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মহাপরিচালকের কথা 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ 
এক অনন্য মু‘জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল 
ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন । মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত 
এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি । বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও 
সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি । সুতরাং 
পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ 
সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত ‘বাণী সম্যক অনুধাবন 
এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই । 

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাস চৌন্বক বৈশিষ্ট্যসম্পনন, 
ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন 
করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর 
মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই 
পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব । তাফসীর শান্ত্রবিদগণ 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে 
কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ 
আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু 
মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ 
অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে 

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায় । ফলে বাংলাভাষী পাঠক 
সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেননি । এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা 
ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর 
আমর! অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি। 

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর রে) প্রণীত 
“তাফসীরে ইবনে কাছীর” মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ 
বিশ্রেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ । আল্লামা ইবনে কাছীর রে) তার এই গ্রন্থে আল- 
কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামুলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন- 
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ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর 
্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক 
মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুযৃতী (র) বলেছেন : “এ 
ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেননি ।” আল্লামা শাওকানী রে) এই গ্রন্থটিকে 
“সবেত্তিম তাফসীর গ্রহ্থগুলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন। 

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের 
কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের 
গুরুদায়িত পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারুক । পাঠক 
চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । এজন্য আমরা 
আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি । 

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যারা 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই । 

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা 
এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন । আমীন! 


সামীম মোহাম্মদ আফজাল 
মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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প্রকাশকের কথা 


আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত 
বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় 
প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে অশেষ 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্বেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় 
সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ 
তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ 
অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী 
ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও 
মর্মবাণী_ অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ । এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত 
রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম ৷ 

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার 
পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়--এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্বেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের 
ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্রেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা 
অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি । 

বিশিষ্ট আলিম,.অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনুদিত এই মূল্যবান 
গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ডের প্রথম 
প্রকাশ এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়-এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশ করা হলো । আশাকরি পূর্বের মতোই এবারও তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। 

আমরা এই গ্রন্থটি নির্ভলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্বেও যদি 
কোন ভুল-ক্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা 
সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। | 

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন । আমীন! 


নুরুল ইসলাম মানিক 


পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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স্ুুক্না আন্ন “আম 


(১১১-১৬৫ আয়াত) 


৩৮৪৮০১০ 4% ESL LSPA (১১১) 
S505 ESOT 8) 9956 SSS Lb Frogs 
AAs 23/ 


00528 Pt $1 


১১১. আমি তাহাদিগের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদিগের 
সহিত কথা বলিলেও আর সকল বস্তুকে তাহাদিগের সামনে হাযির করিলেও যদি না 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন তাহারা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই অজ্ঞ । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন- যাহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, 
আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসিলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনিতাম, তাহাদের এই 
আবদার পূরণের নিমিত্ত আমি যদি তাহাদের নিকট কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করি এবং তাহারা 
আমার প্রিয় রাসূলকে সত্যায়িত করে, তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না এবং তারপরও তাহারা 
অনুরূপ দাবী করিতে থাকিবে । যেমন কালামে পাকের অন্যত্র বলা হইয়াছে : 

১০০০৪ 2৩১৮০) এ) ৩9 অর্থাৎ অন্যথায় তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাহার ফেরেশতাগণকে 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর (১৭ : ৯২) . 

কালামে পাকে আরও বর্ণিত হইয়াছে : 41 1 ০-,:7%৯৮০% 9 
অর্থাৎ তাহারা বলে, আমরা ততক্ষণ ঈমান আনিব না যতক্ষণ না আমাদিগকে তাহাই দেওয়া 
হইবে যাহা রাসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে (৬ : ১২৪)। 


Contents 


২০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


অন্যত্র বলা হইয়াছে : 
@ পাত ০ পে এর ৩১৪০] রি প ১ পে 
৪ rl Ad (5) 5979 2405 cle JY 56) ৩১২০ এ ৩ 015 


FY 0 wr wr 


fs fis ৬০৩৮৭ 

অর্থাৎ আমার সন্মুখে উপস্থিত হওয়ার আশা যাহারা রাখে না তাহারা বলে, আমাদের 

নিকট কেন ফেরেশতা পাঠানো হইল না কিংবা যদি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখিতাম । 

এই লোকেরা অবশ্যই অহংকারী মনোভাব পোষণকারী এবং মস্তবড় দাম্ভিক ও নাফরমান হইল 
(২৫: ২১)। 

52014415, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল PETITE সাথে 
কথা বলে এবং রাসূলও তাহার নিকট প্রেরিত বিধানকে সত্যায়িত করে। 

১০১ ০55 ০$ ৮4215 ৬০৮৯ এর অর্থ হইল যে, অতঃপর আমি যদি বন্তুজগতের প্রতিটি 
বস্তু তাহাদের সম্মুখে একত্রিতও করি । 

ঠ4$ শব্দটিকে কেহ কেহ 9.5 পড়েন, উহার অর্থ হইবে সামনা-সামনি দেখা । কেহ কেহ 

১ ১৩ পাঠ করেন, যাহার অর্থও অনুরূপ । যেমন আলী ইবন আবু তালহা, আওফ, ইব্‌ন আব্বাস, 
কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ও ইব্‌ন আসলাম প্রমুখ তাফসীরকার এই অভিমত 
পোষণ করেন। _ 

মুজাহিদের মতে ১_ 5 এর অর্থ দলে দলে ও ঝাকে ঝাকে। এই অবস্থায় আয়াতের অর্থ 
হইবে তাহাদের নিকট রাসূল এবং তাহার আনীত বিষয়বস্তু সম্পর্ককে যদি দলে দলে লোক 
আসিয়াও সত্যায়িত করে তবুও ইহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না । 

11012 (35 1 1:৮9 155 ৩ এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, তাহারা কোনক্রমেই ঈমান 
গ্রহণ করিবে না। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে অন্য কথা। অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও মনের 
তাগিদে সেই পথ অনুসরণ করাইবার কাজটির একচ্ছত্র অধিকর্তা হইলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা । 
তিনি যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান এবং যাহাদেরকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট রাখেন । তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, 
তাহাই করেন । তাহার কোন জবাবদিহিতা নাই। 

সুতরাং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দায়ী করার কোন অবকাশ নাই । যেমন অন্য 
আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে : 

০9125 ০৯১ 098 ৬5 ৮০০ পি অর্থাৎ তাহার কাজকর্ম সম্পর্কে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা! 
যাইবে না। তাহারাই তাহাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইবে (২১ : ২৩)। কারণ 
তাহার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সৃক্মদর্শিতা, শাসন-ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাহীন । তিনি সবকিছুর 
উর্ধবে। 

এই আয়াতটির মর্মই প্রকাশ করা হইয়াছে নিম্নলিখিত এই আয়াতে । আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
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অর্থাৎ : যাহাদের বেলায় তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রামাণিত হইয়াছে তাহাদের সম্মুখে 
প্রত্যেকটি নিদর্শন উপস্থাপন করা হউক না কেন, তাহারা ঈমান আনিবে না। শেষ পর্যন্ত 
কষ্টদায়ক আযাবই তাহাদের দর্শন করিতে হইবে (১০ : ৯৬-১৯৭)। 


3%15 রা ০৬০9 ৬ ৮ ০ SYST (১১৭) 
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১১২. এইরূপ আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব ও জিনের মধ্য হইতে শয়তানদিগকে 
শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ বাক্য 
দ্বারা প্ররোচিত করে : যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; 
সুতরাং তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর। 

১১৩. এবং তাহারা প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে 
না ভাহাদিগের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় ৷ 
আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহারা যেন তাহাই করতে থাকে । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মদ ! তোমার সেরূপ শক্র বানাইয়াছি যাহারা 
তোমার প্রতি সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, 
অদ্ধাপ তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের প্রত্যেকের জন্যই তদ্রুপ শত্রু বানাইয়া ছিলাম । সুতরাং 
তুমি চিন্তিত ও বেদনাক্লিষ্ট হইও না। যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলেন : 


পরি 926 


, 1932 [4৬ ০4০ 19০7 5 ১০০০ আন আর, 
অর্থাৎ তোমার পূর্বেও নবী-রাসূলদিগকে অস্বীকার করা হইয়াছে সুতরাং তাহারা মিথ্যা 
অপবাদ ও নানাবিধ দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছে (৬ : ৩৪)। 
আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলেন : 
০05 ১ ৮8০ 50 4০01 ৩ ০০ 7০005 ও ০ এ 0৬ ৩ 
অর্থাৎ ইহারা তোমাকে যাহা কিছু বলিতেছে ঠিক এইরূপ কথাই তাহারা তোমার পূর্ববর্তী 
রাসূলদিগের সাথে বলিত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাক্ষমাশীল ও কঠিন শাস্তিদাতা (৪১ : 
৪৩)। 
অপর এক স্থানে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : . ১৮১০ 0 ১5০9 ৫৩ ৪ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বলেন, “এমনিভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য হইতে প্রত্যেক নবীর শত্রু 
বানাইয়াছি” (২৫ : ৩১)। 
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১ তাফসীরে ইবনে কাসীর 


ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল মহানবী (সা)-কে বলিয়াছেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি যাহা কিছু নিয়া 
আসিয়াছ তদ্রুপ দায়িত্ব নিয়া যেসব নবী রাসূল নিজ উম্মতের নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের 
সহিতও শত্রুতা পোষণ করা হইয়াছে । 

১৯), ৩০ আয়াতাংশটি আরবী ব্যাকরণ অনুষায়ী বদলের স্থানে সমাসীন । তখন 
ইহার মুবাদ্দাল মিনহু হইতেছে 7০ শব্দটি ৷ সুতরাং ইহার অর্থ দাড়ায় উহাদের শত্রু হইল 
মানব ও জিন শয়তান । প্রত্যেক জাতির শয়তান হইল উহারাই যাহাদের দুষ্টামীর কোন উপমা 
ও নজীর নাই। এইসব রাসূলদিগের সাথে সেইসব দুষ্ট দুরাচার শয়তান ছাড়া কাহারাই বা 
শত্ৰুতা করিতে পারে ? ইহাদের উপর আল্লাহরই লা'নত ও অভিশাপ পতিত হউক । 

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মুআম্মার ও আবদুর রাষ্যাক 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছে । উহাতে বলা হইয়াছে, জিনের মধ্যেও শয়তান রহিয়াছে এবং মানুষের 
মধ্যেও রহিয়াছে । ইহারা একে অপরের কাছে মিথ্যা ও কল্পিত কথা প্রচার করে । কাতাদা রে) 
আরও বলেন : আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আবু যার রো) একদিন নামায পড়িতেছিলেন। 
তখন নবী করীম (সা) আবূ যার (রা)-কে বলিলেন, হে আবু যার! মানব শয়তান ও জিন 
শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আবূ যার রো) জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হইতে পারে ? মহানবী (সা) উত্তর 
দিলেন : হ্যা,হ ইয়া থাকে । 

এই হাদীসটি অ আবু যার (রা) ও কাতাদা (র)-এর মধ্যভাগে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত । অবশ্য 
হাদীসটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে । বহু বর্ণনাকারীর সূত্রে জ্রাবৃ যার (রা) হইতে ইব্‌ন 
জারীর বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবূ যার (রা) বলেন : আমি একদা মহানবী (সা)-এর নিকট একটি মজলিসে উপস্থিত 
ছিলাম । মজলিসটি দীর্ঘ সময় ছিল । মহানবী (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু যার ! 
তুমি কি নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম-_ন!, হে আল্লাহ্র নবী ! আমি নামায পড়ি নাই। 
মহানবী (সা) বলিলেন : ওঠ, দুই রাকাআত নামাধ পড়। আমি উঠিয়া গিয়া নামায পড়িলাম, 
অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকটে বসিলাম । মহানবী (সা) বলিলেন, হে আবু যার ! তুমি কি 
মানুষ ও জিন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ £ আমি বলিলাম__-হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! 
আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই । মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হইতে পারে ? মহানবী (সা) উত্তর 
দিলেন, হ্যা, “মানুষ শয়তান জিন শয়তানের তুলনায় অধিক দুষ্টপরায়ণ।” এই বর্ণনাটিও 
বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে । তবে এই বর্ণনাটি এমনিভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে। 
যেমন ইমাম আহমদ রে) ... ... আবু যার (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মহানবী (সা) মসজিদে 
রা আমি তাহার নিকট আসিয়া বসিলাম । মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন, হে আবু 

! তুমি কি নামায পড়িয়াছ £ আমি বলিলাম_ না, নামায পড়ি নাই। মহানবী (সা) 
ELS ad | আমি উঠিয়া নামায পড়িলাম । অতঃপর তীহার কাছে আবার বসিলে 
মহানবী (সা) বলিলেন, হে আবূ যার! মানব ও জিন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর । আমি 
বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? মহানবী (সা) বলিলেন, হ্যা 
হইয়া থাকে । 
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হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ খুবই দীর্ঘ। এই আয়াতের তাফসীরে হাফিজ আবু বকর ইব্‌ন 
মারদুবিয়া এই হাদীসটি জাফর ইব্‌ন আওন, ইয়ালী ইব্‌ন উবাইদ ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা রে) 
প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ মাসউদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাদীসটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। 

উহা ইব্‌ন জারীর (রে) ... ... আবু যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা 
হইয়াছে : আবূ যার (রা)-কে সম্বোধন করিয়া মহানবী (সা) বলেন, হে আবূ যার ! তুমি কি 
মানব ও জিন শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ? আমি 
বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর 
করিলেন, হ্যা, হইয়া থাকে। 

এই হাদীসটি আরও এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে । তাহা এই : 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ... bb OL Yo MUD hi রাসূলুল্লাহ (সা) 
আবু যার (রা)-কে বলিলেন, হে আবূ যার! তুমি কি জিন শয়তান ও মানব শয়তান হইতে 
আশ্রয় চাহিয়াছ? আবূ যার বলিলেন-__হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ 
(সা) উত্তর করিলেন, হ্যা উল্লেখিত সনদসমূহ এবং সমুদয় বিবরণ দ্বারা বর্ণনাটি অধিকমাত্রায় 
শক্তিশালী ও সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয় । 

ইব্‌ন জারীর (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে ১৮0১-৫০-৮1 2. আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন : মানুষের মধ্যে কোন শয়তান নাই । কিন্তু জিন শয়তানেরা মানুষ শয়তানের কাছে 
এবং মানব শয়তানেরা জিন শয়তানের নিকট আদেশ পাঠাইয়া থাকে। 

2১০০ ০৮] ০৯১,০০০ 1৮6৩৮ এঠ, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) 
বলেন : হারিস (র) ইকরামা রে) হইতে বর্ণনা করেন___শয়তান মানুষও হয় এবং জিনও হয়। 
সুতরাং মানুষ শয়তান জিন শয়তানের সাথে যোগযোগ রাখে ও পরস্পর মিলে মানবকে 
প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথার দ্বারা প্ররোচিত করে। 

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) ইকরামা (র) হইতে আসবাত রে)-এর সূত্রে 
বলিয়াছেন-“মানুষ শয়তান হইল তাহারা যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং জিন শয়তান 
উহারা যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে। ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ 
সাথীকে বলে, আমি আমার সাথীকে এই পথে এই ভাবে প্রবঞ্চনা দিয়া পথভ্রষ্ট করিয়াছি । 
সুতরাং রা সির নগর সদর RTT TT AT 
গুনাহ্র কাজ শিক্ষা দেয়। 

ইহা দ্বারা ইবৃন জারীর (র) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইকরামা ও সুদ্দী (র)-এর 
মতে মানব শয়তান দ্বারা সেই জিন শয়তানকে বুঝান হইয়াছে, যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। 
মানুষ শয়তান হওয়ার অর্থ বুঝান হয় নাই । ইকরামা (র)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই যে প্রতিভাত 
রি পা UT এ ররর রর রানার রা 

| 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাকের সূত্রে ইবৃন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : জিনের মধ্যেও যেমন শয়তান রহিয়াছে যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে, তেমনি 
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পথভ্রষ্ট করে মানুষ শয়তান মানবাঁদ*/ক । সুতরাং মানুষ-শয়তান জিন-শয়তানের সাথে মিলিত 
হইয়া বলে, উহাকে এমনিভাবে এই নিয়মে পথভ্রষ্ট কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে 
উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। 

মোটকথা আবূ যার রো) বর্ণিত হাদীসের বিবরণই আমাদের মতে বিশুদ্ধ। সে হাদীসে 
উল্লেখ রহিয়াছে যে, মানুষ শয়তান মানুষের মধ্য হইতেই হয়। আর প্রত্যেক জাতির শয়তান 
হইতেছে তাহার স্বজাতীয় খোদাদ্রোহিগণ । ইহারই সমর্থনে আমরা মুসলিম শরীফে আবু যার 
(রা) হইতে একটি হাদীস দেখিতে পাই । উক্ত হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ৮401 
১৬০৬ ১৯০৭ অর্থাৎ কুকুর জাতির মধ্যে কাল রং-এর কুকুর হইল শয়তান । 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : “কাফির 
জিনেরাই শয়তান হয় এবং মানুষ শয়তানও হয় কাফিরদিগের মধ্য হইতে । অতএব কাফির 
জিন শয়তান কাফির মানুষ শয়তানদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা 
প্ররোচিত করে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি কোন 
এক সময় মুখতারের নিকট গিয়াছিলাম। আমাকে তিনি যথেষ্ট আদর-যত্বু করিলেন এবং রাত্রি 
যাপনও তাহার কাছে করিলাম । আমাকে লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করার পরামর্শ দিলে 
আমি লোকদের নিকট গেলাম । এক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ইকরামা ! ওয়াহী 
সম্পর্কে আপনি কি মতামত পোষণ করেন ? আমি জবাব দিলাম, ওয়াহী দুই প্রকারের হইয়া 
থাকে । এক প্রকার আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হয়। যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 17৯ 201 ০1 0 
)141| (আমি তোমার নিকট এই কুরআন ওয়াহী দ্বারা অবতীর্ণ করিয়াছি) দ্বিতীয় প্রকার ওয়ারী 
শয়তানের পক্ষ হইতে হয় । যেমন আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেন : 

99০৮ এস ০১০০ এ এ পে ll ০০৪ চো 

(“মানব শয়তান ও জিন শয়তান নিজ নিজ লোকদের নিকট অর্থহীন ও চমকপ্রদ কথা 
প্রতারণার উদ্দেশ্যে ওয়াহী প্রেরণ করিয়া থাকে ।”) 

ইকরামা রে) বলেন, এই কথা শুনিয়া লোকটি খুব রাগাবিত হইয়া আমাকে আক্রমণ 
করার জন্য উদ্যত হইল । আমি বলিলাম, ওহে, তোমার হইল কি? আমি তোমাকে তো দীনের 
কথা শুনাইতেছি। আমিতো তোমার মেহমান। সে এই কথার পর নিবৃত হইল। বস্তুত তিনি 
মুখতারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উহা বলিয়াছেন তাহার আসল নাম ইব্‌ন আবু উবায়েদ । আল্লাহ 
তাহার অমঙ্গল করুন। কেননা তাহার নিকটও ওয়াহী আসে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। এই 
লোকের ভগ্নি পুণ্যবতী মহিলা সুফিয়া ছিলেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমরের স্ত্রী। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা)-কে জানানো হইল যে, মুখতার এই ধারণায় লিপ্ত যে, তাহার নিকটও ওয়াহী আসে, 
তখন তিনি বলিলেন _আল্লাহ্‌ পাক সত্য কথাই বলিয়াছেন । তিনি ইরশাদ করিয়াছেন: 1, 
I LN ৮৯৮০ ০2৮29] “অর্থাৎ শয়তান তাহার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ওয়াহী পাঠাইয়া 
থাকে ডে : ১২১)।” 
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আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : 

9:০5 4১8। ০০৯০০ ০1 a £ ২০৯৪, রতন একে অগাকে OE বাধা 
পা BUY 
ও মোহনীয় করিয়া পেশ করে যে, শ্রোতাগণ ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয় । কারণ তাহারা ইহার মূল 
তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

*১/$ ১,5৬ ৫) 2৮, আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্য 
ইহাদের মধ্যে হইতে শত্রু হওয়াটা আল্লাহ্‌ পাকের আদি ফায়সালা ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়। 
আল্লাহ্র এরূপ মরা না থাকিলে উহারা তাহাদের শত্রু হইতে পারিত না। অতএব তুমি 
উহাদিগকে বর্জন কর। উহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে সেদিকে ভ্রক্ষেপ করিবে না। 
সর্ব ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখ, আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট । তিনি 
তোমাকে উহাদের উপর বিজয়ী করিবেন। 

১১০ এ 2501] 29] এ 12:59) আয়াতের মর্ম হইতেছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান 
রাখে না তাহাদের অন্তঃকরণ এইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়। 

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উহাদের অন্তঃকরণ, জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি 
ও উহাদের শ্রবণেন্দ্িয় সবকিছুই এইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়। 

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : কাফিরদের অন্তঃকরণই উহাতে অনুরাগী হয় । 

উল্লেখিত আয়াতের ১,৮, শব্দের মর্ম হইল এই যে, সব মিথ্যাচার ও অলীক কথাকে 
উহাদের মনঃপূত ও পসন্দনীয় করার জন্যই এইরূপ করা হয়। যাহারা পরকালে ঈমান রাখে 
না, তাহারাই এই সব কথা গ্রহণ করে এবং ইহার খপ্পরে পড়ে । যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : rad Jo ০৯৩০ মি ৩৬ কি পি ও ০০৬ ৩০০৩৬ 

“নিশ্চয় তোমরা এবং যাহাদিগের তোমরা ইবাদত কর তাহারা সবাই মিলিত হইয়াও 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না তাহাদিগকে ছাড়া যাহারা জাহান্নামে 
পৌছিবে (৩৭ : ১৬১-১৬৩)। 

আল্লাহ্‌ পাক আরও বলিয়াছেন : 

415০ 45 4৮ ০০১০৮ DI “নিশ্চয় তোমরা নানাবিধ কথার মধ্যে রহিয়াছ 
(৫১: ৮)। অর্থাৎ তোমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন অলীক কথা বলা হইতেছে, যে কথাগুলি দ্বারা 
তোমাদের নামে মিথা অপবাদ প্রচার করা হইতেছে। 


১50০28০৯০৮2 আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, উহারা যাহা কিছু করিতেছে 
উহা যেন করিতে থাকে এই উদ্দেশ্যে মানব ও জিন শয়তানগণ একে অপরের নিকট চমকপ্রদ 
ও মিথ্যা কথার ওয়াহী পাঠায়। 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : 
উহারা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে তাহা যেন অর্জন করিতে সক্ষম হয় এই কারণেই এইরূপ 
করা হইতেছে। 
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সুদ্দী ও ইব্‌ন রোয়ায়েদ বলেন : এইরূপ ওয়াহী করার উদ্দেশ্য হইল তাহারা যাহা কিছু 
করিতেছে তাহা করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া । | 
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১১৪. বল, তবে কি আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানিব RAE 
তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন । যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি 
তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সঠিক ও সত্যসহ অবতীর্ণ 
হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না । 

১১৫. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাহার বাণী 
পরিবর্তন করিবার কেহ নাই : তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ । | 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে নবী ! যাহারা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করে এবং আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকে অংশীদার করে 
তাহাদিগকে বল, আমি কি আমার ও তোমাদের জায়গায় কাহাকেও বিচারক মানিব? অথচ 
তিনিই তোমাদের প্রতি তাহার কিতাবকে সুস্পষ্ট ও সবিস্তাররূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। 

51159 05000 আয়াতা আয়াতাংশ দ্বারা সেই সময়ের ইয়াহুদী ও নাসারাদিগের কথা বলা 
হইয়াছে যাহারা পূর্বেই জানিত যে, এই কিতাব আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সঠিক সত্যরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছে। কেননা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণকে এই কিতাব ও শেষ নবী প্রেরণের সুসংবাদ 
প্রদান করা হইয়াছিল । সুতরাং উহারা নিজ নিজ নবীদের মাধ্যমেই এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন 
যে সঠিক ও সত্য কিতাব তাহা অবগত হইয়াছিল । 

১:০০০০)| 2০ ০ 55 আয়াতাংশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলা হইয়াছে, (যে যাহাই 
বলুক এবং যতই সন্দেহপোষণ করুক না কেন, এই কিতাব নিশ্চিতরূপে সত্য কিতাব 1) তুমি 
সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন : 
০] ও ৫ 405 ০ তথা ০ 0৩০2 এরা এ টা ০০ Ls ০৬৫ LG 


, ০০০ ০০ ১:98 ৬০ ১ 

অর্থাৎ তোমার নিকট আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি সে কিতাব সম্পর্কে যদি তোমার 
মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় তাহা হইলে তোমার পূর্বে যাহারা আমার কিতাব (তাওরাত, যাবুর, 
ইনজীল) পাঠ করিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের 
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নিকট হইতে (এই কিতাব) মহা সত্যরূপে তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তুমি 
সন্দেহবাদীগণের মধ্যে শামিল হইও না (১০ : ৯৪)। 

এই আয়াত যদিও ব্যাকরণের বিধিমতে শর্তমূলক আয়াতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি 
শর্ত বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য নয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমি কোন 
কিছুতে সন্দেহপোষণ করি না এবং কোন ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করি না। 

4০১ ০০ ৬৮) 8৫০০9 এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : ইহাতে যাহা কিছু বলা 
হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য । তেমনি ইহাতে যাহা কিছু নির্দেশ, বিধান বা ফয়সালা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা সুবিচারমূলক, নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত। অর্থাৎ তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও 
ন্যায়গতরূপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যাহা কিছু বলেন তাহা সত্য এবং এই সত্যে কোনই 
সন্দেহের অবকাশ নাই । তেমনি তিনি যাহা কিছু নির্দেশ করেন, তাহা ন্যায়নুগ বৈ কিছুই নয়। 
এখানে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ । 
অতএব যাহা কিছু সংবাদ দেওয়া হয় তাহা নির্থিধায় অনুসরণ কর। কারণ, যাহাকিছু নির্দেশ 
দেওয়া হয় তাহা ন্যায়সংগত ও অন্যায় অবিচার হইতে মুক্ত । আর যাহা করিতে নিষেধ করা 
হয় তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য ৷ কেননা অন্যায়, অবিচার ও অনাচার করিতেই নিষেধ করা 
হয়। যেমন কালামে মজীদে আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন : Rl ০5৯25 ০০৮৫ ৯০১ 

অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য ও ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অন্যায় অসৎ ও 
অবিচারমূলক কাজ করিতে নিষেধ করা হয় (৭ : ১৫৭)। 

০৮০৫৩ 3১5৮৭ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র বাণীকে ইহকাল ও পরকালে কেহ 
পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (যে যতই ষড়যন্ত্র ও কানাঘুষা করুক না কেন, আল্লাহ্‌র বাণী 
চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী ।) ইহকাল ও পরকালে সর্বত্র একই অবস্থায় থাকিবে । কেহই বিন্দুমাত্র 
পরিবর্তন করিতে পারিবে না। . 

আলোচ্য আয়াতের [41 ০! 9১১ এর তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার 
বান্দাগণের স্পষ্ট অস্পষ্ট সকল কথা ও বাক্যালাপ শুনিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি লোকের কাজ-কর্ম 
চাল-চলন, উঠা-বসা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত। কোন কিছু তাঁহার জ্ঞান 
সীমার বহির্ভুত নয় । তিনি প্রত্যেক কর্মীকে তাহার কর্মমাফিক প্রতিদান দিয়া থাকেন। 
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১১৬. যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে 
আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে; তাহারা তো অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা 
শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে । 

১১৭. তাহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে সবিশেষ 
অবহিত এবং কে সৎ পথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত । 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অবস্থার 
বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, উহারা অধিকাংশই পথভ্রষ্ট । যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্‌ 
পাক বলেন : 


০2591 ৮৪4৩5 ১০ সঃ 'উহাদিগের পূর্বেও পূর্ববতীদিগের অধিকাংশ লোক পথভ্রষ্ট 
হইয়াছিল” (৩৭ : ৭১)। 
অন্যত্র তিনি বলেন : 


০০০৪ ০০৮ Hs ০০০ ০৪৪ (০) “তুমি যতই আশা পোষণ কর না কেন অধিকাংশ 
লোকই বিশ্বাস করিবার নহে” (১২: ১০৩)। 

অর্থাৎ উহারা পথত্রষ্টতার শিকার হইয়াছে । মজার কথা এই যে, উহারা নিজেরাই নিজেদের 
কাজকর্ম ও আমলের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী নয়। উহারা শুধু বাতিল ধারণা ও মিথ্যা 
অনুমানের মধ্যে লিপ্ত। 
আলোচ্য আয়াতাংশের : ১৮০০৫ IIs 35 ৩৪) এ ০১ ও এর তাৎপর্য হইল, তাহারা 
শুধু অনুমানের অনুগত হইয়া চলে এবং অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে । এখানে ০, শব্দের 
আভিধানিক অর্থ হইতেছে আন্দায ও অনুমান করা । যেমন আরবী পরিভাষায় বলা হয় : ০,৯ 
J! অর্থাৎ বৃক্ষের খেজুর অনুমান করা। মূলত সবকিছুই আল্লাহ্‌ তা'আলার আদি ইচ্ছা ও 
ফায়সালার ভিত্তিতে হয়। তিনি স্বীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা অবহিত হইবার ফলেই তাহার আদি 
ইচ্ছা ও ফায়সালা এইরূপ হইয়াছে। 

4: ০০9০০ ১5 ৮51 9৯ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান 
দ্বারা পূর্বেই সম্যক অবহিত থাকেন যে, তাহার পথ হইতে কাহারা বিপথগামী হইবে । সুতরাং 
তিনি বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কাজটি তাহাদের অনুকূলে সহজসাধ্য করিয়া দেন । 

০৮০০০ lel -এর তাৎপর্য হইল যে, তিনি সত্য পথের পথিক এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত 
লোক কাহারা বা কাহারা তাহার পথের পথিক হইবে, সে সম্পর্কেও তিনি স্বীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান 
দ্বারা সম্যক অবহিত থাকেন। সুতরাং তিনি ইহাদের জন্য সত্য ও হিদায়েতকে সহজ করিয়া 
দেন। মোটকথা যাহার জন্য যে বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই তাহার জন্য সহজসাধ্য ও 
সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হয়। 


Contents 
সূরা আন'আম ২৯ 


O Oise al RI OL 5G 9) পপ 91759 (0 NAS 
৩৯ 553 5268 nl 5B 916 5 VL 20৭) 
0%521%86 13:38 EEG Mm সি 

০০৪৬৪৯০১ ; 246 61 he by ৭9128 


oe Catt Watt Tord Cocos ROU EOC Ne ‘HE HO 
' লওয়া হইয়াছে তাহা আহার কর । 

১১৯. তোমাদের কী হইয়াছে যে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তোমরা তাহা 
আহার করিবে না ? অবশ্য তোমাদিগের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা তোমাদিগের নিকট 
সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে নিরুপায় হইলে নিষিদ্ধ বস্তুও আহার করিতে পার । 
অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজদিগের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশী মাফিক চলিয়া অবশ্যই অন্যকে 
পথভ্রষ্ট করিতেছে । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের সম্পর্কে সবিশেষ 
অবহিত । 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাহার মু'মিন বান্দাগণের জন্য যে জীব-অস্তু 
আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্‌ করা হইয়াছে উহা আহার করা বৈধ করিয়া দিয়াছেন । পক্ষান্তরে এই 
আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝায়, যেই জীবজন্তু আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্‌ করা হয় নাই উহা আহার 
করা বৈধ নয়। যেমন কুরায়েশ সম্প্রদায়ের কাফির লোকেরা মৃত জীব-জন্তু এবং তাহাদের 
দেবদেবী ও প্রতিমার নামে যবাহ্‌্কৃত জীব-জস্তুর মাংস আহার করা বৈধ মনে করিত । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ্র নামে যবাহ্কৃত জীব-জন্তুর 
মাংস আহার করা বৈধ করিয়াছেন । তাই ইরশাদ হইয়াছে : 

EE Lo এর 0০০ এ এ) এ Cas LG ঘা ও 

“তোমাদের কি হইল যে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা আহার কর 
না? অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তু তোমাদের নিকট সবিস্তারে বিবৃত করা হইয়াছে ।” অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য যাহা কিছু নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কাররূপে তিনি 
বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন । 

এই আয়াতের ?)০ শব্দটিকে কতকে তাশদীদ দিয়া পাঠ করেন। পক্ষান্তরে কতকে বিনা 
তাশদীদে পাঠ করেন। যেমন 2} এবং উভয় অবস্থায়ই ইহার অর্থ হয় সবিস্তারে বিশদ করে 
বর্ণনা। 

আলোচ্য আয়াতে 4)! 5১৮-০! ৮০ ৭1 -এর তাৎপর্য হইল তোমরা আহার করিবার মত 
যখন কোন হালাল বস্তু না পাও, তখন নিরুপায় অবস্থায় যাহা কিছু পাও, উহা নিষিদ্ধ বস্তু 
হইলেও তোমাদের জন্য আহার করা বৈধ । অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক মুশরিকদের অজ্ঞতা ও 
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মূর্খতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহারা মৃত জীব-জন্তু এবং যাহা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কাহারও নামে যবাহ্‌ করা হইয়াছে উহাকে বৈধ ও হালাল বলিয়া আহার করিয়া থাকে । ইহা 
তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে তাহারা নিজেদের খেয়ালখুশী 
মাফিক বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে । 
০:০০ শুভ ৯০০ 0110০ ০৪9১ ১০০ পিএ 99 

আয়াতের মর্ম হইল, যাহারা স্বীয় অজ্ঞতা ও মূর্বতাবশত আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমারেখাকে 
' লঙ্ঘন করে অর্থাৎ তাহারা নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তুকে বৈধ ও হালাল মনে করে এবং আল্লাহ্‌র 
ঘোষণাকে মিথ্যা মনে করে, এমন কি আল্লাহ্র নামে ও রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়া 
প্রচার করে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে খুব ভালভাবেই জানেন। তাহাদের সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি 
ওয়াকিফহাল। 
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১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে 
কৃত পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে । 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। 

24৮03131০১0 [95 এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন : ই ইহা দ্বারা প্রকাশ্য 
অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার পাপের কথা বলা হইয়াছে। তাহার নিকট হইতে আর এক বর্ণনায় 
পাওয়া যায় যে, কোন লোক পাপের কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করিলেই উহা পাপের কাজ 
বলিয়া গণ্য হইবে । কাতাদা রে)-র মতে গোপন ও প্রকাশ্য পাপ কম হউক বা বেশি হউক 
সবই এই আয়াতের মর্মভুক্ত। 

সুদ্দী (র)-এর মতে নির্লজ্জ ও অশালীন মহিলাদের সহিত প্রকাশ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও 
ব্যভিচার করা প্রকাশ্য পাপ। পক্ষান্তরে কোন মহিলার সহিত গোপন প্রণয় ও সম্পর্কের মাধ্যমে 
অপকর্মে লিপ্ত থাকা হইতেছে অপ্রকাশ্য পাপ। ইকরামা (র)-এর মতে মোহার্রাম (নিষিদ্ধ) 
মহিলাদিগকে বিবাহ করা হইল প্রকাশ্য পাপের কাজ। 

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা বিশেষ কোন পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ইহা দ্বারা 
সব ধরনের পাপের কাজই বুঝায় । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : 

, ০ ৮০ ৮০ ৮৪ ৩ EL ০1 ০1০১ 

“হে নবী ! তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্মীল 
ও নির্লজ্জ কাজকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন” (৭ : ৩৩)। 

এই কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন, যাহারা পাপ কাজ করিবে তাহাদিগকে অতি 
শীঘ্রই তাহাদের কৃতকর্মের সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে । অর্থাৎ সেই পাপের কাজ গোপনে 


রা 
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করা হউক বা প্রকাশ্যে করা হউক, উভয় অবস্থায়ই তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। 
(এমন নয় যে গোপনে করিলে শাস্তি পাইতে হইবে না বা শাস্তি কম দেওয়া হইবে । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অবশ্যই ইহার প্রতিফল তাহাদিগকে প্রদান করিবেন ।) 

ইছ্‌ম বা পাপের ব্যাখ্যায় নিম্নের হাদীসটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : আমি মহানবী (সা)-এর নিকট ইছম (গুনাহ্‌) কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর 
দিলেন : 46 ০০০14 01০৯১ ৩১০০ ০ এ৬ be SYN 

অর্থাৎ যে কাজ তোমার অন্তরে সন্দেহ ও খট্কা সৃষ্টি করে এবং যে কাজ সম্পর্কে অন্য 
লোকের অবহিত হওয়া তোমার নিকট খারাপ লাগে উহাই পাপের কাজ । 
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১২১. যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছু আহার করিও না; উহা 
অবশ্যই পাপ। শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে 
প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদের অনুগত হইয়া চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক 
হইবে। 

তাফসীর : যে জীব-জন্তু যবাহ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই; উহার 
যবাহ্কারী মুসলমান হইলেও উহা আহার করা বৈধ নয় বলিয়া যাহারা মত পোষণ করেন 
তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে এই আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য 
এই বিষয়ে হাদীস-শান্ত্রবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ বিদ্যমান । এই 
ব্যাপারে মোটামুটি তিনটি অভিমত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

একদল পূর্বসূরীর মতে এই ধরনের যবাহকৃত জীব-জস্তুর মাংস আহার করা বৈধ নয়__চাই 
আল্লাহ্‌র নাম ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হউক বা ভুলবশত বর্জন করা হউক। এই অভিমতের 
প্রবক্তা হইলেন__ইব্ন উমর, নাফি, আমের শা‘বী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন প্রমুখ সাহাবা ও 
তাবিঈন । তাহা ছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)ও এইমত অভিমত পোষণ 
করেন বলিয়া একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। পরবতীকালের একজন আলিম ও চিন্তাবিদও এই 
অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আবূ ছাওর ও দাউদ জাহেরীও এই মাযহাবের প্রবস্তা। তেমনি 
শাফিঈ মাযহাবের “কিতাবুল আরবাঈন এর বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, শাফিঈ মাযহাবের 
পরবর্তীকালের মনীষী আবুল ফাতাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আত্তাঈও এই মাযহাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সব চিন্তাবিদগণ নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে উপরোক্ত আয়াতের সহিত 
নিম্নের আয়াত প্রমাণস্বরূপ যোগ করেন : 02401771890 0০ ৮৭ Ca LG 

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নামে নিয়োজিত শিকারী জানোয়ার যাহা নিয়া আসে 
তাহা তোমরা আহার কর (৫ : ৪)। 
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৩২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 2... 01 (নিশ্চয় উহা পাপ) বলিয়া আল্লাহ্র নাম 
বিবর্জিত যবাহ্‌কৃত জন্তু না খাওয়ার জন্য বলিয়া বিশেষ তাকিদ করিয়াছেন। বলা হয় যে, এ! 
এর সর্বনামটি )$| শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ যবাহকৃত জন্তুর মাংস 
আহার করা পাপ । তবে ইহাও বলা হয় যে, সর্বনামটি যে জন্তুটি আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্য 
কাহারও নামে যবাহ্‌ করা হইয়াছে সেই দিকে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাড়ায় যে, 
এইরূপ যবাহ করা পাপ। যে হাদীসটিতে যবাহ্‌ করা ও শিকারী জীব প্রেরণের সময় আল্লাহ্‌র 
নাম স্মরণ করার বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে সেই হাদীসটি আদী ইবন হাতিম ও আবু সালাবা 
বর্ণিত হাদীসের ন্যায় । তাহাদের বর্ণিত হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ : 

, ৪০ এলি] ৩ JSG alc Dl 5৮০ 1 LS ৭০৪1৪ 

অর্থাৎ যখন তোমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকার ধরার জন্য প্রেরণ কর এবং প্রেরণের 
সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, সেই কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করিয়া আনে, তোমরা 
তাহা আহার কর। এই হাদীস দুইটি বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রহিয়াছে। রাফি' ইব্‌ন 
খাদীজের বর্ণিত নিম্ন লিখিত হাদীসটিও বুখারী ও মুসলিমে রহিয়াছে। 

হাদীসটি এই : (199 «০ 401 (15559 7২41 45! ০ অৰ্থাৎ যে জন্তু হইতে রক্ত প্রবাহিত 
করা হয় এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয় সে জন্তুর গোশত আহার কর । 

ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলে করীম (সা) জিনদের বলিয়াছেন: 
515 4001 (4155 85 45 ৮ অর্থাৎ যে জন্তু আল্লাহ্‌র নাম লইয়া যবাহ্‌ করা হয়, উহার প্রতিটি 
হাড় তোমাদের জন্য বৈধ (মুসলিম)। 

জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান আল্-বাজালীর বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
9545 ৩৩ লি 0১ ০০৯০ ০৪১ ০৯1 BL (550 ৮০০ 01 FS তে ৩ 

, শা ৮০ 

অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন নামাযের পূর্বে যে লোক যবাহ্‌ করে তাহার নামাযের পর আবার 
(নৃতন একজন্তু) যবাহ্‌ করা উচিত.। নামায পড়ার পূর্বে যে লোক যবাহ্‌ করে নাই, তাহার 
আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া যবাহ্‌ করা উচিত। 

আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন_ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অনেকে 
আমাদিগকে গোশত দেয় । কিন্তু আমরা জানি না এই গোশ্তের জন্তু আল্লাহ্‌র নাম লইয়া যবাহ্‌ 
করা হইয়াছে কিনা ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন তোমাদের সন্দেহ হইলে তোমরা নিজেরা 
আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়া খাও। আয়িশা (রা) বলেন, সেই সব লোক হইল নও-মুসলিম 
(বুখারী)। 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, ইহারা সকলেই যবাহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ _ 
করাকে অপরিহার্য বুঝিয়াছেন। উপঢৌকন দাতাগণ নও-মুসলিম হওয়ার দরুন এবং মাসআলা 
না জানার কারণে যবাহ্‌ করার সময় আল্লাহ্র নাম হয়তবা স্মরণ করে নাই | এই কারণেই 
মহানবী (সা) আহারের সময় সতর্কতার জন্য আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। 
অতএব জানা গেল যে, আহারের সময় আল্লাহ্র স্মরণ করাই যবাহ্কালীন আল্লাহ্‌র নাম 
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সূরা আন আম | ৩৩ 


বর্জনের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে । তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা এই সব লোকদিগকে যে কোন 
অবস্থায় ইসলামের বিধান প্রচলিত রাখার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ। 

২. দ্বিতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্কালীন সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা শর্ত নয়, 
বরং মুস্তাহাব । তাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র নাম বর্জন হইলে কোনই ক্ষতি নাই। এই 
মাযহাবের প্রবক্তা হইলেন ইমাম শাফিঈ ও তাহার সঙ্গীগণ । হানাবেলার বর্ণনা মতে জানা যায় 
যে, ইমাম আহমদও এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ 
অভিমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাযহাবের সমর্থনে ইমাম মালিকের সহচরদের 
অন্যতম আশহাব ইবন আবদুল আযীয ইব্‌ন আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আতা ইব্‌ন আবু 
রিবাহর সূত্রে হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। 

20 Sf, axl ht lid Lr LSU, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ 
বলেন : যে জন্তু আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্‌ করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে ইহা 
প্রযোজ্য । 

যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : 

= 40 ৮:20 ৯1 ০5,1 “অথবা যাহা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্‌ হইয়াছে 
তাহাও অপবিত্র (৬: ১৪৫)। 

০45 el DSL 0 ০ GY, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরাইজ 
আতার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, আতা বলিয়াছেন : এখানে সেই সব জীবজস্তুর গোশত আহার 
করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যাহা কুরায়েশ সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার নামে যবাহ্‌ করিত। 
তেমনিভাবে অগ্নি-পুজকদিগের যবাহ্কৃত জন্তুর গোশতও আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। 
এইসব অভিমত ইমাম শাফিঈর এবং ইহা শক্তিশালীও বটে । পরবর্তিগণের কতিপয় চিন্তাবিদ 
এই মাযহাবের সমর্থনে দলীল পেশ করেন যে, ৩৪ 451, আয়াতাংশের ১ অক্ষর্টি ব্যাকরণের 
বিধিমতে )০ হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাড়ায় যে, যে সব জন্তু আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ না করিয়া 
যবাহ্‌ করা হইয়াছে তাহা আহার করিও না। কেননা এই অবস্থায় ইহা করা পাপ। আর পাপ 
উহাই যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্‌ হয় । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ । 

অতঃপর তাহারা দাবী করেন-_-এই বাক্যটি সুনির্দিষ্ট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ । তাই এক্ষেত্রে 99 
শব্দটি J বা অবস্থা প্রকাশের জন্য আসিয়াছে এবং সংযোজক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। 
উহা ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে বৈধও নহে। কারণ, সেক্ষেত্রে 'ইসমিয়ায়ে খবরিয়া’ বাক্যের সাথে * 
ফেলিয়ায়ে তলবিয়া’ বাক্যের সংযোজন অপরিহার্য হয়৷ অথচ উহা অবৈধ। 

অবশ্য তাহাদের এই দলীলের বিপরীত সাক্ষ্য দেয় পরবতী আয়াতটি । যথা ৮ 3? 
৮৫২59 db আয়াতে ১১ সংযোজক অব্যয় হিসাবে আসিয়াছে। যদি তাহাদের দাবী 
অনুযায়ী এখানে ১১ শব্দটি )৬ হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে তাহারা যাহা-বলিয়াছে তাহা 
বৈধ হইত । অথচ এখানে ১$ কে সংযোজক মানা হইতেছে । তাই তাহাদের দাবী গ্রহণযোগ্য 
নহে। ইহা গ্রহণ করিলে তাহাদের ব্যাকরণগত অভিযোগে তাহারাই অভিযুক্ত হইবে। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৫ 
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৩৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


LE DLS Coe LG ৭) আয়তাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন 
__এই আযাতাংশ দ্বারা মৃত জীব-জস্তুর কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) ... 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহা হইল মৃতজত্তু | এতদ্যতীত আতা ইব্‌ন 
সায়েব হইতেও একদল বর্ণনাকারী উহা বর্ণনা করেন। এই মাযহাবের সমর্থনে আবূ দাউদের 
একটি মুরসাল হাদীস উদ্ধৃত করা হয়। হাদীসটি অন্যতম তাবিঈ সুয়াইদ ইব্‌ন মায়মুনের 
গোলাম সিল্ত আস্সদূমী হইতে ছাওর ইব্‌ন ইয়াধীদের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হাতিম 
ইব্‌ন হিব্বান তাহার কিতাবুস সিকাত' এ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি এই : 
“রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন-___মুসলমানের যাবহৃকৃত জীব বিস্মিল্লাহ্‌ বলুক বা না বলুক, বৈধ । 
কারণ, তাহার স্মরণ থাকিলে সে বিসমিল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কিছু বলিত না।” 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে দারে কুতনী একটি মুরসাল হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা 
হইয়াছে : 

“রাসূলুল্লাহ সো) বলেন_যখন কোন মুসলমান কোন জীব যবাহ করে, তখন সে 
বিসমিল্লাহ না বলিলেও উহা খাও। কারণ, মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্র কোন না কোন নাম 
থাকেই ৷” 

ইমাম বায়হাকী পূর্বে উল্লেখিত হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত সেই হাদীস হইতেও দলীল 
গ্রহণ করেন, যে হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, লোকেরা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! নও মুসলিমরা আমাদেরকে গোশত উপটৌকন দেয়, 
কিন্তু এই গোশতের জন্তুটি যবাহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়াছে কি করে নাই তাহা 
আমরা কিছুই অবহিত নহি। মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নাম লও এবং 
আহার কর। বায়হাকী বলেন, আল্লাহ্‌ নাম উচ্চারণ করা ফরয হইলে মহানবী (সা) অনুসন্ধান 
করা ব্যতিরেকে আহারের অনুমতি দিতেন না । 

৩. তৃতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্কালীন সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ অনিচ্ছাকৃত ও 
ভুলবশত বর্জন করা হইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হইলে এই জন্তুর 
গোশত আহার করা হালাল নয়; বরং অবৈধ । ইহাই ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল 
(র)-এর বিখ্যাত অভিমত । ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাহার সাথীগণ এবং ইসহাক ইব্‌ন 
রাহওয়াইহও এই অভিমতের প্রবক্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে 
আলী (রা), ইবন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, আতা, তাউস, হাসান বসরী, আবু মালিক, 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ, রবী'আ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান 
(র) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হইতে । 

হিদায়া প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান আল-মুরগীনানী (র) স্বীয় হিদায়া কিতাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, যবাহ্কালে আল্লাহ্র নাম ইচ্ছাপূর্বক বর্জন হইলে সে জন্তু হারাম ও নিষিদ্ধ 
হওয়াটা ইমাম শাফিঈ (র)-এর বহুপূর্বেই সর্ববাদী সম্মতভাবে স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ -এই 
ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ ও 
বহু মাশায়েখ এই রায় দিয়াছেন যে, কোন বিচারক এই ধরনের গোশত বিক্রয় করার নির্দেশ 
দিলে তাহার নির্দেশ একমত্যের (ইজমার) পরিপন্থী হওয়ার দরুন কার্যকারী হইবে না। কিন্তু 
হিদায়া কিতাবের প্রণেতার এই বক্তব্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বটে। কেননা ইমাম শাফিন 
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(র)-এর পূর্বেও এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল । সুতরাং ইজমা হওয়ার 
দাবী উদ্ভট বৈকি? 

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জাবীর (র) বলেন : যে লোক ভুলবশত আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত 
যবাহ্কৃত জন্তুকে হারাম বলে, সে সমুদয় দলীল প্রমাণের বিরোধিতা করিতেছে এবং মহানবী 
(সা) হইতে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসেরও বিরদ্াচরণ করিতেছে। হাদীসটি এই : 

হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 
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ওরা মুসলমানের সানা কাহার Lf হওয়াই বনে চাই সে যবাহ্‌ করার সময় 
আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করুক না কেন। তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর এবং 
উহার গোশত আহার কর । 

এই হাদীসটিকে ভুলবশত মারফু সনদের হাদীস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই ভুল 
করিয়াছেন মা“কাল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌। কেননা এই হাদীসের সনদে সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও 
আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন যুবায়ের আল-হুমায়দীর নামও উল্লেখ রহিয়াছে । ইহারা সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা, 
আমর, আবু শা“ছা, ইকরামা ও ইব্‌ন আব্বাস হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আবু 
শা“ছার নামই অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছে । তবে এই সনদকে অন্যান্য লোকেরা বিশ্বস্ত সনদ 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আর ইহাই বিশুদ্ধ মত। যথা বায়হাকী ও অন্যান্য 
হাদীসশান্ত্রবিদগণ এই হাদীসের সপক্ষে প্রমাণও পেশ করিয়াছেন । ইবৃন জারীর প্রমুখ শা'বী 
এবং ইব্‌ন সীরীন হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা ভুলবশত আল্লাহ্‌র নাম বর্জিত যবাহ্কৃত 
জন্তুর গোশত আহার করাকে মাকরূহ বলিয়াছেন। সনদে সাহাবীদের অনেকেই এই মাকরূহ 
শব্দকে হারামের পর্যায়ভূক্ত করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। ইবৃন জারীরের নিয়ম হইল, 
তিনি এক বা দুইজনের অভিমত যদি অধিকাংশ শান্ত্রবিদগণের অভিমতের পরিপন্থী হয়, তখন 
উহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। বরং তিনি অধিকাংশের মতকেই ইজমা বা সম্মিলিত অভিমত 
বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন । 

ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন ওয়াকীরা সূত্রে হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট 
এক লোক জিজ্ঞাসা করিল, কোন এক লোক অনেকগুলি পাখী যবাহ্‌ করিয়া নিয়া আসিয়াছে । 
ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি পাখি রহিয়াছে যাহা যবাহ্‌ করিবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করা হইয়াছে এবং কতগুলি যবাহ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করা 
হইয়াছে । এখন সবগুলি মিলাইয়া ফেলা হইয়াছে, বাছাই করিবার কোন উপায় নাই। উহা 
আহার করা বৈধ কিনা ? হাসান বসরী জবাব দিলেন, তোমরা সবই আহার করিতে পার । 
এই একই প্রশ্ন ইব্‌ন সীরীনের নিকট করা হইলে তিনি বলিলেন-_যাহা যবাহ করার সময় 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই; উহা আহার করিও না। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা 
করিয়াছেন : 

এ 5 DVL ০৮৮ LG অর্থাৎ যাহা যবাহ্‌ করিবার সময় আল্লাহ্‌র নাম 
উচ্চারণ করা হয় নাই, উহা আহার করিও না। এই তৃতীয় মতবাদটির সমর্থনে নিম্নলিখিত 
হাদীসটি প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা হয়। 
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আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন : 


ade Sc by oll 580] এ ০৪ ৮০১ DI 
অর্থাৎ আমার উম্মতের ছোটখাট ক্রটি ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা হইয়াছে। এমন কি 
জবরদস্তি অবস্থায় করা অপরাধও ক্ষমা করা হইয়াছে। তবে এই হাদীসটি বিতর্কিত । আল্লাহ্‌ই 
সর্বাধিক জ্ঞাত । 
হাফিজ আবূ আহমদ ইব্‌ন আফী (র) ... ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
নবী করীম (সা)-এর নিকট এক লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাদের মধ্যে 
এক লোক যবাহ্‌ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে 
আপনার অভিমত কি ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : ০45 ৮ এ ০ “অর্থাৎ প্রত্যেক 
মুসলিমের মধ্যেই আল্লাহ্‌র নাম রহিয়াছে” । 
অবশ্য এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল । কেননা ইহার বর্ণনাকারী মারওয়ান ইব্‌ন সালীম 
আল কুরকসানী যিনি আবূ আবদুল্লাহ্‌ শামী হিসাবে পরিচিত, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী ৷ বহু 
হাদীসবিশারদ তাহাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার বিরূপ 
সমালোচনা করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ে স্বতন্্রভাবে একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছি এবং তাহাতে 
সকল ইমামগণের অভিমত ও দলীল প্রমাণাদি এবং তাহাদের মতবিরোধ ও দলীল প্রমাণের 
উৎসসমূহ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ 
ইবৃন জারীর (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ ও কার্ধকারিতার বিধান রহিত হওয়া 
না হওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান । কতকের মতে এই আয়াতের 
নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হয় নাই। বরং মুহকাম আয়াতের ন্যায় ইহার নির্দেশ ও 
কার্ধকারিতার বিধান যথাযথভাবেই বিদ্যমান। মুজাহিদ ও সকল আলিমগণের অভিমতও 
ইহাই । কিন্তু হাসান বসরী ও ইকরামা ভিন্নরূপ অভিমত পোষণ করেন। ইবৃন হুমাইদ (র) 
ইকরামা ও.হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাদের উভয়েরই অভিমত হইল নিম্নলিখিত 
আয়াত দুইটির বিধান রহিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : ১1০ 4011, ৭০75১ 0০০ 1G 
ee SL 
সারার END STEELS ৭ যদি তোমরা তাহার 
আয়াতে বিশ্বাসী হও (৬ : ১১৮); TDS এ এআ লন BLS ০ পিঠ খন, এবং যাহাতে 
আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই আহার করিও না এবং অবশ্যই তাহা পাপাচার। 
তাহাদের মতে নিম্নলিখিত আয়াতের বিধান মানসূখ হয় নাই। অর্থাৎ উহার বিধান ও 
কার্ষকারিতার নির্দেশ বহাল রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 
1842০4৫৮০৬৫ পি ০011 
অর্থাৎ যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের আহার্য তোমাদিগের জন্য হালাল 
এবং তোমাদিগের আহার্য তাহাদের জন্য হালাল (৫ : ৫)। 
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ইব্‌ন আবু হাতিম (র) মাকহুল (র) প্রমুখ হইতে, বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কুরআন পাকে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন : ৪৪511 ৮৮1৮5541৭৮০ পিউ 9 এবং 
ইহার বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন । 
আর নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা উল্লিখিত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশকে বাতিল 
করিয়াছেন এবং আহলে কিতাবদিগের আহার্যও হালাল করিয়াছেন । 

যেমন আল্লাহ্‌ বলেন: 

০৯০0 5 050৮ 50290 40 20 

(সমস্ত পবিত্র বস্তু আজ হইতে তোমাদের জন্য হালাল.করা হইল, আর আহলে কিতাবদিগের 
আহাৰ্য দ্রব্যও তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইল (৫: ৫)। 

ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলিয়াছেন : এই অভিমতই সঠিক । কেননা আহলে কিতাবদিগের 
আহার্য দ্রব্য হালাল হওয়া এবং যে জন্তু যবাহ্‌ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ হয় নাই, 
উহার হারাম হওয়ার মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই । আর এই মতবাদই বিশুদ্ধ ও সঠিক 
হওয়ার যোগ্য । পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যাহারা উক্ত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ 
কথা বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রে এই আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ 
বহাল থাকিবে ৷ 7৮৮১৩ 5191 4) ০৯৮ bo, 

ইব্‌ন আবু হাতিম রে) ... ... আবু ইস্হাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু ইস্হাক 
বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল, মুখতার ধারণা করে যে, তাহার 
নিকট ওয়াহী আসে । এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? ইব্‌ন উমর (রা) জবাব দিলেন, সে 
সত্যই বলিয়াছে। অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন : 

sl ১১] ১০৮০ uly 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ যামীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যামীল 
বলেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম । তখন মুখতার হজ্জ করিতে 
আসিয়াছিল। এক লোক ইব্‌ন আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিল : হে ইব্‌ন আব্বাস! মুখতার 
দাবী করে যে, তাহার নিকট আজ রাত্রেই ওয়াহী আসিয়াছে। আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন? 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) জবাব দিলেন : হ্যা, সে সত্যই বলিয়াছে। আমি ইহা শুনিয়া ব্বিত হইয়া 
পড়িলাম এবং বলিলাম, ইব্‌ন আব্বাস ইহাকে কি সত্যায়িত করিতেছে ? অতঃপর ইব্‌ন 
আব্বাস বলিলেন : ওয়াহী দুই প্রকার । এক প্রকার ওয়াহী হয় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ও এক 
প্রকার হয় শয়তানের নিকট হইতে । সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট 
ওয়াহী পাঠাইয়াছেন। আর শয়তান তাহার আপনজন ও বন্ধুদিগের নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া 
থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন : ৫41 101 ১৯৮৮2] ০2৮৩৪1০ 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইকরামা হইতেও এইরূপ বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। 

আলোচ্য আয়াতাংশ ₹/%১+--) এর ব্যাখ্যায় ইবৃন আবু হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন 
যুবায়ের হইতে ধারাবাহিক সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন যুবায়ের (র) বলিয়াছেন : 


Contents 


৩৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


ইয়াহুদীগণ আসিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে এই বলিয়া বিতর্ক করিত যে, কি আশ্চর্য । আমরা 
যে জন্তু হত্যা করি তোমরা উহা আহার কর। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা যাহা হত্যা করেন 
তাহা তোমরা আহার কর না; বরং হারাম মনে কর । তখন আল্লাহ্‌ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ 
করেন: ঘন) «০ গাল 

অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া যবাহ্‌ করা হয় নাই উহা আহার করিও না, উহা 
পাপ। 

এই হাদীসটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে । তবে ইমাম আবু দাউদ উহা বর্ণনা করিয়াছেন 
মুত্তাসিল সনদে । তিনি বলেন : উসমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) উআইনা, আতা ও সাঈদ ইবন 
যুবায়ের ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : 
ইয়াহ্দীরা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমাদের হত্যা করা জন্তুর গোশত 
তোমরা আহার কর, কিন্তু আল্লাহ্‌ কর্তৃক হত্যাকৃত জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর না! এই 
সময় আল্লাহ্‌ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : ১০401718805 0৫5৭, 

এই হাদীস ইবন জারীর (র) ইমরান ইব্‌ন উআইনা প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
বাধ্যার (র) বলেন, এই হাদীসটিতে তিনটি প্রশ্ন রহিয়াছে। 

১. ইয়াহুদীরা মৃত জীবজন্তু আহার করাকে আদৌ বৈধ মনে করে না। সুতরাং তাহারা এ 
ব্যাপারে বিতর্কে আসিবে কেন? 

২. এই আয়াতটি হইল মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের আয়াত। কিন ইয়াহুদীগণ 
বসবাস করিত মদীনায় । 

৩. এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী যথাক্রমে আল জরসী, যিয়াদ ইবন আবদুল্লাহ্‌ আল 
বাকাঈ, আতা ইব্‌ন সায়েব ও সাঈদ ইব্‌ন যুবায়েরের সুত্রে ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে এইভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, কতিপয় লোক আসিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটি 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন__এই হাদীসটি হাসান ও গরীব সনদে বর্ণিত। এই হাদীসটি সাঈদ 
ইব্‌ন যুবায়ের রে) হইতে মুরসাল সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে। 

ইমাম তাবারানী (র) বলেন : আমাকে আলী ইবনুল মুবারক বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্‌ন 
আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ০০40। 7448 ৭ Cas LOG ৭9 
আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন পারস্যবাসীরা কুরায়েশদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে এই 
বিষয়ে বির্তক করার জন্য লোক পাঠাইল ৷ তাহারা বলিল, তোমরা নিজ হাতের ছুরি দ্বারা যাহা 
যবাহ্‌ কর, উহা তোমাদের জন্য হালাল হয়, আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নিজস্ব ছুরি দ্বারা 
যাহা যবাহ্‌ করেন অর্থাৎ মৃত জন্তু, উহা তোমাদের জন্য হারাম হয় কেন ? তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : 

চিক Sl ১১০৮ 3 ৫৮৮১৩) | rl! ১১৮] ০:৮০। ls 

“শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে প্ররোচিত করে। 
যদি তুমি তাহাদের কথা মত চল, তবে নিশ্চয় তুমি মুশরিক হইবে ৷” 

অর্থাৎ পারস্যের শয়তানেরা তাহাদিগের বন্ধু কুরায়েশদিগকে তোমার সাথে বিতর্ক করার 
জন্য প্ররোচিত করে। সুতরাং রা নার টির ETT 
কর, তবে তোমার মুশরিক হওয়া নিশ্চিত। 


Contents 
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ইমাম আবূ দাউদ রে) ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সুত্রে হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহারা ৮৫:29 1১৮৯ ল ৮-৮ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন__আল্লাহ্‌ কর্তৃক যবাহ্‌কৃত অর্থাৎ মৃত জীব-জন্তুর গোশত আহার করিও না। আর 
তোমরা যাহা যবাহ্‌ কর তাহা খাও। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ৮1 (95 এ, 
১1241 3% আয়াত নাযিল করেন। | 


এই হাদীসটি ইব্‌ন মাজা ও ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই সনদটি বিশুদ্ধ । আর এই হাদীসটিই ইব্‌ন জারীর (র) বিভিন্ন সনদে ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে ইয়াহ্‌দীদের উল্লেখ নাই । এই বর্ণনাটি 
অভিযোগমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য । কেননা এই আয়াত হইল মক্কী আয়াত এবং মক্কায় ইয়াহুদী ছিল 
না। পরস্তু ইয়াহুদীগণ মৃত জীব আহার করা পসন্দ করে না। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... ..* ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে "৮০ [456 42 
Sd .-০ ০ ERR আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন : শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে এই বলিয়া প্ররোচিত করে যে, তোমরা 
তোমাদের হত্যা করা জন্তু আহার করিয়া থাক ! অথচ আল্লাহ্‌ কর্তৃক হত্যাকৃত অর্থাৎ মৃত 
জীব-জন্তু তোমরা আহার কর না কেন? ইব্‌ন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণনা পাওয়া যায়। উহাতে 
তিনি বলেন : 
, 405 এ ৮৮ ০০৫ ৪ ০৩ BS SH 015 ale এ] পন SS শিখ ৬০101 

অর্থাৎ তোমরা যাহা হত্যা কর তাহাতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় । আর যাহা আপন 
হইতে মরিয়া যায় তাহাতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না। 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : কুরায়েশের, 
পৌত্তলিকগণ ও পারসিয়ানদের মধ্যে এ বিষয়ে পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল । পারসিয়ানরা 
কুরায়েশ পৌত্তলিকদের নিকট এই বলিয়া পত্র দিল যে, মুহাম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণ দাবী করিয়া 
থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে । কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রাকৃতিক অস্ত্র দ্বারা যে 
জন্তু যবাহ্‌ করেন উহা তাহারা আহার করে না। অতঃপর এই পৌন্তলিকেরা মহানবী (সা)-এর 
সঙ্গীগণের নিকট এইরূপ লিখিলে মুসলমানদের মনে এ বিষয়ে নানাবিধ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হইল। 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : 
৯ ৮২০৮59৮১225) এ] ১১৮৮৪ ০2৮] 55 ৩ 5৪ 

5 

“নিশ্চয় উহা পাপের কাজ। আর শয়তানগণ তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সাথে ঝগড়া 
বিবাদ করার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাহাদের কথা মানিয়া চল, তবে তোমরা 
নিশ্চিতরূপে মুশরিক হইবে” । 

আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্র এই আয়াত নাযিল করেন : 


০ 4% ০ ক. এ Lg «6 ও ৮ পা 6 প ও ০9 2 
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8০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


শয়তানেরা একে অপরকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত 
করে (৬: ১১২)। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : মুশরিকগণ মুসলমানদিগকে এই বলিয়া 
প্রশ্ন করিত যে, তোমরা কিরূপে একথা দাবী কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির অনুগত 
হইয়া চলিতেছ ? অথচ আল্লাহ্‌ তা“আলা যে জীব হত্যা করেন উহা তোমরা আহার কর না এবং 
হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : 

১১২০) ৩ ১৮০০৮] 3 “অর্থাৎ তোমরা যদি মৃত জীব আহারে উহাদের কথা মানিয়া 
চল, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হইবে ৷” 

মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র)-সহ পূর্বসূরী বহু জ্ঞানীগুণী ও শান্ত্রবিদ এই আয়াতের ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

উল্লেখিত ১,5 0 501 ৯৯৮৮৮ 3 আয়াতাংশের মূল তাৎপর্য হইল এই যে, যখন 
তোমরা SE oe MAE ESR TOA SAG করিয়া ানোর সপ 
ও পরামর্শকে প্রাধান্য দিবে, তখনই ইহা মুশরিকে পরিণত হইবে। যেমন কালামে পাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 4019১ 30166৩৯১১৯৩ ১.০ 

“আহলে কিতাবগণ আল্লাহকে বাদ দিয়া তাহাদের নেতৃবর্গ, পাদরী ও পুরোহিতগণকে 
নিজেদের বিধানদাতা বানাইয়া নিয়াছে” (৯ : ৩১)। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমিযী শরীফে আদী ইবৃন হাতিম (রো) হইতে একটি হাদীস 
বর্ণিত হইয়াছে । আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আহলে 
কিতাবগণ কি পাদরী-পুরোহিতগণের ইবাদত করে ? তিনি জবাব দিলেন : উহারা হারামকে 
হালাল এবং হালালকে হারাম করিয়া দেয় এবং অনুসারীরা (আহলে কিতাবগণ) ইহা মানিয়া 
চলে। ইহাই হইতেছে উহাদের ইবাদত । অর্থাৎ আল্লাহ্র শরীআতকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের 
AUD ROT SUA Fale SNORT 


ও 0 ৬৪1০৮ 4 ৩2 LES ELLE OI (১1) 
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০64%৩158 IL 

OT ভিন গে আমি ভাহাকে সীমিত কারিনা এয নারাকে মানুনের 
মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি, সেই ব্যক্তি কি এ লোকের ন্যায় যে অন্ধকারে 
রহিয়াছে এবং সেখান হইতে বাহির হইবার নহে। এইরূপ কাফিরদিগের দৃষ্টিতে তাহাদের 
কাজকর্ম সুন্দর ও শোভনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। 

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক সেই সব মু'মিনদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, 


যাহারা মৃত ছিল। অর্থাৎ পথত্রষ্টতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইতেছিল। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন । অর্থাৎ তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন 


Contents 
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পথের পথিক করিয়াছেন এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবার তাওফীক দিয়াছেন। 

এখানে 0) ০4০ 6৮ 0 015 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্‌ পাক 
তাহাদিগের জন্য এমন জ্যোতি দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা মানুষের মধ্যে তাহারা চলে। অর্থাৎ 
তাহারা এই দুনিয়ায় কিভাবে জীবন-যাপন করিবে তিনি তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অত্র 
আয়াতে ,,5 শব্দের ব্যাখ্যায় কতক ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আল-কুরআনকে 
বুঝান হইয়াছে । যেমন আওফা ও ইব্‌ন আবূ তালহা (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, )১ শব্দ দ্বারা ইসলামকে বুঝান 
হইয়াছে। উভয় ব্যাখ্যাই যথাস্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ । 

(০১৩ ০4: ০490 19 5 24০ ১০৫ আয়াতাংশের মর্ম হইল, যাহার অন্তঃ্করণ ঈমানের 
জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়াছে এবং সে আল্লাহ্‌র পথের দিশা পাইয়াছে। সে কি কখনো: 
সেই লোকের ন্যায় হইতে পারে,.যে বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াত ও পথত্রষ্টতার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত রহিয়া হাবুডুবু খাইতেছে ? পরন্তু এই বেঈমানীর অন্ধকার হইতে কখনো সে মুক্তি 
পাইবে না ও আলোর সাথে তাহার পরিচয় হইবে না। কখনই এই দুই দল এক হইতে পারে 
না। মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : 

৩৪ SAD 01 015 lol ৩০১ ১১০১ ৮৪৪০ ০১১ তি ৮৮৩ ০ ৮৪৬ ৪৬ DN 
. fo ০০] 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার সৃষ্টিকে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর 
তিনি তাহাদের প্রতি স্বীয় নূরের জ্যোতি বর্ষণ করিয়াছেন । যাহারা এই নূরের নাগাল পাইয়াছে 
অর্থাৎ নূর যাহাদের নিকট পৌছিয়াছে তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্র পথের দিশা 
পাইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা তখন ভূল করিয়াছে এবং এই নুরের নাগাল পায় নাই তাহারা 
পথভ্রষ্ট হইয়া আল্লাহ্‌র বিপথে চলিয়া গিয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনে বলিয়াছেন : 

vil) ৮৪0) [924 nl ১) | ৩08]: ৩ ৮৯০৯৭ রা ১১ ES Al 
SIE ৫5 ১0০৬ 0415০) এ ১৯৪ ০1৮০৮ 

“আল্লাহ্‌ পাক মু'মির্নদের বন্ধু। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর 
পথের দিশা দিয়াছেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগুত ৷ সে তাহাদিগকে 
আলোর পথ হইতে বাহির করিয়া অন্ধকারময় পথে নিয়া যায়। উহারাই দোযখের অধিবাসী, 
সেখানে তাহারা চিরস্থায়ীরূপে থাকিবে ।” (২: ২৫৭) 

আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র ঘোষণা করিয়াছেন: 

০৮০০ ০০ 8১০ ০০৫ চপ ৬৪ 4 এত (তল ১ 

“যে লোক মাথা ঝুঁকাইয়া মুখে ভর দিয়া চলে সে কি অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত, না যে লোক 
সোজা হইয়া সরল সহজ পথে চলে সেই অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত ?” (৬৭ : ২২) 

আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অপর এক স্থানে ঘোষণা করিয়াছেন : 


+ 3555 9৬195 05৮5 4৯ ৮৮০০ ral pol, ০৭৬ nk Af 
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“দুই শ্রেণী লোকের উদাহরণ, এক হইল অন্ধ ও বধির আর দ্বিতীয় হইল চক্ষুম্মান ও 
শ্রবণশক্তির অধিকারী । উভয় শ্রেণী কি সমমানের হইতে পারে £ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর না? (১১: ২৪) আল্লাহ্‌ পাকের নিম্ন লিখিত ঘোষণাটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : 
74০ ১ থু ৭ ৮201 ৭) ০] থু), 5৮21 Nl ১০ তি 
০0,205 be pai 2 0: উন এ 0৩০৭ 5: et ১০৮৪ 

৮০১০ ম। 

“অন্ধ ও চক্ষুম্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র কখনো সমান নয়। আর সমনি নয় 
জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা শোনার তাওফীক দেন ! তুমি কবরে যাহারা রহিয়াছে 
তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।” ৩৫ : ১৯-২৩) 

এই বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান । এখানে উদাহরণ দুইটির মধ্যে আলো ও 
অন্ধকার এই দুইটি শব্দই হইতেছে পারস্পরিক তুলনার বস্তু । এই সূরার সূচনাও এই দুইটি শব্দ 
দ্বারা হইয়াছে। অর্থাৎ 7,4, ০৫1) 155, দ্বারা সূরা আরম্ভ করা হইয়াছে। 

কতক ব্যাখ্যাকারের ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত উদাহরণটিতে বিশেষভাবে 
দুই দুইজন লোকের কথা বুঝাইয়াছেন। তাই বলেন যে, তাহাদের একজন হইলেন উমর 
(রা)। তিনি প্রথমত জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়া মৃতবৎ পথভ্রষ্ট ছিলেন। অতঃপর 
জীবনে উপনীত করিলেন । আর তিনি সেই ঈমানের জ্যোতির নির্দেশনায় মানুষের মধ্যে চলিতে 
লাগিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার। তিনিও আঁধার জীবন হইতে আলোর 
জীবনে প্রবেশ করেন। পক্ষান্তরে যাহারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে, কোন 
কালেই সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর মুখ দেখিবার নহে, তাহারা দুইজন হইল অভিশপ্ত 
আবু জাহিল ও আমর ইব্‌ন হিশাম । এক্ষেত্রে সঠিক ও বিশুদ্ধ অভিমত হইল এই যে, আয়াতটি 
সাধারণ । প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের বেলায়ই এই আয়াত প্রযোজ্য হইতে পারে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বিশেষ কোন লোকের কথা বুঝাইবার জন্য ইহা অবতীর্ণ করেন নাই । 

আল্লাহ্‌ পাকের কালাম : 2৯0৮ ছি 25০80 ১2) ১৪ অর্থাৎ এভাবেই কাফিরদের 
মুর্খতার ফলশ্রুতি মাত্র । সকল প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি একক ও 
অংশীহীন। 
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১২৩. এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধিগণকে প্রধান করিয়াছি যেন তাহারা 
সেখানে চক্রান্ত করিতে পারে । তাহাদের চক্রান্ত কাহারও বিরুদ্ধে হয় না; বরং নিজদের 
বিরুদ্ধেই হয়। কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না। 

১২৪. আর যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াত আসে, তখন তাহারা বলে, আল্লাহ্‌র 
রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তদ্রীপ আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা 
কখনও ঈমান আনিব না । আল্লাহ্‌ রিসালাতের পদ ও দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করিবেন 
তাহা তিনিই ভাল জানেন। অতি সত্বর অপরাধিগণ আল্লাহ্‌র নিকট পৌছিয়া অপদস্ত 
হইবে । আর তাহাদের চক্রান্তের দরুন কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে । 

তাফসীর : আল্লাহ পাক বলেন : হে মুহাম্মদ ! তোমার লোকালয়ে যেরূপ বড় বড় 
অপরাধী নেতৃবর্ণ বিদ্যমান থাকিয়া মানুষকে কুফরীর দিকে আহ্বান জানায় ও আল্লাহ্‌র পথের 
বাধা হইয়া দাড়ায়, পরস্তু তোমার সহিত শত্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তদ্রীপ তোমার পূর্বে 
রাসূলগণের সংগেও এই ধরনের ধনাঢ্য ও সমাজ প্রধান লোকেরাই শত্রুতার কাজে লিপ্ত 
থাকিত। ফলে ইহার প্রতিদানে তাহারা যে সব শাস্তি পাইত উহ্‌ সর্বজনবিধিত। যেমন আল্লাহ্‌ 
পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন : ১-,১৮৮]| ১ se CLs 0৪, 

“এমনিভাবে আমি এই ধরনের অপরাধিগণকে প্রত্যেক নবীর শক্র 'বানাইয়াছি” (২৫ : 
৩১)। 

তিনি অন্যত্র বলেন : GS EEG 5 CATES ৪21 CS ডি, 

“আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তথাকার ধনাঢ্য ও সমাজ 
প্রধানদিগকে আমার আনুগত্য করিবার নির্দেশ দেই । কিন্তু সে নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া 
তাহারা সেখানে পাপে লিপ্ত হয়” (১৭ : ১৬)। 

একদল বলেন : ইহার মর্ম হইল আমি উহাদিগকে আমার আনুমত্যের নির্দেশ দেই, কিন্তু 
তাহারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া পাপাচারে লিপ্ত হয় । যাহার কারণে আমি উহাদিগকে 
ধ্বংস করিয়া দেই। 

কেহ কেহ বলেন : ইহার অর্থ এই যে, আমি উহাদের ভাগ্য লিপিতে যাহা কিছু রহিয়াছে 
উহা করিবার নির্দেশ করি । ফলে উহারা শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং তখন তাহাদিগকে 
আমি ধ্বংস করি। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা (4. 1,4 আয়াতাংশে উহাই বলিয়াছেন। 

আলোচ্য আয়াতাংশ ৫51; 0 {০,১১ 451 এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন 
আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন : এখানে জনপদের পাপাচারী শাসক ও রাজা বাদশাহদিগের 
কথা বলা হইয়াছে । সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইল__আমি প্রত্যেক জনপদে পাপিষ্ঠদিগকে 
শাসক ও সমাজ প্রধান করি যেন উহারা অনাচার অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয় । যখন উহারা 
ইহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন আমি আমার গযব নাযিল করিয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া 
থাকি। 

মুজাহিদ ও কাতাদা বলিয়াছেন : 3৯০৮ দ্বারা পাপিষ্ঠ সমাজ প্রধান ও নেতৃবর্গের 
কথা বুঝান হইয়াছে । ্‌ 
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PS HE ০১০১৬ 4:৮০ 0৪ 01 ১১৮ JE 31৮25 ০255 এ ০০০৩ 
(YE: 6-10). ০৫১০ ০৯ Ls 649 ৭0০4 
তিনি আরো বলেন : 
৮০ GU 0০১ bl Bie JENA ০০০৪ এ ৩৬০৪ ৩০ ELT 0095 


5 ক নি 


: 859০৯) 0 ৩9 il 

“আমি যে সব জনপদেই সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি সেখানকার ধনাঢ্য ও নেতৃত্দানকারীরা 
পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিব” (৪৩ :২৩)। 

আলোচ্য আয়াতে ৮ শব্দ দ্বারা সুন্দর ও চমকপ্রদ কথা ও কাজ দ্বারা পথভ্রষ্টতার দিকে 
আকৃষ্ট করার কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের 
বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন : (25 0০ [45 “উহারা চক্রান্ত করে বিরাট বিরাট 
চক্রান্ত ।” 

আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র আরও বলিয়াছেন : 
04৮5 LD as ME 85৬০ ০০851 9৩৪৯, 


Ed 


৫০০ ০ 9৩০ ০০0৩ ০০৮ ধা সত ৩ ৮ iran 
১30 (৮১০৪০ ৫ ১010), ০০০৩ SL EE এ এ ০০৮৩০ i 
+ OS ad AL ০৪৩, 01৮5 A, 151০: [2 
(তুমি যদি সেই সব অত্যাচারীদিগকে দেখিতে পাইতে যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্মুখে 
দণ্ডায়মান এবং তাহারা পরস্পর নিজ সাথীদের সাথে কথা বলিতেছে। তখন দুর্বলরা সবল 
নেতৃবর্কে বলিবে, তোমাদের কথা না মানিলে এবং তোমাদের অধীন না হইলে আমরা 
অবশ্যই ঈমানদার হইতাম । তখন সবল নেতৃবর্গ অধীন দুর্বলদিগকে উত্তর দিবে, আমরা কি 
তোমাদের নিকট সত্য আগমনের পর তোমাদিগকে হিদায়েত ও সত্য হইতে বিরত রাখিয়াছি ? 
এমন নহে; বরং তোমরা পাপিষ্ঠ ও অপরাধী ছিলে । অতঃপর দুর্বল অধীনরা সবল নেতৃবর্গকে 
বলিবে, আমরা তো পাপী ও অপরাধী ছিলাম না, বরং তোমরা দিবারাত্র চক্রান্ত করিতে আর 
আমাদিগকে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করার জন্য নির্দেশ দিতে । সুতরাং তোমাদের কথামত 
আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশীদার করিয়া দেব-দেবীর পুজা করিয়াছি (৩৪ : ৩১-৩৩)। 
ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন : সুফিয়ান হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আবু উমর ও আমার পিতা 
আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুরআন পাকে যেসব স্থানে 7৫০ শব্দ উল্লেখ রহিয়াছে, 
উহা দ্বারা আমল ও কৃতকর্মের কথা বুঝান হইয়াছে। 
আয়াতাংশ 25:52 94550 91 ০১ ১ এর তাৎপর্য হইল এই যে, উহাদের 
ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করার সমুদয় কলাকৌশলের প্রতিফল ও শাস্তি উহাদের 
নিজেদের উপরই অর্পিত হইবে । কিন্তু উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যেমন 
আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন : 
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PAE oe 561 lon, 
“কারণ এইসব নেতৃবর্গ নিজেদের পাপের বোঝার সাথে অপরের পাপের বোঝাও বহন 
করিতেছে” (২৯: ১৩)। তিনি আরো বলেন: 


bs ০০) [০০ ০৭ REA RY nl 251, ০ 

“যাহারা অজ্ঞতাবশত উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহারা কতই না খারাপ বোঝা বহন 
করিতেছে” (১৬ : ২৫)। যেমন আল্লাহ পাক বলেন : 

Al LGU Ge FB ০৮০০ HIG 08190 

আয়াতের তাৎপর্য হইল এই যে, উহাদের নিকট যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নিদর্শন, 
দলীল, প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার এবং তাহার পথ 
অনুসরণের আহ্বান জানান হয়, তখন উহারা বলে অতীতের নবী রাসূলদিগের নিকট যেরূপ 
আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণ ওয়াহী নিয়া আসিত, তদ্রপ আমাদের নিকট আল্লাহ্র 
| ওয়াহী নিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিব না। যেমন কালামে পাকের 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা আলা বলেন ; 

, 0০91 4৩9৮) 959) 9৮ 6 ০৯৭ HAIG, 

যাহারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তাহারা বলে, আমাদের নিকট কোন ফেরেশতা 
অবতীর্ণ হয় না? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?” (২৫ : ২১)। 

25005 ৫০ ৬৮ শু্প 401 আয়াতাংশের সারমর্ম হইতেছে এই যে, নবৃওয়াতের পদ ও 
দায়িত্ব কাহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবে এবং কোন লোক নবৃওয়াতীর দায়িতু পালনের উপযুক্ত 
তাহা আল্লাহ্‌ তাআলা খুব ভালভাবেই অবহিত । তিনি যথোপযুক্ত পাত্রেই এই মহান দায়িতৃ 
অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সক্ষম লোককেই তিনি 
এই কাজের জন্য দায়িত্বশীল করেন। কাফিরদের হটকারী উক্তি কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কুরআনের অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন । যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 1০ ১7 0১07 9৯11 
৬০০ 2৮১ ০৮৯৮৫ Pl obs pil ০০১০২১ 

(উহারা বলে, এই কুরআন উভয় জনপদের কোন বড় ব্যক্তির কাছে কেন অবতীর্ণ করা 
হয় নাই ? তাহারা কি স্বীয় প্রতিপালকের রহমতকে নিজ ইচ্ছামত বণ্টন করিতেছে? (৪৩ : 
৩১-৩২) 

এখানে (7,5 অর্থাৎ উভয় জনপদ দ্বারা মক্কা ও তায়েফের কথা বুঝান হইয়াছে। মক্কা ও 
তায়েফের মধ্যে উহাদের দৃষ্টিতে যে লোক খুব সম্মানিত ও বড় তাহার নিকট কুরআন কেন 
নাযিল করা হইল না ? মহানবী (সা)-এর প্রতি উহাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণেই 
এইরূপ কথা উহাদের মুখ হইতে প্রকাশ পাইত। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পাপা সার সারার | 
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৪৬ তফসীরে ইব্ন কাছীর 


“এই কাফিরগণ যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে ইহারা ঠাট্টা বিদ্রপ ও কৌতুকের 
পাত্রে পরিণত করে । আর বলে, এই নাকি সেই লোক যে তোমাদের প্রভু সম্পর্কে বিভিন্ন 
আলোচনা করে। অথচ ইহারা ‘রহমানের’ স্মরণকে ভূলিয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছে” (২১ 
: ৩৬)। 

আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : 

fe Pe AM 5501 751 LA থি। 4595 SLOT, BH, 

“ইহারা যখন তোমাকে দেখে, গর (ররর গানারিক St রর করা 
পাত্র বানাইয়া নেয় আর বলে এই না-কি সেই লোক যাহাকে আল্লাহ্‌ রাসূল করিয়া পাঠাইয়ােন" 
(২৫:৪১) ! 

অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 


৮252 5৬ তত 2০ ll GEG এড ১0 Stl ১9 

“আর তোমার 'পূর্বেও রাসূলগণের সহিত এইরূপ ঠাষ্টা-বিদ্রপ ও কৌতুকসুলভ আচরণ ' 
করা হইত । সুতরাং তাহাদের সহিত যাহারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করিত, তাহাদিগকে এই ঠাট্টা-বিদ্বপই 
ংস করিয়াছে” ডে : ১০)। 

এইসব পাপিষ্ঠগণ মহানবী (সা)-এর প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও তাহারা পূর্বে হইতেই 
তাহার চরিত্র মাধুর্য, মহত্ব ও বংশীয় মর্যাদা ইত্যাদি স্বীকার করিত। এমন কি নবুওয়াতীর 
দায়িত্‌ লাভ করার পূর্বেই তাহার সাধুতা, সততা, ন্যায়পরাণতা, মহানুভবতা ইত্যাদির কারণে 
পৌত্তলিক আরবগণ তাহাকে আল-আমীন খিতাবে ভূষিত করিয়াছিল। তাই কাফির সরদার 

আবৃ সুফিয়ানকে যখন রোমের বাদশাহ হেরাক্রিয়াস মহানবী (সা)-এর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
৪৮১৯৮ তখন সে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে আমাদের মধ্যে উত্তম, সম্মানিত ও 
অভিজাত বংশের লোক । হেরার্লিয়াস একথাও জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার নবৃওয়াতীর দাবী 
করার পূর্বে কখনও তোমরা কি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ? আবূ সুফিয়ান উত্তর 
দিল__কখনই নয়। আবূ সুফিয়ানের দীর্ঘ বক্তব্য হইতে রোমের বাদশাহ তাহার পবিত্র 
গুণাবলী, চরিত্র মাধুর্য ও সততার কথা শুনিয়া তাহার আনীত জীবন বিধান সত্য হওয়ার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। 

মহানবী (সা) -এর সততা সম্পর্কে বহু হাদীস বিদ্যমান। ইমাম আহমদ ওয়াসিলা ইবৃন 
আসকা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশ হইতে ইসমাঈল (আ)-কে নির্বাচন 
করিয়া ছিলেন। ইস্মাঈলের বংশ হইতে বনী কিনানাকে নির্বাচন করেন। অতঃপর বনী কিনানা 
হইতে কুরায়েশ বংশকে নির্বাচন করেন । আর কুরায়েশ বংশ হইতে নির্বাচিত করিয়া নেন 
হাশিমী বংশকে এবং হাশিমী বংশ হইতে আমাকে নির্বাচন করেন ।” 

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম শুধু আওযাঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । বুখারী শরীফে আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলেন : 

“বনী আদমের ভাল যুগগুলি একের পর এক আসিতে লাগল। পরিশেষে আমাকে সেই 
ভাল যুগে প্রেরণ করা হইল, যে যুগে আমি অবস্থান করিতেছি।” 
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ইমাম আহমদ (র) মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা) 
বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লোকদের কথিত কিছু কথা জানান হইল । অতঃপর তিনি মিশ্বরের 
উপর দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন_আমি কে ? সকলে উত্তর করিল-_-আপনি আল্লাহ্র 
রাসূল । অতঃপর মহানবী বলিলেন : 

‘আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এবং আমার দাদা আবদুল মুত্তালিব । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দুইটি সন্প্রদায়ে বন্টন করিয়া আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি বংশ সৃষ্টি 
করিয়া আমাকে উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষের জন্য পরিবার সৃষ্টি করিয়া 
আমাকে উত্তম পরিবারভুক্ত করিলেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিতৃ, বংশ ও পরিবারের 
দিক দিয়া সর্বোত্তম ৷” | 

নিঃসন্দেহ রাসূল (সা) যথার্থই বলিয়াছেন । আয়িশা রো) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন: | 

“আমার নিকট জিবরীল বলিয়াছেন যে, হে মুহাম্মদ ! আমি সমগ্র দুনিয়া এবং প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সর্বত্র বাছাই করিয়া মুহাম্মদের চাইতে উত্তম কোন লোক পাই নাই । আর প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু হাশিমী বংশের তুলনায় কোন বংশকেই কুলীন ও 
সম্মানিত পাই নাই । হাকাম ও রায়হাকী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। 

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ হইতে বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : “আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দান 
করিয়া সকল বান্দাদের মধ্যে মুহাম্মদের অন্তরকে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তিনি তাহাকে 
একান্তভাবে নিজের আপনজনরূপে নির্বাচিত করিলেন এবং তাহাকে নবৃওয়াতের দায়িত্ব প্রদান 
করিলেন। মুহাম্মদের পর তাহার অন্যান্য বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মুহাম্মদের 
সাহাবাদিগের অন্তরকে সকলের মধ্যে উত্তম পাইলেন । সুতরাং তাহাদিগকে তিনি নবীর সহচর 
ও পরামর্শদাতারূপে নিয়োজিত করিলেন । তাহারা দীনের জন্য লড়াই করিয়া থাকেন । অতএব 
তাহারা যাহা কিছু সুন্দর দেখেন উহাই আল্লাহ্র দরবারে সুন্দর এবং যাহা কিছু খারাপ দেখেন, 
উহাই আল্লাহ্‌র নিকট খারাপ ।” 

ইমাম আহমদ রে) ধারাবাহিক সনদে সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : “আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : হে সালমান ! আমার প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ রাখিও 
না এবং আমার উপর অসত্তুষ্টও হইও না। তাহা হইলে তুমি ধর্মচ্যুত হইয়া পড়িবে ।” আমি 
বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার প্রতি কেমন করিয়া ঈর্ষা ও ঘৃণা পোষণ করিতে পারি ? 
আপনার দ্বারাই আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়াছেন। মহানবী জবাব দিলেন : 
আরব সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখা। 

আলোচ্য. আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবু হাতিম বিভিন্ন রাবীর বরাতে আবূ হুসাইন হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুসাইন বলেন : একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা) যখন মসজিদের দরজা 
দিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক লোক তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখিতেছিল। অতঃপর সে 
খুব ভীত হইয়া পড়িল এবং জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? লোকেরা জবাব দিল, ইহার নাম 
ইব্‌ন আব্বাস, ইনি রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই । লোকটি ইহা শুনিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ 
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করিল এবং বলিল রিসালাত ও নবুওয়াতীর দায়িত্‌ কাহাকে দান করিবেন এবং কে ইহার 
উপযুক্ত তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবহিতি। 
, 5845 ১95? |: তত 
আয়াতাংশের সারকথা হইল এই যে, যাহারা রাসূলের আনুগত্যকে হিংসা করিয়া উপেক্ষা 
করে এবং তাহার আনীত জীবন বিধানকে দান্তিকতার সাথে পরিহার করে, তাহাদের জন্য চরম 
লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা বিচারের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে চরম 
অবমাননাকর অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে । তাহারা এই জগতে যেমন গর্ব অহংকার করিয়া 
দান্তিকতার সাথে আল্লাহ্‌র দীন ও রাসূলের আনুগত্যকে পরিহার করিয়াছে, তেমনি উহার 
প্রতিদান হইল চিরন্তন অপমান ও লাঞ্ছনা । ইহা তাহাদের কৃতকর্মেরই ফল। যেমন আল্লাহ্‌ 
পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন : 
. ০১৯৩ টি নি তিনি ১৮১৩5. ১০ ক nll 3 

“যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকে আমি অতি সত্র তাহাদিগকে 
চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে দোযখে প্রবেশ করাইব” (৪০ : ৬০)। 

০৩ 0 4০ ০০০১ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সাধারণত 
গোপনেই হইয়া থাকে। চক্রান্ত ও প্রতারণা হয় খুব গোপন ও সুক্ষমভাবে ৷ সুতরাং বিচারের দিন 
এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিদানে উহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। চক্রান্তের তুলনায় 
শাস্তি কোন দিক দিয়া কম হইবে না । যথাযথ প্রাপ্যানুযায়ী উহা দেওয়া হইবে । কেননা আল্লাহ্‌ 
তা“আলা অত্যাচারী নহেন। কাহারও প্রতি তিনি জুলুম করেন না। যেমন আল্লাহ্‌ পাক নিজেই 
বলেন : 

..০ 4৩) 4: ৭? অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর অত্যাচার করেন না। 

যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলেন : 

50 গু ০৮ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত গোপন কথা এবং গুপ্ত-ভাপ্তার প্রকাশ হইয়া 
পড়িবে। 

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “প্রত্যেক প্রতারক ও 
খোদাদ্রেহীর জন্য কিয়ামতের দিন তাহার পশ্চান্দিকে একটি ঝাণ্ডা থাকিবে । উহাতে লেখা 
থাকিবে অমুকের পুত্র অমুক খোদাদ্বোহী ও প্রতারক । ইহার কারণ হইল এই ষড়যন্ত্রকারী ও 
প্রতারককে সাধারণ মানুষ চিনে না ও জানে না। তাই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক খোদাদ্রোহী, : 
ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারককে হাশরের মাঠে পরিচয় করাইবার জন্য এবং তাহাদের কৃতকর্ম 
সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিবার নিমিত্ত উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । ফলে সকলেই 


তাহাদিগকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে । 
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১২৫. আল্লাহ্‌ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাইলে তিনি তাহার অন্তঃকরণ 
ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিতে চাইলে তাহার অন্তঃকরণ 
অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। ইসলাম অনুসরণ তাহার কাছে আকাশে আরোহণের ন্যায় 
দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ এইরূপ অপমানিত করেন। 

তাফসীর : LY ie Crs 44০42 0। all ১৪০০ আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
আল্লাহ্‌ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিলে ইসলামের জন্য তিনি তাহার হৃদয় 
প্রশস্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ তাহার অন্তঃকরণের অন্ধকার ঈমানের নূর ছারা আলোকিত করিয়া 
দেন, ইসলামের কাজ তাহার পক্ষে সহজ ও আরামদায়ক করিয়া দেন। ইহা তাহার ভাগ্য 
সুপ্রসন্ন হওয়ারই নির্দশন । যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন : 


, ৮০ ৮ ০৮ ৩ HE 9০১৫ ৮০০ এ] নও ০০ 

“ইসলামের জন্য যাহার অন্তঃকরণ খুলিয়া যায় তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের পক্ষ 
হইতে নূর নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়” (৩৯ : ২২)। 

অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 

Sadly 3৮৮9 ০8 বে ৪9 PRL এ 5 ০৬ SIN তি DUS, 
, 929৮৯ এ) 

“আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের নিকট ঈমানকে পসন্দনীয় করিয়া দিয়াছেন এবং 
ঈমানকে তোমাদের অন্তরে শোভামপ্তিত করিয়াছেন আর কুফর, পাপ ও নাফরমানীকে করিয়া 
দিয়াছেন তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত। এইসব লোকেরাই হইল সত্য পথের পথিক 
ও হিদায়েতপ্রাপ্ত” (৪৯ : ৭)। 

"9০90 ৮১০ Cs 54:01 20 ১০ ১23 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইতেছে তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তাহাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া 
দেওয়া । আবূ মালিকসহ বহু ব্যাখ্যাকারই উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ও 
যথার্থ। 

আবদুর রাষ্যাক (র) বিভিন্ন রাবীর ধারাবাহিক সনদে আবু জাফর হইতে বর্ণনা করেন : 
মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঈমানদার কাহারা ? 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন-“যে লোক অধিকাংশ সময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এবং যে লোক 
মৃত্যুর পরের সময়ের জন্য নিজকে সবচাইতে বেশি প্রস্তুত করিতে থাকে । মহানবী (সা)-এর 
নিকট LW oC 506 51401১০ "০5 আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিভাবে হৃদয় প্রশস্ত করা হয় ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : “অন্তরে নূর 
প্ৰজ্বলিত করা হয় যাহার ফলে অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : 
কাহার অন্তর প্রশস্ত হইয়াছে এবং খুলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিবার কোন চিহ্ন ও নির্দন আছে কি? 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : ‘ইহার চিহ্ন হইল চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় 
অনুরাগী হওয়া, পার্থিব জগৎ হইতে বিমুখ হওয়া, উহার আনন্দ উপভোগ হইতে দূরে থাকা 
এবং মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা ।' 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৭ 
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ইব্‌ন জারীর রে)? 9.১) ots uy Hd ১:০০ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন 
রাবীর ধারাবাহিক সনদে আব্‌ জা'ফর মাদাযেনী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা‘ফর 
বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট SLM CE Mae HI ১ ৬ এই আয়াত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে উপরোল্লোখিত ভাবেই তিনি জবাব দিয়া ছিলেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বিভিন্ন রাবীর পর্যায়ক্রমিক সনদে আবূ. জাফর হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আবূ জাফর বলেন : মহানবী (সা) 19০১৩ সে হক 01 এ], ১ ১৪ 
আয়াতাংশ সম্পর্কে বলিয়াছেন : “অন্তঃকরণে ঈমান প্রবেশ করিলে তখন অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয় 
ও খুলিয়া যায়। সাহাবীগণ মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরিচয় লাভ 
করার কোন আলামত বা চিহ্ন আছে কি ? জবাবে তিনি বলিলেন : ইহার চিহ্ন হইল চিরস্থায়ী 
বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, এই প্রতারণাময় জগৎ হইতে বিমুখ হওয়া 
এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা ।' 

আবূ জাফর হইতে ইবৃন জারীর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা 
সূত্রে সাঈদ আল-আশাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন মাসউদ রো) বলেন : 
মহানবী (সা) কুরআন পাকের এই আয়াত SLD 008 BAD ১৫০০ পাঠ 
করিলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এখানে প্রশস্ত (শরহ) দ্বারা কি 

বুঝান হইয়াছে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : নির্দিষ্ট একটি নূর তাহার অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া 
হয়। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : ইহা জানার কি কোন নিদর্শন থাকে ? মহানবী 
(সা) উত্তর দিলেন : হ্যা, নিদর্শন রহিয়াছে । সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নির্দশনসমূহ 
কি? তিনি জবাব দিলেন : মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় অনুরাগী ও 
আকৃষ্ট হওয়া । এই মায়াময় জগৎ হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 
হওয়া । ইব্‌ন জারীর রে) বিভিন্ন রাবীর বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রো) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী সো) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন || 
১) ১51 ৮421 ১১এ। ০৯১ অর্থাৎ হৃদয়ে নূর প্রবেশ করিলে উহা প্রশস্ত হয় ও খুলিয়া যায়। 
সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার নিদর্শন কি ? তিনি উত্তর দিলেন : চিরস্থায়ী বাসস্থান 
পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া, মায়াময় দুনিয়া হইতে দূরে থাকা এবং 
মৃত্যুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ।' 

এই হাদীসটি ইব্‌ন মাসউদ (রো) হইতে মারফু ও মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন 
জারীর (র) অনুরূপ সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ৩ 
9১0০0 কটা] ১ আয়াতাংশে পাঠ করিলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিরূপে হৃদয় প্রশস্ত হয় ? তিনি জবাব দিলেন- তাহার অন্তরে নূর প্রবেশ 
করান হয় । উহার ফলে তাহার অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ইহার কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন : এই মায়াময় জগৎ 
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হইতে বিমুখ হওয়া, চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া এবং 
মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই নিজকে প্রস্তুত রাখা ।” 

এই সকল হইল উক্ত হাদীসের মুরসাল ও মুত্তাসিল সনদ যাহা পরস্পর বিজড়িত ও 
সহায়তাকারী । আলোচ্য আয়াতাংশ (2০ ৫০০১১০ 554 91৯০ 49 এর অর্থ হইল, 
কাহাকেও আল্লাহ্‌ তাআলা বিপথগামী করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার হৃদয়কে অতিশয় 
সংকীর্ণ করিয়া দেন। কেউ কেউ (5৮ শব্দকে ১০ এর উপর যবর এবং ৫ এর উপর জযম 
দিয়া £5 পাঠ করিয়া থাকেন। তবে অধিকাংশ লোক পাঠ করেন $ এর উপর তাশদীদ এবং 
নীচে যের দিয়া অর্থাৎ ৬-০ । এই শব্দ দুইটি ১১ ও ১০ শব্দদ্বয়ের ন্যায়। 

তেমনি কেহ কেহ (2 শব্দকে ( এর উপর যবর এবং , এর নিচে যের দিয়া +, 
পড়িয়া থাকেন। কেহ কেহ এই শব্দের দ্বারা পাপ ও গুনাহের কথা বুঝান হইয়াছে বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)ও এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। অপর একদল বলেন 
৬৩> শব্দকে (2১০ পাঠ করা হইলে তাহার অর্থ হইবে, এই পথভ্রষ্ট অন্তঃকরণ এমন সংকীর্ণ 
হইবে যে হিদায়েতের জন্য বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও প্রশস্ত হইবে না এবং ইহা হইতে কোন বস্তু 
তাহাকে মুক্তি দিবে না। এমনকি তাহার ঈমানও তাহাকে উপকৃত করিবে না। এক কথায় 
ঈমানের নূর তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। 

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এক বেদুঈনকে : 2,4. শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব 
দিল 74. বলা হয় এমন এক বৃক্ষকে যাহা অতিশয় ঘন বনানীর মধ্যে অবস্থিত ও কোন পশু 
পালক যেমন বৃক্ষে উঠিতে পারে না, তেমনি কোন পশুও এই বৃক্ষের পাতার নাগাল পায় না। 
উমর (রা) তখন বলেন : মুনাফিকদের অন্তঃকরণের অবস্থাও এইরূপ হয়। সে অন্তঃকরণে 
কোন কল্যাণ কখনও উপনীত হইতে পারে না। 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী বলেন : ইহার 
অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উহার অন্তরে ইসলামকে সংকীর্ণ করিয়া দেন। কেননা 
ইসলাম হইল উদার ও প্রশস্ত, কি করিয়া উহা সংকীর্ণ অন্তরে স্থান পায় £ প্রসংগত তিনি এই 
আয়াত পাঠ করেন 7৮৮ ০০ ০2401০ (৫5 => ০ [তোমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোন 
সংকীর্ণতা রাখা হয় নাই (২২ : ৭৮)] অতঃপর তিনি বলিলেন- ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র 
দীনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকিতে পারে না। তিনি তোমাদের জন্য ইসলামে কোন অসাধ্যতা 
রাখেন নাই। 

মুজাহিদ ও সুদ্দী বলিয়াছেন ৯ ৬.৮ -এর অর্থ হইল সংকীর্ণতা ও সন্দেহবাদিতা । 

আতা আল-খুরাসানী বলিয়াছেন ১৯০? ৫৮ এর অর্থ হইতেছে অন্তর এমন কঠিন ও 
সংকীর্ণ হওয়া যাহাতে পুণ্য প্রবেশ করিতে পারে না। 

জুরাইজ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইব্‌ন মুবারক বলিয়াছেন : ৮৮ ৬৮ এর দ্বারা এই কথা 
বুঝান হইয়াছে যে, উহাদের অন্তঃকরণ এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহার কারণে 'লা-" 
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ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ কালেমায় বিশ্বাসী হওয়ার ক্ষমতাই তাহাদের নাই । আকাশে আরোহণ করা 
যেমন দুঃসাধ্য ও কষ্টকর, তেমনি ইহাও তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ৮৯৮) ৫৩৮ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : উহাদের অন্তঃ$করণ এমন 
কঠিন ও সংকীর্ণ হয় যে, ঈমানের নূর প্রবেশ করার কোন পথই খুঁজিয়া পায় না। 

আলোচ্য আয়াতাংশ “| (5 ১৮ 57 এর তাৎপর্য হইল, আকাশে আরোহণ করা 
যেমন অসম্ভব ব্যাপার ঠিক তেমনি উহাদের অন্তকরণও এমন শক্ত ও সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, 

সুদ্দী (র) বলেন : আকাশে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব তেমনি উহাদের অন্তরের 
সংকীৰ্ণতা ও কাঠিন্য বিদূরিত হওয়াও অসম্ভব । 

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আতা আল-খুরাসানী বলিয়াছেন : উহাদের কঠিন ও 
সংকীর্ণ অন্তরের উদাহরণ এইরূপ যেমন কোন লোকের আকাশে আরোহণ করিবার আদৌ 
কোন ক্ষমতা নাই। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আদম সন্তানগণ যেরূপ আকাশে পৌছার ক্ষমতা রাখে না, 
তেমনি উহাদের অন্তরে তাওহীদ ও ঈমান প্রবেশ করিবারও কোন ক্ষমতা রাখে না, যতক্ষণে না 
নি দানি 


চিনি বাক তাছ ওলাল হতে 
পারে ? কম্মিনকালেও পারে না। ইহা আকাশে আরোহণ করার মতই অসম্ভব ব্যাপার ৷ 

ইমাম আবূ জা‘ফর ইবৃন জারীর (রে) বলিয়াছেন : ০৮: ০ ১ 533 আয়াতাংশে 
আল্লাহ্‌ সেই সব কাফির লোকদের অন্তঃকরণের উদাহরণ পেশ করিয়াছেন, যাহাদের অন্তঃকরণ 
কঠিন ও সংকীর্ণ হওয়ার দরুন তাহাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা অন্তর 
সংকীর্ণ ও কঠিন হওয়ায় ঈমান গ্রহণ হইতে বিরত থাকার উদাহরণ । আকাশে আরোহণ হইতে 
মানুষ বিরত থাকার কারণ হইল তাহাদের অক্ষমতা ও শক্তির অসাধ্য হওয়া, তদ্রপ ঈমানের 
প্রবেশ সম্ভব না হওয়ার কারণ হইল কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশে 
আরোহণ করার অক্ষমতার উদাহরণ দ্বারা উহাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের দরুন 
ঈমান প্রবেশ অসম্ভব হওয়ার কথা বুঝাইয়াছেন। 

১৯০৫ Sd এত ০৯০০ 1০ 14 57 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যেরূপ উহাদের অন্তঃকরণকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সংকীর্ণ ও কঠিন করিয়া দিয়াছেন, 
তদ্রাপ শয়তানকে তাহাদের উপর প্রভাবশালী করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই অবিশ্বাসীরা 
আল্লাহ্‌ এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিতে অস্বীকার করে। শয়তানই তাহাদিগকে 
পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহ্র পথের বাধা হইয়া দীড়ায়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইবৃন আবূ তালহা (র) বলেন : এখানে ১.৯) শব্দ 
দ্বারা শয়তানকে বুঝান হইয়াছে। 
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মুজাহিদ (র) বলেন : এ সকল বস্তুকেই ০.২) বলা হয় যাহার মধ্যে কল্যাণকর কিছুই 
থাকে না। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াষীদ ইবন আসলাম (র) বলেন : এখানে ৯) শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র 
গযব ও শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে। 
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১২৬. ইহাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল-সহজ পথ । নিশ্চয় আমি উপদেশ 
গ্রহণকারীদিগের জন্য আয়াত ও নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। 

১২৭. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তিময় গৃহ রহিয়াছে । আর তাহাদের কৃতকর্মের 
জন্য তিনিই তাহাদের অভিভাবক বা বন্ধু । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার পথ হইতে বিপথগামী হওয়ার এবং তাহার পথ হইতে 
বিরত রাখার পদ্ধতি উল্লেখ করিবার পর, তাহার রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত পথের ও সত্য 
দীনের পরিচয় ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 

(০2: 4.) 1৮ [৬ অর্থাৎ ইহাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত ও নবীর মাধ্যমে 
প্রেরিত সত্য দীনে স্থির থাকার পথ । আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি বর্তমান কালের 
অবস্থায় প্রকাশ করায় মানসুব রূপে রহিয়াছে । অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশসূচক নসব প্রদত্ত হইয়াছে। 
সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে, “হে মুহাম্মদ! এই সরল পথটিই হইল জীবন বিধান, যাহা আমি 
তোমার নিকট দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য ওয়াহীর মাধ্যমে পাঠাইয়াছি। আর ইহার নামই 
আল-কুরআন এবং ইহাই সরল সহজ পথ । কুরআনের প্রশংসা সম্বলিত আলী (রা) হইতে 
হারিসের বর্ণিত হাদীসটিতে ইতিপূর্বে ইহার আলোচনা উল্লেখ হইয়াছে। সেই হাদীসে কুরআনের 
পরিচিতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহাই সরল সহজ পথ, ইহাই আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রশি এবং 
ইহাই মহাজ্ঞানী উপদেশ । এই হাদীসটিকে আহমদ ও তিরমিযী (র) খুব দীর্ঘাকারে নিজ নিজ 
কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

2 ১৮০২ 1-০$:$ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ 
অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাসহ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ইহা সেই সকল লোকদের জন্য 
করিয়াছি যাহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি বিবেচনা রহিয়াছে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা ও তাহার 
রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ নিয়া খুব গভীরভাবে যাহারা চিন্তা ভাবনা করে । সুতরাং 
এমন গুণ বিশিষ্ট লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে । মূলত উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য 
আমার এই বিশদ আলোচনা । 
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১4235150521 আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, এই সব গুণবিশিষ্ট লোকেরা 
তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কিয়ামতের দিন শান্তির আলয় লাভ করিবে । এখানে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা শান্তির আলয় বলিয়া জান্নাতকে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ জান্নাতের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হইল উহা হইবে দারুস্সালাম বা শান্তির আলয়। নবী রাসূলগণের পদাংক ও কর্মধারা 
অনুসরণ করাই হইতেছে সরল সহজ পথ । এই পথের সর্বশেষ মনযিল হইল জান্নাত বা শান্তির 
ধাম। সুতরাং এই সরল সহজ পথে যাহারা চলে তাহারা সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহী হইতে 
নিরাপদ ও মুক্ত থাকিয়া চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশ করে। 

34:54 1%6 04179) 5 আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, গুণবিশিষ্ট সরল সহজ পথের 
পথিকদিগের রক্ষক, সহায়ক ও অভিভাবক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা । কারণ তাহারা এই 
পার্থিব জগতে একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশিত মত পথ এবং তাহার মনোনীত জীবন বিধানকে 
গ্রহণ করিয়া সৎ কাজ করিয়া থাকে । তাহাদের সৎ কাজের প্রতিদান স্বরূপই আল্লাহ তাহাদের 
বন্ধু, অভিভাবক ও সহায়ক হন। পরিশেষে তাহাদের সম্মানে দান করেন তিনি চির শান্তির 
নিকেতন জান্নাত । 
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১২৮. যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন : হে জিন 
সম্প্রদায় ! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছিলে; আর মানব সমাজের 
মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের মধ্যে কতক অপরের 
দ্বারা লাভবান হইয়াছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে আমরা 
এখন তাহাতে পৌছিয়াছি। সেই দিন আল্লাহ্‌ বলিবেন, দোযখের আগুনই তোমাদিগের 
বাসস্থান । তোমরা চিরস্থায়ীভাবে তথায় থাক, যদি না আল্লাহ্‌ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। 
তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত । 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতের সূচনায় , অক্ষরটির পরে +£১1 শব্দ উহ্য রহিয়াছে । সুতরাং 
2৭ ৯০৩০ 2৯ আয়াতাংশের অর্থ হইল- হে মুহাম্মদ ! যে দিন উহাদের প্রতি নানাবিধ 
অভিযোগ উত্থাপন করা হইবে, সেই দিনের কথা স্মরণ কর। সে দিন জিনদেরকে এবং 
তাহাদের সেই সব মানব বন্ধুগণকে একত্রিত করা হইবে যাহারা এই দুনিয়ায় তাহাদের ইবাদত 
করিত, তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের কথা মানিয়া চলিত । আর একে 
অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করিত এবং একে অপরের নিকট 
নানাবিধ মিথ্যা ও অলীক কথার ওয়াহী পাঠাইত ৷ সেদিনটি খুবই ভয়াবহ ও অনুশোচনার দিন। 
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NI EE ০ ০৪ 2৬৮5 0 আয়াতাংশের অর্থ হইল, সেই দিন আল্লাহ্‌ 
বলিবেন: হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া তোমাদের অনুগত করিয়াছ 
এবং তাহাদিগকে আমার পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছ। এই আয়াতের শুরু দ্বারা পূর্ববর্তী 
আয়াতের সহিত ইহার সংযোগ প্রমাণিত হয়। তাই এখানে অনেক কথা উহ্য রহিয়াছে। 
তদনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাড়ায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা জিন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানবিধ 
অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলিবেন- হে জিন সম্প্রদায় ! তোমরা মানব সমাজের বহু লোককে 
পথভ্রষ্ট করিয়াছ। যাহার ফলে তাহারা তোমাদের অনুগত হইয়া তোমাদের ইবাদত করিয়াছে, 
তোমাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে এবং একে অপরের নিকট নানাবিধ অলীক 
মিথ্যা কথার বেতার পাঠাইয়াছে। এইভাবে বিভিন্নরূপ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কিয়ামতের দিন বেঈমানদিগকে লা-জওয়াব করিবেন । যেমন আল-কুরআনে অন্যত্র 
বর্ণিত হইয়াছে : 

0১৮4০05০544 ৬2০ এর এটা সি এ এ ১৪০1 
. ০৮৪০ (৮০৫৩ পা চি 5৩৯০ JNU, তি bl 

“হে আদম সন্তানগণ ! আমি কি তোমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লই নাই যে, 
তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না ? কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । আর 
একমাত্র আমারই ইবাদত করিবে, ইহাই সরল পথ । নিশ্চয় শয়তান তোমাদের বহু সম্প্রদায়কে 
পথভ্রষ্ট করিয়াছে। এখনও কি তোমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছ না (৩৬ : ৬০-৬২) ?” 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইবৃন তাল্হা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন : ১০১২ ০০ 5,401 ১5 আয়াতাংশের অর্থ হইল তোমরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট 
করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত সরল সহজ পৎ হ £তে দুরে সরাইহা নয়া সুযোহিদ, হাসান ও 
কাতাদা (র)ও এই আয়াতাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা *-বয়াছেন: 

০০০০ ৩০৭ শপ ৩) ৮১২। ৯0909 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, কিয়ামতের . 
দিন উহাদের সকলকে একত্রিত করা হইলে মানব সমাজের মধ্যে যাহারা জিন শয়তানের বন্ধু, 
তাহারা বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক আমরা একে অপর দ্বারা লাভবান ও উপকৃত 
হইয়াছি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের নিকট নানাবিধ অপকর্ম ও পথত্রষ্টের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে, তখন তাহারা এই জবাব দিবে । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে হাসান হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 
মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছ। তখন মানব সমাজের মধ্যে উহাদের বন্ধুগণ বলিবে, হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একদল দ্বারা অন্যদল লাভবান হইয়াছে । 

হাসান (র) বলেন : এই আয়াতে একদল অপর দল দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হওয়ার অর্থ 
হইল জিন নির্দেশ দিত, আর মানুষ সেই নির্দেশ পালন করিত ৷ 

০০ ১৬ শপ ৬০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইবৃন কা'ব বলিয়াছেন : এখানে 
একদল অপর দল দ্বারা দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধব ও সাথীগণের কথা বুঝান হইয়াছে। 


Contents 
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ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : জাহিলী যুগে মানুষ সফরে পথ ভুলিয়া গেলে বলিত, আমি এই 
জনপদের সর্বাপেক্ষা বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর ইহাই হইতেছে উহাদের 
লাভবান হওয়া ৷ সুতরাং কিয়ামতের দিন উহারা এই ওজর পেশ করিবে । মানুষের দ্বারা 
জিনগণ এইভাবে লাভবান ও উপকৃত হইত যে, মানুষদিগের হইতে তাহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ 
করিত এবং মানুষেরা তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। সুতরাং জিনগণ দাবী করিত যে, 
আমরা জিন ও মানুষের সরদার । 

(23 ০1534 0051 51, আয়াতাংশের দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, উহারা 
কিয়ামতের দিন বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের জন্য যে দিনটি নির্ধারণ 
করিয়া দিয়াছিলে সে দিনের নাগাল আমরা পাইয়াছি। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে আমাদের পরিচয় 
হইয়াছে, মৃত্যুর স্বাদ আমরা উপভোগ করিয়াছি এবং এই কিয়ামতের মাঠে তোমার ডাকে 
একত্রিত হইয়াছি। 

ইমাম সুদ্দী (র) এখানে J+ শব্দের অর্থ মৃত্যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 

101: 2095 (০০ ০০০০৮৮৮০০৩1 ৩০ আয়াতা আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সব 
জিজ্ঞাসাবাদের পর আল্লাহু ভাঁ'আলা পরিশেষে ঘোষণা করিবেন, তোমরা সকলে স্থায়ীভাবেই 
উহাতে থাকিবে । অর্থাৎ দোযখই হইল তোমাদের চিরন্তন বাসস্থান ৷ আল্লাহ্র অন্য কিছু ইচ্ছা 
না হইলে বা ব্যতিক্রম কিছু না করা পর্যন্ত সর্বদা উহাতেই তোমরা থাকিবে । 

এক দল বলেন : এখানে আল্লাহ্র অন্য কিছু ইচ্ছা বা ব্যতিক্রম করার দ্বারা বারযাখের 
কথা বুঝায়। | 

অপর দল বলেন : অন্য কিছু বা ব্যতিক্রম দ্বারা পার্থিব জীবনকালকে বুঝান হইয়াছে। ইহা 
ব্যতীত বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বহু কথা বলিয়াছেন যাহা হুদের 
প্রাসংগিক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইন্শাআল্লাহ্‌ আলোচনা করা হইবে । আয়াতটি এই : 

. ০৩০ 555 ১ 95) 2৩ IAL ০7 ০০ 6 ৬ ০০৬ 
অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী যতদিন বিদ্যমান থকিবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা উহারা 
উহাতেই অবস্থান করিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক ব্যতিক্রম কিছু না করেন। তোমার 
প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া থাকেন (১১: ১০৭)। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর 
ধারাবাহিক সনদে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন : 2০250 40: ৩০ GS La SE 0 

ইহা হইল এমন একটি আয়াত যাহা বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার সৃষ্টির সাথে 
কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন, তাহাদিগকে জান্নাতে ফেলিবেন, না জাহান্নামে ফেলিবেন সে 
সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই মত প্রকাশ করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌ই মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ । 


০ CASSIDY ০৮ ৫৯১) ATT SING (15) 
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১২৯. এমনিভাবে আমি জালিমদেরকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য একদলকে অন্যদলের 
বন্ধু বানাইয়া থাকি । 

তাফসীর : এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা হইতে সাঈদ বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং 
মু'মিনগণের বন্ধু মু'মিন লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই অবস্থান করুক না 
কেন। তেমনি কাফিরগণের বন্ধু কাফির লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই থাকুক 
না কেন। আর ঈমান আশা-আকাজ্ষা পোষণ করার এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার নাম নহে। 
ইব্‌ন জারীর (র) এই মতটি পসন্দ করেন। 

কাতাদা (র) হইতে মুআম্মার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : দোযখে আল্লাহ্‌ 
তাআলা কতক জালিমের সাথে বন্ধুত্ব করিয়া দিবেন। ইহাদের একদল অন্য দলের অনুগত 
হইয়া চলিবে। 

মালিক ইবৃন দীনার (র) বলিয়াছেন : আমি যাবুর কিতাবে অধ্যয়ন করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌ 
বলেন, আমি প্রথমে মুনাফিক দ্বারাই মুনাফিকদের প্রতিশোধ নিব। অতঃপর সকল মুনাফিকের 
প্রতিশোধ নিব। ০৫0 ০৭ ৬৪৪০ আয়াতে এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইবৃন আসলাম (র) (০৮১1415৮085 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা জিন জালিমদিগকে মানুষ জালিমদিগের বন্ধু 
বানাইয়া দেন। প্রসংগত তিনি আল-কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন :. 

0 26 এরও UAE SDS ১০ 5 

(যেই লোক দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে অমনোযোগী হয় আমি তাহার উপর একটি 
শয়তানকে পরিচালক বানাইয়া দেই । সুতরাং শয়তান তাহার সাথী হইয়া যায় (৪৩ : ৩৬)। 

অতঃপর তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আমি জালিম জিনদিগকে জালিম 
মানুষের উপর প্রবল করিয়া দেই। 

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির রে) ... ... ইব্‌ন মাসউদ (রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
মাসউদ বলেন : «০ 401 4০ ৮০৬ ৩৮৪1 ১ অর্থাৎ যে লোক জালিমের সাহায্যকারী হয়, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার উপর এ জালিমকেই প্রবল করিয়া দেন। এই হাদীসটি গরীব হাদীস। 
কোন কবি বলিয়াছেন : 

- ০10 এডি NIG এও ৯ (59 এ] Ya ০০ ৮৪ 

“অর্থাৎ কোন হাতই এমন নয় যাহার চাইতে আল্লাহ্‌র হাত শক্তিশালী নয়। আর এমন 
কোন জালিম নাই যাহাকে অন্য জালিম দ্বারা অত্যাচারিত হইতে না হয়” । 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন : যেরূপ আমি এই সব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অভিভাবক 
উহাদের পথভ্রষ্টকারী একদল জিনকে বানাইয়া দিয়াছি, জালিমদিগকেও আমি তদ্রূপ আরেক 
দল জালিমের অভিভাবক করিয়া থাকি। উহাদের একদলের উপর অন্য দলরে অধিষ্ঠিত করি 
এবং একদল দ্বারা অন্যদলকে আমি ধ্বংস করি। এইভাবে আমি একদল দ্বারা অন্যদলের উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করি। ইহাই হইল উহাদের জুলুম অত্যাচারের ও পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রতিদান । 


ইবনে কাছীর ৪র্থ--৮ 
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রর ১৬০ 


১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায় ! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে 
রাসূলগণ আসে নাই ? যাহারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন বর্ণনা করিত এবং 
তোমাদের এই দিনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিত ? উহারা উত্তর দিবে : 
আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছি। বস্তুত উহাদিগকে এই পার্থিব জগৎ প্রতারিত 
করিয়াছিল । অনন্তর উহারা যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত দীনকে মানিত না তাহা স্বীকার করিয়া 
নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে । 

তাফসীর : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফির জিন ও মানুষদিগকে বিভিন্ন প্রশ্ববানে 
জর্জরিত করিবেন। অথচ তাহাদের নিকট যে রাসূলগণ তাহার দীনকে পূর্ণরূপে পৌছাইয়া 
দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত । এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কথাকে 
সুপ্রমাণিত করা এবং উহাদিগকে লা-জওয়াব করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন প্রশ্ন করিবেন । কেননা 
এই সব প্রশ্নে তাহাদের উত্তর আল্লাহ পূর্ব হইতেই অবহিত। তথাপি কিমমতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কাফির জিন ও ইনসানকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, ৫০0০] NG bad 
:3541.; অর্থাৎ হে কাফির জিন ও মানুষ সম্প্রদায় ! তোমাদের নিজ নিজ জাতির মধ্য হইতে 
কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেন নাই। 

মূলত রাসূল শুধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হইয়াছে, জিন জাতির মধ্য হইতে কোন 
রাসূলের আবির্ভাব হয় নাই। এই অভিমতের সমর্থনে মুজাহিদ ইব্‌ন জুরাইজ এবং পূর্বসূরি ও 
উত্তরসূরি বহু ইমাম হইতে বর্ণনা ও বক্তব্য পাওয়া যায়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : রাসূল শুধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়। পক্ষান্তরে 
জিন জাতির মধ্য হইতে হয় শুধু সতর্ককারী, যাহারা আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া 
থাকেন। 

যাহ্হাক ইব্‌ন মুজাহিম (রে) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে ইবৃন জারীর (র) বর্ণনা করেন 
যে, যাহ্হাক বলেন : জিন জাতি হইতেও রাসূল হয়। তিনি তাহার মতের সমর্থনে উল্লেখিত 
আয়াতকে দলীলরূপে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। এই অভিমতটি প্রশ্রসাপেক্ষ । কেননা ইহা 
কোন নিশ্চিত ও অবিসংবাদিত কথা নহে । 

আল-কুরআনেও এই মতের সমর্থনে পরিষ্কাররূপে কিছু উল্লেখ নাই। বিষয়টির শুধু 
সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। যেমন কালামে পাকে এই ধরনের কথা আরও বলা হইয়াছে ! আল্লাহ্‌ 
বলেন : 
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০৯ 96৩ LSD NSS. ols 82072 sl 5৫০২৪ Er 
78018 ৫, 
অর্থাৎ দুইটি নদীর মোহনা পরস্পর মিলিত হয় । উভয়ের মধ্যে এমন একটি আবরণ থাকে 
যাহার দরুন একে অপরকে অতিক্রম করে না। ইহার পরও কি কেহ আছে যে, তোমাদের 
প্রতিপালকের অবদানকে মিথ্যা ভাবিতে পারে । উভয় (নদী) হইতেই লালমোতি ও মারজান 
মণি বাহির হইয়া থাকে। (৫৫ : ১৯-২২) 

এ কথা সকলেই অবহিত যে, লালমোতি ও মারজান মণি লবণাক্ত পানি হইতেই আহরণ 
করা হয়, মিঠা পানি হইতে নয়। অথচ এখানে লালমোতি ও মারজান মণিকে উভয় প্রকার 
নদী হইতে বাহির হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। তদ্রপ এই আয়াতেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
রাসূলগণকে গণ্য করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)ও ঠিক অনুরূপ জবাবই দিয়াছেন। রাসূলগণ 
যে একমাত্র মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়, আল্লাহ্‌ পাকের আল-কুরআনে বর্ণিত নিম্ন লিখিত 
আয়াতগুলি উহার উজ্জ্বল প্রমাণ ! আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 

ETP জি POSE 5: hr ১ (০৮ CF ES bl 
LNT হত afl ১15 ০৩) 0694 
অর্থাৎ আমি তদ্রুপ তোমার নিকট ওয়াহী পাঠাইয়াছি, যেরূপ নূহ এবং অন্যান্য নবীদের 
নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া ছিলাম । ... ... এইসব রাসূলগণ হইলেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী । 
কারণ মানুষ যেন রাসূল পাঠাইবার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করার 
সুযোগ না পায় (৪ : ১৬৩-১৬৫)। 

তদ্রুপ আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন : 1025) 
90200 84201 4525 অর্থাৎ আমি নবৃওয়াত এবং কিতাবকে ইবরাহীমের বংশের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করিয়াছি । এই আয়াতের বর্ণনা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর পর নবুওয়াত ও কিতাবকে তাহার আওলাদ এবং বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। 
ইহার তাৎপর্য এই নয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে নবৃওয়াত জিন জাতির মধ্যেও হইত এবং 
পরে তাহাদের মধ্যে হইতে নবী মনোনয়ন প্রদান বাতিল করা হইয়াছে । কেহই এই ধরনের 
অভিমত ব্যক্ত করেন নাই।. 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন : 

, 3৮৭1 2 ০৯০5০ PEE SU এ ০০০) ০০ এজি ০০ 5৪ 

“আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই পানাহার করিত এবং 
হাটে বাজারে চলাফেরা করিত” (২৫ : ২০)। 

: এ) 0৮ ped ৮ 9৩০ এ এড ৮ এও 

“তোমার পূর্বে যত লোককেই নবী করিয়া পাঠাইয়াছি, তাহাদের নিকট আমি ওয়াহী 


১. প্রাচীন যুগের ব্যাখ্যাকারগণ ইহাই কলিতেন ! কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত 
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পাঠাইতাম, উহারা জনপদের লোকদের মধ্য হইতেই মনোনীত হইত” (১২ : ১০৯)! 
উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নবৃওয়াতির ব্যাপারে জিন জাতি 
মানুষেরই অনুবর্তী হইত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন : 


পী 4802 ৮০4 লও 


৮০৪ ৬৩৮০০ IG ৮০০ LE 00 2৮০5 hal ১০০ LS ৬১০৮০ 5 
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রি নিলি কেটি দিত লে 
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“সেই কথা স্মরণ কর ! যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার দিকে ফিরাইয়া 
দিলাম । তাহারা কুরআন শুনিয়া থাকে । তাহারা যখন কুরআন শুনিতে উপস্থিত হয়, তখন 
তাহারা বলে, তোমরা চুপ হও । কুরআন শুনা শেষ হইলে উহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া 
তাহাদিগকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে । তাহারা বলে : হে আমাদের 
স্বজাতি ! আমরা এমন এক কিতাবের বাণী শুনিয়াছি যাহা হযরত মূসা (আ)-এর পর অবতীর্ণ 
করা হইয়াছে এবং তাওরাত কিতাবকে সত্যায়িত করে, সত্য ও সরল পথের দিশা দেয়। হে 
আমাদের জাতি ! তোমরা আল্লাহ্র আহ্বানের সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান লও । তিনি 
তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং মুক্তি দিবেন কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে । আর যে 
লোক আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিবে না, তাহারা এই 
দুনিয়ায় যেমন আল্লাহ্‌কে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না, তেমনি আল্লাহ্‌ ব্যতীত পরকালে তাহার 
কোন বন্ধুও নাই। এসব লোকেরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রহিয়াছে” (৪৬ : ২৯-৩২)। 

তিরমিযী শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী (সা) সূরা 
আর-রহমান তিলাওয়াত করিয়াছিলেন যাহার মধ্যে এই আয়াতটিও রহিয়াছে : 7 (5. 
39821 অর্থাৎ হে জিন ও মানব জাতি ! আমি অতিসত্রই তোমাদের জন্য সময় নিতেছি অর্থাৎ 
তোমাদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেছি। 

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে কাফির জিন ও মানুষগণ 
বলিবে : আমরা স্বীকার করিতেছি যে, রাসূলগণ আমাদের নিকট আপনার পয়গাম ও দীনের 
দাওয়াত পৌছাইয়াছেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ এবং এই দিনের আগমন 
সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন । 

1 2০ ৮85? আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন যে, পার্থিব জগৎ উহাদিগকে 
প্রতারিত করিয়াছে । অর্থাৎ উহারা পার্থিব জীবনে অনেক সীমা লংঘনের কাজ করিয়াছে এবং 
রাসূলগণ ও তাহাদের আনীত দীনকে মিথ্যা মনে করার দরুন এবং তাহাদের দ্বারা ঘটিত 
অলৌকিক ঘটনাবলীর বিরোধিতার কারণে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, 
আড়ম্কর এবং য়ৌনস্পৃহার তাড়নায় পড়িয়া উহারা আল্লাহ্‌র কথা, রাসূলের কথা, এমন কি এই 
মহা সংকটময় দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র ভাষায় দুনিয়া কর্তৃক 
প্রতারিত হওয়া । 
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০০৪৬ LU let ০ -4:১ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : উহারা কিয়ামতের 
দিন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিবে যে, আপনার রাসূলগণ যে জীবন-বিধান পেশ 
করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি নাই; বরং অস্বীকারই করিয়াছি। অর্থাৎ উহারা যে 
নিশ্চিতরূপে পার্থিব জগতে কাফির ছিল এই সাক্ষ্য তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে প্রদান 
করিবে। 


15 9৩ 6৮ ৬১৪ SS ৫4৬ Sys) 
তা, 
০৩৩4৬ ০৬৫ HI EATER /2011) 


১৩১. ইহা এই কারণে যে, কোন জনপদের অধিবাসীবৃন্দ যতক্ষণ আল্লাহ্‌র দীন হইতে 
অনবহিত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের অত্যাচারমূলক অন্যায়ের জন্য সেই জনপদকে ধ্বংস 
করা তোমার প্রতিপালকের নিয়ম নয় । 

১৩২. আর প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহাদের 
কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন। 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : রাসূল পাঠাবার কারণ হইল এই যে, 
তোমার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসী আল্লাহ্‌ তাআলার প্রদত্ত জীবন বিধান সম্পর্কে 
অনবহিত থাকা অবস্থায় সেই জনপদকে উহাদের অত্যাচারের জন্য ধ্বংস করেন না। তিনি 
জিন ও মানব জাতির নিকট তথা সেই জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট তাহার রাসূল প্রেরণ ও 
কিতাব নাযিল করিয়া তাহাদের অভিযোগ উত্থাপন করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। 

আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 5235 839৬ 9 এ ৩০০, 

“এমন কোন সম্প্রদায় নাই যেখানে সতর্ককারী প্রেরণ করা হয় নাই।” (৩৫ : ২৪)। 

তিনি অন্যত্র বলেন : 


, ১৩৩ ৮০৩৬ ১৪ ০ ঠিউ , ৮০৪ STL উজ শানে গ্রে ও জা 
“জাহান্নামে যখন লোকদিগকে দলে দলে ফেলিয়া দেওয়া হইবে তখন উহাদের নিকট 
জাহান্নামের দারোগা প্রশ্ন করিবে : তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নাই ? 
তাহাকে বিশ্বাস করি নাই; বরং মিথ্যাবাদী বলিয়াছি“ (৬৭ : ৮-৯)। 
অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন : 
. ০5] isl, ah ৮০ 04৮৮১ 1৪৫৩ 25530, 
“আমি প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যেন তাহারা 


একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবাদত করে এবং তাগুতরূপী শয়তানকে বর্জন করিয়া চলে” 
(১৬ : ৩৬)। 
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আল্লাহ্‌ পাক অপর এক স্থানে বলেন : 12557250586 

“আমি কখনও কাহাকেও শাস্তি দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট রাসূল প্রেরণ 
না করি” (১৭ : ১৫)। 

কুরআন পাকে এরূপ বহু আয়াত পাওয়া যায়। 

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীর মধ্যে এ, 
শব্দটির দুইটি সম্ভাব্য তাৎপর্য রহিয়াছে। 

১. আল্লাহ্‌ তাআলার ইহা নীতি নহে যে, কোন বান্দাকে তাহার পাপ কার্ষসমূহ সম্পর্কে 
অনবহিত রাখিয়া এবং তাহাকে রাসূল ও ওয়াহীর মাধ্যমে তাহার ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, 
শির্ক, কুফর, নিফাক, ঈমান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দলীল প্রমাণ সহকারে না বুঝাইয়া 
তাহার অজ্ঞতার অপরাধের জন্য তাহাকে শাস্তিদান করিবেন কিংবা তাহাদের ধ্বংস করিবেন। 
কারণ দীন ও শির্ক অনাচার সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইলে 
তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীর আগমন হয় নাই। 

২. দ্বিতীয় তাৎপর্যটি হইল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল ও কিতাব 
পাঠান যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত আমার কোন বান্দা না বলিতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের 
উপর জুলুম করিয়াছেন । কারণ, আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর জুলুম করেন না। ইমাম আবু 
জাফর ইবৃন জারীর রে) এক্ষেত্রে প্রথম কারণটিকেই প্রাধান্য দেন। কেননা ইহা সকল দিক 
দিয়াই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

[. 2 25৮5১) আয়াতাংশের মর্ম হইল এই : প্রত্যেক পাপী বা পুণ্যবান কর্মীর 
জন্যই তাহাদের কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক স্তর ও প্রতিদান রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহা 
যথাযথভাবে তাহাদের নিকট পৌছাইবেন। তাহারা ভাল করিলে ভাল প্রতিদান পাইবে এবং 
খারাপ করিলে খারাপ প্রতিদান ভোগ করিবে । 

আমার (গ্রন্থকার) মতে এখানে এই অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এই আয়াতটি কাফির 
জিন ও ইনসানদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে । অর্থাৎ দোযখে কাফির জিন ও ইনসানদের 
প্রত্যেকের স্ব স্ব কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক শাস্তি হইবে । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য আয়াতে 
টিনা রানা 

৮৮ 45) অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি। 
অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন : 
; 92০০৪ [৬ ০৪৮০৩] 3৬ 0০১0১) 4137, 52 টি 2৮ ০:০1 
অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে 
তাহাদিগকে আমি শাস্তির উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব। কেননা উহারা দুনিয়ায় থাকাকালে 
তির হালি নিত বাড ৬ 

চি ২১০5 ১1 7) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (রে) বলিয়াছেন : ইহার 

তাৎপর্য হইল, হে মুহাম্মদ ! তোমার প্রভু উহাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি তাহার 
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সূরা আন‘আম 


ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা নিজের কাছে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যেন পরকালে তাহার সাথে 
সাক্ষাতের সময় তিনি যথাযথভাবে উহার প্রতিদান দিতে পারেন। 
212320 DL ২৮1৫6 ও ৮১৮১৫) 5 2544 ddd. 
২৯০৪১ MLN ০) ৮ এ০৮৯১)।১১ GA ৯৩9 OTN) 
2 । ১৫১ ০৫ ৬ 2০ 2 091 424 তরী 06 NU 2d 
OGLE G8 8৫৮২ GSE L IAC 
2০৮ 


2207 dd % 
০0১১5 ollie) GFL) (015) 
230A 9 2 St, ৩৮৫1৫ ৫0১5 221 ১2 
VOLES ৬১50৬ 0) 265 3512451458০5(১০) 
৫ 2 EN 2 
005১8078215) KIL পে HS ৩: 

১৩৩. আর তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল । তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে 
অপসারণ করিয়া তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, যেমন 
তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন । 

১৩৪. তোমাদের নিকট যাহা কিছু হওয়ার অঙ্গীকার করা হইয়াছে উহা অবশ্যই 
হইবে । তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না। 

১৩৫. বল ! হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে কাজ করিতে 
থাক এবং আমিও আমার কাজ করিতে থাকি । পরকাল কাহার জন্য মঙ্গলময় হইবে, তাহা 
তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে । জালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না। 

তাফসীর : আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : 
হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক সমগ্র সৃষ্টিকুলের কাহারওই মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি চির 
অভাবমুক্ত। সৃষ্টিকুল সকলই সর্বাবস্থায় তাহার মুখাপেক্ষী ও অভাবী। তিনি তাহার বান্দাদের 
প্রতি অনুগ্হকারী ও দয়াশীল। 

এভাবে আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : 535) ৮৫5 401 2 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের প্রতি অবশ্যই দয়াশীল ও অনুগ্ধহকারী” (২২ : ৬৫)। 

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে এবং তাহার বিরোধিতা করিলে 
আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া তোমাদের পরে অন্য এমন এক সম্প্রদায়কে 
আনিয়া তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন যাহারা তাহার আনুগত্য করিবে এবং তাহার প্রদত্ত 
জীবন বিধান অনুসরণ করিয়া চলিবে । ইহা তাহার পক্ষে করা কোন কষ্টকর ব্যাপার নহে। 
তিনি ইহা করিতে পুরাপুরিই সক্ষম, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অতি সহজেই করিতে পারেন । 
যেমন তিনি প্রথম যুগে এরূপ করিয়াছেন। একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া তাহাদের চাইতে 
উত্তম এবং তাহার প্রতি অনুগত্য ও ধর্মপরায়ণ সম্প্রদায়কে আনিয়া বসাইয়াছেন। এমনিভাবে 
একটি সম্প্রদায়কে অপসারণ করা এবং তদস্থলে অন্য একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও উদ্ভব করার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ পূর্ণ ক্ষমতাবান । যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : 
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5 WS EME ১৮৫ ০৩ ৮৫ pl nis জেও 

“হে মানব সম্প্রদায় ? আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তোমীদদির্গকে অপসারণ করিবেন এবং তোমাদের 
স্থানে অন্য জাতি আনিবেন। আর ইহা করিতে আল্লাহ্‌ পুরাপুরিই সক্ষম” (8৪ : ১৩৩)। 

অন্যত্র তিনি বলেন : 
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“হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা দরিদ্র ও আল্লাহ্‌র নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্‌ হইলেন 
ধনী, অভাবমুক্ত ও প্রশংসার পাত্র। তাহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া 
তদস্থলে নূতন সৃষ্টি স্থলাভিষিক্ত করিবেন। আর ইহা করিতে আল্লাহ্‌ অক্ষম ও অপারগ নহেন 
(৩৫ : ১৫-১৭) ৷. 

অন্যত্র তিনি বলেন : [8৫ ৭874: ৮০৪ 0১45-5 5 5 + CED 99 5৩ 409 
SEI 
এস্পেন্ররন্রন্যারারন্রারলাল্রারা ব্রাদার 
জীবন বিধান হইতে বিমুখ হইয়া অন্যদিকে ধাবিত হও তবে তোমদিগকে অন্য এক সম্প্রদায় 
দ্বারা পরিবর্তন করা হইবে । অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না” (8৭ : ৩৮)। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) ইয়াকুব ইব্‌ন উতবা (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : 9 শো ৮৫ 
০2০৮1 7 22০১ ০০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবান ইব্‌ন উসমান (র) বলেন : 255 শব্দটির অর্থ 
মূল ও শাখা দুই ধরনের হইতে পারে । এক. মূল মানব জাতির বংশধর । দুই. মানব জাতির 
কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বংশধর । | 

re ৩১০২ ০১০ ৩ bl আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা পরকালে যাহা কিছু করার ও হওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছেন, উহা অবশ্যই 
হইবে এবং করিবেন । তোমরা আল্লাহ্‌ তা“আলাকে এ বিষয়ে অপারগ বানাইতে পারিবে না। 
তিনি তোমাদিগকে পূর্ণ জীবিত করিতে পুরাপুরিই সক্ষম । যদি তোমাদের দেহের অস্থি মাংস 
মজ্জা মাটি হইয়াও যায়, তবুও তিনি তোমাদিগকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পুনজীবিত করিবার 
ক্ষমতা রাখেন। কোন বস্তুই তাহাকে এ ব্যাপারে দুর্বল করিতে পারিবে না। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আবু হাতিম রে) বলেন : আবু সাঈদ খুদরী (রা) 
সোয়েব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসাফ্ফা ও আমার পিতা আমাদের বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ 
খুদরী রো) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
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সূরা আন 'আম ৬৫ 


"হে আদম সন্তানগণ ! তোমাদের বিবেকবুদ্ধি থাকিলে তোমরা নিজদিগকে মৃতদের মধ্যে 
গণনা কর। যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, পরকাল ও পুনরুথান 
সম্পর্কে যাহা কিছু অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে । তোমরা কোনক্রমেই 
তাহাকে দুর্বল করিতে পারিবে না ।” 

hie SESE 5 ০৯৪ ৩১ এর তাৎপর্য হইল রাসূল (সা) যেন সকলকে 
এই কথা জানাইয়া দেন, যদি তোমরা ভাবিয়া থাক যে, তোমরা সঠিক পথ ও আদর্শের উপর 
রহিয়াছ, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের মত, পথ ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাক । আর 
আমিও আমার মত, পথ ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকি। প্রত্যেকের কাজের পরিণতির 
দায়-দায়িতৃ তাহার নিজের উপরই বর্তাইবে। এইরূপ সতর্কবাণী আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যান্য 
আয়াতেও করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 


৮০2 
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“হে মুহাম্মদ ! বেঈমানদিগকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও যে, তোমরা তোমাদের আদর্শ 
অনুযায়ী কাজ করিতে থাক। আর আমরা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকি। 
তোমরাও (ফলাফলে) অপেক্ষা করিতে থাক আর আমিও অপেক্ষা করিতে থাকি” (১১ : 
১২১-১২২)। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আলী ইব্‌ন আবূ তালহা $= শব্দের অর্থ 
বলিয়াছেন মত, পথ ও জীবন পদ্ধতি । ৃ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর উপসংহারে বলিয়াছেন : 


, 3৮41 018 ও ১5| Ll 23৩ 2০৯৩ ০০ Gls ৮০৪ 

অর্থাৎ অতিশীঘ্রই তোমরা পরিণাম ফল সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবে । জালিমগণের 
ব্যর্থতা নিশ্চিত । অর্থাৎ পরকালে শুভ পরিণতি লাভ কাহার হইবে তাহা সম্যক জ্ঞাত হইতে 
পারিবে । স্মরণ রাখিও জালিমগণ কখনো সফলকাম হইতে পারিবে না । নবীকে প্রদত্ত অঙ্গীকার 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পূরণ করিয়াছেন বহু দেশ ও শহর তাহার করতলগত করিয়া দিয়াছেন এবং 
তাহার বিরুদ্ধবাদিগণকে করিয়াছেন অধীন ও শাসিত । মক্কা শহরকে তাহার পদানত করিয়া 
দিয়াছেন। আর তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা তাহার কথা শুনে নাই, বরং তাহাকে মিথ্যা 
জানিয়াছে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌ তাহার নবীকে সহায়তা প্রদান করিয়া বিজয়ী করিয়াছেন । 
মোটকথা তিনি তাহার নবীকে আশ্রয় দিয়াছেন, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সমগ্র আরব 
উপদ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন । তেমনি ইয়ামন বাহরাইনসহ অনেক দেশই তাহার 
খুলাফায়ে রাশিদার আমলে বহু দেশ, অঞ্চল, ভূখণ্ড ও শহর বিজিত হইয়াছিল ৷ যেমন কালামে 
যাকলাজ হাক আহত আয 1 


EES SLE 


“আল্লাহ্‌ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, মারি নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী” (৫৮ : ২১)। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ __ ৯ 


Contents 


৬৬ তফসীরে ইবৃন কাছীর 


অন্যত্র তিনি বলেন : 
24 এ 29, ১ম ৮ 2 Cw ols 9 1 | ০541 ad 
AL hs EVA eS 0555) 
চট নূর নরেন তর লগ UA এর AEE 
করি। আর সেই পরকালের বিচারের দিনও সাহায্য করিব, যে দিন জালিমগণের কোন 
ওজর-আপত্তি ফলদায়ক হইবে না। উহাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং উহাদের 
বাসস্থান হইবে অত্যন্ত খারাপ (দোযখ)” (৪০ : ৫১-৫২)। 
তিনি অন্যত্র বলেন : ১১৯০৬] ৪১৩৩ ৪০ NI FU এ ৩০১৮০ এ এড আঃ 
“আমি যাবূর কিতাবে উপদেশ দানের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার পুণ্যবান বান্দাগণই 
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে (২১ : ১০৫)। 
আল্লাহ্‌ তাআলা রাসূলগণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন : 
GLE DS nid is NEEL ০৮০৪ 25501 এ ৮১৪ 
23 ০৪৬১ ০৬০ 
“তোমার প্রতিপালক অতীতের রাসূলগণের কাছে এই বলিয়া বাণী পাঠাইলেন যে, আমি 
জালিমগণকে অবশ্য ধ্বংস করিব। আর উহাদের পর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের বসতি স্থাপন করিব। 
আমার এই অনুগ্রহ সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া এবং 
আমার শাস্তি পাওয়াকে ভয় করিয়া চলে” (১৪ : ১৩-১৪)। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও ঘোষণা করিয়াছেন : 
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অর্থাৎ তোমাদের ঈমানদার ও পুণ্যবানদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা অঙ্গীকার করিয়াছেন 

যে, তিনি তাহাদিগকে এই ভূপৃষ্ঠে খিলাফতের মসনদ দান করিবেন, যেরূপ উহাদের পূর্ববর্তিগণকে 

দান করা হইয়াছিল । আর তাহাদের জন্য তিনি যে জীবন-বিধান মনোনীত করিয়াছেন, তাহা 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। আর তাহাদের ভীতিজনক অবস্থার পর শান্তিময় অবস্থা দ্বারা উহাদের 

জীবনধারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। কেননা, তাহারা আমার ইবাদত করিয়া থাকে, আমার 
সাথে কাহাকেও অংশীদার করে না (২৪ : ৫৫)। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও 
করিবেন যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে মু'মিন হয় ৷ আদি-অন্তে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সকল সময় 
সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা । 
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১৩৬. আল্লাহ্‌ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্র 
জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করিয়াছে । আর নিজেদের ধারণা মাফিক বলে যে, এই অংশ 
আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই অংশ আমাদের প্রতিমার জন্য । সুতরাং উহাদের প্রতিমাগণের 
জন্য যে অংশ নির্ধারণ করা হয়, তাহা আল্লাহ্র নিকট পৌছায় না। আর যাহা আল্লাহ্‌র 
জন্য অংশ হয়, তাহা উহাদের প্রতিমাগণের নিকট পৌছাইয়া থাকে । উহারা যাহা ফায়সালা 
করে তাহা নিকৃষ্ট | 

তাফসীর : যে সব লোক আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী ও শির্ক করিয়া নূতন নূতন মতপথ সৃষ্টি 
করে, মনগড়া নিয়ম মাফিক চলে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের কোন অংশকে আল্লাহ্র সাথে 
অংশীদার বানায়, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদিগকে উল্লেখিত আয়াতে ভতসনা করা হইয়াছে। 
আর তাহাদের কুকীর্তির বর্ণনা দিয়া অশুভ পরিণামের ধমক প্রদান করা হইয়াছে। যেমন তিনি 
বলেন : € 
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এর বাপি গরীব 
তাহা হইতে এই সব কাফির মুশরিকগণ একটি অংশ ভাগ করিয়া আল্লাহ্‌র জন্য রাখিয়া দেয় 
আর একটি রাখিয়া দেয় তাহাদের দেব-দেবিগণের জন্য । আর নিজদের ধারণা মাফিক বলে 
যে, এই অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই অংশ আমাদের দেব-দেবী ও প্রতিমাগণের জন্য : 

, 08০50 28 এ) 5৩ 05 dt এ 04 BEI IE ও 
অর্থাৎ উহাদের দেব-দেবীগণের জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে না । কিন্তু যে 
ংশটি আল্লাহ্‌র জন্য হয় তাহা উহাদের দেব-দেবিগণের কাছে পৌছিয়া থাকে । 
এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলী ইব্‌ন আবু তালহা ও আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস 

(রা) হইতে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : 

আল্লাহ্‌র এই সব শক্রগণ যখন কোন ক্ষেত-খামার চাষাবাদ করে এবং তাহাদের কোন 
বাগ-বাগিচা ও শস্য ক্ষেতে ফসল দেখা দেয়, তখন একটি অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে 
এবং আর একটি অংশ নির্ধারণ করে উহাদের দেবদেবী ও প্রতিমার জন্য । অতএব দেব-দেবিগণের 

অংশের ক্ষেত-খামারের ফসল ফল-ফলাদি বা অন্য কোন জিনিস হইলে উহা সযত্বে গুণিয়া 
রক্ষণ করে । উহা হইতে কোন বস্তু ঝরিয়া পড়িলে উহা যথাযথভবেই দেব-দেবিগণের 
সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে ! অথচ আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত অংশের পানি গড়াইয়াই অন্যদিকে 
গেলে তাহা ফিরাইয়া দেব-দ্বিগণের জন্য নির্ধারিত অংশে দেয়। আর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত 
ক্ষেত-খামারের ফসল ও ফল-ফলাদি হইতে কোন কিছু ঝরিয়া পড়িলে তাহা দেব-দেবিগণের 
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জন্য নির্ধারিত অংশের সাথে মিলাইয়া ফেলে । আর বলে ইহারা গরীব ও অভাবী । আল্লাহ্‌র 
জন্য নির্ধারিত অংশে উহা রাখিও না। কেননা আল্লাহ্‌ ধনী ও অভাবমুক্ত। আর আল্লাহ্‌র জন্য 
নির্ধারিত অংশের পানি উপচাইয়া পড়িয়া যাইতে থাকিলে উহা সংরক্ষণ করিয়া দেব-দেবিগণের 
নির্ধারিত অংশের সেচকার্য করে। আর উহারা নিজেদের বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম 
পশুগুলির মাংস ভক্ষণ করা হারাম মনে করিয়া উহা দেব-দেবীর জন্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়া 
দেয়। তাহাদের ধারণা হইল যে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভের জন্য এইগুলি নিজেদের পক্ষে 
হারাম করা অপরিহার্ষ। 

মুজাহিদ, কাতাদা সুদ্দী (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারসহ অনেকেই অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াধীদ ইবৃন আসলাম (র) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উহারা যে 
সব পশু আল্লাহ্র জন্য যবাহ্‌ করার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিত, উহা আল্লাহ্‌র জন্য যবাহ করার 
পর উহার মাংস ভক্ষণ করিত না। তবে যবাহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নামের পাশে দেব-দেবীর 
নাম উচ্চারণ করা হইলে ভক্ষণ করিত । পক্ষান্তরে যে সব পশু দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ হইত 
উহা যবাহ্‌ করার সময় ভুলেও একবার আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিত না। এই প্রসংগে তিনি 
আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন । 

০১০৫০ ৩ 55 এর তাৎপর্য হইল এই যে, উহারা যাহা কিছু বন্টন করিতেছে তাহা খুবই 
নিকৃষ্ট বটে। বন্টনের সুচনায়ই উহারা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় করিয়াছে । কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর 
সৃষ্টা ও প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা । তাই উহাদের সৃষ্টিকর্তাও হইলেন তিনি এবং 
সার্বভৌম মালিকানাও হইল তাহার । প্রত্যেকটি বস্তু তাহার কুদরত, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও নির্দেশ 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তিনি ব্যতীত যেমন কোন মা'বুদ নাই, তেমনি নাই কোন প্রতিপালকও। 
সুতরাং উহাদের ধারণা মাফিক যে গর্হিত বন্টনকার্য করিয়াছে, তাহাও উহারা ঠিক রাখে নাই। 
বরং উহার বেলায়ও উহারা সীমালজ্ঘন করিয়া অন্যায় অবিচার করিয়াছে । অতএব উহাদের এই 
মীমাংসা ও বন্টন ব্যবস্থা নিকৃষ্ট পর্যায়ের অধিকার বৈ কিছুই নয়। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উহাদের এইরূপ গর্হিত ও শির্ুকজনিত কাজের বিবরণ দিয়া কালাম পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন: 

1 
পন ০094৮০0৭820 

“আল্লাহ্‌র জন্য উহার কন্যা সাব্যস্ত করে, আর নিজেদের জন্য ইচ্ছামাফিক পুত্র সাব্যস্ত 

করিয়া নেয়” (১৬: ৫৭)। ূ 
OE LE BLINN naked Ll 

“উহারা আল্লাহ্র জন্য তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র অংশ নির্ধারণ করিয়াছে: 
মানুষ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ” (৪৩ : ১৫)। 

Se ls ডি এত ও ভরা ও FI 
তোমাদের জন্য পুর, আর তীহার জন্য কন্যা ? ইহা তোমাদের ভ্রান্ত ও অবিচারমূলক 
ধন্টন” (৫৩ : ২১-২২)! 
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১৩৭. এইরূপে তাহাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন 
করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির 
জন্য; আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা 
লইয়া থাকিতে দাও । 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শস্য ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদি ও গবাদি পশু হইতে তাহার জন্য একটি অংশ 
নিরূপণ করাকে শোভাময় করিয়াছিল, তদ্রুপ রিষিকের ভয়ে সন্তান হত্যা-করা এবং লজ্জা 
ঢাকার জন্যে কন্যাগণকে জীবিত সমাহিত করাকেও শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও শোভাময় 
করিয়া দিয়াছিল। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র সাথে নির্ধারিত মুশরিকদের অংশীদারগণের সন্তান 

মুজাহিদ (র) বলেন : ইহার অর্থ হইল, মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার 
করিয়াছে সেই সব শয়তান দরিদ্র হইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান জীবস্ত 
দাফন করার নির্দেশ দিয়া থাকে। 

সুদ্দী রে) বলেন : শয়তান উহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সন্তান হত্যা করার পরামর্শ 
দেয়। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অর্থ হইল, উহাদিগকে নানাবিধ 
কুপরামর্শ দিয়া ধর্মের সরল ও স্বচ্ছ রূপটিকে অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে করিয়া ফেলা । (ফলে 
উহারা ধর্মের আসল নীতি আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না।) 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম এবং কাতাদা (র)ও এইরূপ বিশ্লেষণ প্রদান 
করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতটির ন্যায় নিম্নলিখিত আয়াতেও উহাদের এই ধরনের অপকর্মের 
কথা বর্ণিত হইয়াছে । আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 


০০১০ pl os OE পা By ১০ 0৬ UES তর 9 
2 
অর্থাৎ যখন উহাদের কোন লোককে কন্যা জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন 
উহাদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং ক্ষোভ ও ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতে চায় । আর সুসংবাদপ্রাপ্ত 


বস্তুর অনিষ্টতা ও কুলক্ষণের ধারণা করে লজ্জায় গোত্রীয় লোকজন হইতে লুকাইয়া থাকে" 
(১৬ : ৫৮-৫৯)। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য এক আয়াতে তাহাদের অপকর্মের আলোচনা নিম্নরূপে করিয়াছেন : 
, নু 6 ৮, আদ TL সি) 

“জীবন্ত দাফনকৃত সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যখন প্রশ্ন করিবেন, তাহাদিগকে কোন অপরাধে 
হত্যা করা হইল ? (৮১ : ৮-৯)” 

বস্তুত উহারা দরিদ্রতাকে এড়াইবার জন্য নিজ সন্তানগণকে এইভাবে হত্যা করিত। অথচ 
কন্যা সন্তান হইলে প্রাচুর্য থাকিবে না, কন্যার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে হইবে, তাহারা এই 
ভয় অন্তরে পোষণ করিত এবং নিজ কন্যা-সন্তানগণকে জীবন্ত দাফন করিত । অবশ্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা উহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । এই ধরনের মানবতা বিরোধী সকল 
রানির COR TEA বীর বধ মাসি CTR রা 
করিত। 

১৪০ 40122, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, সকল কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইচ্ছা ও পূর্ব সীমাংসা অনুসারেই হইয়া থাকে। আল্লাহর পূর্ব সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা না থাকিলে উহারা 
ইহা করিতে পারিত না। ইহার মধ্যেও আল্লাহ্‌র হিকমাত ও তাৎপর্যময় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। 
সুতরাং আল্লাহ্‌র কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন অবকাশ নাই। বরং তাহার সকলকেই 
প্রশ্ন করিবার অধিকার রহিয়াছে । 

. 92৮52 ১ :45555 এর মর্ম হইল এই যে, হে নবী ! আপনি উহাদের এই সব অপকর্মের 
সমালোচনায় ব্যস্ত থাকিয়া সময়ের অপচয় করিবেন না। বরং উহাদিগকে এবং উহাদের গর্হিত 
মিথ্যা কার্ধাবলীকে বর্জন করিয়া চলুন । অতিসত্রই আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার এবং উহাদের 
মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবেন। 


88৬০৪) ৬০৪৩ ০১৯ HLS রাগ 
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১৩৮. উহারা নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র 
নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ ইহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না; আর 
কতক গবাদি পশু রহিয়াছে যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করাও নিষিদ্ধ । আর কতক পশু রহিয়াছে 
যাহা যবাহ্‌ করিবার সময় উহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা 
রচনা করিয়া এইরূপ কথা তাহারা বলে, এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল অবশ্যই তিনি 
উহাদিগকে প্রদান করিবেন । 

তাফসীর : ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন : 
উল্লেখিত আয়াতে »৮.৮ শব্দ দ্বারা উহাদের ওয়াসীলা নামক পশু হারাম বা নিষিদ্ধ করার কথা 
বুঝান হইয়াছে! ১৬» শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ । মুজাহিদ, যাহ্হাক, সুদ্দী, কাতাদা ও 
আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইবৃন আসলাম (র) প্রমুখও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন! 
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সূরা আন' আম ৭১ 

৮51 ১৩০৯ ৩০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলিয়াছেন : উহাদের এই 
ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধতা শয়তানের পক্ষ হইতে হইত এবং ইহা খুব 
কঠোরতার সাথে আরোপিত হইত । এই নিষিদ্ধতা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ছিল না। 

“5% » শব্দের ব্যাখ্যায় যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
উহারা তাহাদের এই সব শস্যক্ষেত ও গবাদি পশুকে নিজেদের কল্পিত মাবুদ ও দেব-দেবিগণের 
উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করিত । 

০০5০০ 91 ৮৫৮৪৮: 9 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : 
উহারা বলিত যে, এই সব বস্তুগুলি আমরা যাহাদিগের জন্য ইচ্ছা করি তাহারা ব্যতীত সকলের 
জন্য আহার করা হারাম । 

এই আয়াতটি আল্লাহ্‌ পাক ঘোষিত নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায়! যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 

পরব $স এ 08 9০ COS বিএ 3 ১০ BIH ০2005 

. 284) 
অর্থাৎ নবী আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত রিযিক সম্পর্কে 
তোমরা কি অভিমত পোষণ কর ? তোমরা উহা হইতে কতক নিষিদ্ধ ও কতক বৈধ নিরূপণ 
করিতেছ। আবার জিজ্ঞাসা কর, তোমাদিগকে ইহা করিতে কি আল্লাহ্‌ অনুমতি দিয়াছেন, না 
তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করিতেছ? (১০ : ৫৯) 
নিম্নলিখিত আয়াতটিও উল্লেখিত আয়াতের অনুরূপ । আল্লাহ্‌ বলেন : 
40195 0352৫ LE SSD VA VAC Hn ie ও 
« 9৮5 এ সত SISO 
এন্রনিন্জ কা ওয়াসীলা ও হাম পশুপালকে নিষিদ্ধ করেন নাই । কিন্তু 
কাফিরগণ আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করিতেছে । আর উহাদের অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে 
না” (৫: ১০৩)। 

সুদ্দী (র) বলেন : যে সব পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে উহা হইতেছে 
বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম নামক পশুসমূহ। অথবা যেসব পশু যবাহ্‌ করার সময় বা 
বাচ্চা জন্ম হইবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেখানেও এই সব পশুর কথা 
বুঝানো হইয়াছে। 

আবু বকর ইব্‌ন আইয়াশ (র) আসিম ইব্‌ন আবূ নুজ্জদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : আমার নিকট আবু ওয়ায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াত : 

. es 4012 385: ১০০, ৬১৫: ০০০ 2 

এর অর্থ জান ? আমি'জওয়াব দিলাম, না জানি না। তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা সেই বাহীরা 
পশুর কথা বলা হইয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহারা হজ্জে গমন করিত না| 

মুজাহিদ (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে এমন একপাল উটের কথা বলা হইয়াছে যাহা 
যবাহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইত না, উহার উপর আরোহণ করিত না এবং 
উহার দুগ্ধ পান করিত না। ইহাকে আল্লাহ্র দীনের কথা এবং.তাহার রচিত বিধান বলিয়া 


Contents 


। ৭২ তফসীরে ইব্ন কাছীর 


আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করা হইত । অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ কোনই অনুমতি দেন নাই 
এবং তাহার ইচ্ছা ও সম্মতিও ইহাতে ছিল না। 

অতএব উহারা যে আল্লাহ্র নামে এইরূপ মিথ্যা রটনা করিতেছে এবং ইহাই আল্লাহ্‌র 
বিধান বলিয়া প্রচার করিতেছে, এই মিথ্যার প্রতিফল অতিসত্বরই উহাদিগকে প্রদান করা 
হইবে । ১98: পা আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক এই কথাই বুঝাইয়াছেন। 
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১৩৯. তাহারা আরও বলে যে, এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা রহিয়াছে উহা আমাদের 
পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য নিষিদ্ধ । তার গর্ভের বাচ্চা মৃত 
হইলে নারী পুরুষ সকলে সম অংশীদার হইবে । এইরূপ গর্হিত কথা বলার প্রতিফল তিনি 
অতিসত্বরই উহাদিগকে প্রদান করিবেন । আল্লাহ্‌ মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ 

তাফসীর : উল্লেখিত . CET LIE ১৩০ ৯১৮৫ 5 95 আয়াতাংশ প্রসঙ্গে 
আবু ইসহাক সুবাঈ রে) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : এখানে 
পশুর দুগ্ধের কথা বলা হইয়াছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন : উহা দ্বারা পশুর দুগ্ধের কথা বুঝান 
হইয়াছে । এই দুগ্ধ তাহাদের নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করিত এবং পূরুষদিগকে পান করাইত। 
জন্য ইহা আহার করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। পাঠী বাচ্চা হইলে যবাহ্‌ করিত না, ছাড়িয়া 
দিত। বাচ্চা মৃত হইলে উহার আহারের বেলায় নারীগণকেও শামিল করিত । আল্লাহ্‌ তাআলা 
উহাদিগকে এইসব গর্হিত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

কাতাদা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইবৃন আসলাম (র)ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ রে) বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে 
সাইবা ও বাহীরা পশুর কথা বলা হইয়াছে! 

. ০48০১ ০4১৯০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবূ আলিয়া, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন: 
উহারা যাহা কিছু বর্ণনা করিতেছে উহা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত 
আয়াতে উহাদের স্বকপোলকন্পিত কথাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন : 

Aa 6 13420৮0০৩9০ Gh CSE NGS US LEY, 
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অর্থাৎ তোমাদের যবান হইতে মিথ্যা কথা বর্ণনা করা হয় যে, ইহা হালাল ও ইহা হারাম! 

আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে তোমরা এইরূপ বলিও না । যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা 
রচনা করে তাহারা কস্মিনকালেও সফলকাম হইতে পারিবে না (১৬ : ১১৬) । 
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"7০ 45> «০ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, তি তিনি তীহার কাজে ও কথায়, নীতি ও আদর্শে 
মহা প্রজ্ঞাময় এবং তীহার বান্দাগণের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সকল কাজ সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল। ইহার প্রতিদান তিনি পুরাপুরিই প্রদান করিবেন । উহাতে বিন্দুমাত্র কমবেশি 
করিবেন না। 
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১৪০. যাহারা নিবুঁদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজদের সন্তানদেরকে হত্যা করিয়াছে 
এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনার জন্য আল্লাহ্র দেওয়া রিষিককে হারাম করিয়াছে, 
তাহারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং এমনকি তাহারা কখনও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।. 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন, যাহারা অজ্ঞানতাবশত ও নির্বদ্ধিতার দরুন নিজেদের 
সন্তানদের হত্যা করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিয়া 
নিষিদ্ধ করিয়াছে, তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং নিজেদের 

ংস ডাকিয়া আনিয়াছে। উহাদের ইহকালের ক্ষতি হইল, উহারা নিজ সন্তান হত্যা করিয়া 
সন্তান হারাইয়াছে, ভাবী উপার্জনকারী হারাইয়া পরিণামে অভাবপ্রস্ত হইয়াছে । আর নিজেদের 
পরিকল্পিত বিধান মানিয়া ফলদায়ক ও লাভজনক বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । তেমনি পরকালের 
ক্ষতি হইল যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করার দরুন উহাদের পরকালে ভীষণ লাঞ্কনা ও 
মহা শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে । পরকালে উহাদের স্থান হইবে বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক 
জাহান্নাম । আল্লাহ পাক উহাদের দুর্দশা প্রসংগে অন্যত্র বলেন : 


"৮৫৮২৮ Ea 20:০5, ১১৯০৪ J CSI এ) ০০3৮8 5১8০1 
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“যাহারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা কখনও সফলকাম হইবে না। ইহকালের 
ক্ষণিকের সম্পদ কয়েক দিন ভোগ করিবে । তারপর উহাদিগকে আমার নিকটই ফিরিয়া 
আসিতে হইবে । অতঃপর আমি উহাদিগকে কুফরী করার দরুন কঠোর শাস্তি উপভোগ 
করাইব” (১০ : ৬৯-৭০)। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবু বাশার, আবু আওয়ানা, 
বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : তোমরা প্রাচীন আরবের 
পরবর্তী আয়াতসমূহ অধ্যয়ন কর। 

এই হাদীসটি ইমাম বুখারীও এককভাবে তাহার কিতাবে “কুরায়েশগণের মর্যাদা অধ্যায়ে 
বর্ণনা করেন। তিনি আইয়াশ হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ বাশার, আবূ আওয়ানা মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ফযল আরিম ও আবু নু'মানের সনদে ইহা বর্ণনা করেন । আবু নূমান (র) আইয়াশ (রা)-এর 
সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।- 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-___ ১০ 
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১৪১. আর তিনিই লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষসহ 
বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য-শস্যও সৃষ্টি করিয়াছেন । আর যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করিয়াছেন । 
ইহারা পরম্পর সদৃশ ও বৈসদৃশ বিশিষ্ট বটে। উহা ফলবান হইলে উহার ফল ভক্ষণ 
করিবে । আর ফসল উঠাইবার দিন উহার প্রাপ্য আদায় করিবে এবং অপচয় করিবে না। 
কেননা আল্লাহ্‌ অপচয়কারিগণকে পসন্দ করেন না। 

১৪২. গবাদি পশুর মধ্যে কতক রহিয়াছে ভারবাহী এবং কতক ক্ষুদ্রকায় । তোমাদিগকে 
আল্লাহ্‌ যাহা জীবিকারূপে দিয়াছেন তাহা আহার কর। আর শয়তানের পতাংক অনুসরণ 
করিও না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক তাহার সৃষ্টিতত্্ বর্ণনা প্রসংগে বলিতেছেন যে, তিনিই লতাপাতা, 
বাগ-বাগিচা, ফল-ফলাদি, খেত-খামার, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা । যেসব ফল-ফলাদি ও পশু 
মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারাধীন রহিয়াছে এবং যে সম্পর্কে তাহারা নানাবিধ গর্হিত মতামত 
পোষণ করিয়া ইচ্ছামত কতক হালাল ও কতককে হারাম নিরূপণ করে, উহা সবই আল্লাহ্র 
সৃষ্ট বস্তু। তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 

০১১১০ রি ৩৩১০০ ০2 21315 ৯9 অর্থাৎ তিনিই লতাপাতা বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচা 
সৃষ্টি করিয়াছেন। 

০১১০৭ শব্দের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, ইহা দ্বারা সেইসব গাছকে বুঝান হইয়াছে যাহা লতার ন্যায় মাটির উপর দীর্ঘকায় 
হইয়া ছাইয়া যায়। 

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় : যাহা মানুষের বাড়িতে হয় উহা হইল ১৮, আর 222 
০১০০ বলা হয় সেইসব গাছপালাকে যাহা বনজঙ্গল ও পাহাড়ে জন্মে। 

আতা খুরাসানী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : স্বাভাবিকভাবে যাহা 
বাড়ীতে জন্মে উহাকে ০: বলা হয় আর যাহা স্বাভাবিকভাবে জন্মায় না বরং উহার 
পিছনে মানুষের প্রচেষ্টা থাকে উহাকে ০:3০ 7১2 বলা হয়। সুদ্দীও এইরূপ বলিয়াছেন । 
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ইব্‌ন জুরাইজ ৫/৮১ ও ০:১৮. ০৮6 শব্দদ্বয়ের মর্মার্থে বলিয়াছেন : যাহা বাহ্যিক 
আকার ও প্রকারে সাদৃশ্য বিশিষ্ট উহাকে ৫:05: বলা হইয়াছে। আর যাহা স্বাদে ভিন্ন উহাকে 
৫: বলা হইয়াছে। 

৮০ 2৮১ ১৯ 04 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইবৃন কা'ব বলিয়াছেন : ইহার অর্থ 
হইল গাছগুলি ফলবান হইলে উহার ফল কাঁচা পাকা ছোট বড় সবগুলিই ইচ্ছামত আহার কর । 

১১০৮ ry aio ঠি :[, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : কতক লোকের 
মতে এখানে ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে । তিনি বলেন : আনাস ইব্‌ন মালিক 
হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়ামীদ ইব্‌ন দিরহাম, আবদুস সামাদ ও উমর আমার নিকট বর্ণনা করেন 
যে, আনাস ইবৃন মালিক বলেন : উল্লেখিত আয়াতে ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে । 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন উল্লেখিত আয়াতাংশে 
ফসল পরিমাপ করিয়া ও উহার সংখ্যা জ্ঞাত হইয়া ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। 
সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

আওফী (রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : এক 
লোকের একটি শস্যক্ষেত ছিল। সে শস্য তুলিবার দিন উহা হইতে কোন কিছুই প্রদানের জন্য 
রাখে নাই। এই সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা ১১০5 ১+ 45 (1 আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ 
পরিমাপ ও সংখ্যা জ্ঞাত হইবার দিন দরিদ্রগণকে এক-দশমাংশ প্রদান করিতে হইবে । আর 
ছড়া হইতে যাহা স্বতস্ফুর্তভাবে ঝরিয়া পড়ে উহাও হইবে মিসকীনদের প্রাপ্য। 

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) নির্দেশ দিয়াছেন, 
যাহাদের খেজুর দশ আওসাকের অধিক হইবে তাহারা প্রত্যেকেই একটি খেজুর ছড়া মিসকীনদের 
Mis oH UL ARAN AA BLU Se 

তাউস, আবূ শা‘ছা, কাতাদা, হাসান, যাহ্হাক ও ইব্‌ন জুরাইজ প্রমুখের মতে উল্লেখিত 

এ a RR 

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন : উক্ত আয়াতাংশ তরি-তরকারী, ফল-ফলাদি ও শস্যের 
সাদকা প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। যায়েদ ইবন আসলামও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
অন্য একদল বলিয়াছেন : এই আয়াতাংশে ফরয যাকাত ব্যতীত অন্য হকের কথা বলা 
হইয়াছে । 

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফি’, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন ও আসআছ রে) আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন : তাহারা ফরয যাকাত ব্যতীতই বিভিন্ন বস্তু দান করিত। ইব্‌ন 
মারদুবিয়া এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন! 

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আতা ইব্‌ন আবু বিবাহ হইতে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা 
করিয়াছেন : ফসল তোলার দিন যেসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় তাহাদিগকে উহা হইতে 
সম্ভাব্য পরিমাণে দান করা । ইহা ফসলের যাকাত নয় । 

মুজাহিদ এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : ফসল তোলার দিন তোমার নিকট কোন 
মিসকীন উপস্থিত হইলে উহা হইতে তাহাকে কিছু উঠাইয়া দাও। মুজাহিদ রে) হইতে 
পর্যায়ক্রমে ইবন আবু নাজীহ, ইব্‌ন উআইনা ও আবদুর রাষ্যাক (র) বর্ণনা করেন : ফসল 
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তোলা ও কাটার সময় মুষ্টি ভরিয়া দরিদ্রগণকে কিছু দেওয়াই হইতেছে এই আয়াতাং 
বক্তব্য । তেমনি যাহা কিছু ঝরিয়া পড়িবে উহা হইবে দরিদ্রগণের হক। 

ইবরাহীম নাখঈ হইতে ছাওরী (র) ও হাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন : ফসল তোলার দিন 
মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া দিতে হইবে। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে সালিম, শুরায়িক ও ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন : 
এই নির্দেশ যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল ৷ মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া এবং জীব-জানোয়ারকে 
একধামা পরিমাণ দেওয়া হইত। 

এই আয়াংশ প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ (রা) হইতে মারফু সূত্রে যথাক্রমে সাঈদ, আবুল হাইছাম 
ও দার্বাজ বর্ণনা করেন : উক্ত আয়াতাংশে ছড়া হইতে যাহা ঝরিয়া পড়ে, উহা দরিদ্রগণকে 
প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসটিও ইবৃন মারদুবিয়া উদ্ধৃত করেন। 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে একদল বলেন : ইহা করা প্রথম দিকে ওয়াজিব ছিল । 
পরবর্তীকালে ওশর ও অর্ধ-ওশরের বিধান দ্বারা এই নির্দেশকে বাতিল করা হইয়াছে । এই 
আতিয়া, আওরী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন । 

আমার গ্রন্থকার) মতে এই আয়াতাংশের নির্দেশ বাতিল হওয়া সম্পর্কিত মতটি প্রশ্ন 
সাপেক্ষ । কেননা এই বিষয়টি মূলত ওয়াজিবই ছিল। অতঃপর সবিস্তার আলোচনা করিয়া কি 
হারে প্রদান করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । এই যাকাতের বিধান দ্বিতীয় হিজরী সনে 
ফরয করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন । যাহারা ফসল কাটিয়া নিয়া 
যায়, অথচ দীন দুঃখীদিগকে উহা হইতে সাদকা প্রদান করে না, এই আয়াতে তাহাদের বর্ণনা 
দিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। যেমন সূরা নূন-এ বাগিচার মালিকদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
এ এয 
১৬০ ৮০-০৬ le SES EY ১০০ Ura | ১1 
০০১০০ তি > ১০ | তি 5 LES, ১৮4৫ ০০০৩, ১৮৩৩ 
| ৩৮১৩ ১৮০৮০ [রি পি 3054 ১ 0502 ৮৯১ কি 
১১০০০ এ ৪018253৩৮০৮ ১৭ ৮১০০০ [9 ৬) এ 
| এ 01৮3, SE a sl ee 205, এ ৫ 0 ৩১০০৮ UG, 
দি ola WS ১৮৪ ০৬] Cl 3 os 1... SED As. ১১৪৬ cS 


০1205 ঠা ৯৭ 

“উহারা যখন শপথ করিল যে, ভোর হইলেই ক্ষেতের ফসল কাটিয়া আনিবে কিন্তু উহারা 
ইনশাআল্লাহ্‌ বলিল না। অতঃপর রাত্রিকালে সেই ক্ষেতের উপর দিয়া ঝঞ্জা-বায়ু প্রবাহিত 
হইয়া সমস্ত ক্ষেত পয়মাল করিয়া দিল। উহারা ভোর পর্যন্ত দ্দ্রায়ই ছিল। ভোর বেলা ন্দ্রা 
হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, তোমাদের যখন ফসল কাটিতেই হইবে, চলো আমরা ক্ষেতে 
যাই। সুতরাং উহারা চলিতে লাগিল এবং মৃদু স্বরে বলিল দেখ সাবধান ! আজ যেন তোমাদের 
নিকট গরীব মিসকীনগণ জমাইতে না পারে। সুতরাং উহারা অতি প্রত্যুষেই ক্ষেতে গিয়া 
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পৌছিল। ক্ষেতের অবস্থা দেখিয়া উহারা বলিতে লাগিল, আমরা পথ ভূলিয়া অন্যের ক্ষেতে 
আসি নাই তো ! অতঃপর বলিল, ক্ষেত আমাদেরই, কিন্তু ফসল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত 
করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যম বয়সের এক সৎলোক বলিল : আমি কি তোমাদিগকে 
বলিয়াছিলাম না, তোমরা আল্লাহ্র গুণগান কর না কেন ? অতঃপর উহারা বলিতে লাগিল : হে 
আমাদের প্রতিপাক! এই ব্যাপারে আমাদের পক্ষ হইতে অন্যায় করা হইয়াছে, আমরা জালিম ৷ 
অতঃপর একে অপরকে দোষারোপ ও ভংসনা করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল __আফসোস! 
আমরা আল্লাহ্র সাথে বেঈমানী করিয়াছি বিদ্রোহী হইয়াছি। হয়ত আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহার 
চাইতে উত্তম ক্ষেত আমাদিগকে দান করিবেন । আমরা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। 
পার্থিব শাস্তি এইরূপে হইয়া থাকে । পরকালের শাস্তি ইহার তুলনায় বিরাট ও কঠিন-_যদি 
তোমরা অবগত হইতে” (৬৮ : ১৭-৩৩)। 

১১৮১] সি এ 2৯১৮5 ৭ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : তোমরা দান-দক্ষিণার 
বেলায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, অপচয় করিও না। কেননা, আল্লাহ্‌ অপচয়কারিগণকে পসন্দ 
করেন না। একদল বলেন : এই আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে, দান-দক্ষিণার বেলায় অপচয় 
করিও না এবং সাধারণ ও সর্বজন গ্রাহ্য পন্থায় তোমরা দান কর। 

আবুল আলিয়া বলেন : উহারা ফসল তোলার দিন এতবেশি পরিমাণে দান করিত যে, উহা 
অপচয়ের পর্যায়ে পৌছাইত । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। 

ইব্‌ন জুরাইজ বলেন : এই আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন সাম্মাসকে কেন্দ্র করিয়া 
অবতীর্ণ হইয়াছে । সে স্বীয় বাগানের খেজুর পাড়িয়া ঘোষণা দিল যে, আমার নিকট যাহারা 
আসিবে তাহাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিব না, সকলকেই খাইতে দিব। ফুলে তাহার নিকট 
এত লোক আসিল যে, উহাদিগকে দেয়ার পর খেজুর আদৌ অবশিষ্ট রহিল না। এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়াই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে । ইব্‌ন জারীরও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতাংশে প্রত্যেকটি বস্তুর 
বেলায়ই অপচয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। 

আয়আশ ইব্‌ন মুআবিয়া বলেন : যাহা দ্বারা আল্লাহ্র নির্দেশ ও হুকুমকে লঙ্ঘন করা হয় 
উহাই অপচয় । 

সুদ্দী এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা ধন-সম্পদ এমনভাবে দান করিও না যে, 
উহা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তোমরা বসিয়া পড় ও দরিদ্রিতার অভিশাপে নিম্পেষিত হও । 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও মুহাম্মদ ইবৃন কা'ব বলিয়াছেন : 
তোমরা দান খায়রাত হইতে বিরত থাকিয়া তোমাদের প্রতিপালকের নাফরমযানীতে লিপ্ত হইও 
না! 

পরল 3০০৮ সি ইহাই সঠিক ও বিশুদ্ধ 
কথা! আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। যেমন আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন : 
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“গাছগুলি ফলবান হইলে উহার ফল খাও এবং ফসল তোলার দিন গরীবদিগের হক দিয়া 
দাও এবং অপচয় করিও না।” এখানে হয়ত খাওয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু করিতে নিষেধ করা 
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হইয়াছে, অর্থাৎ খাওয়ার ব্যাপারে তোমরা অপচয় করিও না। কারণ তাহাতে দেহ ও মস্তিষ্ক 
উভয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 

(১, 45 (৮১1 [5 অর্থাৎ পানাহার কর, অপচয় করিও না। 

বুখারী শরীফে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়েছে : 91, ১১ ০০1৯19152৮5) 1915 
21. ৮৮9 (অপচয় না করিয়া মধ্যম পন্থায় পানাহার কর ও পরিধান কর। অহংকার ও 
দাপ্তিকতা প্রকাশ করিও না৷) 

(8 চি 7৩৭! ০ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পশুর 
মধ্যে কতিপয় রহিয়াছে ভারবাহী এবং কতিপয় হইল ক্ষুদ্রকায় । ভারবাহী ও ক্ষুদ্রকায় পশুর 
আলোচনায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

একদল বলেন : উক্ত আয়াতে ভারবাহী পশু দ্বারা সেই সব উটকে বুঝান হইয়াছে যাহা 
পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছাওরী আবদুল্লাহ্‌ হইতে বর্ণনা করেন : যে সব উট পরিবহনের 
কাজে ব্যবহৃত হয় তাহাই আয়াতাংশে ভারবাহী পশু বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
ছোট উটগুলিকে ক্ষুদ্রকায় পশু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই হাদীসটি হাকাম বর্ণনা 
করিয়া উহার সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন । 

ইব্‌ন আব্বাস (রো) বলিয়াছেন : উক্ত আয়াতাংশে বড় উটগুলিকে ভারবাহী এবং ছোট 
উটগুলিকে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে । মুজাহিদের অভিমতও এইরূপ । 

আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন : উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধাসহ প্রত্যেকটি ভারবাহী পশুকেই উক্ত আয়াতে, ৮ বলা 
হইয়াছে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা ছাগল বকরীর কথা বুঝান হইয়াছে । ইব্‌ন জারীর এই 
অভিমতটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, ছাগল বকরীকে (৫, বলিবার কারণ হইল যে, উহা প্রায় 
ভূমির সাথে মিশিয়া চলে । 

রাবী ইব্‌ন আনাস, হাসান, ইসহাক, কাতাদা (র) প্রমুখ বলিয়াছেন যে, উট ও গরু হইল 
ভারবাহী পশু এবং ছাগল, ভেড়া হইল ক্ষুদ্রকায় পশু । ইহাই উক্ত আয়াতের বক্তব্য । 

সুদ্দী বলিয়াছেন : উক্ত আয়াতে ভারবাহী পশু উটকে বলা হইয়াছে। তবে ক্ষুদ্রকায় পশু 
দ্বারা দুই শ্রেণীর পশুকে বুঝান হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী উটের ছোট বাচ্চা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইল 
ছাগল ও ভেড়া । উহার গোশত খাওয়া হয় ও পশম দ্বারা পোশাক বানানো হয়, উহাতে কিছু 
বহন করা হয়না । 

আবদুর রহান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম তাহার তাফসীরে বলেন : এখানে ভারবাহী পশু 
দ্বারা যাত্রবাহী সওয়ারী পশুর কথা বলা হইয়াছে । আর ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা সেই সব পশুর কথা 
বুঝান হইয়াছে যাহার গোশৃত ও দুগ্ধ পানাহার করা হয়। যেমন ছাগল বকরী পরিবহনের কাজে 
ব্যবহার হয় না; বরং উহার গোশত আহার করা হয় এবং উহার পশম দ্বারা কম্বল ও চাদর 
তৈয়ার করা হয় । ইহাই সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা । আল-কুরআনের অন্যান্য আয়াত হইতেও এই 
অভিমত সত্যায়িত হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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“তোমরা কি দেখ না যে, আমি উহাদের জন্য স্বহস্তে পশু সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহারা 
উহার মালিক হইয়া যায় । আর উহাদের জন্য উহা অনুগত করিয়াছি। সুতরাং উহার কতকের 
উপর উহারা চড়িয়া বেড়ায় এবং কতককে আহার করে” (৩৬ : ৭১)। 

আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : 


WL ০০৬ (07১১ ০০০১ ০০ ৩০০৮ Ss LS ~ 2 SL Ed ESN ST 
- ০৪১০৬] 
এই পশুগুলির মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে । উহার উদরের গোবর ও রক্ত হইতে আমি 


নির্ভেজাল দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া তোমাদিগকে পান করাই । পানকারীদের জন্যে উহা নির্ভেজাল ও 
তৃপ্তিকর (১৬ : ৬৬)। 
> ও CESS উড ৬০০০ ৩০০ 9৭ ৩৫ 
উহার পশম দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছদ তৈয়ার হয় এবং আরও বহু কাজে উহা ব্যবহৃত হয়। 
(১৬ : ৮০) 
আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : 


৪ গাল সদ রত ৩১৬১৯ 


97 ou 


চিন 

“তোমাদের আরোহণের জন্য এবং আহারের জন্য আল্লাহ্‌ বহু পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আর 

উহা তোমরা খাইয়া থাক। তোমরা উহার উপর মালামাল বহন করিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া 

উদ্দেশ্য হাসিল কর। তেমনি নৌকায়ও বহন করা হয়। আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট কতই না 

নিদর্শন উপস্থাপন করিতেছেন । তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে ?” (৪০ : 
৭৯-৮১) | 


তি 26, ০ 13 of 5. Ione 


«et ৪০০ কত ০ oli ০19০ [92 9 0185) ৩০ (৫ 

আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফল-ফলাদি, শস্য ফসল, জীব-জ্তু 
সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তোমাদের জীবিকা করিয়া দিয়াছেন। 
অতএব তোমরা উহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মাফিক পানাহার কর । আল্লাহ্‌র নীতি নির্দেশ পরিহার 
করিয়া শয়তানের নীতি নির্দেশ অনুসরণ করিও না। যেমন মুশরিকগণ শয়তানের নিয়ম নির্দেশ 
মানিয়া আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবিকাকে নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছে। অর্থাৎ উহারা ফল-ফলাদি, 
শস্য, জীব-জস্তু ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনার মাধ্যমে মনগড়া নিয়ম-নীতি 
সৃষ্টি করিয়া নিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ শয়তানী কাজ ও শয়তানের পরামর্শ । সুতরাং তোমরা 
শয়তানের অনুসরণ করিও না, তাহার নির্দেশ মানিও না। কেননা সে তোমাদের পরম শক্র ও 
প্রকাশ্য দুশমন । যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্যান্য আয়াতে বলেন : 
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৮০ তফসীরে ইব্ন কাছীর 


“শয়তান নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । তোমরাও উহার সাথে চরম শক্রতা পোষণ 
কর। সে তাহার দলবল ডাকিয়া একযোগে GALL বা dhl রান রা 
হইয়া যাও” (৩৫ : ৬)। 

অন্যত্ৰ আল্লাহ্‌ বলেন : 

৪7০০ ৮৩ 9৪ 0 0০49 EA USF 0৬] YC 
রাত 
“ হে আদম সন্তানগণ ! তোমাদিগকে যেন শয়তান বিপদে নিপতিত করিতে না পারে। 
যেমন সে তোমাদের আদি পিতামাতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছে এবং তাহাদের 
পোশাক অপসারিত করিয়াছে যেন তাহাদিগকে আবরণমুক্ত অবস্থায় দেখা যায়” (8 : ২৭)। 
অন্যত্র তিনি বলেন: | 
+N lll ০৪ ১০৩ পি ps ১ ১০ 251 45959 499০1 
“তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শয়তান এবং তাহার সন্তানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করিবে ? সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ৷ জালিমদের জন্য উহা খুবই খারাপ ও অশুভ প্রতিদান” 
(১৮ : ৫০)। 
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১৪৩. এই পশুপাখি আট প্রকার । মেষ হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি । হে 
নবী! জিজ্ঞাসা কর, নর দুইটি কিংবা মাদি দুইটি কি তিনি হারাম করিয়াছেন ? অথবা 
দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা কি তিনি হারাম করিয়াছেন ? যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় 
তবে যুক্তি-জ্ঞানসহ্‌ আমাকে জানাও ৷ 

১৪৪. আর উট হইতে দুইটি এবং গরু হইতে দুইটি । হে নবী! জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি 
নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি কি হারাম করিয়াছেন ? অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে, 
তাহা কি হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ্‌ যখন এই নির্দেশ জারি করেন তখন কি তোমরা 
উপস্থিত ছিলে ? সুতরাং যে লোক অজ্ঞানতাবশত মানুষকে পথভ্রষ্ট করিবার উদ্দেশ্য 
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আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে বড় জালিম কে হইতে পারে ? আল্লাহ্‌ 
সীমালংঘনকারী জাতিকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজের জাহিলিয়াত 
ও বর্বরতার কিয়দাংশের বর্ণনা দিয়াছেন। তৎকালে আরবগণ নিজেদের জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু 
হারাম করিয়া নিয়াছিল, উহাদিগকে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি শ্রেণীতে বন্টন 
করিয়াছিল। ফসল, শস্য ও ফল-ফলাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মনগড়া সমাজিক কুপ্রথা রচনা 
করিয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা দিয়াছেন, লতা জাতীয় ও বৃক্ষ জাতীয়, এক 
কথায় সর্বপ্রকার উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা আমি | আর ভারবাহী ও ক্ষুদ্রকায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর 
সৃষ্টাও আমি । অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক জীব-জন্তুর শ্রেণী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ছাগল, ভেড়া, 
উট, বকরী, গরু ইত্যাদি জীব-জন্তুর সৃষ্টিকর্তাও আমি । উহাদিগকে আমি সাদা কাল বিভিন্ন 
রঙের সৃষ্টি করিয়াছি। যথা. সাদা বকরী ও কাল মেষ । আবার সেইগুলিকে নর ও মাদি শ্রেণী 
করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহার কোন শ্রেণীকে যেমন হারাম করেন নাই, তেমনি 
উহার বংশকেও হারাম করেন নাই। বরং উহার প্রত্যেকটিই আদম সন্তানের জন্য সৃষ্টি করা 
হইয়াছে । তাহাদিগের আহার, বিহার, সওয়ার, পরিবহন, দুগ্ধ পান ইত্যাদি উপকারজনিত 
কাজের জন্যই ইহার সৃষ্টি । যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 29) 45030591 ৩2 80 27, 

“আমি আট প্রকার জীব-জন্তু তোমাদের জন্য অবতীর্ণ (সৃষ্টি) করিয়াছি” €৩৯ : ৬)। 

উল্লেখিত আয়াতে ০:৩1 ৮ ৮ ৩০:5 ৮1 (অথবা উহার গর্ভে যাহা আছে উহা) 
আয়াতাংশটি দ্বারা নিম্নলিখিত আয়াত হিতকর এবং কাফিরদের মনগড়া নীতির প্রতিবাদ জানান 
হইয়াছে। কাফিরগণের মনগড়া বিবরণে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 

2) Ee GT LIE এ ৯৯০৮৫ ১০ 

“এই সব পশুর গর্ভে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা একমাত্র আমাদের পুরুষগণের জন্য এবং 
' আমাদের স্ত্রীগণের জন্য উহা নিষিদ্ধ” (৬ : ১৩৯)। 

আর উল্লেখিত ১০ 5 ১! le ০৮:১ আয়াতাংশের তাত্পর্য হইল তোমাদের ধারণা 
মতে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি পশু আহার করা যে হারাম তাহা তোমরা কোথায় 
পাইলে ? আল্লাহ্‌ কোনদিন কোথাও ইহা হারাম করেন নাই। যদি আল্লাহ্‌ করিয়া থাকেন তো 
দলীল পেশ করিয়া নিশ্চিতরূপে আমাকে অবহিত কর। 

উপরোক্ত ০ ১৯০ ০১ 9231 95০1 ০02) 250 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আওফী 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এই পশুগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 

অতএব উল্লেখিত 5,5 ৩০৪৭০ ale এও এমি ৮1৫০৮ ০০৪22 ০৩ 
. ১১৪০ 3 011 আয়াতাংশের মোদ্দা কথা হইল এই : হে নবী ! আপনি জিজ্ঞাসা করুন 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি হারাম করিয়াছেন অথবা উহার গর্ভে 
যাহা আছে তাহা হারাম করিয়াছেন ? অর্থাৎ গর্ভে যে নর অথবা মাদি বাচ্চা রহিয়াছে উহাও কি 
আল্লাহ্‌ হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ্‌ কোনটিকেই হারাম করেন নাই। সুতরাং তোমরা কেন 
কতককে হারাম এবং কতককে হালাল বলিতেছ ? তোমাদের দাবীর অনুকূলে নিশ্চিত কোন 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ১১ 
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দলীল প্রমাণ থাকিলে.আমাকে জানাও । তোমরা কিছুই পারিবে না। সুতরাং উহার প্রত্যেকটিই 
হালাল । | 

11০০০84০০০০, Gl ০১ 2, 1 আয়াতাংশের সার কথা হইল : এখানে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বলিয়া ভ্সনা করিতেছেন যে, তোমরা নিত্যনৃতন মনগড়া কথা রচনা 
করিতেছ এবং ইহা হারাম ইহা হালাল ইত্যাদি অহেতুক কথা বলিয়া উহা আল্লাহ্‌র নামে 
চালাইয়া দিতেছ। ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ ।. নিজদিগের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্র নামে 
চালাইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করা মারাত্মক পাপের কাজ। তাই আল্লাহ্‌ প্রশ্ন করেন, এই হুকুম 
যখন দেওয়া হইয়াছে, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? এ কথার অর্থ হইল আল্লাহ্‌ যখন 
মিহির কক দেগ কা রা এক মাজ হল হা রে গা 
না। 

আর Ld ৬১: ৭2010 আতা যাহারা মানুষকে বিভ্রান্ত 
করিবার জন্য আল্লাহ্র নামে এইভাবে জঘন্য মিথ্যা রচনা করে; তাহাদের চাইতে বড় অত্যাচারী 
ও জালিম এই ধরাধামে কেহই থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌ এহেন জালিম সম্প্রদায়কে কখনোই 
সৎপথে পরিচালিত করেন না। কতকে এই .আয়াতাংশের মর্মানুসারে আমর ইব্‌ন লুহাই 
কুসয়ার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সে-ই সর্বপ্রথম নবীদের আনীত ধর্মে বিকৃতি সৃষ্টি 
করিয়াছিল এবং*সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম ইত্যাদি পশু হারাম হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল । 
ইহা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত । 


রা 44240) G! GG Ss ৩515৫) 
2 6০১৩ ৫8৬৫ ডিবি IH Dl 
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১৪৫. হে নবী ! মি জনা RUE 
তাহাতে মানুষের আহার্য কোন বস্তুর নিষিদ্ধতা আমি পাই নাই, মৃতদেহ, প্রবহমান রক্ত ও 
শৃকরের মাংস ব্যতীত । কারণ এইসব অপবিত্র ও পঙ্কিল। অথবা যাহা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্যের নামে যবাহ্‌ করা হইয়াছে উহাও অবৈধ । তবে .কেহ্‌ বিদ্রোহী না হইয়া ও সীমালংঘন 
সি 
মহা ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু । 

তাফসীর : ৮ ০৬ ০০ ০০ ভা পেঠ ০০০১ ১21 ১ উল্লেখিত আয়াতের 
তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দা এবং রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এইসব 
লোকেরা আল্লাহ্‌ প্রদর্ত জীবিকাকে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া হারাম বলিয়া মানুষকে 
রা কি ক রা দি বা রা কবে যা E 
প্রত্যাদেশ পাঠান হইয়াছে তাহাতে মানুষের আহার্য কোনবস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছুই পাই 
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নাই। আর কতক ব্যাখ্যাকারের মতে ইহার অর্থ হইল তোমরা যাহা হারাম করিয়াছ, সেই 
বস্তুগুলি হারাম বলিয়া প্রত্যাদেশে আমি কিছুই পাই নাই । আর কতক লোকের মতে ইহার অর্থ 
হইল এইগুলি ব্যতীত আমার নিকট কোন পশু হারাম নহে। 

এই আয়াতাংশের মর্ম ও তাৎপর্য পরবর্তী সূরা মায়িদায় অবতীর্ণ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট দ্বার 
রহিত হইয়াছে । কতক ব্যাখ্যাকার এই আয়াত মনসুখ অর্থাৎ ইহার নির্দেশ ও হুকুম রহিত 
হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তীকালের (মুতাআখৃখেরীন) অধিকাংশ 
. ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই আয়াত রহিত হয় নাই। কারণ এই আয়াত বিশেষ কারণে স্বাভাবিক 
বৈধ বস্তুর বৈধতা রহিত করে। . 

উল্লেখিত আয়াতের (০১... ৮০১ শব্দের আলোচনায় ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আওফী 
(র) বর্ণনা করেন : ইহার অর্থ হইল প্রবাহিত হওয়া রক্ত । ইকরামা (র) বলিয়াছেন : এই 
আয়াত সমুপস্থিত না থাকিলে মানুষ ইয়াহুদীগণের ন্যায় শিরা-উপশিরায় প্রবহমান রক্তকেও 
হারাম মনে করিত । 

ইমরান ইব্ন জারীর হইতে হাম্মাদ বর্ণনা করেন : আমি আমাদের পিতাকে জমাট রক্ত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম । প্রশ্ন করিলাম, যে যবাহৃকৃত জন্তুর মাথা এবং গলদেশের রক্ত আর 
রান্না করার পাতিলে লাল বর্ণের যে রক্ত ভাসিয়া উঠে উহাও কি হারামের অন্তর্ভুক্ত । তিনি 
জওয়াব দিলেন, প্রবহমান রক্তকে হারাম করা হইয়াছে, মাংসের সাথে রক্ত থাকিলে তাহাতে 
কোন দোষ নাই । কাতাদা বলিয়াছেন, প্রবাহমান রক্ত আহার করা হারাম করা হইয়াছে। 
সুতরাং মাংসের সাথে যে রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহাতে কোন দোষ নাই । 

ইবৃন জারীর (র) ... ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) 
বন-জঙ্গলের পশুর গোশত রান্নার পাতিলে ভাসমান লালবর্ণের রক্ত সম্পর্কে কোন দোষ মনে 
করেন নাই এবং এই আয়াত তিনি পাঠ করিয়াছেন । হাদীসটি সহীহ্‌ ও গরীব । 

হুমায়দী বলেন : আমার নিকট সুফিয়ান আমর ইব্‌ন দীনার হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : আমি জাবির ইবৃন আবদুল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষ মনে করিতেছে যে, 
মহানবী (সা) খায়বরের যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন 
এই বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি উত্তর করিলেন, হাকাম ইব্‌ন আমর (রা) এইরূপ কথাই 
টার SEE UD LORS 

এবং ০ ০০৬ 445 ০০০০ ও ০251 5 এ এ আয়াত পাঠ করিয়া শুনান ! এই 
হাদীসটিকে ইমাম বুখারীও আলী ইব্‌ন আল মাদীনীর সূত্রে সুফিয়ান হইতে এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইব্‌ন জুরাইজের সূত্রে আমর ইব্‌ন দীনার হইতে ইমাম আবূ দাউদও এই হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন । 

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন ষে, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দুহাইম (র) বিভিন্ন রাবীর বর'তে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : প্রাক-ইসলামের বর্বর যুগের মানুষ কতক বস্তু আহার. 
করিত এবং কতক পরিহার করিয়া চলিত। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাহার নবীকে প্রেরণ করেন 
এবং তাহার কিতাব অবতীর্ণ করিয়া হালাল হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। সুতরাং যাহা 
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হালাল করা হইয়াছে উহাই হালাল এবং যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাই হারাম । আর যে 
সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয় নাই, বরং নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে উহা মার্জনীয়। অতঃপর 
তিনি /৮৬ ০ ০০০৮ এ 2১1 6 2 521 ৭৩১ আয়াতটি পাঠ করলেন। 

ইব্‌ন মারদুবিয়ার ভাষা এইরূপ । ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসকে মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ 
ইব্‌ন সাবীহর সূত্রে আবূ নাঈম হইতে এককভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । হাকিম (র) বলেন : এই 
হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ । ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি স্ব-স্ব কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন 
নাই। 
| ইমাম আহমদ রে) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইবৃন আববাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : সাওদা বিনতে যামআ (রা)-এর একটি বকরী মরিয়া গেলে তিনি 
মহানবী (সা)-এর নিকট বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার অমুক বকরীটি মরিয়া 
গিয়াছে। মহানবী (সা) বলিলেন : (4% ০5৯14১ অর্থাৎ উহার চামড়া কেন উঠাও নাই ? 
সাওদা (রা) বলিলেন : মৃত বকরীর চামড়া উঠাইব ? অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাকে 
বলিলেন, আমার নিকট প্রেরিত ওয়াহীর মধ্যে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের মাংস 
ব্যতীত আর কোন আহার্য বস্তু হারাম হওয়ার কথা পাই নাই । সুতরাং তোমরা মৃত জন্তুর মাংস 
আহার করিও না। উহার চামড়া পাকা করিয়া বিভিন্ন উপকারী কাজে ব্যবহার কর। অতঃপর 
' করিলেন। সেই মোশক তাহার নিকট অনেক দিন থাকিবার পর ফাটিয়া নষ্ট হইল। 

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ (র) প্রমুখও শা'বী রে)-এর সূত্রে সাওদা রো) 
হইতে ইহা বা এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট এক 
লোক ইদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। জওয়াবে তিনি 6 (০০ গা ০৮255 এরা এ 
£ ৮৫0৬ পাঠ করিয়া বলিলেন : এই আয়াতে উহা হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন নির্দেশ 
পাওয়া যায় না। তাহার নিকট এক বৃদ্ধ লোক বসা ছিল। সে বলিল যে, আমি আবু হুরায়রা 
(রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূল (সা)-এর কাছে ইদুর সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি 
_ উহাকে ০১৪. ১০ ০০ অর্থাৎ এক প্রকার খবীছ ও অপবিত্র জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
তখন ইব্‌ন উমর রো) বলিলেন : মহানবী (সা) এইরূপ বলিয়া থাকিলে তাহাই ঠিক। অর্থাৎ 
LEB 

চি ic SEP CE SESS HTN বতৰত জা 

টার 055 ভা লাততভাত ক লরাত বর ওল 
কোন ক্ষতি নাই। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা হইলেন মহাক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু । সূরা 
বাকারায় এই বিষয়ে যে, বিশদ আলোচনা ও সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট । 

মোদ্দাকথা হইল এই, আয়াতের বর্ণনাভংগী দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র 
বিধানের কোন তোয়ান্কা না করিয়া ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিমত নিজদিগের 'জন্য বিভিন্ন বস্তু ও 
জীব-জস্তু হালাল-হারাম করিয়া নিত, যেমন উহারা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুগুলিকে 
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সূরা আন'আম ৮৫ 


হারাম করিয়াছিল-_এই আয়াতে তাহাদের এহেন মনগড়া কাজ-কর্মেরই কঠোর প্রতিবাদ 
জানান হইয়াছে । উহা বলা হইয়াছে যে, মৃত জীব, প্রবহমান রক্ত, শুকরের মাংস ও আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহকৃত জন্তুর মাংস এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তু. ব্যতীত 
আল্লাহ্‌ কোন কিছুই হারাম করেন নাই ৷ আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন মূলত তাহাই হারাম। 
তিনি যে বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহা মার্জনীয়। সুতরাং তোমরা কিরূপে 
ধারণা করিলে যে, ইহা হারাম ? কোথায় ইহা হারাম করা হইয়াছে? আল্লাহ্‌ কখনই ইহা হারাম 
করেন নাই । সুতরাং এই নির্দেশ মাফিক বলা যায় যে, পরবর্তীকালে গৃহপালিত গাধা; জংলী 
জীব-জন্তু, দু'নখরযুক্ত পশুপাখি হারাম হওয়া সম্পর্কে যে নিষিদ্ধতা পাওয়া যায়; তাহা বহাল 
নাই। বরং বাতিল হইয়াছে । আলিমগণের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, এইসবের নিষিদ্ধতার 
৮৮৮1 বারারা নার 
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১৪৬. আমি ইয়াহ্দীদিগের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম । আর গরু 
ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম। কিন্তু উহাদের পৃষ্ঠের বা নাড়িভুড়ি 
ও অন্ত্রের কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত; উহাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর জন্যই এই 
শাস্তি দিয়াছিলাম । আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী । 

তাফসীর : উল্লেখিত ৮: ১4 ৮০০৮৮ [5১৬ 0:24 ০১ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা ইয়াহুদীদিগের প্রতি প্রত্যেকটি নখরযুক্ত পশু হারাম 
করিয়াছেন। এই আয়াতে নখরযুক্ত পশু দ্বারা সেই সব জীবজস্তুর ও EES 
হইয়াছে যাহাদের নখ বা পায়ের অঙ্গুলিসমূহ সংযুক্ত । যেমন উট, ঈগল (সী-মোরগ), রাজহ 
ও হাস। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নখরযুক্ত পশুর পরিচয়দানে আবু তালহা ইবৃন আব্বাসের উদ্ধৃতি 
দিয়া বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা উট, গাধা' ও ঈগল পাখিকে বুঝান হইয়াছে। 

মুজাহিদ ও সুদ্দীও একটি বর্ণনায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের বলিয়াছেন 
.যে, উহা এমন পশুপাখি যাহাদের নখ বা পায়ের অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত। তাহার আর এক 
বর্ণনায় এইরূপ পাওয়া যায় যে, ইহা দ্বারা নখ বা পায়ের অঙ্গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটি 
পশুপাখির কথা বুঝান হইয়াছে । যেমন মোরগ, মুরগী । | 

কাতাদা রো) এই আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসংগে বলিয়াছেন : উট, গাধা, ঈগলসহ পাখি ও 
মৎস্যকুলের মধ্যে কোন কোন জীবের কথা ০4৮ $; (নেখরযুক্ত পশু) শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। 
তাহার আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উক্ত শব্দ দ্বারা উট, গাধা, ঈগল কতক পাখি, হাসসহ 
পরস্পর সংযুক্ত আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রত্যেকটি বস্তু উহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। 
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৮৬ তফসীরে ইব্ন কাছীর 


ইব্‌ন জুরাইজ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ০ ১ 4 শব্দসমূহ দ্বারা উট ও উট 
পাখি, ইত্যাকার যে সব জন্তুর অঙ্গুলি পৃথক পৃথক সেইগুলিকে বুঝান হইয়াছে। আমি (ইব্‌ন 
জুরাইজ) এই বিষয়ের হাদীস বর্ণনাকারী, কাসিম ইবৃন আবূ বায্যার নিকট পৃথক পৃথক (৫: 
৬2) এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন : উহা দ্বারা সেইসব চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা 
হইয়াছে, যেই গুলির পায়ের নখ ও অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নহে। আমি তাহার 
নিকট সংযুক্ত নখের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জওয়াব দিলেন চতুষ্পদ উট ও হাসের নখ 
বা পাঞ্জা সংযুক্ত হয়। যে সব জন্তুর পাঞ্জা ও নখ সংযুক্ত নয়, ইয়াহুদীগণ ইহা আহার করে। 
আর চতুষ্পদ উটের পাঞ্জা, ঈগলের পাঞ্জা, হাসের ও চড়ই-এর পাঞ্জাও পরস্পর বিজড়িত হয়। 
এই ধরনের পাঞ্জা সংযুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু হইতে দূরে থাকে, আহার করে না। তাহারা জঙ্গলী 
গাধাও আহার করে না। 

আলোচ্য (৬০১৮ ৪4০ ৮৮ £1, 752 ০১ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, আমি 
উহাদিগের জন্য গরু ও ছাগলের চর্বিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি । এই আয়াত (০4০০১ (চর্বি) 
শব্দের বিশ্লেষণে সুদ্দী বলেন : ইহা দ্বারা পশুর নিতম্বে ও অস্থি স্থল আকারে যে তৈলাক্ত বস্তু 
থাকে উহাকে বুঝান হইয়াছে। ইয়াহুদীরা বলিত যে, হযরত ইয়াকুব (আ) উহা হারাম 
করিয়াছেন, যাহার দরুন আমরাও উহা হারাম মানিয়া থাকি। ইব্‌ন যায়েদ (রা)ও ইহার 
ব্যাখ্যায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন । 

কাতাদা বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা নাড়ীভুঁড়ি ও অস্ত্রের চর্বির কথা বলা হইয়াছে । এইরূপে 
হাড্ডি সংলগ্ন । 

উল্লেখিত, ১১৮৫৮ ০৮ 0 ৭। আয়াতাংশের আলোচনায় আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) 
বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : পৃষ্ঠের হাড়ের সাথে যে চর্বি সংযুক্ত থাকে এখানে 
তাহা বুঝান হইয়াছে। 

সুদ্দী ও আবূ সালিহ্‌ (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা নিতম্বের আলোচ্য চর্বির কথা বলা 
হইয়াছে। 

আলোচ্য ৬,1 5 শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : 
এখানে ৬।৯৮)| শব্দটি বহুবচন এবং , ১). , 7,১৮০. 2১৯ হইল ইহার একবচন। ইহা দ্বারা 
পেটের অভ্যন্তরীণ নাড়ীভুঁড়ি ও অন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, যাহা একত্রিত হইয়া উলট-পালট 
অবস্থায় আবর্তিত হইতে থাকে । উহাকে দুগ্ধনালী ও মলাশয় নামকরণ করা হয়। ইহার মধ্যেই 
থাকে পাকস্থলী । 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই শব্দের অর্থ দাড়ায়, গরু ও মেষের চর্বি তাহাদের জন্যে 
হারাম করিয়াছি, সেগুলোর পৃষ্ঠদেশ ও নাড়ীভুঁড়ির চর্বি ছাড়া । 

উল্লেখিত (০ 1 Eb ৩৫ ও ঝি ০৪১ পুত তি, rl ৩০ 
সম্পর্কে আবূ তালহা বলেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উল্লেখিত আয়াতাংশের ৩1১4 : 
শব্দ দ্বারা মলাশয়কে বুঝান হইয়াছে। 
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মুজাহিদ (র) বলেন : গুহ্যদ্বারকেই (|, 1! বলা হয়। এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, যাহৃহক, কাতাদা, আবূ মালিক ও সুদ্দী (র) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। 

আবদুর রহমান ইবৃন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র)সহ অনেকের মতে ৬1,41 সেই নাড়ীভুঁড়িকে 
বলা হয় যাহার মধ্যে অন্ত্রনালীসমূহের অবস্থান উহার অবস্থান হয় ঠিক মাধ্যখানে । উহাকে 
দুগ্ধনালীও বলে । আরবীতে উহাকেই বলা হয় ১০1] 

আলোচ্য "৯ ১151251 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল হাড়ের সাথে সংযুক্ত চর্বি যাহা 

ইব্‌ন জুরাইজ (রা) বলিয়াছেন যে, পশুর লেজের উদগম দেশের যে চর্বি নিতম্বের সাথে 
মিশ্রিত পাওয়া যায় উহা হালাল । এমনিভাবে পায়ের নালা, বক্ষ, মাথা, চক্ষু ইত্যাদিতে যে চর্বি 
রাকা বারা সার হর রিড ররর নানা বাবার রাগ বানু রর 
অনুরূপ অভিমত । 

আলোচ্য ০৯42৯ ৬১ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, উহাদের অবাধ্যতা ও 
নাফরমানীর কারণেই উহাদের প্রতি এই সংকীর্ণতা ও কঠোরতা । আল্লাহ্‌ বলেন, নিঃসন্দেহে 
আমিই উহা করিয়াছি এবং আমার নির্দেশের বিরোধিতা ও অবাধ্যতার প্রতিফলরূপেই উহাদিগের 
জন্য এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইল। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ 
করিয়াছেন, : 

LF এ] ৮০০০৮ এপ ০৫০৮ le ৩৬০ 9১৩১১] ০০43 

“সুতরাং ইয়াহদীদের জুলুমের কারণেই উহাদের জন্যে হালাল বস্তু হারামি করিয়া দিয়াছি। 
পরস্তু এই কারণে উহা করিয়াছি যে, তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষে প্রভৃত বাধা সৃষ্টি করিত” (8৪ : 
১৬০)। ূ 
০৮ 5১৮ ৬৮, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আমি উহাদিগকে প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ সত্যানুগ । প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপই অবিচার আমি করি নাই। 

ইব্‌ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ. ! 
আমি উহাদের প্রতি বিচিত্র বস্তু হারাম করা সম্পর্কে যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছি তাহাতে মিথ্যার 
বিন্দুমাত্র লেশ নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য ৷ যেমন ইয়াহুদীগণ ধারণা করে যে, এই বন্তুগুলি হযরত 
ইয়াকুব (আ) নিজের প্রতি হারাম করিয়া নিয়াছিলেন। মূলত তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ 
অলীক ও সত্যের পরিপন্থী। বস্তুত এই নিষেধাজ্ঞার কর্তা হইলাম আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌ এবং এ 
ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সত্যবাদী । 

ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : সামুরা (রা)-এর মদ্য বিক্রি করার কথা উমর (রা) জানিতে 
পারিয়া বলিলেন : সামুরাকে আল্লাহ্‌ বরবাদ করুন। সে কি জানে না যে মহানবী (সা) 


+ (১০৬৪ ৬৪৯৯৪ np tls ০০০৮ ১৪৮1 a ০৪) 

'_ ' (আল্লাহ্‌ তা'আলা ইয়াহুদীদিগের জন্য চর্বি হারাম করিয়াছিলেন । উহারা চর্বিকে সুন্দরভাবে 
“  রিফাইন করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিত । যাহার ফলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অভিশাপ: 
দিয়াছেন।) এই হাদীসটি সুফিয়ান রে) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । | 
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৮৮ তফসীরে ইব্ন কাছীর 


লাইছ (র) বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলিতে 

শুনিয়াছেন যে, তিনি মহানবী (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন বলিতে শুনিয়াছেন- 
‘ 2০1; ০2319 El) Al ৮২7১৮ 4৯৮১১ এ] ol 

(“আল্লাহ্‌ এবং তাহার রাসূল মদ্য, মৃতজীব, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা 
দিয়াছেন”) মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃত জীবের চর্বি 
সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? এই চর্বি দ্বারা চামড়া মসৃণ করা হয় এবং উহা নৌকায় ব্যবহার 
করা হয় এবং মানুষ উহা বাতি জ্বালাইবার কাজেও ব্যবহার করে । তদুত্তরে তিনি বলিলেন : 
না, তাহা হারাম । এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা) আরও বলেন : 

৬1951) ১৯০৬১৪০1৮৫৮ ০০০০৮ ১৮৫৭ 950 

(“আল্লাহ্‌ তা‘আলা ইয়াহুদীদিগকে ধ্বংস করুন। উহাদিগের জন্য তিনি চর্বি নিষিদ্ধ 
করিয়াছিলেন। অতঃপর উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত।”) এই 
হাদীসটি সিহাহ সিশতাহুর সংকলনকারিগণ ইয়াধীদ ইন আবু হাবীব হইতে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

যুহরী (র) সাঈদ ইবৃন মুসাইয়িবের সূত্রে বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, 
মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ পাক ইয়াহুদীগণকে ধ্বংস করুন । তিনি যখন উহাদের জন্য 
চর্বি নিষিদ্ধ করিলেন তখন উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ষমূল্য ভোগ করিত। 

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়ই আবদান ইবনুল মুবারক (র)-এর সূত্রে 
যুহরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন : 

মুহাম্মদ ইবৃন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীম রে) ইবৃন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 


যে, তিনি বলেন : মহানবী (সা) একদিন মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি . 


আসমানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদিগকে ধ্বংস করুন। এমনি 
তিনবার বলিবার পর বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করিয়া দিলেন। 
কিন্তু উহারা তাহা বিক্রয় করিয়া উহার লব্মূল্য ভক্ষণ করিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা কোনবসত 
হারাম করিলে উহার বিক্রয় মূল্যসহ হারাম করিয়া থাকেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আলী ইব্‌ন আদম (র) বিভিন্ন রাবীর সুত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) মসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদ সম্মুখে রাখিয়া 
বসা ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কিন্তু উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত । আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন আহার্য 
বস্তু হারাম করিলে উহার মুল্যসহই হারাম করেন। আমরা তাহাকে গিয়া আদন দেশের তৈরি 
চাদর জড়ান অবস্থায় ঘুমন্ত পাইলাম । হুযুর (সা) চেহারার উপর হইতে চাদর উঠাইয়া বলিলেন 
: আল্লাহ্‌ তা'আলা ইয়াহুদীগণকে লা‘নত করুন । কেননা উহাদিগের প্রতি বকরীর চর্বি হারাম 
করা হইয়াছিল । কিন্তু উহারা উহাদের বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করিয়া থাকে । | 
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অন্য এক বর্ণনায় কিঞ্চিত ভাষার পরিবর্তনসহ হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়। 
. ০০1 ST, ৬৯০৩৪ ১৯৯৭1 ৮৮০ ০০০৯ 

অর্থাৎ উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল বটে । কিন্তু উহারা উহা বিক্রয় করিয়া 
উহার মূল্য ভক্ষণ করিত। 

ইমাম আবু দাউদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে “মারফু' সনদে নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: 

+ 4০১ le ১৮ 2 49৮৮ 19 এ]19। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যখন কোন আহাৰ্য বস্তু হারাম 
করেন তখন উহার মূল্যসহই হারাম করেন। 

এট 


22465 ০2916 2225 ১ GS OE 45৩69$(5%) 
০৪৮৭ 2301 ১৫৫ 


১৪৭. অতঃপর যদি তাহারা আপনাকে মিথ্যা মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে 
আপনি বলিয়া দিন যে, তম বাগ গন নানী লিন? সরা পারনি 
সম্প্রদায় হইতে তাহার দণ্ড প্রত্যাহার হয় না। 

তাফসীর : আলোচ্য 72. 22৯১১ 74৩18 4৮ ১৬ আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ বলেন : হে 
মুহাম্মদ ! তোমার বিরুদ্ধবারদী মুশরিক ও ইয়াহুদী এবং যাহারা তাহাদের মত আছে তাহারা যদি 
তোমাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তোমার রব সর্বময় 
. অনুগ্রহের অধিকারী । এই আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ লাভের এবং তাহার রাসূলের 
আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। 

" আলোচ্য 1 Bs LL ৭ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই, তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহার দণ্ডকে অপরাধী সম্প্রদায় হইতে কখনো প্রত্যাহার করেন না। এই আয়াতে 
রাসূলের বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতি. কঠোর হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে । কুরআন 
রা রা heise AM 
TERCERA তা থাল রনি মেছ পারার 
Ct) টন 40 dl ০ ৮:০৮ এ) 

“নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর আর নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমশীল ও দয়ালু” 
(৬ : ১৬৫)। 

তিনি আরও বলিয়াছেন : ০ এ 8০00181০১৫0 2 ৪০১ 

“মানুষের পাপের বেলায় তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় মহা ক্ষমার অধিকারী । আর তোমার 
প্রতিপালক নিঃসন্দেহে কঠোর শাস্তি দাতাও” (১৩ : ৬)। 

আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : ৮0] ৯৯ 08 013. "৮1 ১৯৪৪) ঢ1 ০5 es i 
"91 

“আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দাও যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার 
শান্তিও নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি” (১৫ : ৫০)। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ১২ 
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৯০ | , তফসীরে ইবৃন কাছীর 


তিনি অন্যত্র বলেন : ৮০01 ১545 ০501 LE, SHI ৪৬ | 
“তোমার প্রতিপালক পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা করুলকারী ও কঠোর শাস্তদাতা”(৪০ : ৩)। 
10157455588 25] 15৮22 
“আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর । তিনি সকলের অস্তিতৃদানকারী এবং 
তিনিই পুনরাবর্তন ঘটান । আর তিনি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত মায়াময়” (৮৫ : ১২-১৪)। 
জাপার 
৫ 


50155 48 29) HE ATEN OKA NEN 
3৬ ৩ ঠা 5 sh os CIS 
৩) TE Ys os ber LG 12516 

০০১86817৩19) 618) ০25 


2 ৩৫৩ ০০৩৩ প্রত AEE ০480508 
301১4227554 ৫ ৩5035, ূ 


৬ 9৬৫ 29 $151 25 ২22৩৩ ৬৫১১)৪। ৩৩৫ 
6 OF 92%85 BIG ০৯5% ION 


১৪৮. মুশরিকগণ বলিবে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা থাকিত তবে আমরা এবং 
আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শির্ক করিতাম না আর কোন বস্তু হারামও করিতাম না। এইরূপ 
উহাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা মনে করিয়া দীনকে প্রত্যখ্যান করিয়াছিল । পরিশেষে তাহারা 
আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল । হে নবী ! জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের নিকট কোন যুক্তি 
প্রমাণ আছে কি ? থাকিলে তাহা পেশ কর। তোমরা কল্পনা ও ধারণার অনুসরণ ব্যতীত 
কিছুই কর না। আর তোমরা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই বল না। 

১৪৯. হে নবী ! বল যে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুক্তি প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র যুক্তি-প্রমাণ । 
অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকে সৎ ও হিদায়েতের পথে পরিচালিত 
করিতেন। 

১৫০. হে নবী ! বল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহা যে হারাম করিয়াছেন সে সম্পর্কে 
যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে উপস্থিত কর । তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি উহাদের সাথে 
ইহা স্বীকার করিও না। তুমি এ সকল লোকদিগের মনগড়া মত পথের অনুসরণ করিও না 
' যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান 'করিয়াছে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে 
না। আর তাহারা অন্যকে তাহার প্রতিপালকের সমকক্ষ দাড় করায়” 


Contents 


সূরা আন'আম ৯১ 


তাফসীর : আলোচ্য আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের শির্কী করা ও কতিপয় 
বস্তু হারাম করা সম্বন্ধে তাহাদের মনের সংশয় ও সন্দেহের কথা বিবৃত করিয়াছেন এবং একটি 
বিতর্ক তুলিয়া ধরিয়া উহাদিগের কৃত শির্ক ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। উহাদিগের 
মনের সন্দেহ হইল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে ঈমানের তাওফীক দান করিয়া পরিবর্তন 
করিয়া দিতে পূর্ণ সক্ষম । আর কুফর ও ঈমানের মধ্যে তিনি বাধা হইয়াও পরিবর্তন করিয়া 
দিতে পারেন । কিন্তু তিনি সে পরিবর্তন করিতেছেন না। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
তাহাদের কৃত শির্ক ও অন্যান্য কার্যকলাপের প্রতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি কার্যকর রহিয়াছে। 
অতএব আমরা অন্যায় করিতেছি না, সঠিক পথেই আছি। এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের 
বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছেন। তাহারা বলে : | 

১ SY, ও 20 থ ও 2 ০ |]; (2) অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিতেন, তবে 
আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শির্ক করিতাম না এবং কোন বস্তুও হারাম করিতাম না। 
যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : এ ৩ ৯.0 LG, 

“আর উহারা বলিত যে, যদি রহমান ইচ্ছা করিতেন, তবে আমরা দেব দেবীর উপাসনা 
করিতাম না” (৪৩ : ২০)। 

এমনিভাবে সূরা নাহলেও আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে, যাহা ঠিক অনুরূপ আয়াতের ন্যায়ই। 

আলোচ্য ৬. LS ০৮7৪০ 22 ১53 ৩53 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : 
এহেন সংশয় সন্দেহের কারণেই আল্লাহ্‌র দীন ও তাহার রাসূলকে মিথ্যা ভাবিয়া উহাদের পূর্বে 
বহুলোক পথভ্রষ্ট হইয়াছে । উহাদিগের এই যুক্তি অত্যন্ত খোড়াযুক্তি ও বাতিল যুক্তি । উহাদিগের 
বক্তব্য ও যুক্তি সঠিক ও শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন না 
এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে ধুলিস্যাৎ করিতেন না। পরস্তু মহান সম্মানিত রাসূলগণকে তাহাদের পথ 
প্রদর্শনের জন্য ক্রমাগত পাঠাইতেন না এবং মুশরিকদিগকে শাস্তি ভোগাইয়া প্রতিশোধ নিতেন 
না। সুতরাং বুঝা গেল উহাদের বক্তব্য ও যুক্তি বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সত্যের 
অপলাপ বৈ কিছু নয়। 

আল্লাহ তা'আলা বব 51১ sobs 31 এ ৮৯০১০ ১০৭০ ৭৯৭১ 
১ +০ * আয়াতে তাহার নবীর মাধ্যমে প্রশ্ন করিয়া স্বয়ং নিজেই সমাধান দিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন : হে নবী ! উহাদের বক্তব্য ও সংশয়ের সমর্থনে সরল বা দুর্বল কোন যুক্তি প্রমাণ 
ও দলীলাদি থাকিয়া থাকিলে উহা আমাদের কাছে প্রকাশ ও বিবৃত করার জন্য বলে দাও। 
উহারা শুধু অলীক ধারণা ও ভিত্তিহীন কল্পনার মায়া-মরিচিকার পিছনে দৌড়াইতেছে। উহাদিগের ' 
এই সব কীর্তিকলাপ সেই ধারণা ও কল্পনারই ফসল। উহাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ সিখ্যা। মিথ্যা 
ব্যতীত উহারা কিছুই বলে না। 
. উক্ত আয়াতে (১৯) ধারণা ও কল্পনা দ্বারা উহাদের গর্হিত ও ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের কথা 
বুঝান হইয়াছে এবং ১,০৮ থ। ৮2151 দ্বারা উহাদিগের দাবী ও বিশ্বাসসমূহ আল্লাহ্‌র নামে 
চাপাইয়া দিয়া তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আনয়নের কথা বুঝান হইয়াছে। 
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৯২ | তফসীরে ইব্ন কাছীর 


আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 47৫১, 
(৮51 ০ এবং ০45 ১০031 ০ WS আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : উহারা বলিত যে, 
আমরা আমাদের দেব-দেবীর পূজা ও উপাসনা করি শুধু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য । তাহারা 
আমাদিগকে আল্লাহ্র নিকটে 'পৌছাইয়া দিবে । সুতরাং আল্লাহ্‌ সংবাদ দিতেছেন যে, তাহারা 
উহাদিগকে আল্লাহ্র নিকটে পৌছাইতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে উহাদিগের 
সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন । 

আলোচ্য ০০০ ৭ 5350012০৭45 0$ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তোমরা 
যাহা কিছু বলিতেছ, উহা অমূলক কথা । তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রমাণ কিছুই 
নাই।-হে নবী! তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণই সঠিক ও পূর্ণাংগ যুক্তি প্রমাণ । 
সৎপথের পথিক হওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র এক নিগুঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে 
এবং এই তত্ত্বই পূর্ণাংগ ও সঠিক তত্ত্ব । আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে 
পরিচালিত করিতেন । সুতরাং সবকিছুই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারাই হইয়া থাকে । 
তিনি এই গুণাবলীসহই তাহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং কাফির বেঈমানদের 
প্রতি থাকেন অস্ুষ্ট। যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন : গনি 


SD SIE ad WI 
“আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্যই. উহাদিগের সকলকে হিদায়েতের পথে পরিচালিত 
করিতেন” 
ইনি টু ports fhe fitch রর Ue 
নিন ৭ এর এসএ 
কিন্তু তাহারা সর্বদা মতভেদ করিতে থাকিবে ৷ তবে যাহাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া 
করেন তাহাদের ব্যতীত। আর এই কারণেই তিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার 
রতিগালকের কথা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। আমি জিন ও মানুষ ঘারাই জাহান্নাম ভর্তি করিব” (১১ 
: ১১৮-১১৯)। 
যাহ্হাক (র) বলেন : আল্লাহ্র অবাধ্যগত হওয়ার পক্ষে এবং দীনের পরিপন্থী কাজে 
কাহারও জন্য যুক্তি বা দলীল থাকিতে পারে না। বরং বান্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণই 
সঠিক ও পূর্ণাংগ হয়। 
| আলোচ্য : 455 93145৩১০০০৯ 0 a ০221০25৮55১ 
আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! বলিয়া দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক; তবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইহা যখন হারাম করিয়াছেন তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, সেই সকল 
সাক্ষীগণকে উপস্থিত কর। হে নবী ! এই মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠরা তদ্রুপ সাক্ষ্য দিলেও তুমি উহা 
মান্য করিও না। কেননা উহাদের সাক্ষ্য জালিয়াতীপূর্ণ বৈ কিছুই নয়। 
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আলোচ্য : 155, ১300 ৩২০ [১১ ০251: 20৮1 ভি 9 
আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং 
পরকালে ঈমান রাখে না এবং অন্যান্যকে তাহাদের প্রতিপালকের সাথে অংশীদার করে ও 
তাহার সমকক্ষ বানায়, এহেন প্রকৃতির লোকদিগের মনগড়া মতবাদ ও আদর্শের অনুগামী হইও 
না। 


1৬6 41725 ৩6 2250518৩011) 
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১৫১. হে নবী ! বল, আস তোমরা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শুনাই। উহা এই : তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন্‌ শরীক 
করিবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করিবে ও দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদিগের 
সন্তানগণকে হত্যা করিবে না। কেননা তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া 
থাকি। প্রকাশ্য বা গোপনীয় পাপ ও অশ্লীল আচরণ হইতে তোমরা দূরে থাকিবে । যথার্থ 
কারণ ব্যতীত আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করিবে না। তিনি 
তোমাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার। 

তাফসীর : দাউদুল আউদী (র) ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) বলিয়াছেন : কোন লোক মহানবী (সা)-এর সর্বশেষ উপদেশসমূহ দেখিতে চাহিলে 
তাহার উল্লেখিত আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। 

হাকিম রে) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ 
সায়রাফী বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরা আন“আমে 
কতকগুলি মুহকামাত আয়াত রহিয়াছে । উহাই কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি উল্লেখিত 
আয়াত পাঠ করিলেন । হাকিম (র) বলেন : এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ।.তবে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেন নাই । আমি বলিতেছি এই হাদীসটি যুহাইর ও কায়েস ইব্‌ন 
রবী .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাকিম (র) তাহার মুসনাদ কিতাবে এই হাদীসকেই নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ইয়াধীদ 
ইব্‌ন হারুন রে) ... ... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইবৃন 
সামিত (রা) বলেন : মহানবী (সো) বলিয়াছেন : তোমরা কি তিনটি বিষয়ে আমার হাতে 
বায়আত গ্রহণ করিবে, অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন । পরিশেষে 
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বলেন : 
SU Sl sd 44 401 459১0 Ee ৮6০ Sl ০০০ Dd ১৮৪ ৪ ৯৪ 
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যে লোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট গচ্ছিত। পক্ষান্তরে যে 
প্রতিফল ও প্রতিশোধমূলক শাস্তি। তবে পরকালের জন্যে বিলম্ব করা হইলে, তখন আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে । তাহার ইচ্ছা হইলে শাস্তি দিতেও পারেন অথবা ইচ্ছা হইলে ক্ষমাও 
করিতে পারেন। 
অতঃপর হাকিম বলেন : এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ । ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস 
তাহাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাহারা যুহরী (র)-এর সূত্রে উবাদা রো) হইতে 
হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : ০.০], 5 UL 15 5 3011০ ০৯ 
“তোমরা কোন আংশীদার করিবে না। (শেষ পর্যন্ত... ... ৷) 
সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (র) উভয় হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহার মধ্যে কোন 
একটি বিষয় তাহার ভ্রান্তি হইয়াছে এরূপ বলা ঠিক হইবে না। বস্তুত উপরোক্ত আয়াতের 
ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে 
মুহাম্মদ ! যে সকল মুশরিক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
জীবিকাকে হারাম করে এবং নিজদিগের সন্তানকে হত্যা করে, এমনিভাবে উহাদের প্রত্যেকটি 
কাজই নিজেদের খেয়াল খুশি ও শয়তানের প্ররোচনায় করিয়া থাকে, উহাদিগকেই তুমি বল 
যে, তোমরা আমার কাছে আস। তোমাদের প্রতিপালক যে সকল বস্তু হারাম করিয়াছেন তাহা 
বর্ণনা করিব। কোন খোশ-খেয়াল ও ধারণার বশবর্তী হইয়া নহে বরং তাহার প্রত্যাদেশের 
মাধ্যমে । তাহার নিকট হইতে সত্যাস্ত্যরূপে বর্ণনা করিব। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা 
আল্লাহ্র সহিত কোন কিছু শরীক করিও না। 
উল্লেখিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, “০ 4£ 15, 3 এর পূর্বে 
"6.০ % শব্দটি উহ্য রহিয়াছে। আর এই কারণেই আয়াতের শেষে 744৮] 474৮০ 4; 
১/৬ বলা হইয়াছে। 
০০২| ls ৬০১১৮ 
Lol ASG Ys Yul 
1১০ ৫21০5 ০122 ১5 
(অর্থাৎ হজ্জ কর। উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমার বান্দা ব্যতীত কেহ বন্ধুত্ব পায় না। 
কাহাকেও দেখিতে পারিবে না এবং কাহারও সাথে কথা বলিতে পারিবে না। পানীয় সর্বদাই 
শীতল হয় ।) আরবগণ বলিয়া থাকে যে, ১5৪5 3 01 এ০০০ (তোমাকে দণ্ডায়মান না হওয়ার জন্য 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।) 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা) ঘোষণা 
করিয়াছেন : 
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“জিবরাঈল (আ) আসিয়া আমাকে সুসংবাদ শুনাইয়াছেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে 
কোন লোক যদি শির্ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হইবে । আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন হ্যা, ব্যভিচারী হইলে 
এবং চুরি করিলেও। আমি আবার বলিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব 
দিলেন: হ্যা, ব্যভিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে 
ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন : হ্যা, সে ব্যভিচার ও চুরি করিলে, মদ্যপান 
করিলেও জান্নাতী হইবে ।” 

.কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রশ্নবকারী ছিলেন আবূ যার (রা) ৷ তিনি 
তিনবার মহানবী (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তৃতীয়বার মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন : 
আবূ যারের নাকে ধূলা পড়ুক । যদি ব্যভিচারীও হয় এবং চুরিও করে । আবূ যার এই হাদীস 
শুনবার পর সবসময়ই আবূ যারের নাকে ধুলা পড়ুক (0১ ৫! 41 4) কথাটি বলিতেন। 

কতক মুসনাদ ও সুনানের কিতাবে আবূ যার রো) হইতে এইভাবে হাদীসটি উল্লেখ 
রহিয়াছে । মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান ! যতক্ষণ 
পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি আশা রাখিবে এবং প্রার্থনা করিতে থাকিবে ততক্ষণ আমি তোমাদিগকে 
ক্ষমা করিতে থাকিব। তোমাদের গুনাহ ও অপরাধের কোন পরোয়াই করিব না। যদি তোমরা 
দুনিয়াভর গুনাহ করিয়াও আমার নিকট উপস্থিত হও, তবে আমি তোমাদের নিকট দুনিয়াভর 
ক্ষমাসহ উপস্থিত হইব ৷ কিন্তু শর্ত হইল আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। 
তোমাদের গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালা পরিমাণও হয় এবং" তোমরা আমার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর, তবুও আমি ক্ষমা করিয়া দিব। 

কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আল্লাহ্‌ বলেন : 

, 2৫50 05 SIC এ এ টা এ ৭০৩ 
টনিক ররর কনার বার রড SES রজনীর লন 
কোন লোকের যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে ক্ষমা করিতে পারেন (৪ : ১১৬)। 
মুসলিম শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে 
লোক আল্লাহর সহিত অংশীদার না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে । 

এ বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত এবং বহু হাদীস বিম্যমান রহিয়াছে। 

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ... ... উবাদা (রা) ও আবু দারদা (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলেন : যদি তোমাকে হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ডে চড়ান হয় বা 
আগুনে জ্বালান হয়, তবুও আল্লাহ্র সাথে শরীক করিও না। ইব্‌ন হাতিম (র) বলেন : মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আউফ হিমসী রে) উবাদা ইবৃন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্‌ন 
সামিত (রা) বলেন : আমাকে মহানবী (সা) সাতটি চরিত্র সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন । উহার 
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৯৬ | তফসীরে ইব্ন কাছীর 


প্রথমটি হইল, সাবধান ! আল্লাহ্র সহিত কাহাকে শরীক করিবে না। যদিও তোমাকে আগুনে 
জ্বালান হয় বা হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ডে দেওয়া হয়। 

আলোচ্য (৮. 1০:21) এর মর্ম হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে পিতামাতার 
সাথে সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শনের উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছেন। যেমন তিনি 
অন্যত্র ইরশাদ করেন : 


Ger tor তা 


EEO বারন রাযি ৰ এব হাত 
আর পিতামাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করিবে” (১৭ : ২৩)। ' 

কেহ কেহ এই আয়াতটিকে নিম্নরূপে পাঠ করেন : ০06 20৭1 রো থা ০০৫ 
GL 
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“আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার গ্রতিও। আমার কাছেই তোমাদের 
আসিতে হইবে। তোমাকে যদি পিতামাতা আমার সহিত এমন শরীক স্থির করিবার জন্য বাধ্য ' 
করে যে বিষয় তোমার কোন জ্ঞান নাই, তবে এ ব্যাপারে উহাদিগের আনুগত্য করিবে না। 
তবে এই পার্থিব জগতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদভাবে । আমার প্রতি যাহারা 
অনুরাগী ও আকৃষ্ট, তাহাদিগের পথ অনুসরণ কর। অতঃপর তোমাদের সকলেরই আমার 
নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে 
পূর্ণরূপে অবহিত করিব” (৩১ : ১৪-১৫)। , 

তিনি আরও বলেন : (0. ১9৬ all Yl ১১০৩০ 30০ এ 30০ 55০11 


“সেই সময়ের কথা স্বরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলগণ হইতে এই অঙ্গীকার 
নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি 
সদাচরণ প্রদর্শন করিবে” হে :৮৩)। 7. 

এ বিষয়ে কালামপাকে বহু আয়াত বিদ্যমান । বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবৃন মাসউদ (রা) 
হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন সময় মত: 
নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম কাজ | আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : ইহার পর কোন কাজটি উত্তম ? 
তিনি জওয়াব দিলেন : পিতামাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করা। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ইহার পর কোন কাজটি উত্তম ? জওয়াব দিলেন : আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উত্তম। ইব্‌ন 
মাসউদ (রা) বলেন : তখন আমি উত্তম আমল সম্পর্কে যতই প্রশ্ন করিতাম মহানবী (সা)-ও 
ততই জওয়াব দিতে থাকিতেন। 


Contents 
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এই হাদীসটি হাফিজ আবূ বকর ইবৃন মারদুবিয়া রে) ... আবূ দারদা ও উবাদা ইব্‌ন 
সামিত (রা) হইতে এবং অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এইরূপ 
বলিয়াছেন : আমার বন্ধু আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমার 
পিতামাতার আনুগত্য করিয়া যাও । যদিও তাহারা তোমার পার্থিব সমস্ত ধন-সম্পদ তাহাদের 
জন্য ব্যয় করিয়া দিতে বলে তবুও তাহা কর। অবশ্য উভয় হাদীসের সনদ দুর্বল । আল্লাহই 
সর্বজ্ঞ। 

আলোচ্য (৮১৩ 455, ১০5,৪১৭ ০১ ৮৫242 '-৭+$ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, 
নিজদিগের কন্যাগণকে সামাজিক লজ্জার কারণে সমাহিত করিত এবং কোন কোন সময় 
দরিদ্রতার ভয়েও ছেলে সন্তানদিগকে হত্যা করিত । এই সবকিছু উহারা শয়তানের প্ররোচনায় 
করিত। এই আয়াতকে ইহার পূর্বাংশ ৮:৮1 ০:০)৬) এর সাথে ব্যাকরণের নিয়ম মাফিক 
যোগ (আত্ফ) করা হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যেমন পিতামাতার 
প্রতি সদাচরণ করিবে, তেমনি দরিদ্রতার ভয়ে সন্তানদিগকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিবে । 
কেননা তোমাদিগকে এবং উহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া থাকি। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী 
(সা)-এর নিকট সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি জবাব দিলেন : 
আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করা অথচ যাহাকে শরীক করা হয় সেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । 
অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি বড় পাপ £ মহানবী (সা) জবাব দিলেন : 
তোমার সাথে জীবিকায় অংশী হইবার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা 
করিলাম : ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমার প্রতিবেশীর 
স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা । 

অতঃপর মহানবী (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন : , 

। 2৮ ৭ Sd থা এ 00 95 21 এ এ] 5253 ll, 

“যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অপর কাহাকেও শরীক করে না এবং অনুমোদিত কারণ ব্যতীত 
আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারীতেও লিপ্ত হয় না ....” (২৫: 
৬৮)। 

উপরোক্ত আয়াতাংশের 5১ শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা), সুদ্দী প্রমুখ ব্যাখ্যাকার 
বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল দারিদ্র । অর্থাৎ তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে 
হত্যা করিও না। 

আল্লাহ্‌ পাক সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ করিয়াছেন : 

Sl 9 REE বন, 

“তোমাদের সন্তানদিগকে দরিদ্রতার আশংকায় তোমরা হত্যা করিও না (১৭ : ৩১)।” 

এই কারণেই আল্লাহ্‌ পাক এখানে উহাদিগের জীবিকার দায়িতৃ গ্রহণের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ উহাদের জীবিকার কারণে তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় করিও না। যেখানে 
দারিদ্রের আশংকা বর্তমান, সেখানে উহাদের জীবিকার দায়-দায়িতৃও আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ১৩ 
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এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, তোমাদের জীবিকাও আমার প্রদত্ত । সুতরাং আমিই যখন 
সকলের জীবিকার জন্য দায়িতৃশীল তখন ভয়ের কোনই কারণ নাই । তাই সন্তানদিগকে 
তোমরা হত্যা করিও না। 

আলোচ্য 1; ৮, $:০ 745 ০ ০৮198 5 % আয়াতাংশের মর্ম হইল, তোমরা প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও লঙ্জাহীন কাজ হইতে বিরত থাক। উহার কাছেও যাইও 
না। যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন : 

35 =! ০৮৯ 9 1) ০ ৪৩৪ ০৮ ০ ০১৮৯৪ এ ES ১৮৮ ১10 
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“হে নবী ! তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তেমনি সত্যের পরিপন্থী সর্বপ্রকার পাপ, অবাধ্যতা ও বিদ্বোহকেও নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন। পরন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কোন বস্তুকে শরীক করিবে না যে সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। তিনি আরও নিষিদ্ধ করিয়াছেন আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কে এমন উক্তি করা যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই (৭ : ৩৩)। 

এই আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে ৮০ (১ ৯৬ 1, আয়াতের তাফসীরে করা 
হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী 
(সা) বলিয়াছেন : 

“আল্লাহ্র চাইতে সর্বাধিক লজ্জাশীল কেহই নহে। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 
সর্ব প্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন! আবদুল মালিক ইবৃন উমাইর (র) সা'দ ইবৃন 
উবাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : “আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে 
কাহাকেও দেখি তবে তাহাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলিব।” এ কথাটি মহানবী (সা) 
জানিতে পারিয়া বলিলেন-“তোমরা কি সাঁদের লজ্জানুভূতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ ? 
আল্লাহ্র শপথ ! আমি সা“দের তুলনায় অনেক বেশি লজ্জাশীল এবং আমার তুলনায় আল্লাহ্‌ 
হইলেন বেশি লজ্জাশীল। এই কারণেই আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার 
অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 

কামিল আবুল আলা (র) আবু সালিহ্‌ (র)-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, মহানবী (সা)-এর নিকট.বলা হইল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কি লজ্জাশীল 
হইব ? মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি সব চাইতে বড় লজ্জাশীল এবং 
আমার চাইতে বড় লজ্জাশীল হইলেন আল্লাহ্‌ । তিনি তাহার লজ্জানুভূতির কারণেই সর্বপ্রকার 
অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 

এই হাদীসটি ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইমাম তিরমিযী (রা)-এর শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন । 
কিন্তু সিহাহ্‌ সিত্তাহর কোন কিতাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হয় নাই। আলোচ্য এই একই 
সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

“আমার উম্মতের বয়স হইবে ঘাট ও সত্তরের মাঝামাঝি ।” 

আলোচ্য ৮৬ এ| 20 > ৷ (সৃএ 9, আয়াতের মর্ম হইল এই : যথার্থ কারণ 
ব্যতীত আল্লাহ্‌ যে জীবন হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা তোমরা হত্যা করিও না। এই 
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কথা অধিক ভীতি প্রদর্শন ও তাকিদ করণের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। নতুবা ইহার পূর্বাংশ 
আয়াতের নিষিদ্ধতার মধ্যেই ইহার নিষিদ্ধতা শামিল রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্‌ন 
মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

“কোন মুসলমান যতক্ষণ আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি তাহার রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য 
দেয়, তাহাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তিনটি কারণে বৈধ হইতে পারে । ১. যে বিবাহিত 
হইয়া ব্যভিচার করে । ২. কোন লোককে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করে । ৩. এবং যে ইসলাম 
ধর্মকে অস্বীকার করিয়া মুসলিম জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । 

মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণিত পাওয়া যায় : 

১০০৯ ০১০4) ২ 53) 
* সেই আল্লাহ্র শপথ যিনি ব্যতীত আর কৌন গু ঠাই কন চু ৯৩০১ 


বৈধ নয় .......) ৷” 
আ'মাশ (র) ইবরাহীমেরসূত্রে, তিনি আসওয়াদের সূত্রে আয়িশা (রা) হইতে অনুরূপ 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ba 


আবু দাউদ ও নাসাঈ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন: 

“তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। ১. বিবাহিত লোক 
ব্যভিচার করিলে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করিতে হইবে । ২. কোন লোক ইচ্ছা পূর্বক কাহাকেও 
হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করিতে হইবে । ৩. কোন লোক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলে 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাহার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করিলে তাহাকে হত্যা বা শূলদণ্ড অথবা 
দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ৷” 

হাদীসের এই ভাষা নাসাঈ হইতে গৃহীত । 

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা) বিদ্রোহিগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলিয়াছেন : 
আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনটি কারণ ব্যতিরেকে কোন মুসলানকে হত্যা 
করা বৈধ নয়। সেই কারণ হইল : ১. ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন লোক কাফির হইলে; ২. 
বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করিলে এবং ৩. কিসাস ব্যতীত কোন লোককে হত্যা করিলে । 
অতএব আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহিলী যুগ এবং ইসলামী যুগের 
কোন কালেই আমি ব্যভিচার করি নাই । তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলার হিদায়েত লাভ করার পর 
তাহার দীন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কখনও আশা করি নাই। তাহা ছাড়া কোন লোককেও হত্যা 
করি নাই । সুতরাং তোমরা আমাকে কি অপরাধে হত্যা করিবে” ? 

এই হাদীসটিকে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে ‘হাসান’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । 

হাদীস শরীফে জিম্মী ও আমান গ্রহণকারীকে হত্যা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি 
প্রদর্শন রহিয়াছে। বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফু সনদে বর্ণিত আছে 
যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

+ Ge ual ২৮২৯০ ৩ ১১৯৮] ৮৮2) ols EL 0) Cr ০১৩ J ০৭ 

“যে লোক চুক্তিবদ্ধ কোন জিম্বী নাগরিককে হত্যা করিবে সে জান্নাত তো দূরের কথা, 
উহার ঘ্বাণও পাইবে না। অথচ উহার ঘ্রাণ চল্লিশ বৎসর ব্যবধানের দূরত্বে থাকিয়াও পাওয়া 
যাইবে |” 
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আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

“যে লোকের নিরাপত্তার দায়িত্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার রাসূল (সা) গ্রহণ করিয়াছেন 
এহেন চুক্তিবদ্ধ জিম্মী নাগরিককে যে লোক হত্যা করিবে, সে জান্নাতের সুস্বাণ পাইবে না। 
অথচ সত্তর বৎসর-ব্যবধানের পথের দূরত্বে থাকিয়াও উহার ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে ।” 

এই হাদীসটি ইব্‌ন মাজা ও তিরমিযীতে উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 
হাসান ও সহীহ্রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন । 

আলোচ্য ১5 4 44545951405 আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদিগকে যেসব আদেশ নিষেধ পালনের উপদেশ দিয়াছেন তাহা তোমাদের উপলব্ধি ও 
চিন্তা ভাবনার জন্যই করা হইয়াছে । তোমরা ইহা নিয়া চিন্তা গবেষণা করিলেই উহার যথার্থতা 
ও বাস্তবানুগতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে । 
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১৫২. ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার ধন-সম্পদের নিকটবর্তী 
হইও না। আর পরিমাণ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে করিবে । আমি কাহারও উপর তাহার 
সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না । আর যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে যদি 
স্বজনের বিরোধীও হয় । আর আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করিবে । আল্লাহ্‌ এইভাবে 
তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার। 

তাফসীর : আতা ইব্‌ন সায়িব (র) সাঈদ ইবৃন যুবায়েরের সূত্রে ইবৃন আববাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ পাক যখন ১০1 ৯ ৬০৬ ৭1০৮৮] 0০ ys নিডি 
ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী সদুদ্দেশ্যে ব্যতীত হইও না) এবং 001 2১14; ll ১ 
21 ০১5:9। (যাহারা ইয়াতীমদিগের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে) আয়াতদ্বয় নাযিল 
করেন, তখন যাহাদের নিকট ইয়াতীমগণ থাকিত; তাহাদের ধন-সম্পদ, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় 
সামগ্রী এই ভয়ে নিজেদের খাদ্যদ্রব ও পানীয় বস্তু হইতে পৃথক করিয়া নিল যেন উহা তাহাদের 
খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর সাথে মিশিয়া না যায়। উহাদের পানাহারের পর কোন বস্তু উদ্বৃত্ত 
থাকিলে উহারা যাহাতে আবার পানাহার করিতে পারে সেজন্য রাখিয়া দিত। অথবা উহা 
অযত্বে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইত ; এই অৱস্থ৷ ইয়তমিরেছ সভিজবকাদগের পক্ষে খুব কষ্টনর 
হইল এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হইল । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
SATAN 
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“হে নবী ! ইয়াতীমদিগের সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে ? তুমি বলিয়া দাও 
যে, উহাদের কল্যাণমূলক যাহা করা যায় তাহা উহাদিগের জন্য ভাল । যদি তোমরা উহাদিগের 
খাদ্যদ্রব্য তোমাদের খাদযদ্রবের সাথে একত্রে করিয়া রান্না কর ও একত্রে পানাহার কর, তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই। উহারা তোমাদেরই ভাই” (২ : ২২০) । 

অতঃপর তাহারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর সাথে উহাদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় 
বস্তু মিলাইয়া একত্রে পানাহার করিত । 

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। 

আলোচ্য 221 (1:৮৩ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শা'বী ও মালিক রে)সহ পরবর্তী অনেকেই 
এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, ইহার অর্থ হইতেছে বালিগ হওয়ার সময় পর্যন্ত উপনীত 
হওয়া । 

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া । 

কোন কোন লোক যথাক্রমে চল্লিশ বৎসর ও ষাট বৎসর সময় সীমাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
এসব সময় সীমা অবাস্তব কথা । 

আলোচ্য ৮. 0৬ 27০01905012) আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : অত্র আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আদান-প্রদান ও বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিঠার নির্দেশ 
দিয়াছেন। যেমন তিনি এক্ষেত্রে সুবিচার পরিহারকারীদের জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করিয়াছেন । তিনি বলেন : 

৮১৮৩ 99, ১৮১৮--৮৭। এ০ 0০ সি ০0. ৮০৮41: 
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“সেইসব পরিমাপকারীর জন্য ধ্বংস অনিবার্য যাহারা পরিমাপ করিয়া নেওয়ার সময় 
পুরাপুরিভাবে পরিমাপ করিয়া নেয় আর ওজন করিয়া বা মাপিয়া দেওয়ার সময় সঠিকভাবে 
দেয় না; বরং কম কম দেয় । উহারা কি একথা ভাবে না মহান কিয়ামতের দিন উহাদিগের 
পুনরুথান ঘটানো হইবে ? আর সেই সর্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে সমস্ত মানবকুলকে 
দণ্ডায়মান হইতে হইবে” ? (৮৩: ১-৬) 

এক্ষেত্রে সেকালের একটি সম্প্রদায়কে ওজন ও মাপের সুবিচার ও ন্যায়ানুগ পন্থা গ্রহণ না 
উট ১০৮০৯০০৮৭৪৬ পা 

কায়েস (র) ... .ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : 
মহানবী (সা) পরিমাপকারী ও ওজনকারীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন : নিশ্চয় তোমরা এমন এক 
বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ, যে বিষয়ে তোমাদের পূর্বে অনেক. সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছে 
অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন : হুসাইন (র) বর্ণিত এই হাদীস ব্যতীত এ বিষয়ে আর 
কোন “মারফু" সনদে বর্ণিত হাদীসের কথা আমার জানা নাই । অথচ হুসাইন (র) হাদীস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া গণ্য ৷ 

অবশ্য বিশুদ্ধ “মওকুফ' সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, 
আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন মারদুবিয়া (রে) ... ... ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
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১০২ তফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


“তোমরা আযাদকৃত দাস সম্প্রদায় । আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে এমন দুইটি চরিত্রের 
সুসংবাদ দিয়াছেন । যে ব্যাপারে পরবর্তী লোকেরা এমন ধ্বংস হইয়াছে । তাহা হইল দাড়িপাল্লা 
ও মাপ। 

আলোচ্য ৫2১ 31 ৬4 55 % আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : যে লোক অপরের 
দায়-দায়িত্‌ ও হক প্রত্যার্পণের নিমিত্ত প্রচেষ্টা চালায় এবং যত্নবান হয়, আর স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য 
ব্যয় করে, সে কোন ভুল করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই। 

ইবৃন মারদুবিয়া (র) ... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছের। ইব্‌ন 
মুসাইয়িব (র) বলেন : মহানবী (সো) ৮৫০5 31 ৮ শুভ এ LLL SLL LSI fs 
আয়াতাংশে প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : যে লোক স্বীয় হাত দ্বারা পরিমাণ ও ওজন ঠিক রাখে, অর্থাৎ 
ওজন ও মাপে কোনরূপ কারচুপি করে না এবং আল্লাহ্‌ তা“আলাও তাহার সদিচ্ছা সম্পর্কে 
পুরাপুরি অবগত; তাহাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের 
(4. শব্দের তাৎপর্য । এই হাদীসটি “মুরসাল' ও ‘গরীব’ সনদ বিশিষ্ট । 

আলোচ্য ৮১ 3৩৫৮9 (১50 415 150, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : এখানে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আত্মীয়-অনাত্বীয় নিকটবর্তী-দূরবর্তী সকলের প্রতি কথায় ও কাজে সুবিচার ও 
ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়াছেন। এই আয়াতটি আল-কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আগ্নাতের 
অনুরূপ । আল্লাহ্‌ বলেন : 

ad: 05 LLG als 1555 FATE ৫ 

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌র জন্য সঠিকভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দানে সুদৃঢ় 
হইয়া যাও” (8 : ১৩৫) ৷ সূরা নিসায়ও ইহার সাদৃশ্য আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে। 

আলোচ্য (,$,1 4 ১৫/১ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর রে) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদিগকে যেসব উপদেশ দিয়াছেন উহা পূর্ণ কর। অর্থাৎ তাহার আদেশ-নিষেধ 
মানিয়া চলা এবং তীহার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মাফিক কাজ করা । ইহাই হইতেছে 
আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত অংগীকার পূরণ করা । 

আলোচ্য ১১425 754 « 4 15৮5140১ আয়াতের মর্ম হইতেছে এই : আল্লাহ্‌ বলিতেছেন, 
এই সব বাক্যই হইল আল্লাহ্‌র উপদেশ এবং তোমাদিগকে ইহা পালনের জন্যে তাকিদ 
করিতেছেন। সুতরাং তোমরা এই উপদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং ইতিপূর্বে যাহা কিছু 
করিতে তাহা হইতে বিরত হও। 

কেহ কেহ 24 শব্দকে ; অক্ষরের উপর তাশদীদ দিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। তবে 
নার রানা 
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১৫৩. আর এই পথই আমার সরল পথ । অতএব ইহাই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য 
পথের অনুসারী হইও না। অন্যান্য পথ তোমাদিগকে তাহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিবে । আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে এইরূপ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সতর্ক হও। 

তাফসীর : আলোচ্য 4০. ০০৫ 3৮529 01 ৮ % আয়াতাংশ এবং [51 
4৪ (5০52 ৭) 52| আয়াতাংশসহ আল-কুরআনের এই ধরনের অন্যান্য আয়াত প্রসঙ্গে আলী 
ইব্‌ন আবূ তালহা (রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মু'মিনগণকে এক্যবদ্ধভাবে এক জামাআতে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং 
তাহাদিগকে মতদ্বৈধতা, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরস্তু 
তাহাদিগকে অবহিত করিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্বেকার লোকেরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ এবং 
দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য করার দরুন ধ্বংস হইয়াছে। মুজাহিদ প্রমুখ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন । ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : 

আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র) ... ... আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে নিম্ন হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন । ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী (সা) স্বীয় হস্ত দ্বারা একটি রেখা আঁকিলেন। 
অতঃপর বলিলেন : এই হইতেছে আল্লাহ্র সরল পথ । তারপর উক্ত রেখার ডানদিকে ও 
বামদিকে আরও রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : “এই রেখাগুলি হইতেছে এমন যে, 
উহার প্রত্যেকটির অগ্রভাগে শয়তান বসিয়া রহিয়াছে এবং মানুষকে উহার দিকে আহ্বান 
জানাইতেছে। অতঃপর মহানবী (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন : ূ 
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এই হাদীসটি হাকিমও রে) আবূ বকর ইবৃন আইয়াশ হইতে বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন : 
হাদীসটি বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই । 

এমনিভাবে আবু জাফর রাযী, ওরাকা ও আমর ইব্ন আবূ কায়েস রো) আসেম ও আবু 
ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে “মারফৃ* সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । অনুরূপভাবে 
ইয়াীদ ইব্‌ন হারূন, মুসাদ্দাদ, নাসাঈ (র) ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর (র) . .. হাম্মাদ ইবৃন যায়েদ (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । : 
BLE PUTRI Shai analy es AUS SS USS ০ 
৯৮৬ তনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন । তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা 
করেন নাই। 


এই হাদীসটিকে ইমাম নাসাঈ ও হাকিম (র) মারফু সনদে আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
ইউনুস (র) .... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তেমনি আবূ বকর 
ইব্ন মারদুবিয়া (র) ইয়াহইয়া হিম্মানীর রে) সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ হইতে মারফু সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন । এই হাদীসের দুইটি সনদের ব্যাপারে হাকিম বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। সম্ভবত এই 
হাদীসটি আছিম ইব্‌ন আন নজুদ (র) যির এবং আবু ওয়ায়েল শকীক ইব্‌ন সালমা (র) উভয় 
সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

হাকিম বলিয়াছেন যে, শাবী (র) কর্তৃক জাবির (রা) হইতে অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত 
হাদীসটি উহার অনুকূলে সাক্ষী বিশেষ । তেমনি ইমাম আহমদ ও আবদ:ইবৃন হুমাইদ বর্ণিত 
হাদীসও ইহার প্রতি ইংগিত প্রদান করিতেছে । ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদীস নিম্নরূপ । 


Contents 


১০৪ তফসীরে ইবৃন কাছীর 


ইমাম আহমদ (র) বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) যিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবৃ 
সায়বা রে) . . . . জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন : আমরা 
মহানবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম ৷ তিনি মাটিতে তাহার সম্মুখ দিকে একটি রেখা আঁকিলেন। 
অতঃপর বলিলেন : ইহা হইল আল্লাহ্র পথ। তারপর উহার ডানদিকে ও বামদিকে দুই দুইটি 
করিয়া রেখা অংকন করিলেন এবং বলিলেন, এই রেখাগুলি হইতেছে শয়তানের পথ । অবশেষে 
তিনি মধ্য রেখাটির উপর স্বীয় হস্ত রাখিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন : 

১43১ 45০ ০০ 35 ০৮] সি 9 ১৩ ০০০৮০৮৮1980, 
, 095 শিখ এ 
ইমাম আহমদ ও ইব্‌ন মাজা তাহাদের সুনানের কিতাবুস সুন্নাহ্‌ অধ্যায়ে এই হাদীসটি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! ইমাম বায্যার (র) অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন সাঈদ 
(র)-এর সূত্রে আবূ খালিদ আহমার (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 

আমি গ্রন্থকার) বলি যে, হাফিজ ইবৃন মারদুবিয়া দুইটি সূত্রে আবূ সাঈদ আল-কিন্দী (র) 

... জাবির রো) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । জাবির (রা) বলেন : 

“মহানবী (সা) একটি রেখা আঁকিলেন। তারপর উহার ডানে ও বামে দুইটি রেখা অঙ্কন 
করিলেন। অতঃপর মধ্য রেখাটির প্রতি স্বীয় হস্ত মুবারক রাখিয়া ০5০ ৮০ 9৯১1 
১৯১3 আয়াত পাঠ করিলেন” । 

অবশ্য নির্ভরযোগ্য হইল ইব্‌ন মাসউদ বর্ণিত হাদীসটি, যদিও তাহার মধ্যে মতদ্বৈধতা 
রহিয়াছে । এই হাদীসটি ‘মওকুফ’ সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) .... আবান ইব্‌ন উসমান 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক লোক ইব্‌ন মাসউদের নিকট সিরাতুল মুস্তাকীম কি তাহা 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন : মহানবী (সা) আমাদিগকে সেইপথের নিকটবর্তী স্থানে 
রাখিয়া গিয়াছেন যাহার শেষ মাথা ছিল জান্নাতে । তাহার ডানদিকে ও বামদিকে অনেক রাস্তা 
রহিয়াছে এবং সেখানে লোক বসা রহিয়াছে । ইহার নিকট হইতে যাহারা অতিক্রম করে 
তাহাদিগকে এ পথে চলার জন্য ডাকা হয়। সুতরাং যে লোক এ পথ গ্রহণ করিয়াছে সে 
জাহান্নামে গিয়া পৌছিয়াছে। আর যে লোক সরল পথ অনুসরণ করিয়াছে সে জান্নাতে গিয়া 
উপনীত হইয়াছে। অতঃপর ইবৃন মাসউদ Jl 5 S550 সেল ০৮০ 2৪ 
$57 ৩% 154 3: আয়াত পাঠ করিলেন । 

ইব্‌ন মারদুবিয়া রে) বন্ধেন : আবু আমর (র) .... সাবা উন্নীত 
করিয়াছেন । আবদুল্লাহ্‌ (রা) সিরাতুল মুস্তাকীম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
জবাব দিলেন : মহানবী (সা) আমাদিগকে পথের নিকটতম স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন আর সেই 
পথের অপর মাথা ছিল জান্নাতে । অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করিলেন। আল্লাহ্‌ই 
সর্বজ্ঞ । 

অনুরূপ নওয়াস ইব্‌ন সাময়ান হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) 
বলেন: হাসান ইব্‌ন সওয়ার আবুল আলা (র) .... রাবী নওয়াস ইব্‌ন সাময়ান (রা) হইতে 
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সূরা আন“আম ১০৫ 


বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা সরল পথের উদাহরণ বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই সরল পথের দুইদিকে দুইটি প্রাচীর রহিয়াছে এবং তাহাতে উন্মুক্ত দ্বার 
রহিয়াছে। উক্ত দ্বারদেশে রহিয়াছে ঝুলন্ত পর্দা। সরল পথের দ্বারাদেশে এক আহবানকারী 
মানুষকে এই বালিয়া আহ্বান জানায় যে, হে মানব সন্তানগণ ! তোমরা আস ও-সরল পথে 
একত্রে প্রবিষ্ট হও এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। আরো এক আহ্বানকারী পথের 
উপর দণ্ডায়মান হইয়া মানুষকে ডাকিতে থাকে । সুতরাং মানুষ যখন এসব দ্বারগুলির কোন 
একটি দ্বার খুলিতে ইচ্ছা করে, তখন সে বলে তোমার জন্য আফসোস । তুমি এই দ্বার খুলিও 
না। তুমি এই দ্বার খুলিলে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িবে । অতএব সরল পথটি হইল 
ইসলাম, প্রাচীরগুলি হইল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সীমারেখা আর উন্মুক্ত দ্বারগুলি হইল আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ 
বস্তু। আর সরল পথের মাথায় দণ্ডায়মান আহ্বানকারী হইতেছে আল্লাহ্‌র কিতাব । এবং পথের 
উপর দণ্ডায়মান আহবানকারী হইতেছে প্রত্যেকটি মুসলমানের বিবেক বা আল্লাহ্র নসীহত । 

ইমাম তিরমিযী ও নামাঈ রে) আলী ইব্ন হুজর (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা, 
করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান’ ও ‘গরীব’ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন । 

আলোচ্য +)+-.| [১ % ৮১৮৮ আয়াতে অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি পথের কথাই বলা 
. হইয়াছে। কেননা সত্য যখন একটি তখন সত্যের পথও এক । পক্ষান্তরে অসত্য একাধিক এবং 
উহার পথও বহু। একারণেই বর্জনের ক্ষেত্রে বহুবচন বিশিষ্ট ... শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
ত আৰ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মু'মিনদের বন্ধু । তাহাদিগকে তিনি অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া 
আসেন। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগৃত ৷ তাহারা তাহাদিগকে আলো 
হইতে অন্ধকারে ডাকিয়া নেয়। তাহারা আগুনের সহচর । আগুনের ভিতরেই উহারা চিরকাল 
থাকিবে (২ : ২৫৭)।। 

অর্থাৎ হিদায়েতের নূরকে একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার বিপরীতে পথ্রষ্টতাকে 
বহু বচনে “জুলমাত' ব্যবহার করা হইয়াছে। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন : আহমদ ইব্‌ন সিনান ওয়াসিতী (র) .... উবাদা ইব্‌ন 
সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “তোমাদের মধ্যে এমন 
কে রহিয়াছে যে এ আয়াত তিনটির নির্দেশ মানিয়া চলার জন্য আমার হাতে বায়আত গ্রহণ 
করিবে ? অতঃপর মহানবী (সা) 74৩৫০ +৫৫) > ৩5 (৮৩ $ আয়াত পাঠ করিয়া আয়াত 
তিনটি পাঠ করা শেষ করিলেন। তারপর বলিলেন : যে লোক এই বায়আতের উপর দৃঢ়ভাবে 
রহিয়াছে । পক্ষান্তরে যে লোক এই বায়আত হইতে কোন কিছু কম করিবে, পরিণামে এই 
দুনিয়ায়ই আল্লাহ্‌ তাহাকে পাকড়াও করিবেন, ইহাই হইবে তাহার শাস্তি । তবে যদি তাহাকে 
পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, সে ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে 
পাকড়াও করিবেন অথবা ইচ্ছা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন ।” 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ১৪ 


Contents 


So তফসীরে ইবন কাছীর 


পে তর ত্র 


fo 55 (4৫ ৬ ৮ ৫৬) 562 | নৌ 
১৫৮৪০৬৮৫৫৫০ 250 (06৫ 
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১৫৪. অতঃপর আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা সত্কর্ম-পরায়ণদের জন্য পূর্ণাংগ 
এবং যাহাতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে । পরস্তু উহা পথের দিশা ও আল্লাহ্‌র 
দয়া স্বরূপ । হয়ত ইহার দরুন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী 
হইবে। 

১৫৫. আর এই কিতাবকে আমি কল্যাণময় ও বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি । 
সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ভীরু হও । হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া 
প্রদর্শন করা হইবে । 

তাফসীর : ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে * শব্দের পর 5 শব্দ উহ্য 
রহিয়াছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! আমার পক্ষ হইতে এই সংবাদ দাও যে, আমি মূসাকেও কিতাব 
দান করিয়াছি। এখানে যে) শব্দ উহ্য রহিয়াছে, তাহা 7০7৫৫) ৮ ৮০১ 35 
আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে আমার মতে বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ । কেননা এখানে ৮ 
শব্দটি খবর এবং উহার পরবর্তী খবরকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে । 

যেমন কোন কবি লিখিয়াছেন : 

. ১৭৩ ১৮০ 5 ১ ০৩ ৩০ onl ১৩৬ ৩৮) এ 
অর্থাৎ যে লোক নেতা এবং যাহার পিতা নেতা ছিলেন, এমন কি ইহার পূর্বে তাহার দাদা 
নেতা ছিলেন, তাহাকে বল ।) 

এ কবিতায়ও % শব্দ বাক্য সংযোজনের (আতফ) নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এখানেও আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ১,৯5৬ ৩২... :৮[৯ 2৯ ১! আয়াত দ্বারা আল-কুরআন 
সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাওরাত কিতাব এবং উহার রাসূলের প্রশংসাসূচক আয়াতকে 
উহার সাথে সংযোজন করিয়াছেন । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন : আমি মুসাকেও কিতাব 
দান করিয়াছি। কুরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন ও তাওরাত কিতাবের কথা 
একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। 

যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 

Ee BLT 3০ 0৬05 LS CU ১৮৮ ০৩০০ 

“ইহার পূর্বে মুসার কিতাব দিয়াছি পথ- প্রদর্শক ও দয়ার প্রতীকস্বরূপ, অতঃপর এই 
কিতাব আরবী ভাষায় পূর্বের কিতাবসমূহ সত্যায়িত করিতেছে (৪৬ : ১২)।” 


Contents 
সূরা আন'আম 


a0 
চি UAE LLL 


SE ILS ০৫] SE 0৪ ৫৮ 2৩ এ লও I ৮3 
, সি ০৯ 
“ হে নবী ! বলিয়া দাও। কে নাযিল করিয়াছিল সেই কিতাব যাহা মূসা নিয়া আসিয়াছিল 
মানুষের জন্য আলো ও পথ নির্দেশরূপে £ তোমরা তাহাকে বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া 
কিছু অংশ প্রকাশ কর এবং উহার অনেকাংশ গোপন কর” (৬ : ৯১)। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন : 
05 527 ০৬ 15৯ এই কিতাবকে আমি বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়া বলিতেছেন : 
. 4৯১ 559 605 ভগ এ LG ৩০ ০০ GG CH 
“আমার পক্ষ হইতে যখন সত্য (কুরআন) আসিয়াছিল, তখন মুশরিকরা বলিল : মূসাকে 


যাহা প্রদান করা হইয়াছে অনুরূপ তাহাকে কেন প্রদান করা হয় নাই” (২৮ : ৪৮)। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন : 


ইহার পূর্বে মৃসাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে ত তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই ? 


তাহারা কি ইহা বলে নাই যে, উভয়ই যাদুকর একে অপরের সাহায্যকারী । আমরা উহার 
সকলকেই অস্বীকার করিতেছি” (২৮ : ৪৮)! 


আল্লাহ্‌ তা“আলা জিন সম্প্রদায়ের বক্তব্য তুলিয়া ধরিতেছেন : 


১০১৬ ৮৯৭ ৩ 1905) ১৩১ ১০০৮ (9 055 ০ ০৮ 3 02০৩ ol 


SL এ] ১৬2 45৩ ও Cd Baas ভি এ ৩৪ 99 UES জল ও (০১ 


“হে আমাদের সম্পূদায় । আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা হযরত মূসার পর 
অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা পূর্বের তাওরাত কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন 
করে” (৪৬ : ৩০)। 


আলোচ্য ১০%, ১.৮ 531 5 ৬১; আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে, আমি মুসাকে 
এমন কিতাব দান করিয়াছি যাহা সম্পূর্ণ এবং তাহার শরীআতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের 
বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 


যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন 


Ks 09 ৪ ১41 ৫5 
আলোচ্য ১০1 ৷ নিরব ত তিন উলান অত 


করার নিমিত্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিদানস্বরূপ এই কিতাব দান করিয়াছেন। এই আয়াতাংশটি 
১০৬ এ ০০৮৭? ১7705 


৬ 


“অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ ব্যতীত কিছু নয়”__আয়াতের ন্যায় । আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিম্নলিখিত আয়াতসম্বহও এইরূপ । 
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১০৮ | তফসীরে ইবৃন কাছীর 


যেমন আল্লাহ বলেন: . 
. ০০৮৩] Bet NIG LSE SOR, তর এ ১) 
শরণ করুন ইবরারহীমকে, তাহার রব কয়েকটি বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 
তিনি সেগুলোকে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া ছিলেন । তখন আল্লাহ্‌ বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্র 
মানবজাতির নেতা মনোনীত করিব” (২: ১২৪)। 
, 2558 5৮16, ০০] ৩৮6 Sag ৪ 
“উহাদের হইতে আমি কতককে নেতা বানাইয়াছি যাহারা আমার নির্দেশমত মানুষকে 
পথপ্রদর্শন করে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার নির্দেশসমূহকে বিশ্বাস করিত” 
(৩২ : ২৪)। 
আবূ জাফর রাষী (র) রবী ইবৃন আনাস (রা) হইতে ০৫০ 5 LEI Le 151 
১১1 53| আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন, আল্লাহ্‌র দানসমূহের মধ্যে ইহা অতিশয় উত্তম দান। 
এই আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে উত্তমরূপে সৎকর্ম করিল আখিরাতে 
আল্লাহ্‌ তাহাকে পরিপূর্ণ নিয়ামত দিবেন। 
ইবৃন জারীর (র) বলেন : এখানে ০... sl ৬০ ইহার অর্থ ৬. 1০ অর্থাৎ $- 
মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন 1৮০৬ -/৬ ৮০২০) অর্থাৎ এখানেও 
এ! মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত । 
ইবৃন রাওয়াহা রচিত নিম্নলিখিত কবিতায় 5 মাসদাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতাটি 
এই : 
- 19728 SIN Leis tlds ৩৯ ০১ এউ। ও এ আট 
“আল্লাহ্‌ তোমাকে যাহাকিছু দান করিয়াছেন তাহা নবীদের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । আর উহাদিগকে সাহায্য করার ন্যায় তিনি তোমাকেও সাহায্য করিয়াছেন ।” অন্যরা 
বলিয়াছেন যে, আয়াতে | শব্দটি ১+১)। অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে । ইব্‌ন জারীর বলেন 
যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ এই আয়াতকে (9:০1 55311 45 1০5 রূপে পাঠ করিতেন । 
ইব্‌ন আবু নজীহ (র) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি উক্ত আয়াতের ১-1 
শব্দের অর্থ সৎকর্মপরায়ণ ও মুমিন লোক বলিয়াছেন। আবূ উবায়দাও এইরূপ অভিমত পোষণ 
করিয়াছেন। সৎকর্মশীল হইলেন নবীগণ ও মু'মিনগণ। অর্থাৎ তাওরাতের মরতবা ও মাহাত্ম্য 
আমি মু'মিন ও সতকর্মপরায়ণ লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি। 
আমার মতে এই আয়াতটি আল্লাহ্‌ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায় । 
: ৮৯৬৩১ এসি ১৮০০ 5 এল এ এ 4৮5০৩ 03 
“আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা ! আমি আমার প্রদত্ত রিসালাত ও কালাম দ্বারা তোমাকে সমগ্র 
মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি” (৭ : ১৪৪)। 


Contents 


সূরা আন'আম ১০৯ 


অন্যান্য দলীল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মূসা (আ)-এর মর্যাদার এই শ্রেষ্ঠত্ব হযরত 
ইবরাহীম (আ) ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। 

ইব্‌ন জারীর (রে) বলেন : আবূ আমর ইব্‌ন আলা (র) ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামুর হইতে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি ::.৮1 শব্দকে যবরের পরিবর্তে পেশযুক্ত করিয়া ">|! পাঠ করিতেন 
এবং এই অর্থ বলিতেন যে, তাহার জন্য যে উত্তম পূর্ণাংগ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে, আমি এইরূপ কিরাত পাঠ করা বৈধ মনে করি না যদিও আরবী ভাষা অনুযায়ী 
এক দিক দিয়া ইহা বিশুদ্ধ। কতক লোকে ইহার অর্থ এই করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বদান্যতা উহার জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই অনুগ্রহ তাহাদিগকে কৃত অনুগ্রহের 
চাইতে অনেক বেশি। এই মতবাদটির বর্ণনাকারী হইলেন ইব্‌ন জারীর ও বাগাবী। এই 
মতবাদ এবং প্রথম মতবাদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নাই। ইবৃন জারীর (র) ইহার 
সমাধান করিয়াছেন এবং উহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। 

আর উপরোক্ত £-৮2 ৯১ [৮% 44 ১০% আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, মুসাকে 
প্রদত্ত তাওরাত কিতাব প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য বিশদ বিবরণ সম্বলিত পুস্তক, পথের দিশা 
প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ । এই আয়াতে মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের 
প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা রহিয়াছে। 

আলোচ্য ১৯০ ০ 121 : 1,৮5৩ ৬১০ 59৫91 0১) 

এই আয়াতে দুনিয়ার সকল মানুষকে আল-কুরআনের দিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। 
আল্লাহ্‌ পাক তাহার বান্দাগণকে এই কিতাব অধ্যয়ন, উহার আদেশ পালন, উহা চিন্তা গবেষণা 
করা ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন । কারণ, এই কিতাবের অনুসরণ যাহারা করিবে এবং 
কিতাবের বিধান মাফিক যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের জন্য এই কিতাব ইহকালে ও পরকালে 
কল্যাণময় ও ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছেন। তাই এই কুরআন হইল আল্লাহ্‌র 
বরকতময় কিতাব । 


০৫ ৬৪8৮5 LEASING ৫) 52 ০0১০৭) 
9 ৫১8 ০১৩5১, 

2 (৬৪1 ৫ ৩৪০ 5051 1 HUIS 30 Nov) 
A ২০45 645 45 se ০584 ৩ ২৪ + 


০2৮ | (0৩ ১8০ » 562: 2) 5১ রা) 
OBL 56৩05 ৩5৪1 ০৮ 
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১১০ তফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


১৫৬. তোমরা যেন ইহা না বলিতে পার যে, কিতাব তো আমাদের, পূর্বে দুইটি 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল । আর আমরা তাহাদের পঠন সম্পর্কে তো সম্পূর্ণ 
অনবহিত ছিলাম । 

১৫৭. অথবা তোমরা যেন ইহা না বলিতে পার যে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ 
. করা হইলে আমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল সৎপথ প্রাপ্ত হইতাম । সুতরাং এখন 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল হিদায়েত ও অনুগ্রহ 
আসিয়াছে । অতএব যে আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং তাহা হইতে মুখ 
ফিরাইয়া রাখে তাহার চেয়ে বড় জালিম কে হইতে পারে ? যাহারা আমার আয়াত হইতে 
মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদের এই আচরণের জন্য আমি তাহাদিগকে অতিশয় নিকৃষ্ট শাস্তি 
দিব। 

তাফসীর : ইব্‌ন জারীর (র) বলেন :' ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এই কিতাব 
(কুরআন) আমি এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা এই কথা না বলিতে পার যে, 
আমাদের পূর্বের দুইটি সম্প্রদায়ের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, আমাদের প্রতি তো 
হয় নাই। তোমাদের ওজর আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্যই ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে । যেমন 
আল্লাহ্‌ অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 

ESN 5 ০০. ) এগ (2) ৬০০ পে ০০৭, i ES YN 
, 9501 

“ইহা যদি না হইত যে উহাদের কর্মফলের দরুনই উহাদিগের প্রতি বিপদ আপতিত 
রাসূল পাঠাইতে তাহা হইলে আমরা তোমার নিদর্শনের আনুগত্য করিতাম” (২৮ : ৪৭)। 

আলোচ্য (1১ $ ১০ ১৬ 1০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন তালহা (র) ইব্‌ন 
আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : উক্ত আয়াতে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান 
সম্প্রদায়দ্বয়ের কথা বুঝান হইয়াছে । মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদা (র)-সহ অনেকেই এইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

আলোচ্য ০45৮ ৫--2১০০ ৬52 আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে যে, আমরা তাহাদের 
কথা বুঝিতাম না। কেননা তাহারা আমাদের ভাষাভাষী নহে। আমরা উহাদের ব্যাপারে 
অমনোযোগী হইয়াছি এবং উহাদিগের নিকট যাহা কিছু আসিয়াছে তাহা হইতে অন্য কাজে 
নিমগ্ন হইয়াছি। কারণ উহাদের পঠন পাঠন সম্বন্ধে আমরা কোন কিছুই অবহিত নহি। 

আলোচ্য ০০ ৪4১1 ৫ LEI 31559 $% [05 % আয়াতের তাৎপর্য হইল এই 
যে, আমি তোমাদের বারংবারের এই হঠকারী উক্তি ও বাহানাকে খণ্ডন করিয়াছি যেন তোমরা 
ইহা না বলিতে পার যে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইলে আমরা উহাদের এবং 
উহাদেরকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশি হিদায়েতপ্রাপ্ত ও সৎপথের 
আন সির নি নীরা নানি রনি সারার উপায়ঃ হারা 
বর্ণনা করিয়াছেন । 


Contents 


সূরা আন“আম ১১১ 


তিনি বলেন : 
শিখা ৭৬ ৩ SS সি পর ৫৪04 45028, 
“উহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভীতি 
প্রদর্শনকারী নবী রাসূল আসেন, তবে উহারা অন্যান্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি 
সৎপথের অনুসারী হইবে” (৩৫ : ৪২)। 
এখানেও ঠিক অনুরূপ কথা বলা হইয়াছে। 
আলোচ্য 4.১, ১১০৫5০44560 আয়াতাংশের তৎপর্য হইতেছে এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে তোমাদের ভাষাভাষী আরবী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট 
কুরআন আসিয়াছে । উহাতে বৈধ ও নিষিদ্ধ সকল বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । পরত্তু 
এই কুরআন অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করে আর ইহার অনুসারী এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী 
আল্লাহ্‌র বান্দাগণের জন্য এই কুরআন আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া বিশেষ । 
আলোচ্য 4৫5305401৫৬ ০৫ ০/51 ১-3 আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, 
উহারা যেমন রাসূলের অনীত জীবন-বিধান দ্বারা উপকৃত হয় না, তেমনি রাসূলকে প্রদত্ত জীবন 
বিধানের অনুসরণও করে না। বরং উহা হইতে নিজেরা মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং মানুষকেও 
ফিরাইয়া রাখে । মানুষ যাহাতে রাসূলের পথে আসিতে না পারে সেজন্য উহারা বাধা হইয়া 
দাড়ায় । সুদ্দী (র) ইহা বলিয়াছেন। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মতে (4:6 ৩১০; অর্থ হইল আল্লাহ্‌র 
পথ হইতে বিমুখ হওয়া । 
এখানে সুদ্দী রে)-এর মতবাদটিই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত । কেননা আল্লাহ তা'আলা 
বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা ভাবে এবং তাহা হইতে ফিরিয়া থাকে, 
উহাদের চেয়ে বড় জালিম কেহই হইতে পারে না। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে বর্ণিত 
হইয়াছে: | | 
EEN Ss 05 এ 0555 এ ০৮৫25 
“উহারা নিজেরা ঈমান লওয়া হইতে নিবৃত্ত রহিতেছে এবং অন্যদিগকেও বিরত রাখিতেছে। 
উহারা নিজেরাই নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে” ডে : ২৬)। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন: 
, ৮0০ 395 55 ১৩১) Al 2০677 
,  “কাফিরগণ মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিরত রাখে । আমি উহাদিগকে শাস্তির উপর 
অধিক মাত্রায় শাস্তি দিব” (১৬ : ৮৮)। 
আল্লাহ্‌ পাক নিম্নলিখিত আয়াতে বলেন : 
৮ 8671179617506155 ৪5757 2৬ 
“যাহারা আমার নিদর্শন হইতে ফিরিয়া থাকে, তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার অপরাধের 
জন্য অতিসত্র তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্টতর শাস্তি দিব” (৬ : ১৫৭)। এ ক্ষেত্রে ইবৃন আব্বাস 
(রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন উক্ত আয়াতের মর্ম তাহাই 
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প্রমাণিত হয়। সুতরাং ০ ০5৮১401০০০৫ ১০৮ [০3 আয়াতাংশের সারমর্ম হইল 
টিনার বান রানা রাঃ ছক 4 যেমন আল্লাহ্‌ 


চি ৬১৬ ৩০৩১ ০০৭ ০০ ১৩ 

“উহারা বিশ্বাসস্থাপনও করে না এবং নামাযও পড়ে না। বরং মিথ্যা মনে করে এবং উহা 
হইতে ফিরিয়া থাকে” (৭৫ : ৩১-৩২)। 

ইহা ব্যতীত আল-কুরআনে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা কাফিরগণ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
জীবন-বিধান এবং তাহার রাসূলকে আন্তরিকভাবে মিথ্যা মনে করা এবং উহার অনুসরণ ও 
বাস্তবায়নকে পরিহার করার কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুদ্দী (র)-এর উক্তিই শক্তিশালী 
ও দেদীপ্যমান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

উপরোক্ত আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াতও আল-কুরআনে বর্ণিত 


পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌ বলেন : 
Gs Io; এ) ০৫৬০৪ ০০552 
অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে যে লোক আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে আর 
তাহা হইতে বিরত থাকে ও রাখে ? 
, 05০০8 চি ৮91 3 095 ১৯১১) 4] Ls elias bl oll 
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উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব; কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করে” (১৬ : ৮৮)। 


3 1355066 SHAS ASL ) GEE 0 (\ oA) 


ওরা শট পর্ণ এ 2 PA L EA টি 


(০ 22 LT 9 ০০4 TUR 59 Sxl ১০৯ 
০4 
00378511522) ও 


১৫৮. তাহারা শুধু ইহারই না প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদের নিকট ফেরেশতা আসিবে 
অথবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে? 
থাকিলে, সে ব্যক্তির তখন ঈমান আনায় কোন ফল হইবে না। অথবা ঈমান অনুযায়ী 
তখন সৎকর্ম করিলেও তাহাতে কোন কাজ হইবে না। হে নবী ! বল যে, তোমরা প্রতীক্ষা 
কর, আর আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তাআলা উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদিগকে এবং তাহার রাসূলের 
বিরোধিগণকে, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও আয়াত মিথ্যা ভাবে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে 
ফিরাইয়া রাখে, তাহাদিগকে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ বলেন : উহারা এই 
প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে, উহাদের নিকট ফেরেশতা বা স্বয়ং তোমার প্রভু উপস্থিত হইবেন । ইহা 
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কিয়ামতের দিন হইবে । অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবার প্রতীক্ষায় উহারা 
রহিয়াছে । যে দিন প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ 
হইবে না। আর ইহা কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের অন্যতম কিছু হইবে । 

ইমাম বুখারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন : মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দিবাচক্রবালের পশ্চিম প্রান্ত 
হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হইবে না। মানুষ যখন ইহা অবলোকন করিবে, তখন 
কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনিবে । কিন্তু তখন ঈমান গ্রহণে কোন ফল হইবে না, যদি পূর্বাহে 
ঈমান না আনিয়া থাকে । ইসহাক (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

“দিবা চক্রবালের পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে 
না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইলে লোকেরা উহা অবলোকন করিয়া সকলেই ঈমান 
আনিবে ৷ কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে এই সময় ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে 
না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন ।” 

এই হাদীসটি এককভাবেই দুইটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সনদে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম 
তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ্‌ সিত্তাহ্র সকলই বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সনদের হাদীসটি ইমাম 
মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আবু কুরাইব (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তিনটি পূর্ব নিদর্শন যখন প্রকাশ পাইবে, তখন 
আগে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখনকার ঈমান আনায় কোন উপকার হইবে না। তেমনি 
ঈমানের ভিত্তিতে নেক আমল করাও ফলপ্রসূ হইবে না। সেই নিদর্শন তিনটি হইতেছে পশ্চিম 
দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া; দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া এবং দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া। এই 
হাদীসটিকে ইমাম আহমদ (র) অন্যান্য রাবীর সনদে আবু হুরায়রা (রো) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । তাহার মতে তৃতীয় লক্ষণ হইল ধুয়া উদগীরণ হওয়া ৷ ইমাম মুসলিম ও ইমাম 
তিরমিযী একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : রবী“ ইবৃন সুলায়মান (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলিয়াছেন : পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত 
সংঘটিত হইবে না। যখন পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হইবে তখন সকল মানুষই ঈমান আনিবে । 
কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখন ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে না। 

এই হাদীসকে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া 
তাহার তাফসীরে উল্লেখিত সবগুলি সনদই প্রকাশ করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন, হাসান ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

“যে লোক পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবার পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা মঞ্জুর 
হইকে।” 

তবে সিহাহ্‌ সিত্তাহ্র কেহই এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। 

অন্য এক হাদীস বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য সংকলক ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়ামীদ (র)-সহ 
অন্যান্য রাবীর সনদে আবু যার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সার এরা: সূর্য 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ১৫ 


Contents 


১১৪ তফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


অস্তমিত হইলে কোথায় যায় তাহা কি তুমি জান ? আমি বলিলাম : না, আমি জানি না। 
মহানবী (সা) বলিলেন : সে আরশের সম্মুখে গিয়া সিজদাবনত হইয়া পড়ে । যখন তাহাকে 
প্রত্যাবর্তন করার কথা বলা হয়, তখন সে সিজদা হইতে উঠে। হে আবু যার! যে দিন সূর্যকে 
বলা হইবে, যেখানে অন্তমিত হইয়াছে তথা হইতে উদয় হও; সেই দিন পূর্বে ঈমান না আনিয়া 
থাকিলে ঈমান আনায় আর কোন উপকার হইবে না। 

(আর এক হাদীস) হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়েদ ইব্‌ন আবু শুরায়হা গিফারী (রা) হইতে ইহা 
বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : সুফিয়ান ফুরাত ও আবু তুফায়েলের 
সূত্রে হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়েদ গিফারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) কক্ষ হইতে 
বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা 
করিতেছিলাম। মহানবী (সা) আমাদের আলোচনা শুনিয়া বলিলেন : তোমরা দশটি লক্ষণ 
প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। সেই লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে 
সূর্যোদয় হওয়া, ধুয়ায় ভূপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া, এক ধরনের অদ্ভুত জীবের প্রকাশ হওয়া, 
ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ঈসা ইবৃন মারয়ামের শুভাগমন হওয়া, দাজ্জাল বাহির 
হওয়া, তিনটি ভূমিধস হওয়া__একটি পূর্বদিকে, পশ্চিম দিকে একটি, একটি আবর উপদ্বীপে 
এবং আদন (এডেন) ভূগর্ভ হইতে অগ্নি স্কুলিঙ্গ বাহির হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া । উহা সমস্ত 
মানুষকে হাকাইয়া নিবে অথবা একত্র করিবে ৷ যেখানে তাহারা রাত্রি যাপন করিতে চাহিবে 
সেখানে আগুনও সমুপস্থিত এবং যেখানে তাহারা দুপুরে বিশ্রাম করিবে আগুনও তাহাদের সঙ্গে 
থাকিবে । ইমাম মুসলিমও অনুরূপভাবে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । চারিটি সুনান কিতাবের 
সংকলকগণও এই হাদীসকে ফুরাতুল কাজ্জাজের সূত্রে হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । তিরমিযী এই হাদীসকে ‘হাসান’ ও ‘সহীহ্‌’ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

(আর একটি হাদীস) ইহা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সাওরী 
,(র) হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মহানবী (সা)-কে আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার লক্ষণ কি ? মহানবী (সা) 
জওয়াব দিলেন : সেই রাত্রিটি পবিত্র ৷ যাহারা রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাহারা জাগরিত 
হইয়া পূর্বের ন্যায় নামায ও অন্যান্য ইবাদত করিতে থাকিবে । আকাশের নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হইবে 
না; ইতিপূর্বে উহা অস্তমিত হইয়াছে। অতঃপর নক্ষত্র উদয় হইলে তাহারা আবার জাগরিত 
হইয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে । অতঃপর নিদ্রায় যাইয়া আবার জাগরিত হইয়া নামাযে 
দণ্ডায়মান হইবে ৷ এমনভাবে শয়ন করিতে করিতে উহাদের নিতম্ব ও পাজরদেশ অবশ হইয়া 
পড়িবে এবং রাত্রি খুব লম্বা ও দীর্ঘকায় হইবে । সমগ্র মানুষ ভীত-সন্তন্ত্র হইয়া পড়িবে । কিন্তু 
রাত্রি প্রভাত হইবে না। সকল মানুষ পূর্ব দিক হইতে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে 
থাকিবে । কিন্তু হঠাৎ সূর্য পশ্চিমদিক হইতে উদয় হইবে । সকল মানুষ পশ্চিম দিক হইতে 
সূর্যোদয় অবলোকন করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার রাসূল ও দীনের প্রতি ঈমান আনিবে। 
কিন্তু তখনকার ঈমান আনায় উহাদের কোনই উপকার হইবে না। ইব্‌ন মারদুবিয়াও এই 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু এই ধরনের হাদীস সিহাহ্‌ সিত্তাহ্র কোন কিতাবে উল্লেখ নাই। 

(আর এক হাদীস) ইহা আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পূর্ণ নাম 
হইল সা'দ ইব্‌ন মালিক ইবন সিনান (রা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন : ওয়াকী ইব্‌ন আবু 
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লামামা আতিয়াতুল আনবারি সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী 
(সা) উপরোক্ত (০ ৮০ এ এ) ৩০ ০এখু-আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এ দিনটি 
হইল সেই দিন, যে দিন পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে। 

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া উহাকে ‘গরীব’ হাদীস নামে আখ্যায়িত 
করিয়াছেন। আরও এক লোকে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু 'মারফৃ' সনদে নহে। 

তালুত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ উমামা সুদাই ইব্‌ন আজলার (রা) বর্ণনা করেন যে, 
মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া । 

আদিম ইব্‌ন নাজুদ (র) সাফ্ওয়ান ইব্‌ন আসাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনয়াছি যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা পশ্চিম দিকে বিরাট 
একটি দরজা তাওবার জন্য খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন! দরজাটি সত্তর বৎসরের দৃরেত্র ব্যবধানের 
ন্যায় প্রশস্ত । সেই দরজাটি পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। এই 
হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসাঈ ইহাকে সহীহ্‌ হাদীস বলিয়া 
আখ্যায়িত করিয়াছেন । ইব্‌ন মাজা এই হাদীসকে দীর্ঘ হাদীসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন 
মারদুবিয়া (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন দুহাইম (রা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের নিকট 
এমন একটি রাত্রির আগমন হইবে যাহা তোমাদের এই রাব্রিগুলির তিনটি রাত্রির সমান। এই 
রাত্রির আগমন হইলে তাহাজ্জুদ আদায়কারী লোকেরা উহা চিনিতে পারিবে । উহারা গাত্রোথান 
করিয়া নামায পড়িবে এবং ওযীফা আদায় করিবে । অতঃপর নিদ্রায় যাইবে । আবার জাগিয়া 
নামাযে দণ্ডায়মান হইবে এবং ওযীফা আদায় করিয়া নিদ্রায় যাইবে । এহেন মুহুর্তে চতুর্দিক 
হইতে চিৎকার শুরু হইবে এবং পরম্পর পরস্পরকে বলিবে, ইহা কি অবস্থা ! অতঃপর উহারা 
. ভীত হইয়া মসজিদে গিয়া আশ্রয় নিবে । তখন হঠাৎ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় 
হইবে। সূর্য আকাশের মধ্যস্থান পর্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চিমে অস্তমিত হইবে এবং তাহার 
উদয়স্থল পূর্বপ্রান্ত হইতে যথারীতি উদয় হইতে থাকিবে । মহানবী বলেন : এই সময় কোন 
ব্যক্তি ঈমান আনিলে কোন ফল হইবে না। এই হাদীসটি এই সনদ অনুযায়ী গরীব ৷ সিহাহ্‌ 
সিত্তাহ্র কোন কিতাবে ইহার উল্লেখ নাই। 

(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে । ইমাম আহমদ 
(র) বলেন : ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) আমর ইব্‌ন জাবীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : তিনজন মুসলমান মদীনায় মারওয়ানের নিকট এমন সময় গিয়াছিল যখন সে 
কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিল। তাহারা এই বলিতে শুনিল যে, কিয়ামতের 
পহেলা লক্ষণ হইল দাজ্জাল বাহির হওয়া । ইব্‌ন জারীর বলেন, উহারা তথা হইতে আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উমরের নিকট গিয়া মারওয়ানের নিকট কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছিলেন 
তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া জওয়াব দিলেন : মারওয়ান কিয়ামতের লক্ষণের 
কিছুই বলে নাই । আমি মহানবী (সা) হইতে ইহা শুনিয়া সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তিনি 
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বলিয়াছেন, কিয়ামতের বড় লক্ষণসমূহের মধ্যে পহেলা লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে 
সূর্যোদয় হওয়া । অতঃপর দাব্বাতুল আরদের (এক প্রকার অদ্ভুদ জন্তু) প্রকাশ হওয়া । এই 
দুইটির একটি পূর্বে হইবে অপরটি তাহার পরপর হইবে। 
তঃপর ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : আমি মনে করি কিয়ামতের বড় লক্ষণগুলির মধ্যে 
পহেলা লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া । আর এই সূর্য যখনই অন্তমিত হয়, 
তখনই আরশের নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়া সিজদাবনত হয় । অতঃপর পূর্ববৎ যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন 
করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে । সুতরাং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়। 
এভাবে পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুমতি দিতে থাকেন। 
সুতরাং সে যেরূপ কাজ করিত সেইরূপ করিতে থাকে । এভাবে একদিন আসিয়া সিজদা করিয়া 
প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তাহার উপর কোন হুকুম জারি হইবে না। 
আবার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করা হইবে, কিন্তু তাহার উপর কোন হুকুম জারি হইবে 
না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটি রাত্রির অবসান হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, যখন 
তাহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইবে; তখন সে পূর্ব দিকে উপনীত হইতে পারিবে না। 
ফলে সূর্য তখন বলিবে হে আমার প্রতিপালক ! আমার হইতে মানুষ পর্যন্ত পূর্বদিককে খুব 
বেশি দূরত্ করিও না। এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত আকাশের দিগন্ত উনুক্ত হইবে । মনে হইবে যেন 
উহার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি আবেদনটি সেখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে । অতএব তাহাকে 
বলা হইবে তুমি তোমার স্থানে চলিয়া যাও এবং উদয় হও । সুতরাং সে পশ্চিম দিক হইতে 
উদয় হইয়া মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে। আবদুল্লাহ্‌ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন : 
০৮ 

ইমাম মুসলিমও এই হাদীস তদীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আবু দাউদ, ইব্ন মাজা 
তাহাদের সুনান কিতাবদ্ধয়েও এই হাদীসকে আবূ হাইয়ান তাইমী, যাহার পূর্ণ নাম হইল 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইবৃন হাইয়ান (র) আবূ যাররাহ্‌ ইবৃন আমর ইবৃন জারীরের সূত্রে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 

(আর এইকটি হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইবনুল “আস হইতে বর্ণিত হইয়াছে। 

তাবারানী রে) বলেন : আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালিদ ইবৃন হাইয়ান আরবকী (র) 
... আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইবৃন ‘আস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আদুল্লাহ্‌ বলেন : 

“মহানবী (সা) বলিয়াছেন : পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইলে ইবলীস সিজদাবনত হইয়া 
প্রার্থনা করিতে থাকিবে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে যে কোন লোককে সিজদা করার জন্য 
নির্দেশ দাও। তখন তাহার প্রহরিগণ সমবেত হইয়া বলিবে, এই অনুনয়-বিনয় কেন ? তখন 
ইবলীস বলিবে : আমি আমার প্রতিপালকের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দেওয়ার 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম । সেই নির্দিষ্ট সময়টি এই । বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর দাব্বাতুল আর্দ 
সাফা পাহাড়ের বিদারণ হইতে বাহির হইবে । সর্বপ্রথম সে এন্টিয়কে পা রাখিবে। অতঃপর 
ইবলীস আসিয়া উহাকে চড় মারিবে। এই হাদীসটি গরীব । ইহার সনদ খুব দুর্বল। হয়ত 
ইবনুল “আস এই হাদীসটি সেই সহচরদ্বয় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাদিগকে ইয়ারমুকের 
হাদীসটি মুনকার হাদীস (আল্লাহই মহাজ্ঞানী)। 
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(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ এবং 
মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে । ইমাম আহমদ (রে) বলেন : 

হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র) অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্‌ন সাদী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “শত্রু যতদিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, ততদিন হিজরত বন্ধ হইবে 
না।” অতঃপর মুআবিয়া, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইবনুল 
‘আস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হিজরত দুই প্রকার। পহেলা হিজরত হইল 
পাপের কাজ পরিত্যাগ করা । আর দ্বিতীয় হিজরত হইল আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের 
দিকে হিজরত করা । তওবা কবুল হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হইবে না। তবে পশ্চিম দিক 
হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা তওবা কবুল হইতে থাকিবে । তাই সেদিকে যখন সূর্য 
উদিত হইবে, তখন সমস্ত মানুষের যাহার মধ্যে কিছু ঈমান ও আমল রহিয়াছে তাহা মোহর 
করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহাই তাহার জন্যে নির্দিষ্ট থাকিবে । 

এই হাদীসটি ‘হাসান’ সনদে বর্ণিত বটে। কিন্তু সিহাহ্‌ সিত্তাহ্র কিতাবের কোন সংকলকই 
ইহাকে গ্রহণ করেন নাই । 

(আর এক হাদীস) ইহা ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল-আরাবী ইব্‌ন 
সিরীনের সূত্রে আবূ উবায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, 
কিয়ামতের যে সব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে। মাত্র চারিটি 
লক্ষণ এখনও অবশিষ্ট । উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব 
হওয়া, দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হওয়া । অতঃপর তিনি 
বলেন : তবে যে লক্ষণটির দরুন আমলনামা মোহর করা হইবে, তাহা হইল পশ্চিম দিক 
হইতে সূর্যোদয় হওয়া । তোমরা কি আল্লাহ্‌ তা'আলার এই আয়াতের প্রতি লক্ষ কর নাই যে, 
তিনি বলিয়াছেন 4%, ৩1০: ৮৬2৮ (যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন 
আসিবে) অর্থাৎ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীসকে আবু বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া তদীয় তাফসীরে 
মারফু' সনদে বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বর্ণনার এ হাদীসকে গরীব ও মুনকার নামে অভিহিত 
করিয়াছেন ! হাদীসের বিবরণ হইল এই : সেই দিন চন্দ্র-সূর্য একত্রে পশ্চিম দিক হইতে উদয় 
হইবে । আকাশের মধ্যস্থানে আসিবার পর আবার পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইবে । অতঃপর 
পূর্ববৎ তাহার উদয়স্থুল পূর্বাকাশ হইতে নিয়মিত উদয় হইতে থাকিবে । - 

এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়া শুধু 'গরীবই' নয় বরং মুনকার ও মাওজু বটে । হাদীসটিকে 
মারফু’ দাবী করা হইলেও উহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) অথবা ওয়াহাব ইবৃন মুনাব্বিহ্র বক্তব্য । 
ফলে উহার মারফু’ রূপে পরিবর্তন করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

সুফিয়ান (র) মানসুর ও আমিরের সূত্রে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,.তিনি 
বলেন: কিয়ামতের পহেলা লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমলনামা বন্ধ হইবে এবং.কিরামান কাতিবীন 
ফেরেশতাদ্ধয়ের দায়িত্ শেষ হইবে । এই হাদীসকে ইব্‌ন জারীরও বর্ণনা করিয়াছেন । 

আর আলোচ্য 1:9০ ০৫০ ১7 ৩০ ৬৪ এ ও আয়াতাংশের মর্ম হইল, সেদিন 
আল্লাহ্‌র কথার বাস্তব প্রমাণ পাইয়া কাফিরগণ তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তাহাদের 
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ঈমান গ্রহণ করা হইবে না। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ 
করিয়াছে, তাহারা বিরাট কল্যাণ লাভ করিবে । তবে তাহারা যদি সৎকর্মপরায়ণ না হইয়া থাকে 
এবং সেদিন নৃতনভাবে তওবা করে তাহাদের তওবা গৃহীত হইবে না। উল্লেখিত হাদীসসমূহ 
এবং [5 ৬! 5 ০০ 91 আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় । 

আলোচ্য 5,৯: (| 7521 1$ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরগণকে কঠোরভাবে 
ধমক দিতেছেন। ইহা সেইসব নূতন ঈমানদার ও নূতন তওবাকারীদের জন্য সতর্কবাণী 
যাহাদের শেষ মুহূর্তের ঈমান ও তওবা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। এই বিধান কিয়ামত 
অনুষ্ঠিত হওয়ার নিকটবর্তী সময় পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার পরই প্রযোজ্য তাহার 
পূর্বে নহে। যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : 


. ৮১ ot 10141 43 (৫৮51 bE Sl 0125০] এ 98০4 
“উহারা কি শুধু কিয়ামতের অপেক্ষা করিতেছে ? কিয়ামত হঠাৎ করিয়া ঘটিবে। অবশ্য 
উহার শর্তাবলী আসিয়াছে । সুতরাং উহাদের জন্য আমি উহার আলোচনা করিয়াছি” (৪৭ : 
১৮)। 
অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
01455 5070 054 ৫ 41080555405 193 ৩81, WE 
৮55 
অর্থাত্ডহর যন তমার শঞ্জিতরলকন সরি রন রনির নার এ আরা 
প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং যাহাদিগকে তাহার সাথে শরীক করিয়াছিলাম তাহাদিগকে আমরা 
ফলোদয় হইবে না” (৪০ : ৮৪-৮৫)। 
95 পাও 21 ৬ +04 ৫2২ < 
Ge CEE BES 832 BH G2 ৩১৪৭) 


B2920 পর 


০02৬ 26৩7৮ ১245 ly) 2) JANE) ৮5098 


নি এজািএরঞএডিানিনিনিযারারী 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদের কোন কাজের দায়িত্ব আপনার নাই। 
তাহাদের বিষয় মীমাংসা করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র । আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্যাবলী 
সম্পর্কে অবহিত করিবেন । 

তাফসীর : মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও সুদ্দী রে) বলিয়াছেন যে, এই আয়াত ইয়াহুদী 
ও খিস্টানদিগের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

আওফা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উল্লেখিত আয়াতে ইয়াহুদী ও 
খিস্টানগণের ক্রিয়াকলাপের কথা বিবৃত হইয়াছে। উহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবৃওয়াতপ্রাপ্তির 
পূর্বে ধর্ম নিয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও মতানৈক্যে লিপ্ত ছিল। তাহারা নিজ নিজ ধর্মমতের 
ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহানবী (সা)-কে আল্লাহ্‌ 
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তা'আলা নবৃওয়াতীর দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ১ 83 ০ 
+2০ 4০ ৩০] এ (9, আয়াত অবতীৰ্ণ করেন। | oo 

ইব্‌ন জারীর (রে) বলেন : সাঈদ ইবৃন উমর সুকুনী (রা) .... আবু হুরায়রা রো) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) ০5 8 ৪৩ Cd Ct HT ১ ৯৮১ nl | 
আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, উহাদিগের কাজের দায়িত্‌ তোমার 
উপর নয়। উহারা হইল নূতন দীন সৃষ্টিকারী ও আসল দীনের মধ্যে সন্দেহ পোষণকারী লোক । 
কিন্তু এই হাদীসের এই সনদটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা সনদের অন্যতম রাবী আব্বাস ইব্‌ন কাছীর 
বর্ণনাকারী হিসাবে প্রত্যাখ্যাত । তবে এই হাদীসের বক্তব্য মনগড়া নহে। কিন্তু ইহাকে মারফু 
হিসাবে বর্ণনা করা ভুল হইয়াছে । কেননা এই হাদীসকে সুফিয়ান সাওরী (রা)ও আবু হুরায়রা 
(রা) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন । 

আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন : এই আয়াত উম্মতে মুহাম্মদী প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

আবু গালিব (র) ৩৩ (৯৬% আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ উমামা (রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
উহারা হইতেছে খারিজী সমপ্রদায়। আবু উমামা রে) হইতে ইহা “মারফৃ* সনদেও বর্ণিত 
হইয়াছে, তবে তাহা বিশুদ্ধ নহে। 

শুবা (র).. রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) আয়িশা (রা)-কে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : ০৩ 9৬০ ne: [55 3£31| ৩। আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাদের 
MSIL AMAA TT ৩৪০ ও BUA 

ইবৃন মারদুবিয়াও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু গাদীসটি “গরীব'। ইহার মারফৃ' 
সনদ বিশুদ্ধ নয় । 

বাহ্যিকরূপে এই আয়াতটি ব্যাপকার্থক । যাহারা আল্লাহ্র দীনকে বিভক্ত করে কিংবা 
দীনের বিরুদ্ধবাদী হয় সেই সব প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য ৷ কেননা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহার রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন সমস্ত বাতিল ধর্মের উপর 
ইহাকে বিজয়ী করার জন্য । তাই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শরীআতও একটি । তাহার মধ্যে যেমন কোন 
মতদ্বৈধতার অবকাশ নাই তেমনি কোন বিভিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্য সৃষ্টিরও কোন সুযোগ 
নাই । সুতরাং যাহারা শরীআত নিয়া নানা মত ও পথের সৃষ্টি করিবে, তাহারাই ফিরকা ও দলে 
পরিণত হইবে । যেমন দীনকে জগাখিচুড়ীকারী, দীনের মধ্যে মিথ্যা কথা সংমিশ্রণকারী; পথভ্রষ্ট 
ও বিবেক পুজারিগণ বিভিন্ন দল উপদল সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার রাসূলকে 
উহাদের গর্হিত কাজ হইতে দায়িতৃমুক্ত করিয়া পবিত্র রাখিয়াছেন। আর এই আয়াতটি আল্লাহ্‌ 
পাকের নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায় ! আল্লাহ্‌ বলেন : । 
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“আমি নৃহকে যে উপদেশ দিয়াছি এবং তোমার নিকট যে প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছি, উহাই 
তোমার জন্য জীবন-বিধান করিয়া দিয়াছি" (৪২: ১৩)। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমরা নবী সম্প্রদায় হইলাম 
বৈমাত্রিক ভাই । সুতরাং আমাদের মূল দীন এক। আর ইহাই হইল সেই সরল পথ যাহা 
রাসূলগণ নিয়া আসিয়াছেন। অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাহার সাথে 
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১২০ ্ তফসীরে ইবৃন কাছীর 


শরীক না করা এবং পরবততীতে আগত রাসূলের শরীআতকে আঁকড়াইয়া ধরা । পক্ষান্তরে ইহার 
বিরোধী যাহা কিছু আছে তাহা অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতা প্রসৃত ও খেয়াল খুশির মত ও পথ। 
রাসূলগণ ইহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র । যেমন আল্লাহ্‌ পাক উপরোক্ত “৮5 (€ ৩] আয়াতে 
বলিয়াছেন। ৃ ৃ 

আলোচ্য 258: ৫1814 এ) 1০ (2 (উহাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র 
শপ ২২০০০ 
টা রানার রর 


ভি মি 


৮8588 
“আল্লাহ্‌র প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহুদী, নক্ষত্র পূজারী, খ্রিস্টান, 
অগ্নি পূজারী এবং মুশরিক হইয়াছে, আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন নিশ্চয় ইহাদিগের সকলের মধ্যে 
মীমাংসা করিয়া দিবেন” (২২ :১৭)। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক কিয়ামতের দিনের স্বীয় ফরমান ও সুবিচারের কথার পাশাপাশি 
তাহার দয়া ও অনুগ্রহের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী আয়াতে তিনি উহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 


ভা বত 


তা 354 ১১০ র্‌ ১০৪ 
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১৬০. কেহ কোন ভাল কাজ করিলে সে উহার দশগুণ প্রতিদান পাইবে । আর খারাপ 
কাজ করিলে শুধু উহারই প্রতিদান দেওয়া হইবে । আর তাহাদের প্রতি আদৌ অবিচার 
করা হইবে না। 
বর্ণনা। সেখানে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : ৫:৮5 515 22715 255 

যে লোক সৎকাজ করিবে সে উহার ভাল প্রতিদান পাইবে (২৮ :৮৪)। 

এই আয়াতের বিশদ আলোচনায় বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে । ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল 
(র) বলেন : 

আফ্ফান (রা) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) তাহার 
প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতি দয়ালু । কোন 
লোক সৎকাজের ইচ্ছা করিলে সে উহা বাস্তবায়ন না করিলেও তাহার জন্য আমলনামায় দশ 
হইতে সাতশতগুণ পর্যন্ত এবং আরও অধিক নেকী আমলনামায় লেখা হয়। পক্ষান্তরে কোন 
লোক পাপ কাজের ইচ্ছা করিলে সে উহা বাস্তবায়ন না করিলে তাহার আমলনামায় নেকী লেখা 
হয়। আর উহা বাস্তবায়ন করিলে তাহার জন্য হয় একটি পাপ আমলনামায় লেখা হয় অথবা 
উহাও আল্লাহ্‌ তা'আলা বিলুপ্ত করেন। 
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ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (র) আবূ উসমানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) আরও বলিয়াছেন : 

আবূ মুআবিয়া (র) ... আবু যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) 
বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : যেলোক সৎ কাজ করিবে সে উহার দশগুণ ও আরও বেশি 
প্রতিফল লাভ করিবে । আর কোন লোক পাপ কাজ করিলে সে উহার সম পরিমাণ প্রতিফল 
পাইবে অথবা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে । কোন লোক আমার সাথে শরীক না করিয়া যদি 
দুনিয়াভর পাপ করিয়াও আমার কাছে আসে, তাহা হইলেও আমি ততো পরিমাণ তাহাকে ক্ষমা 
করিব। কোন লোক আমার দিকে এক বিঘত আগাইয়া আসিলে আমি তাহার দিকে এক হাত 
আগাইয়া আসি। কোন লোক আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসিলে আমি তাহার দিকে দুই 
হাত আগাইয়া আসি ৷ আমার দিকে কোন লোক পদ্বুজে আসিলে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া 
আসি। 

ইমাম মুসলিম (রে) এই হাদীসটিকে আবু কুরাইবের সূত্রে আবূ মুআবিয়া হইতে এবং আবু 
বকর ইব্‌ন আবু শায়বা রে)ও ওয়াকীর (র) সূত্রে আ“মাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম 
ইব্‌ন মাজা (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ তানাফিসীর সূত্রে ওয়াকী (র) 
হইতে। 

হাফিজ আবু ইয়ালা মুসলী বলিয়াছেন : শায়বান হাম্মাদ ও সাবিতের সূত্রে আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী বলিয়াছেন : কোন লোক সৎকাজ করার 
ইচ্ছা করিল, কিন্তু সে উহা কার্যকরী করিল না, তাহার জন্য আমলনামায় একটি নেকী লিখা 
হয়। আর উহা কার্যকরী করিলে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়। পক্ষান্তরে কোন লোক 
পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যকরী না করিলে কিছুই লেখা হয় না। যদি কার্যকরী 
করে তাহার আমলনামায় একটি পাপের কথাই লিখা হয়। 

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও উহা পরিহার করা তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত । ১. কখনো আল্লাহকে ভয় করিয়া তাহার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরিহার 
করা হয়। এহেন লোকের জন্য একটি নেকী লিখা হয়। ইহা আমল ও নিয়্যতের উপর 
নির্ভরশীল । আর এই জন্যই তাহার আমলনামায় নেকী লিখা হয়। যেমন কোন এক সহীহ্‌ 
হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ বলেন : এই পাপের কাজ একমাত্র আমাকে ভয় করিয়া বা 
আমার কারণেই পরিহার করা হইয়াছে । ২. কখনো এইরূপ হয় যে, পাপ করার ইচ্ছা করা 
সত্তেও ভুলবশত উহা করা হয় না। এহেন ব্যক্তির জন্য নেকী বা গুনাহ্‌ কিছুই নাই । কেননা সে 
ভাল উদ্দেশ্যে যেমন তাহা পরিহার করে নাই, তেমনি সে খারাপ কাজও করে নাই । সুতরাং 
তাহার জন্য কিছুই নাই। ৩. কখনও এমনও হয় যে পাপকাজ কার্যকরী করার জন্য প্রচেষ্টা 
চালায় উহার কার্যকারণসমূহও সমুপস্থিত করে । কিন্তু উহা করিতে ব্যর্থ হয়। এ লোক পাপ না 
করিলেও পাপকারীর স্থানে শামিল । যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা) 
বলিয়াছেন : দুইজন মুসলমান পরস্পর তরবারি দ্বারা লড়াই করিয়া একজনকে হত্যা করিলে 
উহারা উভয়ই দোযখী হইবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! হত্যাকারী 
দোযখী হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে সে দোযখী হইবে কি কারণে ? 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : সে স্বীয় প্রতিদ্বন্থাকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল । 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ১৬ 
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ইমাম আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলিয়াছেন : 

মুজাহিদ ইব্‌ন মুসা (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) 
বলিয়াছেন : যে লোক নেক কাজ করার ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌ তাহার জন্য নেকী লিখিয়া দেন । 
সে কাজ করা হইলে তাহার জন্য দশগুণ নেকী লিখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কোন লোক পাপ 
কাজ করার ইচ্ছা করিলে উহা না করা পর্যন্ত কিছুই লেখেন না। যদি কাজটি করা হয়, তবে 
একটি পাপ লিখেন। উহা না করিলে একটি নেকী তাহার আমলনামায় লিখেন । আর আল্লাহ্‌ 
তা“আলা বলেন, বান্দা আমার ভয়ে এ কাজ পরিহার করিয়াছে। ইহা হইতেছে মুজাহিদ ইব্‌ন 
মুসা রে) বর্ণিত হাদীস। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন : 

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র) ... খুরাইম ইব্‌ন ফাতেক আসাদী (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং আমল বিভক্ত ছয় 
শ্রেণীতে ৷ প্রথম শ্রেণীর মানুষ ইহকাল ও পরকালে খুব ভাগ্যবান হইবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ 
ইহকালে খুব ভাগ্যবান হইবে কিন্তু পরকালে হইবে ভাগ্যহীন ও সম্বলহীন। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ 
ইহকালে হইবে ভাগ্যহীন ও সহায়-সম্বলহীন, কিন্তু পরকালে তাহাদের ভাগ্য হইবে খুব প্রসন্ন ও 
সমৃদ্ধ । চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ভাগ্যহীন ও সহায়-সন্বলহীন 
হইবে । আমল ছয় প্রকার এই : ওয়াজিবকারী দুই প্রকার ৷ দুই প্রকার সমপরিমাণের যোগ্য ৷ 
এক প্রকার হইল প্রতিদান দশগুণ হইবে । এক প্রকারের প্রতিদান সাতশতগুণ পর্যন্ত দেওয়া 
হইবে । ওয়াজিবকারী আমল দুইটি হইল এই যে, কোন লোক মুসলিম ও মু'মিন অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করিল এবং সে আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, তাহার জান্নাত ওয়াজিব 
(অনিবার্য) হইয়া যায়। যে লোক কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহার জন্য ওয়াজিব হয় 
জাহান্নাম । তেমনি যে লোক ভাল কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও ইহা করিতে পারিল না এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা খুব ভালই ওয়াকিফহাল যে, তাহার মন এই কাজ করার জন্য লালায়িত ছিল। 
সুতরাং তাহার জন্য একটি নেকী লিখা হয়। যে লোক পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে অথচ উহা 
করে না। তাহার জন্য কোন কিছু লিখা হয় না। তবে উক্ত পাপাকাজ কিন্তু করিলে একটি 
পাপই তাহার আমলনামায় লিখা হয়, ইহার অধিক লিখা হয় না। কোন লোক নেক কাজ 
করিলে তাহাকে উহার দশগুণ নেকী দেওয়া হয়। আর যাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে 
তাহাদিগকে (নিয়ত মাফিক) সাতশতগুণ নেকী প্রদান করা হয়। 

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীসের কিছু অংশ রুকাইন ইব্‌ন রবী ... 
খুরাইম ইবৃন ফাতিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন । 

ইবৃন আবু হাতিম বলেন : 

আবু যুরআ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে আমর ইবৃন শুয়াইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 

“জুমুআর দিন তিন ধরনের লোক জুমুআর নামাযে উপস্থিত হয় । এক ধরনের লোক 
অমনোযোগী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহার জন্য উহা নিরর্থক হয়। এক ধরনের লোক উপস্থিত 
হয় কিছু প্রার্থনা করার জন্য । সে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে । আল্লাহ্র 
ইচ্ছা হইলে তাহার প্রার্থনা পূরণ করেন অথবা করেন না। অপর এক ধরনের লোক উপস্থিত 
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হইয়া নিশুপভাবে থাকে । সে মুসলমানের কাধে ভর দিয়া সম্মুখের কাতারে অগ্রসর হয় না এবং 
কাহাকেও কষ্ট দেয় না। তাহার জন্য এই জুমুআ আগত জুমুআ পর্যন্ত কাফ্ফারা হইয়া যায় 
এবং অধিক আরও তিন দিন কাফ্ফারা হিসাবে থাকে । অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়কার সকল পাপের 
জন্য কাফ্ফারা হয়। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন : 5 2. *)৬ 0১ 
ত 9525 যে লোক একটি ভাল কাজ করিবে প্রতিদানে সে দশটি নেক লাভ করিবে ।” 

_ অনুরূপ আবু মালিক আশআরী (রা) হইতে মারফু হাদীস বর্ণিত আছে। আবু যার (রি) 
বলেন যে, “মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিবে 
সে যেন সমস্ত বৎসর রোযা রাখিল।” 

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত হাদীসের ভাষাও 
এমনি । ইমাম নাসাঈ, তিরিমিযী ও ইব্‌ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
বর্ণনায় নিম্নরূপ কথাগুলি অধিক পাওয়া যায়। ূ 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহার সমর্থনে আল-কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন : ১, 
| 45০ 45 20৮16 এখানে একটি দিনকে দশদিনের সমতুল্য ধরা হইয়াছে ।” 

: ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে ‘হাসান’ রূপে অভিহিত করিয়াছেন। 

ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন : আল-কুরআনের রন ৮১০ 2৮৮ 2৩১০ আয়াতে 
হাসানা শব্দ দ্বারা কালেমায় তাওহীদের কথা বুঝান হইয়াছে । আর 104৬: 9 আয়াতে 
22, শব্দ দ্বারা শির্কের কথা বলা হইয়াছে। পরবরতীকালের একদল তাফসীরকার ও হাদীস 
শান্ত্রবিদ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন : 

এ বিষয় “মারফৃ* হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে । আল্লাহ্‌ তা'আলাই উহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে 
ভাল জানেন। কিন্তু উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য কোন সনদ আমার পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই 
বিষয় অনেক হাদীসই বর্ণিত পাওয়া যায়। এখানে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছি আয়াতের 
ব্যাখ্যার জন্য তাহাই যথেষ্ট । তাহা ছাড়া এইগুলি নির্ভরযোগ্যও বটে । 


363১৪152225 Bs GL EG Go 5) 0805) 

0৫5 0 CF LIS প৯৮ ও 

2 4h (0৮25 ৫৬5 255 Bie 5108 (5) 
০৫3) 

০4৮ 0% 65 ঠা MIL YAS ar) 
১৬১. হে নবী! বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল ও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন । 


উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। 
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১৬২. হে নবী ! বল, আমার নামায, কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ জগৎসমূহের 
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে । 

১৬৩. তাহার কোন শরীক নাই । আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই মুসলমানদের 
মধ্যে প্রথম । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবীকে সরল সহজ ও সৎ পথে পরিচালিত করিয়া 
তাহার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে ইহা এক বিরাট নিয়ামত বিশেষ 
তাহা জন-সন্মুখে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি উপরোক্ত আয়াতে তাহার নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন । 
তাহাকে যে পথে পরিচালিত করা হইতেছে সেপথ এমন এক মহা রাজপথ, যাহাতে সংকীর্ণতা 
ও বিভ্রান্তির লেশ মাত্র নাই। ইহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন-বিধান। হযরত ইবরাহীম (আ) 
একনিষ্ঠ ছিলেন, অংশীবাদী ছিলেন না, তাহারও মতাদর্শ ইহাই । যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনে 
অন্যস্থানে বলিয়াছেন : 


LLL a SAL মু ০০ Ey 55 
“নির্বোধ ও বোকা লোকেরাই ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারে” (২ 
১৩০) । 
৮1240 ৩৮ ১২০ ৩৪ ১০৩০ ০ bs SUS ৩৯১৯, ০ all ০৪1৮8 
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“আল্লাহ্র পথে যেরূপ জিহাদ করা উচিত তদ্রুপ জিহাদ কর । তিনি তোমদিগকে মনোনীত 
করিয়া নিয়াছেন। তিনি তোমাদের উপর জীবনাদর্শ গ্রহণের বেলায় কোন সংকীর্ণতা চাপাইয়া 
দেন নাই । ইহাই হইতেছে তোমাদের আদি পিতা হযরত ইবরাহীমের জীবনাদর্শ (২২ : ৭৮)। 
অপর এক স্থানে তিনি বলেন : 
SEY ১s! 11505 ৩৮২০] ৩০৩৪৭; ৫: 41203 I লট ১ 
J ৮91 ০] ১ এ 25 25 NEP ABS 
SLE BE Cy Eos lat a ot sl 
“ইবারহীম ছিল এক উম্মত, আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ । সে অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
না। সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকত । আমি উহাকে মনোনীত করিয়া 
নিয়াছি এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছি! এই পার্থিব জগতেও তাহাকে সুন্দর জীবন ও 
নেকী দান করিয়াছি । তেমনি পরকালে সে পুণ্যবান লোকদিগের মধ্যে অন্যতম । সুতরাং আমি 
তোমার নিকট একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করার জন্য ওয়াহী পাঠাইয়াছি। সে 
অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না” (১৬ : ১২০-১২২)। 
হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণের ব্যাপারটি এ জন্য জরুরী করা হয় নাই যে, তিনি 
নবী করীম (সা) হইতে অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত নবী ছিলেন! মূলত ইবরাহীম (আ) আমাদের নবী 
মুহাম্মদ (সা)-এর তুলনায় পূর্ণাংগও ছিলেন না। কেননা মুহাম্মদ (সা) হইলেন পূর্ণাংগ ও 
সর্বশেষ নবী ৷ তিনি দীনকে শ্যাপক ও ও পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাকে এমন 
পূর্ণাংগরূপ দান করিয়াছেন যাহা কোন কালেই কোন নবী দিতে সক্ষম হন নাই । এই কারণেই 
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তিনি নবীগণের সর্বশেষ নবী এবং সাধারণভাবে বনী আদমের নেতা । পরস্তু তাহাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা “মাকামে মাহমুদ'-এর অধিকারী বানাইয়া এমন মহত্ব দান করিয়াছেন যে, কিয়ামতের 
দিন সমগ্র সৃষ্টিকুল তাহার কাছে চলিয়া আসিবে । এমন কি হযরত ইবরাহীম (আ)ও আসিবেন। 

ইব্ন মাদুবিয়া বলিয়াছেন : 

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ... আরযী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী 
(সা) প্রভাতকালে এই দু'আ পাঠ করিতেন : 
ll 1 is re উট ০:১৪ ০০১৬১] ৮৬০ ANA ৬ Ln! 

, ০:৮৩) ৩ ৩৮ ও > 

আমাদের প্রভাত হইবে মিল্লাতে ইসলাম, কালেমায় তাওহীদ, আমাদের নবী মুহাম্মদ 
(সা)-এর দীন এবং আমাদের আদি পিতা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া অনন্তর ইরাহীম (আ) মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন : ইয়াধীদ রে) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর 
সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ধর্মসমূহের মধ্যে মনপূত ধর্ম কোনটি ? মহানবী 
(সা) জবাব দিলেন : =| 28-.| অর্থাৎ সহজ সরল দীনে হানীফ। 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) আরও বলেন : সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ... আয়িশা 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মহানবী (সা) আমার থুতনী তাহার কাধের 
উপর রাখিলেন যেন আমি হাবশীদের খেলাধুলা দেখিতে পাই । কিছুক্ষণ থাকার পর অবসন্নতা 
আসায় আমি থুতনী সরাইয়া নিলাম এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। অপর এক . 
রিওয়ায়েতে আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, এ দিন মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইয়াহুদীগণ 
উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে বিরাট প্রশস্ততা রহিয়াছে । আমি অনুপম 
সংকীর্ণহীন ধর্মসহ প্রেরিত হইয়াছি। 

মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে । অধিক কথা যতখানি পাওয়া 
যায় তাহার অনুকূলেও বিভিন্ন হাদীস বর্তমান । বুখারীর ব্যাখ্যা পুস্তকে ইহার সনদসমূহ 
সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র । 

আলোচ্য ০০০৯) ৯) এ) ৮০০ 28558 ।:1$ আয়াতের মর্ম হইল, 
উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাহার নবীকে অবহিত করান যে মুশরিকগণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
যে সবের ইবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া যত জীবজন্তু যবাহ্‌ করে এই সব ক্ষেত্রে নবী 
(সা) তাহাদের বিপরীত ৷ কেননা নবী (সা)-এর নামায হইল আল্লাহ্‌র জন্য এবং কুরবানীর 
পশু একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই যবাহ করিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ্‌ পাক বলেন : হে নবী! তুমি 
উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু 
একমাত্র বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য । যেমন নবীকে অন্য আয়াতে 
- আল্লাহ্‌ হুকুম দিয়াছেন : ৮55 29 7৮৮8 (“তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড় ও 
কুরবানী কর)। অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই তোমার নামায ও কুরবানী হওয়া 
উচিত । কেননা মুশরিকগণ দেব-দেবীর ইবাদত করে এবং তাহাদের নামেই পশু যবাহ করে। 
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সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবীকে মুশরিকগণের আচরণের বিরোধিতা করা এবং উহাদের 
কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া থাকা, আর একান্তভাবে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একমাত্র 
আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দিয়াছেন । 

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে ৩.1, 24: শব্দ দ্বারা হজ্জ ও উমরার 
ইবাদতকালে পশু কুরবানীর কথা বুঝান হইয়াছে। সাওরী * 5...) শব্দের ব্যাখ্যায় সুদ্দী রে) 
সূত্রে সাঈদ ইবৃন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উহার অর্থ হইল পশু যবাহ্‌ করা। সুদ্দী 
ও যাহ্হাক রে)ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন : 

মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন: মহানবী (সা) ঈদুল আযহার দিনে দুইটি ভেড়া কুরবানী করিয়াছিলেন ৷ উহা তিনি 
যবাহ্কালে এই দু'আ পাঠ করিলেন : 


31, ১১৮৩৯] ০৮ ৫, ES ০৮১9? ০0০৬ GY, ৬৫৯ দেরি ot 
19 6০ ০৮007 YT LEY ALINE ad) চিরদিন 
০4৮ 
(আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ভাবে তাহার দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
সৃষ্টিকর্তা । আমি মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত নহি। আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবন 
ও মরণ সবকিছু সেই বিশ্বপালকের জন্য যাহার কোন শরীক নাই। আমাকে এইরূপই নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে এবং আমিই প্রথম মুসলমান)। 
কাতাদা বলিয়াছেন : 59151 ছারা এই উম্মতের পহেলা মুসলমান বলা হইয়াছে। 
সর্ব প্রথম মুসলমান তিনি নহেন। কেননা তাহার পূর্বের সকল নবীই ইসলামের প্রতি মানুষকে 
দাওয়াত দিয়াছেন। আর ইসলামের মূল কথা হইল আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করা এবং 
তাহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা । যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন: 
SEG ঢা থা ও] খু এ ০৮ এ 4৮১০০ ৩ ০০ EL 
“আমি তোমার পূর্ব প্রেরিত রাসূলগণের' লিকট এ ওয়াহী পাঠাহযাছি যে, আমি ব্যতীত 
আর কোন মাবুদ নাই । সুতরাং একমাত্র আমারই ইবাদত কর” (২! : ২৫) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত নূহ (আ) ও তাহার সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলেন : 
ALIN 025৮0 all GAT টা ০০০ এ ১৩ 
“যদি তোমরা আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাক, আমি কি তোমাদের নিকট দীনের তাবলীগ 
করার কোন পারিশ্রমিক দাবি করি । আমার পারিশ্রমিক দিবেন আল্লাহ্‌ । আমি যেন মুসলমান 
হই এই নির্দেশ আমাকে দান করা হইয়াছে” (১০ : ৭২)। 


ডি als ১1 ১৫১4৪ 2৩৮ মি টিপ সত ৩০ এছ ৬৪ 
4:৫৯ ৫০০, লা নি 31, গর 
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“যে লোক ইবারহীমের মিল্লাত হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে সে বড়ই নির্বোধ ও কাণ্জ্ঞানহীন 
লোক । আমি তাহাকে এই জগতে মহান করিয়াছি, আর পরকালেও সে পুণ্যবানদের অন্যতম । 
যখন তাহাকে তাহার প্রভু বলিলেন, আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলিল : আমি বিশ্বপালকের 
কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছি। ইবরাহীম এবং ইয়াকুব উভয়ই তাহাদের সন্তানদিগকে এই 
নসীহত করিয়াছিল যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত 
করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হইয়া মরিও না” (২ : ১৩০-১৩২)। 

হযরত ইউসুফ (আ) যাহা বলিয়াছিলেন, আল-কুরআনের ভাষায় তাহা নিম্নরূপ : 


০০1 DAL ০৮০৮৩ ২১০৭ ০536 GEE এ] ১০ GEIS ০ 
১০৬০৮৭০০০25 7৯, 34115 গে, 
“হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্‌ দান করিয়াছেন আর শিখাইয়াছেন 
আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা । আপনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আপনি ইহকাল ও পরকাল 
সকল স্থানেই আমার বন্ধু । আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং মৃত্যু পর পুণ্যবানগণের 
মধ্যে শামিল করুন” (১২ : ১০১)। 
হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন : 
(৫) 28 dl এ (025, Sl GS LES LLG 40৩ ০0188 215 ও 
শির NIE tec Had Ash 
কা আর রা ROR OE AMET: EDLC CRE 
আমরা ভরসা করিতেছি । হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমগণের অত্যাচার ও 
ফিতনা-ফাসাদের শিকারে পরিণত করিবেন না । আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে কাফির 
সম্প্রদায় হইতে রক্ষা করুন” (১০ : ৮৪-৮৫)। 


পলক 


১১ ০:40 fall nll ll Ue od 1s 4 ০% 9৯2] 371 Cl 
৬৮৭, ৮7৫0 
“আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে পথের দিশা ও নূর রহিয়াছে । উহা দ্বারা 
ইসলাম গ্রহণকারী নবীগণ ইয়াহুদী এবং তাহাদের পীর-পুরোহিতদিগের মধ্যে বিচার ফায়সালা 
করিতেন” (৫:8৪) । 
আল্লাহ আরও বলেন : 


24৩০০ ৫ ০ ৮0০,05০ ৮9 গায়িকা ee 0 6০ 0 
“আছি যখন ঈসার অনুসারীদের নিকট এই প্ত্যাদেশ পাঠাইলাম যে, আমার এবং আমার 


রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি 
সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান” (৫ : ১১১)। 
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১২৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, সকল নবী রাসূলকেই তিনি ইসলাম দিয়া 
প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা নিজস্ব শরীআত ও ইবাদাত পদ্ধতির দরুন পরস্পর পৃথক 
হইয়াছে । কতক নবী কতকের শরীআতকে রহিত করিয়া নৃতন শরীআত চালু করিয়াছেন। ইহা 
তাহারা আল্লাহ্র হুকুমেই করিয়াছেন, নিজেদের ইচ্ছায় নহে। এমন কি তিনি শেষ পর্যন্ত 
দিয়াছেন। এই মুহাম্মদী শরীআতই চিরন্তন ও সর্বশেষ শরীআত । আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আর 
কোন শরীআত অবতীর্ণ হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই শরীআতের ঝাগ্ডাই উড্ডীন থাকিবে। 
এই জন্যই মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “আমরা নবী, পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই, আমাদের মূল 
দীন এক” । এক পিতার সন্তানগণের মাতা হয় বিভিন্ন । সুতরাং দীন একটিই আর তাহা ইল 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। যদিও নিজস্ব শরীআত 
ইহাদের মায়ের সমতুল্য ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু তাহাদের শরীআত বিভিন্ন । যেমন বৈপিত্রেয় 
ভাতাগণের মাতা হয় এক, কিন্তু পিতা হয় বিভিন্ন । আর সহোদর ভ্রাতাগণের পিতা-মাতা 
একই । আল্লাহ্‌ সর্বময় জ্ঞানী । 
ইমাম আহমদ (র) বলেন : আবু সাঈদ রে) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
মহানবী (সা) যখন নামাযের তাকবীর বলিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিয়া শুরু 
করিতেন : 
29 ol Sl ৩০ LU wy is ৮১৭? ০৬০৮৩ ১৫, ৫৯ ০৯ 
A ০০4 5০52 3০০ ৮০১, 
এবং শেষ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিতেন। অতঃপর পাঠ করিতেন : 
৮১৭4 ০০515 ৪ Call এছ 01559 ৪। ৩] ৩ alos gl 
(৬.৮ 3 ১৫০২, 9১৬1 ০৯৬৭ ৬১০১ SIN os AN bs ৯১ ৬৮৪৪৪ 
৬৫০০] তল) SU 7 SY ভে rN ৮৫ ৬০ ৮৪০3 5 SY 
ddl ৮৯5 
“হে আল্লাহ্‌ ! তুমিই রাজাধিরাজ তুমি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ নাই । তুমি আমার 
প্রতিপালক, আমি তোমার দাসানুদাস। আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। আমি 
আমার গুনাহ্‌ স্বীকার করিতেছি । আমার সমস্ত পাপ তুমি ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেহ পাপ 
ক্ষমা করিতে পারে না। আর আমাকে সচ্চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। তুমি ব্যতীত সচ্চরিত্রের 
পথে কেহই পরিচালনা করিতে পারে না। আর আমা হইতে পাপকে ফিরাইয়া রাখ, তুমি 
ব্যতীত কেহই পাপকে ফিরাইতে পারে না। তুমি মহান, তুমি বরকতময়, তোমার সমীপে ক্ষমা 
চাহিতেছি এবং তাওবা করিতেছি ।” 
অতঃপর আলী (রা) সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন । যাহার মধ্যে নবী সো) রুকু সিজদা 
ও তাশাহহুদে কি কি দু'আ পাঠ করিতেন তাহা বলা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও তাহার কিতাবে 
এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
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১৬৪. হে নবী ! জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালক সন্ধান 
করিব ? অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক । প্রত্যেক লোক নিজ কর্মের জন্য দায়ী 
হইবে । কেহ অপরের দায়িত্ব ও বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের 
তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে । 

তাফসীর : “হে মুহাম্মদ! মুশরিকগণকে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ ইবাদত ও তাহার প্রতি নির্ভরশীল 
হওয়া সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্‌ তা“আলাকে পরিত্যাগ করিয়া 
অন্য কোন প্রতিপালক চাহিব ? কোনক্রমেই ইহা হইতে পারে না। কেননা তিনিই প্রতিটি বস্তুর 
সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক । তিনি আমার প্রতিপালন, নিরাপত্তা, সাহায্য ও আমার যাবতীয় বিষয় 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি তাহাকে ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভরশীল হইতে পারি না। 
একমাত্র তাহার দিকে আমার মনোনিবেশ করিতে হয়। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক 
তিনিই এবং মালিকানা স্বতৃও তীহার। সষ্টিকুল ও সমস্ত বিষয়ের সার্বভৌম মালিক মুখতার 
তিনিই। 

বস্তুত এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ 
দিয়াছেন এবং একমাত্র একনিষ্ট ও নিরক্কুশভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাহার সাথে 
কাহাকেও অংশী না করার বিষয়বস্তু শামিল রহিয়াছে । আল-কুরআনের বহু স্থানেই এই একই 
মর্মের আয়াত বর্ণিত হইয়াছে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক তাহার বান্দাগণকে পথ প্রর্দশন করিয়া 
বলিতেছেন : 

১০২০০ ৩০ ০ YU “একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটই সাহায্য 
চাই।” 

4 085 ৮৮৪৪ “সুতরাং তাহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার উপরই নির্ভরশীল হও ৷” 

(EEE টি নিব “হে নবী ! বল যে, সেই মহা দয়ালু সত্তায় আমি 
ঈমান আনিয়াছি এবং তাহার প্রতিই নির্ভরশীল হইয়াছি।” 

৩. ৮৮203 BIDS AI SAAN, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিপালক 
তিনিই । তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নাই । সুতরাং সর্বকাজে তাহাকেই অভিভাবক ধর।” 

মোট কথা কুরআন পাকে এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যশীল অনেক আয়াতই 
বৰ্তমান । 

আলোচ্য $3153 550 5 ৭) ৮22 YL 4৫ ৬৭, আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ 
স্া'আলা কিয়ামতের দিনে তাহার দান-প্রতিদান, 'পুরস্কার-শাস্তি, কৌশল-হিকমত ও বিচার- 


ইবনে কাছীর ৪র্থ -_ ১৭ 
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ইনসাফের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই দিন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেওয়া 
হইবে। ভাল ও সৎকাজ করিয়া থাকিলে, ভাল ও সুখময় প্রতিদান দেওয়া হইবে । পক্ষান্তরে 
খারাপ ও পাপকাজ করিয়া থাকিলে দেওয়া হইবে মন্দ ও দুঃখময় প্রতিফল । তিনি কাহারও 
অপরাধ ও পাপকে অন্যের উপর চাপাইবেন না। কেননা একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপান ইহা 
সুবিচারের পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ্‌ ইহা করিয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন না। 
তিনি নিজেকে মহা সুবিচারক করিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের 
অন্যত্র বলিয়াছেন : J 
ABB IE cs এত ০০ এ ৬ SUES 5? 
“যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণ অপরাধ বহন করার জন্য যদি ডাকা হয় তথাপি উহা হইতে কিছুমাত্রও 
বহন করিবে না- যদি নিকট আত্মীয়ও হয়” (৩৫ : ১৮)। | 
+ (৮৩৪ ¥, Lb SG 9৬ 
“তাহাদের প্রতি অধিক চাপাইয়া জুলুম করার কোন ভয় থাকিবে না। আর নেকসমূহ 
কমানোও হইবে না।” 
তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, অন্যের অপরাধ ও পাপ চাপাইয়া দিয়া জুলুম করা হইবে 
না এবং কাহারও বিন্দুমাত্র নেকী কমানো হইবে না__ ইহাই হইতেছে এই আয়াতের বক্তব্য । 
আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলিয়াছেন : 
গা পন এ এ ৪৮৪ 


“প্রত্যেকটি লোকই তাহাদের বদ আমল ও মন্দকাজৈর মূলবন্দী থাকিনব। কিন্তু ডান হাতে 
আমলনামা প্রাপ্তগণ থাকিবে মুক্ত ও আযাদ (৭৪ : ৩৮-৩৯) ৷ তাহাদের নেক আমলসমূহের 
বরকত ও কল্যাণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও নিকটত্রীয়গণের কাছেও পৌছিবে। যেমন আল্লাহ্‌ 
ইনার বাহারে নিজ 


৮৫০ ০১4 ডা 653১৫ Cl AEDS সা ১51 
«es 
“যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের আনুগত্য করিয়া তাহাদের সন্তানগণও ঈমানদার 
হইয়াছে, তাহাদিগের সন্তানগণকে তাহাদের সাথে মিলিত করাইব। তাহাদের আমল হইতে 
কিছুমাত্র কমান হইবে না” (৫২ : ২১)। 
অর্থাৎ জান্নাতের মহান সুউচ্চ ও সম্মানিত স্থানে উহাদের সন্তানগণকে উহাদের সাথে 
মিলাইব। যদিও তাহারা সন্তানের আমল ও কাজ কর্মে অংশী ছিল না। বরং মূল ঈমানের 
ক্ষেত্রে তাহারা এক ছিল । উহাদের এই মহা সম্মানের দরুন সন্তানগণের সওয়াব ও প্রতিদান 
কমান হইবে না । বরং উভয়কেই আমি সম্মানিত করিব । সন্তানগণকে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের 
চারার রাজের ROUTE দারা EU! 


অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন : তা “প্রত্যেকটি বদকার ও 
পাপীলোক স্বীয় কর্মের জন্য বন্দী থাকিবে” (৫২ : ২১)। 
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সূরা আন'আম ১৩১ 


আলোচ EU 5 EY CREE A BD 505 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল 
ভোমরা যাহাকিছুই কর না কেন, CER al SE CRASS 
আর কোন স্থান নাই । তাহার নিকটই সকলের ফিরিয়া যাইতে হইবে । তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমরা এই জগতে যে বিষয় নিয়া মতবিরোধ করিতে, তাহার সঠিক মীমাংসা ও সমাধান 
শুনাইয়া দিবেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করিয়া যাও। আর আমিও 
আমার বিধান মাফিক কাজ করিব । মু'মিন কাফির সকলের কাজই কিয়ামতের দিন উপস্থাপন 
করা হইবে । আমাদের এবং তোমাদের আমল ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অবশ্যই অবহিত 
করিবেন। বিশেষ করিয়া এই পার্থিব জগতে অবস্থানকালে আমার সহিত যে বিষয়ে তোমরা 
মতবিরোধ করিতে উহার মীমাংসাও তিনি প্রদান করিবেন । আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক আয়াতে 
বলেন : 


27520506505, BLS 1 % CANCE BALI YG 

শু] 00801 ০৮০ Gl 

“হে নবী ! জানাইয়া দাও, তোমাদের অপরাধ সম্পর্কে আমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা 

হইবে না। আর আমাদের অপরাধ সম্পর্কেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে না। আরও 

জানাইয়া দাও আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকেই একত্র করিবেন । অতঃপর সত্য ও 

ন্যায়পন্থায় আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন । তিনি মহা সমাধানকারী ও মহাজ্ঞানী” (৩৪ : 
২৫-২৬)। 

2৯522 


OBR CHES (5695945৬05৯) 5118) 
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১৬৫. তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। আর তোমাদিগকে প্রদত্ত 
দান সম্পর্কে পরীক্ষা করার জন্য কতককে কতকের উপর মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন । 
তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী । পরস্তু তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়াময়ও। 

তাফসীর : উপরোক্ত ক্ত ১০১৭ ০৪9 শক এ ০৯ আয়াতাংশের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে তাহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন। তোমরা এ পৃথিবীকে 

ংশ পরম্পরায় আবাদ করিয়া উহার সন্থদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিবে । যুগের পর যুগের 
লোকেরা এমনিভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরা ধারায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীকে 
আবাদ ও উন্নয়ন সাধন করিয়া আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করাই হইতেছে প্রতিনিধিত্রে মূল 
উদ্দেশ্য । ইব্‌ন যায়েদ (র) সহ আরও অনেক লোকে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এই বক্তব্য পেশ 
করিয়াছেন । এই একই বিষয় আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক আয়াতে বণিয়াচ্ছেন : 


. 0৯৮৯ oA ৩১০৩ ed 05, 
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১৩২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


“আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে তোমাদের মধ্যে এই ভূপৃষ্ঠে ফেরেশতাগণকে পাঠাইতাম 
যাহারা আমার প্রতিনিধিত্ব করিত” (৪৩ : ৬০)। 
আল-কুরআনে প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত নিম্নলিখিত আয়াতগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় : 
০৮১% ০৫ 5৫০ পৃষ্ঠে আল্লাহ্‌ তোমদিগকে তাহার প্রতিনিধি বানাইবেন।” 
৬ ১০১৭ ০০৫ | “নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব ৷” 
সে ও EG SANG RUS Se Ug MEL 
“আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাদের শক্রুগণকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর 
তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তখন তোমরা কিরূপ কাজ কর তাহা তিনি 
দেখিবেন।” (৭ : ১২৯)। 
আলোচ্য ৩১১ ০৭% 3৯১ ৫-০ ৮9 আয়াতাংশের মর্ম হইল, আমি তোমাদের মধ্যে 
জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, মমতা, আকৃতি, প্রকৃতি ও রংয়ের দিক দিয়া বিভিন্নতা ও পার্থক্য 
করিয়াছি। ইহার মধ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহস্য ও হিকমত নিহিত রহিয়াছে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক 
অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 
৮০০০৩০১১০০৭ 3৮8০4 ১50 এআ মত পি 5 
+ ৫০৯০৮ Un পি 
| “আমি এই পার্থিব জীবনে উহাদের জীবিকাকে উহাদের মধ্যে বর্্ঠন করিয়াছি। আর 
CEE TECH গর রানা দাও a: আর পারে নিউরন পানি 
পরিণত করিবে” (৪: ৩২)। ূ 
০০৪53304454 ৫০ ০৫০1 
“লক্ষ কর যে, আমি কিরূপ কতকতে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্‌ ও মহত্ব দান করিয়াছি । 
পরকালের মর্যাদা ও মহত্ই হইল সর্বোচ্চ ও মহান গৌরবের বিষয়” (১৭ : ২১)। 
আলোচ্য $0 ০% আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্‌ তা'আলা কতককে 
কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কারণ এই আয়াতাংশে উল্লেখ করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ বলেন, ইহার 
কারণ হইল, আমি উহাদিগকে যে নিয়ামত ও প্রাচুর্য দান করিয়াছি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে 
পরীক্ষা করিব ধনীদিগকে ধনাট্যতার পরীক্ষা করিব। তাহারা উহার শুকরিয়া আদায় করিয়াছে 
কিরূপে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে কিনা, তাহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা 
করা হইবে । তেমনি দরিদ্রগণকে দরিদ্রতার পরীক্ষা করিব। তাহারা দরিদ্রকালে ধৈর্য ও 
সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে। 
মুসলিম শরীফে আবু নাযরার সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
মহানবী (সা) বলিয়াছেন : এই পার্থিব জগৎ হইতেছে সুমিষ্ট স্বাদ ও সবুজ শ্যামল সজীবতায় 
ভরপুর । আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে উহাতে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে 
উহা সদ্ব্যবহার করার সুযোগ দিয়াছেন । সুতরাং তোমরা কিরূপ কাজ কর তাহা তিনি দেখিবেন। 
অতএব দুনিয়াকেও ভয় কর এবং নারীগণকেও ভয় কর। কেননা বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে 
সর্বপ্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ছিল নারী ঘটিত ফিতনা । 
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আলোচ্য ১৫০ ৫০405 আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা 
পাপী লোকদিগকে একদিকে সতর্ক করিয়াছেন, অপর দিকে এই বলিয়া কঠোর ধমক দিয়াছেন 
যে, যাহারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও বিরোধিতা করিবে, তাহাদের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি প্রদানে 
আল্লাহ্‌ শিথিলতা প্রদর্শন করিবেন না; বরং দ্রুত হিসাব নিবেন এবং শাস্তি দিবেন। 

আলোচ্য? >, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, যাহারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া সৎ ও ভাল কাজ করিয়াছে, 
আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) বলিয়াছেন : উহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাগণের গুনাহ্‌ 
ও অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ইহার বর্ণনাকারী হইলেন ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)। 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এইগুণ দুইটি অর্থাৎ ক্ষমাশীলতা এবং শাস্তি প্রদান করার কথা কুরআন 
পাকে বহুস্থানে একত্রে বিবৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 

: ৮৬৩ 4554 4৩) 09 niall ০ ০০৩০ ৮০৪৮ 5০৫91 

“নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের জন্য তাহাদের জুলুমের (গুনাহ্র) ব্যাপারে ক্ষমাশীল। 

আর তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতাও বটে (১৩ : ৬)। 
NLS ৬৯ als 1 | 1 91: ০ ৬১৩ 

“হে নবী ! আমার বান্দাগণকে বলিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু । আর আমার 
শাস্তিও নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক শাস্তি (১৫ : ৪৯)। 

ইহা ছাড়া আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়ার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক এবং শাস্তির ভয়ভীতি ও কঠোর 
হুশিয়ারী সম্বলিত বহু ঘোষণাই কুরআন পাকে উল্লেখ রহিয়াছে । কখনো আল্লাহ্‌ পাক তাহার 
বান্দাগণকে ইবাদত করার আহ্বান জানাইয়া বেহেশতের চিরসুখময় জীবনের বিবরণ দিয়া 
তাহাদিগকে লালায়িত করিয়া থাকেন । আবার কখনো পাপ হইতে বিরত থাকার আহ্বান 
জানাইয়া দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার বিবরণ দিয়া কঠোর শাস্তি প্রদানের ধমক 
ও ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়া থাকেন। আবার অবস্থা ভেদে উভয় দ্বিবিধ আহ্বান ও বিবরণ 
একই সময় একই আয়াতে তুলিয়া ধরেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে তাহার বিধানের 
আনুগত্য করার তাওফীক দিন এবং পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করার ক্ষমতা দান করুন 
পরস্তু তাহার দেওয়া সংবাদকে বিশ্বাস করার মত মন ও অন্তঃকরণ দান করুন । তিনি বান্দার 
প্রার্থনা কবৃলকারী ও শ্রবণকারী এবং দানশীল ও ক্ষমাশীল । 

ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন : আবদুর রহমান (র) ... মারফু* সনদে আবু হুরায়রা রো) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মু'মিন বান্দাগণ যদি'আন্লাহ্‌র শাস্তির 
কঠোরতা অবহিত হইতে পারিত, তবে তাহাদের কেহই জান্নাতের আশা পোষণ করিত না এবং 
উহার জন্য লালায়িত হইত না। শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই যথেষ্ট ভাবিত । তেমনি 
কাফিরগণ যদি আল্লাহ্র রহমত ও পুরস্কারের কথা অবহিত হইত, তবে জান্নাতের ব্যাপারে 
নিরাশ হইত না। আল্লাহ্‌ পাক তাহার রহমতকে একশতভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। 
উহার একটি ভাগকে তাহার সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন । 
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১৩৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


এই কারণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । অবশিষ্ট নিরানব্বই 
ভাগ তাহার নিজের কাছে রহিয়াছে। 

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে কুতায়বা রে)-এর মাধ্যমে আবদুল আযীয দাওয়ারদীর (র) 
সূত্রে আলা রে) হইতে বর্ণনা করিয়া ইহাকে ‘হাসান’ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। 
ইমাম মুসলিম (র) ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, কুতায়বা, আলী ইব্‌ন হুজর ইহারা সকলে 
ইসমাঈল ইব্‌ন জা“ফর সুত্রে আলা (র) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হুরায়রা 
(রা) হইতে বর্ণিত আর এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার 
সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিবার সময় আরশের উপর সংরক্ষিত গ্রন্থে এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন যে, 
আমার রহমত আমার গযব ও শাস্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিবে ।” 

আবু হুরায়ূরা (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাহার রহমতকে একশত অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন 
নিরানব্বই অংশ এবং একাংশ অবতীর্ণ করিয়াছেন তূপৃষ্ঠে । এই একাংশের. কল্যাণেই সৃষ্টিকুল 
একে অপরের প্রতি দয়াশীল হয় ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে । এমনকি জীবকুল তাহাদের 
শিশুদের দুঃখ-কষ্টের আশংকায় নিম্নদেশ হইতে কোলে তুলিয়া লয়।” এই হাদীসকেও ইমাম 
মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। | 


সূরা আন'আমের তাফসীর সমাপ্ত 
সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা 
একমাত্র তাহার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত । 
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সপ (১) 


0৮ 
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০০3 ৩6৮55 ৮7007 


১. আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ । 

২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যেন তোমার মনে ইহার সম্পর্কে 
চার কণ থাক বারা পারনি রিও গার ররর জন্য হয! 
উপদেশ । 

৩. টনি বাটার ররর রর রানু দির বাহ ভরত রর। 
হইযাছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ 
করিও না । তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। 

তাফসীর : সূরা বাকারার প্রারম্ভে ০০৪০ ০১১৮ (হু (হুরূফে মুকাত্তাআত)-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে 
তাফসীরকারদের মতভেদ ও উহার ব্যাপ্তি সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে । ইব্‌ন 
জারীর বিভিন্ন রাবীর সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
“আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ এর অর্থ হইতেছে-_ “আমি আল্লাহ্‌ বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি । 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। 

০91৩5 অর্থাৎ ইহা সেই কিতাব যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত। 

মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদী (র) £:€৮ ০ ১425৪ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন__অতএব, তোমার মনে যেন উহার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে । কেহ 


কেহ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন__অতএব, মানব জাতির নিকট ইহা পৌছাইয়া দিতে এবং উহার 
দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে তুমি সংকুচিত হইও না। অনুরূপ ভাবে অন্যত্র 
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১৩৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


নির্দেশিত হইয়াছে ১: ১ ৪৮)! 1০০ ৮৮৪৮৪ অর্থাৎ দৃঢ়চেতা রাসূলগণ যেমন 
(ঈমান ও উহার তাবলীগে) অবিচল রহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ অবিচল থাক (৪৬ : ৩৫)। 

+% ১১2) অর্থাৎ আমি কিতাবকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা 
কাফিরদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে পার। 

১০৮১৭) ৩১ অর্থাৎ তাহা মুমিনদের জন্য উপদেশ । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞানীদেরকে 
সম্বোধন করিয়া বলেন : 

৩০ ৩০ 27 5 চিএ 
স্বীয় রাসূল (সা)-এর প্রতি কুরআন করীম নাযিল করিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে 
তাহার কর্তৃক নির্দেশ করিবার পর সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এই বলিয়া আহ্বান 
জানাইতেছেন যে, সকল বস্তুর প্রতিপালক ও স্রষ্টা কর্তৃক অবতারিত যে কিতাব নিয়া উন্মী নবী 
তোমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহার পদাংক অনুসরণ করিয়া চলো। 

22191452১০০ ei YN অর্থাৎ রাসূল (সা) আনীত জীবন-বিধান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় 
প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাহারও অনুসরণ করিও না। যদি এরূপ কর তাহা হইলে তোমরা 
আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করিয়া অন্য কাহারও নির্দেশের প্রতি ফিরিয়া যাইবে, যাহা মারাত্মক 
অপরাধ। 

2585 ৮ 9 অর্থাৎ তোমরা অনেক কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক । যেমন আল্লাহ্‌ 
বলেন ০ OPE | £51 5, অর্থাৎ তুমি মুহাম্মদ (সা) মানুষের ঈমান গ্রহণের 
আকাজ্কী হইলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনিবার নহে (১২: ১০৩)! 

অন্যত্র বলা হইয়াছে : DLL be lel ১০১৭। ০ ১5৫০৮: 01? অর্থাৎ যদি তুমি 
পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে অনুসরণ করিয়া চল, তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে 
বিচ্যুত করিয়া ছাড়িবে (৬ : ১১৬) । 

তিনি আরও বলেন : 2৫১০ 3 SLADL A ০০ ৩ SET 
আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তাহারা শির্ক করে (১২ : ১০৬)। 


০৮৮5৩5৫৫০৩৪ GI 5 ০৪ 2 05) 

ৰ ত ৩ 2৬০৩ ৮১৬১ ১5 0৮1৬ (9) 
O Gh 

১৫১2 পে ০০, GSN HES OV 

৬৫ ৮৪ da AG EES (V) 


8. কত জনপদকে আমি patie SPB din feat at Bn 
হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল । 
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সূরা আ'রাফ ১৩৭ 


৫. যখন আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর অপতিত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের কথা 
শুধু ইহাই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম । 
৬. অতঃপর যাহাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা 
করিবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব। 
৭. তৎপর তাহাদিগের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাদিগের কার্যাবলী বিবৃত করিবই। 
আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। 
তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন (১৬4৬ 1, $ ০৮৪9 অর্থাৎ আমার রাসূলগণের 
বিরোধিতা ও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করার কারণে আমি কতো জনপদ ও উহাদের অধিবাসিগণকে 
ংস করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের এই আচরণ তাহাদের জন্য আখিরাতের অপমানের সাথে 
দুনিয়ার লাঞ্কনাকেও ডাকিয়া আনিয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে : 
অর্থাৎ আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে উপহাস করা হইয়াছে । অতঃপর উপহাস কারিগণ 
(৬ :১০)। 
আরো বিবৃত হইয়াছে : 
০০5 29558 2১৮ টি 523৬ রে ৬: ৯9 ১৮৩ ০৪ ৩০০ ০৫৩৩, 
অর্থাৎ কত অনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা ছিল জালিম। এই সব 
জনপদে তাহাদের ঘরের ছাদসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও ধ্বংস হইয়াছিল (২২ : ৪৫) । | 
তিনি আরো বলেন : 
a CEEOL SO CET TN মু I TE 
. 03390 ১৯৫৫ 
অর্থাৎ আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহার বাসিন্দারা নিজেদের খশ্বর্ষের 
কারণে দন্ত করিত। সেইগুলি ছিল তাহাদের আবাসভূমি । তাহাদের পর সেইগুলিতে সামান্যই 
বসবাস করা হইয়াছিল । আর আমিই (উহাদের) মালিক রহিয়া গিয়াছি (২৮ : ৫৮)। 
আল্লাহ্‌ বলেন : ১৮০০৪) 5 ৮৮:১১ অর্থাৎ তাহাদের উপর আমার শাস্তি 
সার র তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্র 
ও শাস্তি তাহাদের উপর রাত্রিতে ও দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল তখন 
রা 
যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : ্‌ 


তি ১1201 021 ES 91 ১৮০ ১০ CE Ll sl ৩ 4৪) ১৭৩৭ 31 
, 2১215 ১০৮ চলি 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-_- ১৮ 
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১৩৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


অর্থাৎ তবে কি জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা বাড়িতে নিদ্রায় থাকিবে আর তাহাদের 
উপর আমার শাস্তি আসিবে তাহা ভয় রাখে না অথবা জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা 
খেলায় মত্ত থাকিবে তাহাদের উপর আমার শাস্তি আসিবে, তাহা কি ভয় রাখে না ? (৭: 
৯৭-৯৮)। আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন : 


৭৩১০৮ ক ০১৯ 00 ৯১০০ 1১৫ idl ০০ be 
59 33, কি 14০ ৮৯৩০৪ ol ১2০০5: ৪৯০০৮ al ১১০৪ 


+ es) 

অর্থাৎ যাহারা নানারূপ হীন চক্রান্তে লিপ্ত থাকে, তাহারা কি এইরূপ আশংকা হইতে মুক্ত 
রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে যমীনে ধসাইয়া দিবেন না ? অথবা এমন দিক হইতে 
তাহাদের উপর আযাব নামিয়া আসিবে না যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা নাই ? অথবা . 
তাহাদিগকে তাহাদের চলাফিরা করার সময় ধরিয়া ফেলিবে না ? ইহাতে তাহারা উহা ব্যর্থ 
করিতে পারিবে না। অথবা তাহাদিগকে তাহাদের ভীতসন্তরস্ত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিবে না? 
তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়াদ্র, পরম দয়ালু (১৬ : ৪৫-৪৭)। 

আল্লাহ্‌ বলেন : ১) (01195 2থি। 0৯৬১/১৮১৩ ৬5 অর্থাৎ আযাব 
নাযিল হইবার সময় তাহাদের একই কথা ছিল যে, তাহারা নিজেদের পাপ ও অপরাধের বিষয় 
বীনা বা নিত গা টানা রর রাজার হনে হারা সনি দাস! রা 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন : 

CE EL PES ,.০ ০০, ৬ ০০৬ 5 ৩৮ ৬০০5৪ আর আমি কত জনপদকে 

ংস করিয়া দিয়াছি__যাহার অধিবাসীরা জালিম ছিল; আর তাহাদের পর অন্য জাতিকে সৃষ্টি 
করিয়াছি। অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা সেই জনপদ 
হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে বলা. হইয়াছিল পলায়ন করিও না, তোমরা 
নিজেদের বাসস্থানসমূহ ও বিলাস-ব্যাসনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো; হয়তো এ বিষয়ে তোমাদের 
জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে । তাহারা বলিল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য ! আমরা তো নিশ্চয়ই 
জালিম ছিলাম । 

আমি তাহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত ভকম্মের ন্যায় না করা পর্যন্ত তাহাদের সেই 
আর্তনাদ অব্যাহত রহিল । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত (১০১ 3৮$ ৮১) দ্বারা নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি 
স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধ ও সহীহ্‌ বলিয়া প্রমাণিত হয় । ইব্‌ন হুমাইদ (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : খোদার গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
প্রত্যেক জাতিই ধ্বংস হইবার পূর্বে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া সানুনয় চীৎকার 
করিয়াছে। 

হাদীসের রাবী আবু সিনান (র) বলেন, আমি আবদুল মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ইহা কীরূপে হইতে পারে ? 

তিনি তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন : ৯৮ 37১৮১ ০৬ ৪ 


Contents 


সূরা আ'রাফ ১৩৯ 


আলোচ্য "৫ )--)' ১854 ৮2 আয়াতাংশরটি আল্লাহ্‌ পাকের নিম্ন আয়াতের অনুরূপ : 
ll 2 5০৮5০62১051 অর্থাৎ “আর সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন 
আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী উত্তর দিয়াছিলে” (২৮ 
* ৬৫)? 

তিনি অন্যত্র আরো বলিয়াছেন : 

৯৮০০ ০ le এ এও 9০ IES 2 2 

“সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্‌ রাসূলদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিবেন, “ তোমাদিগকে কী উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ?' তাহারা বলিবে, “আমাদের নিকট (পূর্ণ) 
জ্ঞান নাই; তুমি নিশ্চয়-ই গায়বী বিষয়সমূহ সম্পর্কে মহাজ্ঞানী” (৫ : ১০৯)। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দীন বা জীবন-বিধান দিয়া জাতিসমূহের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছেন, 
সে সম্পর্কে তাহারা রাসূলদিগকে কী উত্তর দিয়াছে, কিয়ামতের দিন তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন । অনুরূপভাবে রাসূলদিগকেও তাহাদের রিসালাতের 
দায়িত্‌ পালন ও জাতিসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরের ধরন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন । ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা কর্তৃক আলোচ্য আয়াতের এইরূপ তাফসীর বর্ণিত 
হইয়াছে। 

ইব্‌ন মারদুবিয়া ... ইব্‌ন উমর (রা) (হইতে পর্যায়ক্রমে নাফি, লায়স, মুহারিবী, আবু 
সাইদ আল-কিন্দী, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইবৃন ইবরাহীমও) 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : “হুযূর (সা) বলিয়াছেন, 'তোমাদের প্রত্যেককেই তন্বাবধানের 
ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে । নেতাকে তাহার দায়িত্বাধীন ব্যক্তিবর্গ 
সম্পর্কে, পরিবারের নেতাকে তাহার পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে, গৃহকন্রীকে তাহার স্বামীর 
₹সার সম্পর্কে এবং গোলামকে তাহার মালিকের সম্পদ সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে । 
ইব্‌ন তাউস (র) হইতে লায়স (র) অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এ 
প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসের 
প্রথমাংশ বর্ণিত হইয়াছে । 

আলোচ্য 5 (৬ 5১/-৫$০ ০৪ আয়াতাংশের মর্ম সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) 
বলেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে । উহা 
তাহার আমলের কথা বলিয়া দিবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ণ, নিশ্চিত ও সুক্ষ্ম ইল্ম ও জ্ঞানের 
অধিকারী । তিনি এই ইল্ম ও জ্ঞান দ্বারা সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ তাহার সামনে তুলিয়া 
ধরিবেন। তিনি স্বীয় বান্দাগণের ছোট-বড়, তুচ্ছ-অতুচ্ছ সমুদয় (চিন্তা) কথা ও কার্য সম্বন্ধে 
তাহাদিগকে অবহিত করাইবেন। কারণ, (স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে) তিনি বেখবর বা অনবহিত 
নহেন। তিনি কুপথে পরিচালিত চক্ষুসমূহকে এবং অন্তরের গোপন চিন্তাসমূৃহকেও জানেন। 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন : 
SNA ৭৩ ৮৮ ২৩ ১০১৭] ০০০৬ এ 5 i> এও (০ SUES ১০ 4০২৮5 ০ 
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১৪০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


“আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনো বৃক্ষপত্র (মাটিতে) পতিত হয় না; আর যমীনের 
অন্ধকারময় অংশে যে শস্যকণাটি এবং যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি পতিত হয় উহাদের তথ্যও 
সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রহিয়াছে” (৬: ৫৯)। 

কা 2 (22 2 ৫৫ রর se VW 23/027 
৬০১৫ 22215 A ৩৯ Gly ১% ১%% 03503 A) 
রর / 33 292, 23 
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37486৮৮9855 DIN 48019 LiL ০ ০) 
০ ০১১১৫ 5 ৮৮৫ 
৮. সেদিন ওজন ঠিক করা হইবে যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম 
হইবে । | 
৯. আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে, তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু 
তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখান করিয়াছে । | 
তাফসীর : কিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করিবার জন্যে 
দাড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । আল্লাহ্‌ কাহারো প্রতি অবিচার করিবেন না। যেমন আল্লাহ 
তাআলা অন্যত্রও বলিয়াছেন : 
JE ১০০০ 0০96১০০৮৪৭৮ 93 00015 EMS 
. ০৮৮৩ ৬ ০০ ৬ ও 
“আর আমি কিয়ামতের দিনে ইনসাফভিত্তিক মানদণ্ড স্থাপন করিব, সুতরাং কাহারো প্রতি 
সামান্যতম অবিচার করা হইবে না! আর আমলটি যদি সরিষার কণা পরিমাণ (ক্ষুদ্র)ও হয়, 
তথাপি আমি উহা উপস্থাপিত করিব; আর আমি যোগ্য হিসাব গ্রহীতা” (২১: ৪৭)। 
তিনি আরে! বলিয়াছেন : 
| , ০82 চি এ ০৮১ 45০ ES: ১98 04০ 0 ৭ 40101 
“কিছুতেই আল্লাহ্‌ সামান্যতম অবিচার করেন না: অধিকন্তু, আমলটি নেকী হইলে তিনি 
উহাকে বাড়াইয়া দেন এবং নিজের কাছ হইতে বিপুল পুরস্কার দান করেন” (8 : ৪০)। 
অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন : 


€ 257 6 
ol, ls Lh als, 20 Lie SS. লিন ও 


বিডি 970) ,4) 

“তারপর যাহাদের পান্লাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সানন্দে সুখের মধ্যে থাকিবে; আর 

যাহাদের পাল্লাসমূহ হালকা হইবে, তাহাদের স্থান “হাবিয়া' হইবে । তুমি কি জানো, কী সেই 
হাবিয়া ? উহা উত্তপ্ত অগ্নি” (১০১ : ৬-১১)। 
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তিনি আরও বলিয়াছেন : | 

GODS ৪ 53201 ০9555053893 75593 
১১০৬ EG ৩ 95 9 493 2305 CE ১০০ SN 

যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন মানুষের মধ্যে না পারস্পরিক আত্মীয়তার 
সম্পর্ক থাকিবে আর না তাহারা একে অপরের খোঁজ-খবর করিবে । যাহাদের (নেকীর) 
পাল্লাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সিদ্ধ মনোরথ হইবে; আর যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ 
হালকা হইবে, তাহারা সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। 
তাহারা চিরকালু জাহান্নামে থাকিবে” (২৩ : ১০১ -১০৩)। 

আমল, আমলনামা ও আমলের অধিকারী ব্যক্তি__কিয়ামতের দিনে মীযানে এই তিনটির 
কোনটিকে ওজন করা হইবে সে সম্পর্কে তাফসীকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । কেহ কেহ 
বলেন, স্বয়ং আমলকেই ওজন করা হইবে । তাহারা বলেন, আমল অজড় বিষয় হইলেও 
কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তাআলা উহাকে জড় বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন। 

বাগাবী রে) বলিয়াছেন, ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে এই মর্মে একটি বর্ণনা রহিয়াছে যাহা 
বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে । উহা এই : “কিয়ামতের দিনে সূরায়ে বাকারা 
ও সূরায়ে আলে-ইমরান দুই খানা মেঘ অথবা দুই খানা চাদোয়া অথবা আকাশে ছড়ানো দুই 
ঝাঁক পাখির আকারে উপস্থিত হইবে । 

এইরূপে বুখারী শরীফের আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : কুরআন মজীদ উহার ধারক ও 
অনুসারীর সম্মুখে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট যুবকের আকারে উপস্থিত হইবে । সে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি 
' কে ? কুরআন মজীদ বলিবে, আমি সেই কুরআন যাহা তোমাকে রাত্রিতে জাগ্রত রাখিয়াছে 
এবং দিনে তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছে। 

বারা ইব্‌ন আযিব (রো) কর্তৃক বর্ণিত কবরের জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসে 
রহিয়াছে : “তারপর মু'মিনের কাছে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট সুঘাণযুক্ত এক যুবক আসিবে । মু'মিন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? যুবক উত্তর করিবে, আমি তোমার নেক আমল । 

আলোচ্য হাদীসেই কাফির ও মুনাফিক সম্পর্কে উল্লেখিত ঘটনার বিপরীত ঘটনা বর্ণিত 
হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলেন : কিয়ামতের দিনে মীযানে মানুষের আমলনামাকে ওজন করা হইবে । এ 
সম্পর্কিত হাদীসে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে, “একজন লোককে হিসাবের জন্যে উপস্থিত 
করা হইবে। তারপর মীযানের এক পাল্লায় (তাহার বদ আমলের) নিরানব্বই খানা দস্তাবীয 
রাখা হইবে প্রত্যেকটি দস্তাবীয মানুষের নযর যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইবে । অতঃপর একখানা চিরকুট আনা হইবে । উহাতে লিখিত থাকিবে শুধু 4) মি। এ] 3 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মা'বৃদ নাই। লোকটি আরয করিবে, পরওয়ারদেগার ! এই সব (পাপের ' 
বৃহৎ বৃহৎ) দস্তাবীযের তুলনায় এই (ক্ষুদ্র) চিরকুটের কী-ই বা ওযন রহিয়াছে ? আল্লাহ্‌ 
বলিবেন, তোমার প্রতি কিছুতেই অবিচার করা হইবে না। অনন্তর, সেই চিরকুট খানা অপর 
পাল্লায় স্থাপন করা হইবে । রাসূল (সা) বলেন : ওযনে দস্তাবীযগুলি হালকা এবং চিরকুট খানা 
ভারী প্রমাণিত হইবে। 
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১৪২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইমাম তিরমিযী (র) এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে ‘সহীহ’ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলেন : কিয়ামতের দিনে মীযানে আমলের অধিকারীকে ওজন করা হইবে। 
হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন : ‘কিয়ামতের দিনে বিশাল দেহের অধিকারী 
একটা লোককে উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু, মৌযানে) তাহার ওজন মশার ডানার ওজনের 
সমানও হইবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সো) 3 253011৮৫549 আয়াতটি তিলাওয়াত 
করিয়া শুনাইলেন। অর্থাৎ অতএব আমি তাহাদের জন্যে কোনরূপ পরিমাপের ব্যবস্থা করিব 
না। | 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় হুযূর আকরাম (সা) ফরমাইয়াছেন : “তোমরা 
কি তাহার (আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাসউদের) দুই হাটুর নলার কৃশতা দেখিয়া বিস্ময়বোধ করিয়া 
থাকো ? যাহার হস্তে আমার জান রহিয়াছে, তাহার শপথ, নিশ্চিত ভাবে উহারা মীযানে উহুদ 
পাহাড় হইতে অধিকতর ভারী হইবে ।” 

উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহের মধ্যে এইরূপ সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, সকল হাদীসই 
সহীহ্‌; কিয়ামতের দিনে মীযানে কখনো আমলকে, কখনো আমলনামকে আবার কখনো 
আমলের অধিকারী ব্যক্তিকে ওজন করা হইবে । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 


১০৯৩ ও BS ৮ ০9] ও ৫৪০০ ID 50১7) 
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১০. আমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের 
জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দাদের জন্যে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপনের 
প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র আয়াতে তিনি ইহা মানুষকে স্মরণ 
চাহিতেছেন। তিনি পৃথিবীকে মানুষের বাসের উপযোগী করিয়াছেন; ইহাতে পর্বত ও নদী-নালা 
সৃষ্টি করিয়াছেন; উহাতে তাহাদের জন্যে বিশ্রামালয় ও ঘর-বাড়ি (এর উপাদান) সৃষ্টি করিয়াছেন। 
উহাতে উপকারী বস্তুসমূহ তাহাদের জন্যে হালাল করিয়াছেন; আকাশের মেঘকে তাহাদের 
কার্ষে নিযুক্ত করিয়াছেন; উহা দ্বারা তাহাদের জন্যে রিযিক উৎপন্ন করেন এবং তাহাদের জন্যে 
জীবন ধারণের ও জীবিকা উপার্জনের বহুবিধ উপায় ও উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতার গুণ হইতে বঞ্চিত। তাহারা এই সকল নিয়ামতের শোকর-গুযারী 
করে না: 

সানা SEE AE 
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ET OE পান Oo EE উহাদিগকে গণনা করিয়া 

শেষ করিতে পারিবে না । কিন্তু মানুষ বড়ই অবিবেচক ও বড়ই অকৃতজ্ঞ (১৪ : ৩৪)। 
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আবদুর রহমান ইবৃন হুরমুষ আল-আরাজ (র) ছাড়া সকল বিশেষজ্ঞই আয়াতের অন্তর্গত 
০ শব্দটির চতুর্থ অক্ষর এ (ইয়া) পড়িয়াছেন। আবদুর রহমান তদস্থলে *(হামযা) 
পড়িয়াছেন। অধিকাংশের অভিমতই সংগত। কারণ, ১:৩০ শব্দটি 2০ শব্দের বহুবচন । 
০০ শব্দের ধাতু ০ - এ - £ (আইন-ইয়া-শীন)। এই ধাতু হইতেই ১৬ সে জীবন যাপন 
করিয়াছে, ০. সে জীবন-যাপন করে, ৮৮০ জীবন যাপন করা প্রভৃতি শব্দ গঠিত হইয়াছে। 
আলোচ্য ১: শব্দটি মূলত {২% ছিল। ৫ এর সহিত *,... (যের) এর পঠন আরবীতে 
কখনো বেশ কঠিন হইয়া থাকে। এই স্থলে উহা বেশ কঠিন হওয়ায় আরবী ভাষার “শব্দ গঠন 
সূত্র-বিশেষের অনুসরণে ৫ এর ১, কে পূর্ববর্তী অক্ষর € এ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। 
ইহাতে শব্দটি 42: হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বহুবচন গঠন করিবার কালে এ এর স্থানান্তরিত 
5/5 স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। 

কারণ, বহুবচন শব্দটি যে রূপধারণ করিয়াছে, তাহাতে ৫ এর সহিত ১,5 পাঠ করা 
তেমন কঠিন নহে। (: ১ শব্দের সম ওজন বিশিষ্ট শব্দ হইতেছে 0০০ । কারণ, উভয়ের 
চতুর্থ অক্ষর উহাদের স্ব-স্ব ধাতুর অন্তর্গত অক্ষর। পক্ষান্তরে ১52,2০ ও ৮0০ 
শব্দত্ৰয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত বর্ণ নহে; বরং উহারা ধাতু বহির্ভূত 
অতিরিক্ত বর্ণ । ইহাদের এক বচন হইতেছে, যথাক্রমে £০০ ও £৮ 1 ইহারা 
যথাক্রমে ১ সে সভ্য হইয়াছে, ০ উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং 4; সে দর্শন করিয়াছে__ 
এই শব্দত্ৰয় হইতে গঠিত হইয়াছে । আর উল্লেখিত শব্দত্রয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি ধাতুর অন্তর্গত নহে 
বলিয়াই উহাদের সম ওজন বিশিষ্ট শব্দ হইতেছে, ' ১১৮ । এই শব্দ চতুষ্টয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি 
উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত নহে; বরং উহা ধাতু বহির্ভূত বর্ণ। ধাতু বহির্ভূত অক্ষরের 
৯৫৪৪৮ NC fT ESE 2 ENO ট গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়াই এই 
শব্দত্রয়ের চতুর্থ বর্ণ যের বিশিষ্ট “£ কে “১০৯ এ পরিবর্তিত করা হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 


১০৫৫1015-এ 3 0 পর্ < LE AAC CALA 


S22) Ue ১৮৬৬০ 50 $) 


০৬১৯৪ EAA 03) ৯119৩ 


১১. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান করি এবং তৎপর 
ফেরেশতাদিগকে আদমের নিকট নত হইতে বলি, ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হয়। 
যাহারা নত হইল সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইল না। 

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব জাতিকে তাহাদের পিতা ‘আদম’ 
(আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা এবং তাহাদের পিতা ও তাহাদের প্রতি ইবলীসের শত্রুতা ও 
ঈর্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহাতে তাহারা তাহাকে (ইবলীসকে) এড়াইয়া চলে এবং 
তাহার (প্রদর্শিত) পথসমূহ অনুসরণ না করে ? এইরূপে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন : 


i 
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১৪৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তি BU. ০৯০০৮০১০০০৮ ৮43৬ ০৩540 45 IU 3 
, ৩৫ লা +০০০০ el ০১১ ১০ ০ ৩৯ 

“আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন, 
‘নিশ্চয় আমি ছাচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানব সৃষ্টি করিব; যখন উহার সৃষ্টি কার্যকে 
পূর্ণতা দান করিব ও উহাতে আমার (তরফ হইতে) রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা তাহার 
সম্মুখে সিজদাকারীরূপে নত হইবে । অনন্তর, সকল ফেরেশতাই সিজদা করিল, কিন্তু ইবলীস 
নহে। সে সিজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অসম্মতি জানাইল” (১৫ : ২৮-৩১)। 

উহা এইরূপে ঘটিয়াছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে স্বীয় কুদরতে 
“আদম'কে সৃষ্টি করিলেন ও তাহাকে একটা পূর্ণ মানবদেহের আকার দিলেন এবং উহাতে স্বীয় 
(সৃষ্ট) রূহ সঞ্চার করিলেন, তখন তিনি তাহার (আল্লাহ্‌র) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত . 
আদমের সম্মুখে সিজদা করিতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। তাহারা সকলে এই 
নির্দেশ পালন করিলেন, কিন্তু ইবলীস করিল না। সে সিজদাকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল না। 
ইবলীস সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারায় প্রথমদিকে করা হইয়াছে। 

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত 1১ (আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি) ও 56,০ ' 
(আমি তোমাদিগকে সুন্দর আকৃতি দিয়াছি) বাক্যদ্ধয়ে যে “তোমাদিগকে" শব্দদ্বয়ের উল্লেখ 
রহিয়াছে, উহার ব্যাখ্যা হইল-_ আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি ও সুন্দর আকৃতি দান করিয়াছি। ইব্‌ন 
জারীর (রে) এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আব্বাস হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, মিন্হাল ইব্‌ন আমর আল-আ'মাশ, 

সুফইয়ান সাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : 4,৮০ ৮4৬ 
অর্থাৎ (সকল) মানুষকে পুরুষের মেরুদণ্ড সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং নারীর গর্ভাশয়ে (সুন্দর) 
আকৃতি দেয়া হইয়াছে। হাকিম (র) (৮41) ইহা বর্ণনা করিয়া ইহাকে বুখারী ও মুসলিমের 
শর্তের ভিত্তিতে ‘সহীহ্‌’ নাম দিয়াছেন । অবশ্য বুখারী ও মুসলিমে উহা স্থান পায় নাই। 

ইব্ন জারীর (র) জনৈক প্রথম যুগের তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের 
_ “তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা হইবে আদমের বংশধরগণ । 

তাহা ছাড়া রাবী ইব্‌ন আনাস, আস-সুদ্দী, কাতাদা ও যাহ্হাক প্রমুখ ৮7431 21, 
“১৮-০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : অর্থাৎ আমি আদম সৃষ্টি করিয়াছি; অতঃপর 
তাহার বংশধরদিগকে সুন্দর আকৃতি প্রদান করিয়াছি। 

অবশ্য তাহাদের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, ইহার অব্যবহিত পর আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলিয়াছেন : ১৭ (১১! ৩9৭ এ (অতঃপর আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ 
দিলাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা করো) ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পূর্বের “তোমাদিগকে' শব্দদ্ধয়ের 
প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা 'আদম'-ই হইবে। 

প্রশ্ন দেখা দেয়, আয়াতে 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয় দ্বারা যদি আদমের বংশধরগণকে না 
বুঝাইয়া শুধু আদমকেই বুঝানো হইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে বহুবচন “তোমাদিগকে" শব্দ . 
কেনো ব্যবহৃত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ‘আদম’ মানব কুলের পিতা বিধায় তাহার 
স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন হুযূর পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন 
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সূরা আ'রাফ ১৪৫ 


করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, ‘আর আমি তোমাদের উপর মেঘকে রাখিয়াছি আর 
তোমাদের উপর মান্না’ শস্য ও “সালওয়া' পক্ষী নাযিল করিয়াছি। এখানে হযরত মুসা 
(আ)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপা যখন রাসূল পাক 
(সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষগণের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তখন উহা যেনো 
তাহাদের উপরও বর্ষিত হইয়াছে। অতএব সম্বোধন রাসূল পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের 
প্রতিই হইয়াছে । অনুরূপভাবে সৃষ্টি ও আকৃতি দান আদমকে করা হইলেও তিনি যেহেতু তাহার 
বংশধরদের সকলের মূলস্বরূপ । তাই যেনো তাহার বংশধরগণকেও উক্ত সময়ে সৃষ্টি ও 
আকৃতিদান করা হইয়াছে এবং আয়াতে সকাল মানবকুলকে সম্বোধন করিয়া তোমাদিগকে 
শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। 

অবশ্য ১৮ ১2 UL a BLN ৬ LY, আর নিশ্চয়ই আমি “মানব'-কে উত্তম 
কাদামাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, (২৩ : ১২)। আয়াতে বর্ণিত ১৮_..১3| শব্দটি ছারা মৃত্তিকা 
হইতে সৃষ্ট “আদম'কেই বুঝিতে হইবে। তাহার বংশধরগণ যেহেতু মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট নহে; 

রং তাহারা শুক্র হইতে সৃষ্ট, তাই এখানে ‘১.5১! " শব্দ দ্বারা তাহার বংশধরগণকে উদ্দিষ্ট 
করা হয় নাই। 

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, ৮:31" শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য হওয়া সত্বেও কীরূপে 
একক ব্যক্তি 'আদম'-এর প্রতি প্রযুক্ত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আয়াতের 5১!” 
শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া মানব জাতিকে বুঝানো হইয়াছে। 


৫ ১পা্ণ 2) ৩ RTA Cd পা) তত 


(82205. 4০৮৩ 1 06675365581 ৬৩ 060১1) 
০৬১৪ ১4৫৬ ১62 


১২. তিনি বলিলেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত 
করিল যে, তুমি নত হইলে না ? সে বলিল, আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেয়, আমাকে অগ্নি 
দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ। 

তাফসীর : কোন কোন ব্যাকরণ শান্ত্রবিদ 521 5192445 91 ৬২2 ৩ এর অন্তর্গত না? 
বাচক শব্দ 3 কে যায়েদা বা অতিরিক্ত ধরিয়াছেন। আরবী ভাষায় এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের 
ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আবার বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত 'ইবলীসের 
সিজদা না করা’ অর্থে তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে এখানে এই 3 কে যায়েদা বা অতিরিক্ত 
আনা হইয়াছে। তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে “না" বাচক শব্দকে অতিরিক্ত আনিবার দৃষ্টান্ত 
নিম্নের কবিতা চরণটিতে রহিয়াছে : 

+ এ Cam ৩210৬ 

অর্থাৎ আমি না তাহার তুল্য ব্যক্তি কিছুতেই দেখিয়াছি আর না সাদৃশ্য ব্যক্তির কথা 
শুনিয়াছি। এক্ষেত্রে = ও ১! উভয় পদই ‘না’ বাচক অব্যয়; পরবর্তী &। কে পূর্ববর্তী ০ এর 
তাকীদের জন্যে যায়েদা বা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে । 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ১৯ 


Contents 


১৪৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আয়াতে 3 পদকে যায়েদা ধরিলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে : ‘যখন আমি তোমাকে 
আদেশ করিলাম, তখন কিসে তোমাকে সিজদা করা হইতে বিরত রাখিল' ? ইব্‌ন জারীর রে) 
উপরোন্লেখিত অভিমত দুইটিকে উল্লেখপূর্বক উভয়টিকে প্রত্যাখ্যান করত আয়াতের ভিন্নরূপ 
অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে (০ ক্রিয়াটি উহার মূল অর্থ বহন করিতেছে। সে 
মতে আয়াতের অর্থ হইতেছে, “যখন আমি তোমাকে আদেশ করিলাম, তখন কীসে তোমাকে 
বিরত ব্লাখিল ও সিজদা না করিতে প্ররোচিত করিল £, 

ইব্‌ন জারীর (র)-এর উপরোক্ত অর্থকরণ যুক্তির দিক দিয়া শক্তিশালী ও সুসংগত । আল্লাহ্‌ 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ৷ 

অভিশপ্ত ইবলীসের উত্তর 5 ঢা (আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর) তাহার সিজদা না 
করিবার অপরাধের চাইতে অধিকতর জঘন্য কৈফিয়ত । সে বলিতে চাহিতেছে যে, সে যেহেতু 
আদম হইতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তর, আর যেহেতু নিশ্নতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সিজদা 
করিবার জন্যে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, তাই সে 
আদমকে সিজদা করা হইতে বিরত রহিয়াছে । অধিকন্তু, সে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ তুলিয়া বলিতে চাহিতেছে যে, তিনি কীরূপে আদমকে সিজদা করিবার জন্যে তাহার 
প্রতি আদেশ দিলেন ? 

অতঃপর ইবলীস আদমের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উল্লেখ করিতেছে । সে বলিতেছে, 
আমাকে আগুন হইতে এবং তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ; আগুন মাটি হইতে শ্রেষ্ঠতর। 
অতএব, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠতর । ইবলীস তাহার কৃত কর্মের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে 
গিয়া উভয়ের সৃষ্টির উপাদানকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিল। সে দেখিল না, আদমকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়া এবং বৈশিষ্ট্য-মপ্তিত রূহ উহাতে সঞ্চার করিয়া তাহাকে কত 
মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু সে আল্লাহ্‌ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে কুযুক্তি 
খাটাইল। ফলে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ ও ফেরেশতাদের দল হইতে 
বহিষ্কৃত হইল । ‘ইবলীস’ শব্দের অর্থও হইতেছে ‘নিরাশ’ ৷ 

পাপাত্মা ইবলীসের পেশকৃত যুক্তিটি তাত্বিক দিক. দিয়াও অন্তঃসারশূন্য ৷ কারণ, মাটির 
মধ্যে ধৈর্য, স্থিরতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণ রহিয়াছে। এতদ্যতীত ইহার মধ্যে রহিয়াছে উৎপাদন, 
পরিবর্ধন ও সংশোধনের গুণ। পক্ষান্তরে, আগুনের মধ্যে প্রজুলন, ধ্বংস, ক্রোধ ও অস্থিরতার 
দোষ রহিয়াছে। তাই দেখা গিয়াছে, ইবলীসের উপাদান আগুন ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাকে 
প্রতারিত করিয়াছে, তাহাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্য করিয়াছে এবং তাহার গযবে তাহাকে 
পতিত করিয়াছে। অপর পক্ষে আদমের উপাদান মাটি ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাকে উপকৃত 
করিয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবৃত্ত, বিনয়ী, ক্রটি স্বীকারকারী, ক্ষমাপ্রার্থী ও আত্মসমর্পণকারী 
হইয়াছেন। 

মুসলিম শরীফে আয়িশা রো) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন : হুযূর (সা) 
বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণকে নূর হইতে ও ইবলীসকে বিশুদ্ধ অগ্নি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে 
এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা 
হইতে । মুসলিম শরীফের বর্ণনার ভাষ্য উপরোক্তরূপ। 
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KELL ১৪৭ 


ইব্‌ন মারদুবিয়া আয়িশা রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছিল । আয়িশা (রা) বলেন : হুযূর (সা) 
বলিয়াছেন, ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে আরশের নূর হইতে ও ‘জিন’ কে বিশুদ্ধ অগ্নি 
হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা হইতে । 

রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : আমি নুআইম ইবৃন হাম্মাদের 
নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আবদুর রায্যাক (রা) হইতে এই হাদীস কোথায় শুনিয়াছেন? 
তিনি বলিলেন, ইয়ামানে শুনিয়াছি। এই হাদীসের গায়ের সহীহ্‌ বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে__আর 
আয়তলোচনা “হুর'কে যাফরান হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) হাসান রো) হইতে মাতার আল-ওয়ারাক, ইবৃন শাওয়াব, মুহাম্মদ ইবৃন 
কাছীর, আল-হুসাইন, আল-কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (রা) £281৮ ১৩ ০০ ৪৪৬ 
ob (আমাকে আগুন হইতে ও তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইবলীস যুক্তি প্রয়োগ করিল এবং সে-ই সর্ব প্রথম যুক্তি প্রয়োগ করিল । এই 
হাদীসের সনদ সহীহ্‌ । ইবৃন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন : 
সর্ব প্রথম ইবলীসই যুক্তি প্রয়োগ করে। এবং এইরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াই চন্দ্র-সূর্যের অর্চনা 
চালু হইয়াছে । 
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১৩. তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, 
ইহা হইতে পারে না । সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদিগের অন্তর্ভুক্ত । 

১৪. সে বলিল, পুনরুথান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও । 

১৫. তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত 
হইলে। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার প্রাকৃতিক বিধান ও স্বাভাবিক নির্দেশের মাধ্যমে 
ইবলীসকে বলিতেছেন, আমার আদেশ পালনে তোর অবাধ্যতা ও আমার আনুগত্য হইতে 
তোর বহির্গমনের কারণে তুই উহা হইতে নামিয়া যা; কারণ উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য 
হইবার অধিকার নেই। 

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন, আয়াতের 4; উহাতে অংশের সর্বনামের উদিষ্ট 
বিশেষ্য হইতেছে 5:41 জান্নাত" । সংক্ষেপে 455 পভ 2140 ০5505 05 ১৩ অংশের 
অর্থ হইতেছে, “তুই জান্নাত হইতে নামিয়া যা; উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হইবার অধিকার 
নাই’ । ইবলীস তাহার উচ্চতম বিচরণ ক্ষেত্রে যে 21২ সেম্মান)-এর অধিকারী ছিল, এখানে 


Contents 


১৪৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সেই 5}; (সন্মান)-কেও সর্বনামের বিশেষ্যরূপে নির্দিষ্ট করা যায়। ইবলীসের কার্য তাহার 
জন্যে তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল আনয়ন করিল। 

অভিশপ্ত হইবার পর ইবলীস প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করণের কথা চিন্তা করিল এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সময় প্রার্থনা করিল। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক ইবলীসের সময় প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার মধ্যে হিকমত, যুক্তি ও 
তাহার ইচ্ছা রহিয়াছে । কেহ তাহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিতে পারে না। তিনি হিসাব গ্রহণে 
বিলম্বকারী নহেন। 


0 এ1/গ 2৩০৩৫ EAH US 0915) 


৩৪4০৪৯৩ 02 AA 9৫ SS ESP ১ (৬) 
০৯১০১ AI ওক 5১৪5 ৬৮১৪০ 


EE 
মানুষের জন্য ওত-পাতিয়া বসিয়া থাকিব । | 

১৭. অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই, তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাত, দক্ষিণ ও বাম 
দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না। 

তাফসীর : ইবলীস আল্লাহ্র নিকট হইতে সময়প্রাপ্ত ও আশ্বস্ত হইবার পর স্বীয় সত্যদ্বোহী 
ও ন্যায়-বিদ্বেষের স্বভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল । সে আল্লাহকে বলিতে লাগিল, যাহার কারণে 
তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ, তাহার বংশধরগণের জন্যে সত্যপথে ও মুক্তির পথে বসিয়া 
থাকিব এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিচ্যুত করিব; যাহাতে তাহারা তোমার ইবাদত না করে 
এবং তোমাকে এক বলিয়া স্বীকার না করে। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) :১:+51 1৮8 অংশের অর্থ করিয়াছেন যেমন তুমি আমাকে গুমরাহ 
করিয়াছ; অন্যান্য তাফসীরকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন “যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ’ ৷ 
আবার কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলিয়াছেন যে, 1251 ($ অংশে অবস্থিত ০ অব্যয় 
শপথের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী উহার অর্থ হয় ‘আমাকে তোমার গুমরাহ্‌ করিবার 
কার্যের শপথ করিয়া বলিতেছি, | 

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, ££. ৮ এর তাৎপর্য হইতেছে “সত্য । 

আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন সূকাহ্‌ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আওন ইব্‌ন 

আবদুল্লাহ্‌ রে) বলিয়াছেন. : উহার তাৎপর্য হইবে “মক্কার পথ' | 

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন, “সঠিক এই যে, *- 2]! ৮/৮০ এর তাৎপর্য উহা হইতে 
অধিকতর ব্যাপক’ ৷ আমি বলি ইমাম আহমদ রে) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসে ইব্‌ন জারীরের 
কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। সাবরা ইমাম আহমদ ইবৃন আবুল ফাকিহ হইতে যথাক্রমে 
সালেম ইবৃন আবুল জা“দ মূসা ইবৃনুল মুসাইয়িব আবু ওকায়েলকে আস্-সাকাফী, আবদুল্লাহ্‌ 
ইবৃন ওকায়িল, হাশিম ইবৃনুল কাসিম বর্ণনা করিয়াছেন, সাবুরা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, “নিশ্চয় শয়তান আদমের উদ্দেশ্যে তাহার পথসমূহে বসিয়া 
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রহিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যে সে ইসলামের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, ‘তুমি 
কি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে ? সেই আদম-তনয় 
শয়তানের কথা অমান্য করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে । শয়তান তাহার উদ্দেশ্যে হিজরতের 
পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, ‘তুমি কি হিজরত করিবে ? আর তোমার দেশকে 
ও তোমার আকাশকে ছাড়িয়া যাইবে ? অথচ, মুহাজির ব্যক্তির মর্যাদা ঘোড়ার মর্যাদার সমতুল্য 
বৈ উহা হইতে অধিকতর নহে। আদম তনয় তাহার কথা না মানিয়া হিজরত করিয়াছে। 
তারপর, সে আদম তনয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদের পথে বসিয়া রহিয়াছে । জিহাদ_ _নাফসের 
জিহাদ ও মালের জিহাদ দুই-ই হইতে পারে। সে আদম তনয়কে বলিয়াছে, ‘তুমি কি যুদ্ধ 
করিবে আর নিহত হইবে ? অনন্তর, তোমার স্ত্রীকে অন্যের সহিত) বিবাহ দেওয়া হইবে এবং 
তোমার সম্পত্তি (অপরের মধ্যে) বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে ? আদম তনয় তাহার কথাকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়া জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছে। হুযূর (সা) বলেন, বনী আদমের মধ্য হইতে যে 
ব্যক্তি এতদ্সমুদয় কার্য করে, অতঃপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দায়িত্‌ হইয়া যায় । আর যদি সে ব্যক্তি পানিতে ডুবিয়া ইন্তিকাল করে, তবে 
তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্‌ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায় আর যদি চতুষ্পদ প্রাণী 
তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিয়া নিহত করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর হামলা চালাইব' অর্থাৎ 
‘আখিরাত সম্পর্কে তাহাদের মনে সংশয় আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের পশ্চাৎ দিক 
হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব' অর্থাৎ “পার্থিব বিষয়ে তাহাদের মনে আকর্ষণ ও লোভ 
জন্মাইতে চেষ্টা করিব; “তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব, অর্থাৎ 
তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব অর্থাৎ গুনাহের কার্যকে তাহাদের নিকট লোভনীয় করিয়া 
দেখাইব। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে (আলী) ইব্‌ন আবূ তালহা আওফীর বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব 
বিষয়ে; তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে; তাহাদের ডান দিক হইতে, 
অর্থাৎ সৎ কার্ষের বিষিয়ে, তাহাদের বাম দিক হইতে, অর্থাৎ ‘অসৎ কার্ষের বিষয়ে । 

কাতাদা রে) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) 
বলিয়াছেন : ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ 
“তাহাকে বলিবে, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি বলিয়া কিছু নাই। তাহাদের পশ্চাৎ দিক 
হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা 
করিবে । তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ “সৎ কার্যসমূহ 
হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিবে । তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেও উর্ধ্বদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই 
দিক হইতে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত নাযিল হয়। ইবলীস আল্লাহ্‌র বান্দা ও 
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তাহার রহমতের মধ্যে আসিয়া অন্তরায় হইবার সুযোগ পায় না। ইবরাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্‌ন 

উয়াইনা, সুদ্দী এবং ইব্‌ন জুরায়েজ (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহারা 

বলিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে এবং তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে 
অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে । 

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে ও তাহাদের ডান দিক হইতে অর্থাৎ 
তাহারা যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে পারে সেই পথে এবং তাহাদের পশ্চাৎ 
দিক হইতে ও তাহাদের বাম দিক হইতে অর্থাৎ তাহারা যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া 
ফেলিতে না পারে সেই পথে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : “অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এর সামগ্রিক অর্থ হইতেছে 

সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য এবং নেকী-বদীর যাবতীয় পথ । ইবলীস সৎ, ন্যায়, পুণ্য ও 

নেকীর পথে দীড়াইয়া মানুষকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট থাকে এবং সে অসৎ, অন্যায়, 

পাপ ও বদীর পথে দাড়াইয়া তাহাকে উহাতে লিপ্ত “করিতে সচেষ্ট থাকে । নেকীর কাজকে 
মানুষের নিকট অকল্যাণকররূণপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা এবং বদীর কাজকে তাহার 
নিকট কল্যাণকররূপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা ইবলীসের কাজ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে ইকরামা রে) তৎ হইতে হাকাম ইব্‌ন আবান (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 

(রা) বলেন : “ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে, তাহাদের 

ডান দিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে বলিয়াছে; কিন্তু সে তাহাদের উর্ধবদিক হইতে 

বলে নাই। কারণ, উর্ধ্বদিক হইতে বান্দার প্রতি শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতই নাযিল হইয়া 
থাকে। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (র) বলেন : ০১51/4751 এ ৭ অর্থাৎ তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই তাওহীদপন্থী 
বা একতৃবাদী পাইবে না। আর তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাইবে না, কথাটা ছিল 
ইবলীসের নিছক অনুমান । কিন্তু পরবর্তী বাস্তব ঘটনা তাহার অনুমানের অনুরূপই ঘটিয়া 
গিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : 

০০ SIE Ls il 2 ৩৪ Spas এ dl pale ৩৬০ এ 
৮০5 0৫ ০15 2505 এ 19 ৫০9 05 EN ৬৪ ১০ LY bl 
“আর ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় অনুমানকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে; অতএব মুমিনদের 

একটা দল ছাড়া সকল আদম সন্তানই তাহাকে অনুস্রণ করিয়াছে । আর তাহাদের উপর 

ইবলীসের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব এই উদ্দেশ্য ছাড়া কোন উদ্দেশ্যেই নাই যে, আমি (উক্ত 
প্রভাব দ্বারা) যে ব্যক্তি আখিরাত সম্পর্কে সংশয়ে নিপতিত থাকে, তাহা হইতে সেই ব্যক্তিকে 
পৃথক করিব, যে ব্যক্তি আখিরাতে ঈমান আনে । আর তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বিষয়ের 

সংরক্ষক অধিকর্তা” (৩৪ : ২০-২১)। 
এই কারণেই হাদীসে মানুষের উপর শয়তানের যাবতীয় প্রভাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনার 

বর্ণনা আসিয়াছে। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 

করেন, তিনি বলেন : 
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হুযূর (সা) এই দু'আ করিতেন : 
৩০১ ৮1৪০০০৭৮601 0১ ৯1) ৩৪১৪ ০০২১ এট 2৮০1১ pial এন 1৮601 
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“আয় আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার নিকট আমার দীন ও দুনিয়া এবং আপনজন ও মালের 
ব্যাপারে নিরাপত্তা ও বিপদমুক্তি চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্‌! আমার গুনাহসমূহকে ঢাকিয়া দাও 
এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও; আর আমাকে সম্মুখ দিক হইতে, পশ্চাৎ দিক হইতে, ডান 
দিক হইতে, বাম দিক হইতে এবং উপর দিক হইতে হিফাজত করিয়া রাখো । আয় আল্লাহ্‌ ! 
আর আমি নিম্নদিক হইতে প্রতারিত হইবার হাত হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।” 

এই হাদীস শুধু হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার রে) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে 
হাসান (গ্রহণযোগ্য) বলিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমর (রা) হইতে যথাক্রমে জারীর ইব্‌ন আবূ সুলায়মান 
ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন মুতআম, উবাদা ইব্ন মুসলিম আল-ফাযারী ওয়াকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (র) বলেন : সকাল সন্ধ্যায় সর্বদা হুযুর (সা) এই দু'আটা পাঠ করিতেন 


(৯৩১ ৩ sy rid 4০০ ০৪1 1601 ৮৮৯1) ১৭1 22৮০। ৬৬০ ভা ৮৫0 
৩ Sh ১০ ০০ ০৯৮ ll ০০০৪ ১০১ ৮1১১০১০৮৮৪৩] ds ly ৬০০৪ 
০ ০ 00551017801 ৫১৯০১ ৬০৯৪ ০০১ AES ৩০৩ ৬৯ ০০০ ৪৬ 
“আয় আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় 
আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আমার দীনী বিষয়ে ও দুনিয়াবী বিষয়ে এবং আমার আপনজন ও 
মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্‌ ! তুমি আমার গুনাহ্‌কে ঢাকিয়া দাও এবং 
আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও । 
ওয়াকী (র) বলিয়াছেন : নিম্ন দিক হইতে অর্থাৎ যমীনে ধসিয়া যাওয়া হইতে । 
আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবৃন মাজা, ইব্‌ন হিব্বান এবং হাকিম (র) উক্ত হাদীসকে উবাদা 
ইব্‌ন মুসলিমের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । হাকিম উহাকে সহীহ্‌ সনদের হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত 
. করিয়াছেন। 


22 L327 ১১০১৫ ১৪ °/ 2/2 222 রর 
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১৮. তিনি বলিলেন, হল হত কি দা ইত 
মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা 
জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিব’ । 
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তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা“আলা ইবলীসকে নাফরমানীর কারণে অভিশপ্ত ও বিতারিত করিয়া 
দূরে ভাগাইয়া দিলেন। অতএব ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ পরিষদ হইতে বহিষ্কার করিবার ঘোষণা 
দান করিলেন : 0১৮১৫ (০০০১০ ৫৮ ৮৯ অর্থাৎ নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া উহা হইতে বাহির 
হইয়া যাও। 

ইবৃন জারীর (র) বলিয়াছেন : ১-০]। অর্থ ‘দুষ্ট’ । এ! অর্থ ‘দোষ’ “দোষ” অর্থে 2 শব্দ 
ব্যবহার করিবার চাইতে »1১ ও /১ শব্দদ্বয় ব্যবহার করিবার মধ্যে অধিকতর আলংকারিক 
তাৎপর্য রহিয়াছে । )১৯:৫| অর্থ ‘বিতাড়িত’ “বিদুরিত' ৷ 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : ১১১০! ও ১১০১1 এই 
শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই । 


সুফিয়ান সাওরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) 
উহার অর্থ করিয়াছেন, “তুই বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা। ইব্‌ন আব্বাস 
(র) হইতে আলী ইবৃন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্‌ন আব্বাস (র) উহার অর্থ 
করিয়াছেন, ‘তুই লাঞ্চিত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা’ সুদ্দী (র) উহার 
অর্থ করিয়াছেন, “তুই বিরাগভাজন ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা+। 

কাতাদাহ (র) অর্থ করিয়াছেন, তুই অভিশপ্ত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির 
হইয়া যা’ । 


মুজাহিদ (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, ‘তুই বঞ্চিত ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির 
হইয়া যা’ ৷ রবী ইব্‌ন আনাস রে) উহার অর্থ করিয়াছেন : “তুই বঞ্চিত ও লাঞ্চিত অবস্থায় উহা 
হইতে বাহির হইয়া যা। 

আয়াতের শেষাংশের অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন : 


92০ লও 0 PA) ESA FE জিবন CA পলা পাপা $3 040 55 পতিত পাত 
ঢা 
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আল্লাহ্‌ বলিলেন, তুই যা, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোকে অনুসরণ করিবে, জাহান্নাম 
তোদের (সকলের) প্রতিফল হইবে । উহা (অপরাধের উপযুক্তও) পরিপূর্ণ প্রতিফল-ই বটে। 
তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের উপর তোর ক্ষমতা চলে, স্বীয় চীৎকার দ্বারা তাহাদিগকে 
পদস্থলিত কর। আর স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর 
আক্রমণ কর, আর তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে তাহাদের সহিত শরীক 
হও। আর তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর, আর শয়তান মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনরূপ 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। নিশ্চয় আমার (অনুগত) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকিবে 
না। আর তোর প্রতিপালক প্রভু যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য অভিভাবক (১৭ : ৬৩-৬৫)। 
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১৯. এবং বলিলাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং 
যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা 
জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে । 

২০. অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কাছে 
প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয় 
ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ 
সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। 

২১. সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তোমাদের হিতাকাজ্জীদের 
একজন । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত আদম (আ) ও তাহার সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার জন্যে 
জান্নাতের একটা বৃক্ষের ফল ছাড়া উহার সমুদয় ফল ভক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। 
এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। : 

জান্নাতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার পরম সুখৈশ্বর্য দেখিয়া ইবলীস ঈর্ষান্বিত 
হইল। সে তাহাদের নিকট হইতে জান্নাতের সুন্দর লেবাস ও অন্যান্য নিয়ামত ছিনাইয়া 
লইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও প্রতারণার পথ ধরিল। সে বলিল, ‘তোমরা যাহাতে ফেরেশেতা না 
হইয়া যাও অথবা চিরঞ্জীব না হইয়া যাও, সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে এই বৃক্ষের ফল 
ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পারিলেই তোমরা উপরোক্ত 
সুযোগ লাভ করিতে পারিবে । অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন : 

LY ০ এ হর ০ ৬৮ 0500 80 
ইবলীস বলিল, হে আদম ! আমি কি তোমাকে চিরঞ্জীব হইবার সহায়ক বৃক্ষের এবং 
এইরূপ রাজ্যের সন্ধান দিব, যাহা ধ্বংস হইবে না ? (২০ : ১২০)। 

আলোচ্য | ০০ ০৮৩ 21 ০৮৫ ৬,55 ঠা খা আয়াতাংশে ‘না’ অর্থবোধক ১" উহ্য 
রহিয়াছে। অর্থাৎ উহা ‘3’ সহ এইরূপ হইবে : ১4৮৬] ১ ০০ CG বান 
যাহাতে তোমরা ফেরেশতা হইয়া না যাও অথবা চিরঞ্জীবদের দলভুক্ত হইয়া না যাও। অনুরূপ 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ২০ 
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উহ্য থাকিবার নযীর অন্যত্রও রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন, 017৫ 11 
সফিক দেশ 
তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া না যাও। অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন, ৩৭০০ ঢা (৮49) ১০১৭। এ sl, 
অর্থাৎ ৩১০০ 1. (৮:0০ ০৮৭ এট ০01, আর তিনি পৃথিবীতে পর্বতরাজি স্থাপন করিয়াছেন, 
যাহাতে উহা তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবু কাছীর (র) ০৫০ (১4 % স্থলে ) অক্ষরকে 

পরবর্তী আয়াতে ইবলীস আল্লাহ্র শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, সে যেহেতু 
তাহাদের পূর্ব হইতেই জান্নাতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে এবং তৎসম্পর্কে তাহাদের চাইতে 
অধিকতর ওয়াকিফহাল, তাই সে তাহাদের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে বেশি বুঝে এবং 
তাহাদের শুভাকাজজীও বটে । 

*- ক্রিয়াটা 21০০ ৫ এর শব্দ । এই ০৬ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্রিয়ার পারস্পরিকতা 
হইলেও সর্বত্র উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না। এখানে ক্রিয়ার পারম্পরিকতার অর্থ নাই, বরং (44০৬ 
এর অর্থ হইতেছে, ইবলীস তাহাদের নিকট শপথ করিয়া বলিল। কবি খালিদ ইবৃন যুহায়ের 
ইব্‌ন আম্মু আবী যুআয়েবের নিম্নের কবিতাচরণে ‘5 * ক্রিয়াটি ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ 
ছাড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন : 

১১৯৩০ GST SAL A SY টি DL el 

“আর সে তাহাদিগকে কঠোরভাবে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিল, ‘নিশ্চয় তোমরা ‘ছালওয়া’ 
পাখী হইতে অধিকতর সুস্বাদু যখন আমরা উহা ভক্ষণ করি।” 

ইবলীস আল্লাহ্‌র শপথের সাহায্য লইয়াই হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে প্রতারণার 
জালে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল মু'মিন ব্যক্তি কখনো কখনো আল্লাহ্‌র নামে প্রতারিত হয়। 

কাতাদা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : “সে আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল, 
‘আমি তোমাদের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছি। তাই আমি তোমাদের চাইতে বেশি জ্ঞান রাখি। অতএব, 
তোমরা আমার পরামর্শ শোন। আমি তোমাদিগকে মঙ্গলের পথেই লইয়া যাইব। 

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে 
চাহে, আমরা সহজেই তাহার প্রতারণার ফাদে পা দিয়া থাকি। 
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সূরা আ'রাফ ১৫৫ 


২২. এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল । অতঃপর যখন 
প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল । 
তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে 
ক ক এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, 
শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? 

২৩. তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, 
যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের 
অন্তর্ভুক্ত হইব । 

তাফসীর : সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা রে) ... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিয়াছেন : হযরত আদম (আ) খেজুর বৃক্ষের ন্যায় 
দীর্ঘদেহী ছিলেন। তাহার মাথায় ঘন দীর্ঘ কেশ ছিল। জান্নাতে তাহার তরফ হইতে ক্রুটি 
সংঘটিত হইয়া যাইবার পর তাহার গুপ্তস্থান অনাবৃত হইয়া গেল। ইতিপূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গ 
দেখিতেন না। ইহাতে লজ্জায় তিনি জান্নাতে এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিলেন । জান্নাতের 
একটি গাছ তাহার মাথার চুল জড়াইয়া ধরিল। গাছকে তিনি বলিলেন, “আমাকে ছাড়িয়া দাও।' 
গাছ বলিল “আমি তোমাকে ছাড়িব না!’ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওহে 
আদম ! আমার কাছ হইতে কি ভাগিয়া যাইতেছ ? তিনি বলিলেন, “পরওয়ারদেগার ! তোমা 
হইতে আমার লজ্জা হইতেছে। 

ইব্‌ন জারীর এবং ইবৃন মারদুবিয়া ... উবাই ইব্‌ন কাব (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীসকে 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর বাণী ৫১, ০২৯) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, যে সনদে 
আলোচ্য হাদীস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাণী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, উহার চাইতে সেই 
সনদই অধিকতর শক্তিশালী, যাহাতে উহাকে উবাই ইব্‌ন কা'ব নিজস্ব কথা (১৪১৮ ৩১>) 
বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের তৎ হইতে মিনহাল ইব্‌ন আমর 
হাসান ইব্‌ন আম্মারাহ সুফিয়ান ইবৃন উয়াইনা ও ইব্‌ন মুবারক মি আর LAA 
করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : “আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আ) এবং বিবি 
হওয়াকে যে গাছের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, উহা ছিল 'গন্দম' বা ‘গম গাছ' তাহারা 
উহা খাইবার পর তাহাদের গুপ্তস্থান অনাবৃত হইয়া গেল । তাহারা স্ব-স্ব হস্ত দ্বারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে 
আবৃত করিত : ডুমুর গাছের পাতা একটির সাথে আরেকটিকে জোড়া দিয়া উহা দ্বারা নিজেদের 
গা ঢাকিতে লাগিলেন। হযরত আদম (আ) জান্নাতে দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি 
গাছে তাহার মাথার চুল জড়াইয়া গেল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন : ওহে 
আদম! আমার নিকট হইতে কি তুমি পালাইতেছ?' হযরত আদম (আ) বলিলেন, “পরওয়ারদেগার! 
পালাইতেছি না; কিন্তু তোমা হইতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, 
আমি জান্নাতে তোমার জন্যে যে সকল নিয়ামত হালাল করিয়া দিয়াছিলাম, উহারা কি উহা 
হইতে সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিকতর ছিল না যাহা তোমার জন্যে হারাম করিয়াছিলাম । 
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১৫৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


হযরত আদম (আ) বলিলেন, পরওয়ারদেগার ! নিশ্চয়ই । কিন্তু তোমার ইয্যাতের কসম ! 
আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, কেহ তোমার নামে মিথ্যা শপথ করিতে পারে। শয়তানের 
এই শপথের বর্ণনা আল্লাহ্‌ তা'আলা এইরূপে দিয়াছেন : 

০৮০। ০] এ ০ ৮৮০৬ আর সে তাহাদিগকে (আল্লাহ্‌র নামে) শপথ করিয়া 
বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের একজন শুভাকাঙ্কী (৭ : ২১)। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, আমার ইয্যাতের কসম! আমি তোমাকে যমীনে নামাইব, 
অতঃপর তুমি সেখানে কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত জীবিকা লাভ করিতে পারিবে না। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ বলিলেন, ‘অতএব, জান্নাত হইতে নামিয়া যাও!’ তাহারা জান্নাতে পর্যাপ্ত আহার ও 
পানীয় গ্রহণ করিতেন। 

কিন্তু তাহাকে যমীনে অপ্রচুর ও অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয়ের নিকট নামাইয়া দেওয়া হইল । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে লোহার ব্যবহার শিখাইলেন এবং কৃষিকার্য করিবার নির্দেশ দিলেন। 
তিনি কৃষিকার্য করিলেন। তিনি বীজ বপন করিলেন এবং জমিতে পানি দিলেন। শস্য পাকিবার 
পর উহা কাটিলেন, মাড়াইলেন এবং খোসা ছাড়াইলেন। শস্য পিষিলেন, খামির বানাইলেন, 
রুটি প্রস্তুত করিলেন এবং খাইলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা যতটুকু পরিশ্রম তাহাকে দিয়া করাইতে 
চাহিয়াছিলেন, এইভাবে তাহাকে ততটুকু পরিশ্রম-ই করিতে হইল । 

সাওরী রে) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেন: ‘জান্নাতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (ডুমুর) বৃক্ষের পাতা দ্বারা নিজেদের গাত্র 
ঢাকিয়াছিলেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনার সনদ সহীহ্‌ । 

মুজাহিদ রে) বলিয়াছেন : তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা কাপড়ের ন্যায় নিজেদের গাত্র 
আবৃত করিতে লাগিলেন। 

৫, ৬৫: (সে তাহাদের লেবাসকে তাহাদের গাত্র হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় যাহাতে 
তাহাদের গুপ্তাঙ্গকে পরস্পরের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিতে পারে)। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহাব ইবৃন মুনাব্বিহ (র) বলিয়াছেন : জান্নাতে হযরত আদম 
(আ) ও বিবি হাওয়ার লেবাস ছিল ‘নূর’ কেহ কাহারো গ্তপ্তাঙ্গ দেখিতে পাইতেন না। নিষিদ্ধ 
বৃক্ষের ফল ভক্ষণে তাহাদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হইয়া গেল। 

ইব্‌ন জারীর রে) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে উক্ত ব্যাখ্যা সহীহ্‌ সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

আবদুর রায্যাক (র) মামার সূত্রে কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা রে) 
বলেন : হযরত আদম (আ) বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার ! আমি তওবা করিলে এবং ক্ষমা 
- প্রার্থনা করিলে কি আমার তওবা কবুল এবং ক্ষমা মঞ্জুর হইবে £' আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, 
তুমি এইরূপ করিলে আমি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করিব । আর ইবলীস ? সে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাহে নাই, সে চাহিয়াছে ‘সময়’ ৷ যে যাহা চাহিয়াছে, আল্লাহ্‌ 
তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেন : হযরত আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা 
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করিলেন, আমি যে গাছের কাছে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিলাম, কেনো তুমি উহার ফল 
খাইলে ? হযরত আদম (আ). বলিলেন, ‘হাওয়া’ আমাকে পরামর্শ দিয়াছে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলিলেন, “আমি তাহাকে এই শাস্তি দিতেছি যে, গর্ভে সন্তান ধারণকালে এবং প্রসবকালে 
তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে । বিবি হাওয়া ইহা শুনিয়া কাদিয়া ফেলিলেন। আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলিলেন, (প্রসবকালে) তোমাকে ও তোমার সন্তানকে কাদিতে হইবে । 

১৮০৬০] ০ EI এ এর 5 LEI Ll ৩০ যাহ্হক ইব্‌ন মুযাহিম (র) 
বলিয়াছেন : হযরত আদম (আ) তাহার পরওয়ারদেগারের কাছ হইতে এই কথা কয়টিই 
শিখিয়া লইয়াছিলেন। 


০৯৮) & SS ৎ+৬৩ ০9 KE 2 ৫ $ (15) 


254% Ld 22 


Oud) (2০582 RX 
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২৪. তিনি বলিলেন, তোমরা একে অপরের শত্রু হইয়া নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে 
কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল। 

২৫. তিনি বলিলেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের 
মৃত্যু হইবে এবং সেখান হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে। 

তাফসীর : কাহারোর মতে “(৮:১1 (তোমরা নামিয়া যাও) আয়াতাংশে যাহাদিগকে 
সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহারা হইতেছে আদম-হাওয়া এবং ইবলীস ও সাপ। কেহ কেহ 
আবার সাপকে উল্লেখ করেন নাই । আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 

শক্রতায় দুইটি পক্ষ হইতেছে আদম ও ইবলীস। এই কারণেই ‘সূরা তাহায় ক্রিয়ার 
দ্বিবচন আনিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন : ৮৮৮2 ৮৫ ১21 অর্থাৎ তোমরা পক্ষদ্বয়ের 
সকলে উহা হইতে নামিয়া যাও। বিবি হাওয়া হযরত আদম (আ)-এর পক্ষের অন্তর্গত, আর 
সাপের উল্লেখ সঠিক হইলে উহা ইবলীসের পক্ষের অন্তর্গত। 

তাফসীরকারণণ প্রত্যেকের অবতরণ স্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা 
বিধর্মী ইসরাঈলী গল্পকারদের কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হয় । আল্লাহ্‌ই উহাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে 
অধিকতম জ্ঞানী । এই সকল স্থানের অবস্থান নির্ধারণে যদি মানুষের দীন বা দুনিয়ার কোন 
উপফার সাধিত হইত, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বা তাহার রাসূল (সা) উহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন। 

৩০৮16552222 ANG শব, (আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত অবস্থান-স্থান এবং জীবন ধারণের উপকরণ থাকিবে) আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, 
এখানে তাহাদের অবস্থানকাল এবং হায়াত পূর্ব হইতে তাকদীর কর্তৃক নির্ধারিত থাকিবে 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : 45" অবস্থান স্থান অর্থাৎ ‘কবর' | ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে আরেক বর্ণনা এইরূপ রহিয়াছে :? £2 (অবস্থান স্থান) অর্থাৎ মাটির উপরকার এবং 


ডং 
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১৫৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
মাটির নিম্নস্থ অবস্থান স্থল। উভয় রিওয়ায়েতই ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) কর্তৃক ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। 

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন : 


০১15 ৫০৯ 44 EASE ৫559 ৮0 ৫ উহা (পৃথিবীস্থ উপকরণসমূহ) 
হইতেই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিব এবং 
পুনরায় উহা হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করিব-(সূরা তাহা)। 

১৯০৯০ ৫০০ ০৮:৮৭ (589 ০১০ ক ইহার অনুরূপ এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন যে, পৃথিবী মানুষের ইহকালীন জীবনের অবস্থান স্থান। এখানেই সে জীবন ধারণ 
করিবে, এখানেই সে মৃত্যুবরণ করিবে ও ‘কবর’ বা অন্তর্বতকালীন অবস্থান স্থান প্রাপ্ত হইবে 
আর এখান হইতেই সে কিয়ামতের দিনে পুনরুখিত হইবে : যে কিয়ামতে আল্লাহ্‌ সকলকে 
বা মরি পো 


2% 2 13১৮ এ ক ৮৫০ (<; 202d 2d 
be SG CNG 1414 ৮৩৫০ 1551 শপ (15) 
৫৩০০৫ ডি এ 2 ্‌ 
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চরান্ঃিরারারিরিননিররররিরানিরনিরিি 
পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের 
অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষের জন্যে যে লেবাস ও পোশাক সৃষ্টি করিয়াছেন, 
এখানে উহা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে বলিতেছেন । =U! _ হাহা দ্বারা 
গোপনীয় স্থান আবৃত করা হয়; আর ১১ ও যাহা ছারা বাহ্য সৌন্দর্য লাভ করা 
হয়। প্রথমটি হইতেছে অতীব প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অতিরিক্ত ও পরিপূরক । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন, “আরবী-ভাষায় ৬/1 শব্দের অর্থ হইতেছে, “গার্হস্থ্য 
সরঞ্জাম’, বহিঃ পরিধেয় । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) এবং তাহা হইতে ইমাম বুখারী 
(র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : =! শব্দের অর্থ হইতেছে “সম্পদ । 
মুজাহিদ, উরওয়া ইবৃন যুবায়ের, সুদ্দী, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ-ই বলিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আল-আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ১৯) পোশাক, 
জীবন-ধারণ-উপকরণ, নিয়ামত । 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম রে) বলিয়াছেন : 5০১] সৌন্দর্য । ইমাম 
আহমদ রে) আবুল আলা শামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলা শামী বলেন : 
“একদা আবূ উমামা (র) একখানা নূতন কাপড় পরিধান করিলেন । যখন উহা তাহার গলদেশ 
পর্যন্ত পৌছিল, তিনি বলিলেন : 
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, ০৬৯ ০ এ 1১ ০০১95 44 59191 ও SS SHILA ৪ 
“সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আমাকে এমন কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, 
যাহা দ্বারা আমি নিজের গুপ্তস্থানকে ঢাকিতে পারি এবং যাহা দ্বারা জীবনে সৌন্দর্য লাভ করিতে 
পারি।” অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে শুনিয়াছি; তিনি 
বলিয়াছেন, হুযূর (সা) ফরমাইয়াছেন : “যে ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধানকালে উহা তাহার 
কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছিলে বলে : 
b> ০০ এ এ) ০১৯৪ এ 919 ৩ SOS Hal ০৮৪ 
অতঃপর পুরাতন কাপড়খানা সদকা করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় 
আল্লাহ্‌র দায়িত্বে, তাহার সান্নিধ্যে এবং তাহার নৈকট্যে আসিয়া যায়। 
তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা এই হাদীসকে আসবুগ (র) হইতে ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূনের এই 
সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আসবুগ রাবী হইতেছেন ইব্‌ন যায়দ আল-জুহানী । ইয়াহ্ইয়া ইবৃন 
মাঈন প্রমুখ তাহাকে ‘বিশ্বস্ত’ বলিয়াছেন। আসবুগের উত্তাদ হইতেছেন আবুল আলা শামী। 
এই হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসে তাহার নাম পাওয়া যায় না। অথচ অন্য কেহ ইহা বর্ণনা 
করেন নাই। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 
ইমাম আহমদ রে) .... আবু মাতার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মাতার রে) বলেন 
যে, একদা তিনি আলী (রা)-কে একটি যুবকের কাছ হইতে তিন দিরহাম দিয়া একটি জামা 
কোন স্থান পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িল । জামাটি পরিধান করিয়া আলী (রা) এই দু'আ পড়িলেন : 
, 6৮১০ 91 919 AOS এ এ ও All 30১ SH aD aod 


“সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রাপ্য-_যিনি আমাকে এইরূপ পোশাক দান করিয়াছেন 
যাহা দ্বারা আমি মানুষের সম্মুখে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি এবং স্বীয় গুপ্তা ঢাকিতে পারি। 
ইহা তাহার নিজস্ব দুআ, না হুযুর (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত ? এই মর্মে তাহাকে প্রশ্ন করা 
হইলে তিনি বলিলেন, নৃতন কাপড় পরিধান করিবার কালে নবী করীম (সা) ইহা পড়িতেন। 

পি WS I 15 আয়াতে (তাকওয়ার লেবাস হইতেছে উত্তম) । কেহ কেহ ৮ 
sid!’ শব্দকে =; কর্মকারকের বিভক্তি এবং কেহ কেহ 5, কর্তৃকারকের বিভক্তি দিয়া 
পড়িয়াছেন। যাহারা 5) দিয়া পড়িয়াছেন, তাহারা ইহাকে উদ্দেশ্য ধরিয়া “৮৮৯ ৩১’ অংশকে 
উহার বিধেয় ধরিয়াছেন। 

তাফসীরকারগণের মধ্যে $৮291 +] (তাকওয়ার লেবাস) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ 
রহিয়াছে। ইকরামা (র) বলিয়াছেন : ত আছে রত জা বাহতে নলৰ পা 
করিবেন, তাহাই হইতেছে তাকওয়ার লেবাস । ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ইকরামা (র) হইতে ইহা 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

যায়েদ ইব্‌ন আলী, সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্‌ন জুরায়েজ (র) বলিয়াছেন, ‘তাকওয়ার লেবাস’ 
হইতেছে ঈমান । 
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১৬০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (রে) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলিয়াছেন : তাকওয়ার লেবাস হইতেছে ‘নেক কাজ' | 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে দাইয়াল আমর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রে) বলিয়াছেন : তাকওয়ার লেবাস হইতেছে, (নেককার মানুষের) মুখমণ্ডলে 
দৃশ্যমান অভিব্যক্তি । 

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে, “তাকওয়ার লেবাস হইতেছে, আল্লাহ্‌র ভয় । 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : “তাকওয়ার লেবাস’ 
হইতেছে আল্লাহ্‌র ভয়ে গপ্তাঙ্গকে ঢাকিয়া রাখা ৷ 

প্রকৃত পক্ষে উপরোল্লেখিত সকল ব্যাখ্যাই পরস্পর নিকট সম্পকীয়ি। নিম্ন বর্ণিত হাদীস 
হইতে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের সমর্থন পাওয়া যায় : ইব্‌ন জাবীর (র) .... হাসান (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান রে) বলেন : একদা আমি উসমান (রা)-কে হুযুর (সা)-এর 
মিশ্বারে দণ্ডায়মান দেখিলাম । তাহার পরিধানে বোতাম খোলা একটি জামা ছিল। তিনি কুকুরসমূহকে 
মারিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন এবং কবুতর লইয়া খেলিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর 
বলিলেন, হে লোক সকল ! তোমরা এই সব (অন্যায়) গোপনকার্য হইতে বিরত থাক । আমি 
হুযূর (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মুহাম্মদের প্রাণ যাহার হাতে, তাহার শপথ, যে কেহই কোন 
গোপনকার্য করুক না কেন, আল্লাহ্‌ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। কার্যটি ভাল হইলে ভাল-ই, 
আর কার্ষটি মন্দ হইলে মন্দ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন : | 


add ০৪ ১০ DLE | এ, ssl ০০, is 


রাবী বলেন : ৪, 1 অর্থাৎ উত্তম চরিত্র । ইবৃন জারীর (র) সুলায়মান ইব্ন 
আরকামের বর্ণনা মতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় দুর্বলতা রহিয়াছে। হাসান 
বসরী হইতে একাধিক সহীহ্‌ সনদে কিতাবুল আদাব গ্রন্থে (০১১! ০:5) শাফিঈ ইমামগণ, 
ইমাম আহমদ এবং ইমাম বুখারী রে) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন : তিনি 
উসমান (রা)-কে জুমুআর দিনে মিম্বারে দীড়াইয়া কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে এবং 
কবুতরসমূহকে যবাহ্‌ করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিতে শুনিয়াছেন। অবশ্য উসমান (রা) হইতে 
উপরে বর্ণিত হুযূর (সা)-এর হাদীসকে হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী তাহার সংকলিত 
“'আল-মুজামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । সেখানে তিনি উক্ত হাদীসের আরেকটি সনদকেও 
উল্লেখ করিয়াছেন । 
2 2/ ৮ ৮৫৮ 2 ws রি €৫ রি ২) ৫651৭ dle 
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সূরা আ'রাফ ১৬১ 


২৭. হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে-_-যেভাবে 
তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল,তাহাদিগকে তাহাদের 
লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে ও তাহার দল তোমাদিগকে 
এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না . 
শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক বানাইয়াছি। 

তাফসীর : এখানে মানব পিতা আদম (আ)-এর সংগে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতার কথা 
উল্লেখ করত আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী আদমকে ইবলীস ও তাহার বংশধর হইতে সতর্ক করিতেছেন। 
ইবলীস বাবা আদমকে সুখময় জান্নাত হইতে দুঃখ-কষ্টের পৃথিবীতে নির্বাসনের জন্যে প্রয়াস 
পাইয়াছিল। উহা তাহার অপ্রকাশিত গুপ্তস্থান প্রকাশের কারণ হইয়াছিল। আর ইবলীসের 
প্রয়াসের একমাত্র কারণ ছিল প্রবল শত্রুতা । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন : 


পু পালাল ০ 424. ois of 5 পার পরত ন 8 ল (৫০84, পা পুপ| 
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অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে ও তাহার বংশধরদিগকে অভিভাবক হিসাবে 
গ্রহণ করিতেছ ? অথচ তাহারা তোমাদের শক্র | জালিমদের জন্য ইহা কতই না মন্দ প্রতিদান 
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২৮. যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে 
ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন । বল, আল্লাহ্‌ 
অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না! তোমরা কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ, যে 
বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই ? | 

২৯. বল আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় বিচারের । তোমরা প্রত্যেক সালাতে 
তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে 
তাহাকে ডাকিবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে 
ফিরিয়া আসিবে । 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ২১ 
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১৬২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথ-তভ্রান্তি 
ংগতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের অভিভাবক 

করিয়াছিল ও নিজদিগকে তাহারা সৎপথগামী মনে করিত। 

তাফসীর : মুজাহিদ (র) বলেন, মুশরিকগণ উলঙ্গ হইয়া আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিত। 
তাহারা বলিত, আমাদের মাতাগণ যেভাবে আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন, সেইভাবে উলঙ্গ 
অবস্থায় আমরা তাওয়াফ করিব। কোন মহিলা উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করার সময় লজ্জাস্থানে 
চওড়া রশি বা অন্য কিছু ঝুলাইয়া রাখিত আর কবিতার এই চরণটি আবৃত্তি করিত : 

0৮ ১৩ aa lu by * any US ১৭৪ 25০1 

“আজ লজ্জাস্থান পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ পাইতেছে। আর যাহা প্রকাশ পাইতেছে উহা 
কাহার জন্য আমি সিদ্ধ মনে করি না।” 

এই ঘটনা উপলক্ষেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 

+ 1521 এ] GU এও ৩ পি LEG 1S BH, 

অর্থাৎ যখন তাহারা অশ্লীল কাজ করিত তখন বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে 
উহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন। 

আমি (গ্রন্থকার) বলি : কুরায়েশ ভিন্ন অন্যসব আরব গোত্র তাহাদের ব্যবহৃত জামাকাপড় 
পরিধান করিয়া আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিত না। তাহারা বলিত, যেই জামাকাপড় পরিয়া 
আমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া থাকি, সেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা তাওয়াফ করিব না। 
কুরায়েশগণ নিজদিগকে রক্ষণশীল বলিয়া দাবী করিত । তাই তাহারা নিজেদের পরিহিত 
পোশাকেই তাওয়াফ করিত । 

কুরায়েশদের হইতে ধার করত পোশাক গ্রহণ করিয়া অন্য গোত্রের লোক উহা পরিধান 
করিয়া তাওয়াফ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ নৃতন পোশাকেও তাহারা তাওয়াফ করিতে 
পারিত এবং তাওয়াফ শেষে উহা ফেলিয়া দিত ৷ উক্ত পরিহিত কাপড় আর কেহই গ্রহণ করিত 
না। যাহার কাছে নূতন পোশাক থাকিত না অথবা কোন কুরায়েশ হইতে ধার করত পোশাক 
জোগাড় করিতে পারিত না, সে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত । এমন কি মহিলারাও তখন উলঙ্গ 
হইয়া তাওয়াফ করিত । তবে তাহারা তখন লজ্জাস্থানের উপর কিছু ফেলিয়া রাখিত যাহাতে 
লজ্জাস্থান কিছুটা হইলেও ঢাকিয়া থাকিত। অতঃপর কবিতার এই চরণ আবৃত্তি করিত : 

, পা 9৩ as ly ৩৪ ঈ Syl ৮০এ 5১৩ py! 

আজকে যদিও গপ্তাঙ্গ খানিক কি সব দৃশ্যমান 

বৈধকার না কাহার জন্য যা কিছু প্রকাশমান । 

মহিলাগণ সাধারণত রাব্রিকালে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত । যাহা হউক, আরবদের 
মধ্যে তখন কুরায়েশ ভিন্ন সবাই এই প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিত। তাহারা এই ক্ষেত্রে 
পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করিত । তাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের কার্যকলাপ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ ও নির্ধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাহাদের এই ভ্রান্ত 
বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে আলোচ্য আয়াতের নিম্ন অংশ নাযিল করেন : টিপি 
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অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! যাহারা এইরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাস রাখে তাহাদিগকে বল, তোমরা যে সব 
অশ্লীল কাজ করিতেছ আল্লাহ্‌ সেইরূপ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না । | 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক প্রশ্ন করেন : 

১৮ I এ] ৮০৮৮ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্‌র নামে তাহাই বলিতেছ যাহা 
তোমরা জান না? 

অবশেষে আল্লাহ্‌ পাক এই প্রসংগে তাহার সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশ তুলিয়া ধরেন। যেমন :. 
1৮ 500১2) 22158 অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালক ন্যায়নীতি ও 
স্থিতিশীলতার নির্দেশ দেন। 

এখানে ৬৮৩৬ এর অর্থ 2০31১ 0১5) অর্থাৎ ন্যায় নীতি ও স্থিতিশীলতা । এই প্রসংগে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পরবর্তী নির্দেশ হইল : 

, 02০০ এ ০১০০ 2১৪১০ ০৮০ YS ০ নিজ [কিতা 
এ Ma na SSAA প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা ন্যায়ের উপর স্থির 
এবং তীহাকে ডাকার বেলায় আন্তরিকভাবে তাহার দীনের নিয়মনীতি অনুসরণ কর। আর 

সা USER FRR 9 
প্রচারের দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। পরস্তু তিনি এ আদেশও দেন যে, তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে একান্ত 
একনিষ্ঠভাবে তাহার ইবাদত কর। কেননা যে ইবাদত শরীআত সম্মত ও শির্কমুক্ত নয় তাহা 
তিনি কবুল করেন না। 

১১১৮৯ 515 ৬ আয়াতাংশের তাৎপর্য লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন আবু নাজীহ (র) 
মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন : “তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে আবার জীবিত করিবেন” । 

হাসান বসরী (র) বলেন : “যেভাবে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন কিয়ামতের 
দিন ঠিক সেইভাবে তোমাদেরকে জীবিত করিবেন” । 

কাতাদা রে) বলেন : “অনস্তিত্ হইতে তিনি তোমাদিগকে অস্তিত দান করিয়াছেন, 
তঃপর তোমরা বিলীন হইবে, তিনি আবার তোমাদিগকে অস্তিত্ব দান করিবেন ।” 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : “যেভাবে তিনি প্রথম তোমাদিগকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষ বিচারের দিনেও তিনি তোমাদিগকে সেইভাবে সৃষ্টি করিবেন ।” 

ইমাম আবু জা“ফর ইবৃন জারীর তাবারী রে) শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর 
তিনি ইহার সমর্থনে সুফিয়ান সাওরী ও শু“বা (র)-এর বর্ণিত হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি 
এই : 

সুফিয়ান সাওরী ও শু“বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস রো) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উপদেশ প্রসংগে বলেন : হে লোক সকল ! 
তোমরা আল্লাহ্র কাছে হাযির হইবে নগ্ন দেহে খাতনাবিহীন অবস্থায় । যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 
যেভাবে শুরুতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, সেভাবেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব। ইহা 
আমার অঙ্গীকার । নিশ্চয় আমি উহা করিব ।' 

শু'বা রে) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম এবং সুফিয়ান সাওরী (র) কর্তৃক বুখারীতে ইহা বর্ণিত 
হইয়াছে। 2১১5 $15 ৩৫ এর তাৎপর্য সম্পর্কে মুজাহিদ (র) হইতে ওরাকা ইবৃন ইয়াস বর্ণনা 
করেন : “মুসলিমকে মুসলিম ও কাফিরকে কাফির হিসাবে উপস্থিত করা হইবে” । 


Contents 


১৬৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


আবুল আলিয়া রে) উহার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন : “আল্লাহ্‌ পাকের ইলমে যেভাবে বিধৃত 
আছে সেভাবেই তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে ।” 

সাঈদ ইবৃন যুবায়ের রে) বলেন : “আল্লাহ যেভাবে তোমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
সেভাবেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হইবে ৷” 

তাহার অন্য একটি বর্ণনায় আছে : “তোমরা দুনিয়াতে যেরূপ ছিলে পরকালেও তদ্রুপ 
হইবে ।” 

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাব কারজী (র) বলেন : ১5১ ৮৪০4 ৮৫ এর তাপর্য হইল এই যে, 
আল্লাহ্‌ যাহার সৃষ্টির মূলে দুর্ভাগ্য রাখিয়াছেন তাহার পরিণতি দুর্ভাগ্যজনকই হইবে সে যতই 
সৌভাগ্যের আমল করুক না কেন। তেমনি তিনি যাহাকে সৌভাগ্যের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, 
পরিণামে সে ভাগ্যবানই হইবে সে যতই দুর্ভাগ্যের আমল করুক না কেন। যেমন হযরত মূসা 
(আ)-এর যুগে যাদুকরগণ দুর্ভাগাদের মতই আমল করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা সৃষ্টির 
মূলভিত্তিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈমান আনিল। 

সুদ্দা (র) বলেন : Lal le ৩৮ 359 ৭৪ 0০১, ১১১ 51% ৮৫ আয়াতটির 
১১১০ ST [০$ অংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আমি যেভাবে তোমাদের একদলকে হিদায়েতপ্াপ্ত 
ও অপরদলকে বিভ্রান্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি সে ভাবেই তোমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবে 
আর সেভাবেই মৃত্তিকাগর্ত হইতে উত্থিত হইবে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন : “আল্লাহ্‌ আদম সন্তানদের 
সৃষ্টির শুরুতেই কাফির ও মু'মিন নির্ধারণ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ পাকের ঘোষণা : 

০১০০ তত 59 

অর্থাৎ তিনিই তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের একদল কাফির ও 
একদল মু'মিন (৬৪ : ২)। 

সুতরাং সৃষ্টির শুরুতে যেভাবে তাহাদিগকে মুমিন ও কাফির বিভক্ত করিয়াছেন, কিয়ামতের 
পরেও তিনি তাহাদিগকে সেইভাবে দুইদলে বিভক্ত করিবেন । 

এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল এই : বুখারী শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত 
একটি হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে । যেমন, তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে : 

“সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই । তোমাদের কেহ বেহেশতীদের 
কাজ করিবে । এমন কি তাহার এবং বেহেশতীদের মধ্যে মাত্র এক হাত কিংবা দুই বাহুর 
বিস্তার পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধান থাকিবে । ঠিক এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি আগাইয়া 
আসিবে । অমনি সে দোযখীদের কাজ শুরু করিবে । অবশেষে সে জাহান্নামী হয় । তেমনি 
তোমাদের কেহ দোযখীদের কাজ করিতে থাকিবে এমনকি তাহার এবং দোযখের মাধ্যখানে 
মাত্র এক হাত বা দুই বাহুর বিস্তার পরিমাণ ব্যবধান থাকিবে এমন সময় তাহার নিয়তির লিখন 
অগ্রবতী হইবে । তখন বেহেশতীদের কাজ করিতে থাকিবে । পরিণামে সে বেহেশতী হইবে । 

সাহ্‌ল ইবৃন সা'দ (রা) হইতে সনদ সহকারে আবুল কাসিম বাগবী (র) বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল (সা) বলেন : “নিশ্চয় আল্লাহ্র কোন বান্দা এমন আমল করে যাহাকে মানুষ জান্নাতীদের 
আমল বলিয়া মনে করে; অথচ সে জাহান্নামী । পক্ষান্তরে কোন বান্দা এমন আমল করে 
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যাহাকে দোযখীদের আমল বলিয়া মনে করে; অথচ সে জান্নাতী । মূলত মানুষের আমলসমূহ 
তাহার শেষ কর্ম দ্বারাই বিবেচিত হয় ।” 
এই বর্ণনাটুকু বুখারী শরীফে উল্লেখিত উহুদ যুদ্ধের দিন কাযমান সম্পর্কিত ঘটনার অংশ 
না BRR NEES tent? SUPA SAE OD 
... জাবির রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : 35 ৮০ ০ ০৪ 94 ৬ 
» “প্রিত্যেককেই সেই অবস্থায় উঠান হইবে যেই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল।” 
ইমাম মুসলিম ও ইব্‌ন মাজা উহা অন্য রিওয়ায়েতেও আ“মাশের সূত্রে নিম্নরূপ বর্ণনা 
করেন : ॥০ ০৮০ ৬ ০০ ৮৮ 5 ১ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃতুকালে যে অবস্থায় ছিল 
সেই অবস্থায় উঠান হইবে। 
ইবন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে 
বর্ণিত হাদীসও উহার সমর্থক । 
এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য : আলোচ্য আয়াত দ্বারা যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 
হাদীসগুলোও আয়াতের মর্ম বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
৫1০৮) এ এ) ০০5 ৩০৪92 ৩৪০5 
অর্থাৎ একতৃবাদী দীনের জন্যে তোমার মুখমণ্ডলকে স্থির করিয়া নাও । তাহা হইল আল্লাহ্‌র 
সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৩০ : ৩০)। 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : 
“প্রতিটি মানব সন্তান প্রকৃতিগত সত্য দীনের উপর জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতা-মাতা 
তাহাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও প্রকৃতি পূজক-এ রূপান্তরিত করে। 
সহীহ্‌ মুসলিমে আয়ায ইব্‌ন হিমার রে) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : 
“আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেন, আমি আমার বান্দাকে একত্বাদী হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি । 
অতঃপর শয়তান তাহাদের পিছু নিয়াছে। সে তাহাদের দীন হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত 
করিয়াছে ।” 
এই পরম্পর বিরোধী আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আমার মতে 
(গ্রন্থকার) এভাবে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিগত একতৃবাদী হইয়াও সৃষ্টির পর তাহারা মু'মিন 
ও কাফির হইয়া দুইভাবে বিভক্ত হইবে । মূলত তিনি মানবকে সৃষ্টিগত ভাবেই শ্রষ্টার পরিচয় ও 
একতৃবাদী ধারণার অধিকারী করিয়াছেন। এমন কি তিনি মানুষ হইতে উহার অঙ্গীকারও 
নিয়াছেন। সংগে সংগে উহাকে তিনি তাহাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন । ইহা সত্বেও 
তাহার ইলমে রহিয়াছে যে, একদল দুর্ভাগা কাফির হইবে ও একদল ভাগ্যবান মু'মিন হইবে । 
তাই তিনি ঘোষণা করিলেন : ১৭১৭ ১৩ 2৩ 14 ০৩৬ 5510 অৰ্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের একদল কাফির হইয়াছে ও একদল মু'মিন হইয়াছে (৬৪ 
: ২)। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : 
(62২8৮ 31 (2 el 6৩ 5০৯ ০০ 55 
অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন স্বীয় সত্তাকে বিক্রয় করে । এই বিক্রয়ে সে নিজকে হয় মুক্ত 
করে, নয় তো ধ্বংস করে। 
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১৬৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার নির্ধারিত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইবেই। তাই তিনি বলেন : ০-$ 5১! 
4% অর্থাৎ তিনিই ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর সেইমত পরিচালনা করিয়াছেন। 

অন্যত্র তিনি বলেন : ৬৭৪ ০০৬, “2 4} 5৮1 ৬ অর্থাৎ তিনিই প্রতিটি সৃষ্টিকে উহার 
ৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সেইমত উহাকে পথ দেখাইয়াছেন। 

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হইবে, 
ভাগ্যবানদের কার্যকলাপ তাহার জন্যে সহজ করিয়া দেওয়া হইবে আর যেই ব্যক্তি দুর্ভাগা 
হইবে, তাহার জন্যে দুর্ভাগ্যের কার্যকলাপ সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 
1901742150৮ ০32০8 ৬৭৪ 038 অর্থাৎ একদলকে হিদায়েত প্রদান করিয়াছেন আর 
একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। 

অতঃপর তিনি পথ্রষ্টতার কারণ নির্দেশ প্রসংগে বলেন : ১: Ul 92৮5৪ কি 

[01০১ অর্থাৎ তাহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে অভিভাবকরূপে 
বরণ করিয়া লইয়াছে। 

ইবন জারীর (র) বলেন : ইহা দ্বারা সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের অভিমত অমূলক 
যাহারা মনে করেন যে, আল্লাহ্‌ কাহাকেও তাহার কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ভ্রান্ত কাজের জন্যে 
তখনই কেবল শাস্তি দিবেন যখন সে জানিয়া শুনিয়া তাহার প্রভুর বিরোধিতা করিয়া উহা 
অনুসরণ করিবে । 

অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে তো শাস্তি লাভের ব্যাপারটি সর্বসম্মত অভিমত । কিন্তু প্রথমোক্ত 
দিকটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পথভ্রষ্ট আর হিদায়েতপ্রাপ্তদের পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে । অথচ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এই দুই দলের নাম ও হুকুমসমূহ পৃথক পৃথক উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
৭5157121545 ১৯০৮ 335 FES ১৩০১০) 


OU ৬ 29151) 


৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে 
ও পান করিবে, কিন্তু অপব্যয় কবিরে না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের উলঙ্গ হইয়া কা“বা ঘর তাওয়াফের ব্যাপারটি 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসংগে ইমাম নাসাঈ, মুসলিম ও ইবৃন জারীর 
(র) একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই : 

শুবা রে) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : 
মুশরিক নর-নারী সকলেই উলঙ্গ হইয়া কাবা ঘর তাওয়াফ করিত । পুরুষগণ দিবাভাগে ও 
মহিলাগণ রাব্রিকালে তওয়াফ করিত । তাওয়াফকারী মহিলারা তখন নিম্ন চরণ আবৃত্তি করিত : 

এ] ১৩ এত by ৪৯ aS fan ১০ pol 
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সূরা আরাফ ১৬৭ 


এই উপলক্ষেই আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেন : পলি YS ১৩ পি ৬20 অর্থাৎ 
হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময়ে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আওফী বর্ণনা করেন : মানুষ উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ 
করিত। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন । আর পোশাক 
বলিতে আবরুর আবরণ ও দেহ আচ্ছাদনের উত্তম পরিধেয়কে বুঝায় । আলোচ্য আয়াতে 
তাহাদিগকে ইবাদতের সময় আবরুর আবরণ ও উত্তম পরিধেয় ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। 
ইমাম মালিক (র)-সহ বহু পূর্বসূরি ইমাম ও তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ তাফসীর 
করিয়াছেন তাহারা ইহাও বলেন যে, আয়াতটি মুশরিকদের উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করা 
উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। 

হাফিজ ইবৃন মারদুবিয়া (র) সাঈদ ইব্‌ন বশীর (র) হইতে ও কাতাদা রে) আনাস রো) 
হইতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতটি জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া 
উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে । তবে এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে। 

আলোচ্য আয়াত ও তার সমর্থক হাদীসসমূহের আলোকে নামাযের সময় বিশেষত জুমুআ 
ও ঈদের নামাযে সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা বিভিন্ন সঙ্জা হিসাবে মুস্তাহাব 
বলিয়া গণ্য হইবে । তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাকই উত্তম । 

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন : 
তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম । তোমাদের মৃতদের সাদা 
পোশাকের কাফন পরাইও। আসমুদ সর্বোত্তম সুরমা ৷ ইহা দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে এবং চোখের 
পাতার পশম সংরক্ষণ ও উদগম ঘটায় ।” 

এই হাদীসের সনদ খুবই নির্ভরযোগ্য । রাবীগণের মাঝে ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী পাওয়া 
যায়। হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উসমান হইতে । ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে “হাসান সহীহ’ বলিয়াছেন । 

অপর একদল হাদীসবেত্তা সামূরা ইব্‌ন জুন্দুব রো) হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : তোমাদের সাদা পোশাক ব্যবহার করা উচিত। তোমরা তাহা 
পরিধান কর । কেননা উহা অতি উত্তম পরিচ্ছদ । তোমাদের মৃতদেরও সাদা কাপড়ের কাফন 
দিও। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (র) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে কাতাদা রে)-এর মাধ্যমে ইমাম তাবারানী 
(র) বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী এক হাজার মুদ্রার এক চাদর কিনে ছিলেন। তিনি তাহা 
পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 1,553 1৮,50 (৮ অর্থাৎ পানাহার কর আর অপব্যয় 
করোনা । 

পূর্বসূরিদের একদল বলেন, আল্লাহ্‌ পাক এ আয়াতাংশে গোটা চিকিৎসা বিদ্যার সমাহার 
ঘটাইয়াছেন। 
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১৬৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : যত ইচ্ছা খাও আর যাহা ইচ্ছা 
পান কর, যতক্ষণ না অপব্যয় ও দন্তের শিকার হও। 

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ 
পাক পানাহার বৈধ করিয়াছেন যতক্ষণ না তাহাতে অপব্যয় ও দম্ভ দেখা দেয়। সনদটি বিশুদ্ধ । 

অপর এক রিওয়ায়েত ইমাম আহমদ (র) .... শুআয়েবের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, 
শুআয়েবের পিতা বলেন : রাসূলুল্লাহ সো) বলিয়াছেন : খাও, পান কর, পরিধান কর, দান কর 
এবং অপব্যয় ও দন্ত থেকে মুক্ত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহার বান্দার প্রাপ্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ দেখিতে ভালবাসেন। 

অপর এক রিওয়ায়েত শুআয়েবের পিতা হইতে যথাক্রমে শুআয়েব, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, 
কাতাদা, ইব্‌ন মাজা ও নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, শুআয়েবের পিতা বলেন : রাসূল (সা) 
বলিয়াছেন__দশ্ত ও অপব্যয় মুক্ত থাকিয়া যত পার খাও, পরিধান কর ও দান কর। 

ইমাম আহমদ (র) .... মিকদাদ ইবৃন মা“দিকারে আল কিন্দী হইতে বর্ণনা করেন যে, 
মিকদাদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-_বনী আদমের পেট পুরিয়া খাদ্য গ্রহণ করা 
একটি মন্দকাজ। তাহার মেরুদণ্ড শক্ত থাকে সেই পরিমাণ খাদ্যই তাহার জন্য যথেষ্ট । সুতরাং 
সে তাহা পূর্ণ করিতে গিয়া যেন এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় ও এক তৃতীয়াংশ 
শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে বিভক্ত করিয়া নেয়। 

নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে কোথাও ‘হাসান’ 
আর কোথাও “হাসান সহীহ্‌’ বলিয়াছেন। 

আবু ইয়ালা মুসেলী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হইতে তাহার মুসনাদে বর্ণনা 
করেন যে, রাসুলুল্লাহ সো) বলেন : তোমার লোভনীয় সকল বস্তু আহার করাই অপব্যয়। 

হাদীসটি ইমাম দারে-কুতনী তাহার “আল্‌ ইফরাদ" গ্রন্থে সংকলন পূর্বক মন্তব্য 
করেন- হাদীসটি গরীব । কেননা বাকীয়ার সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই। 

সুদ্দী (র) বলেন___যাহারা উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত তাহারা যতদিন মক্কা শরীফে সেই 
মৌসুমে অবস্থান করিত, ততদিন চর্বিজাতীয় খাদ্য আহার করা হারাম মনে করিত । আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই আয়াত নাযিল করেন : (১, এ? [519 147 সুতরাং 
আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, তোমরা হালাল খাদ্য হারাম করিয়া বাড়াবাড়ি করিও না। 

মুজাহিদ রে) বলেন : আল্লাহ্‌ পানাহারের জন্যে যত কিছু হালাল করিয়াছেন তাহাই 
পানাহার করিতে এখানে নির্দেশ দিয়াছেন। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (রে) বলেন : 19১৮5 3, অর্থ (46 এ? অর্থাৎ তোমরা হারাম 
বস্তু আহার করিও না কারণ, উহাই এ, .। তথা বাড়াবাড়ি। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানী (র) বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াত পানাহারের 
সীমারেখা নির্ধারণের জন্যে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : ৮5৮-০ ৭29 বলিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বুঝাইয়াছেন : 
Sa) HE অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না। সেই 
সীমা হইল হালাল ও হারামের সীমা । আর তাহার লঙ্ঘন হইল হালালকে হারাম বানানো 


Contents 


সূরা আ'রাফ ১৬৯ 


কিংবা হারামকে হালাল বানানো । পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা হালালকে হালাল ও হারামকে 
সর পরান সারা 


৫৫৫ 2৪ 
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৩2৯৪৪) 12% 7৮ ঠা এ 2) a) Ay ৩০০১ (1) 
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0 9253058 NEALE 
00. UE Ue CE WO Cit GUO HE or De Hh 
করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে ? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের 
দিনে এই সমস্ত বস্তু তাহাদের জন্যে যাহারা ঈমান আনে । এইরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের 
জন্য নিদর্শন বিশেষভাবে বিবৃত করি। 
তাফসীর : যাহারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান ছাড়াই নিজেরা কোন কোন খাদ্য, পানীয় ও 
পোশাক হারাম করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এহেন আচরণ প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ্‌ পাক 
ঘোষণা করেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি সেই সব মুশরিকদের বল যে, তোমরা যেসব পানাহার ও 
পোশাক পরিচ্ছদ নিজেদের জন্যে হারাম করিয়াছ উহা তোমাদের মনগড়া বিদআত ও ভ্রান্ত 
মতবাদ । আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের জন্যে উহা হারাম করেন নাই । তাই তিনি বলেন : 
, 9 ০০ ০৩১১৭ EBT লা এ ৪৮ 
অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেন: 
DUD LIE এআ ১০: dl ৯ 
অর্থাৎ শোতনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সেই সকল লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে 
যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে ও পার্থিব জীবনে তাহার ইবাদত করে। পার্থিব জীবনে 
যদিও কাফির মুশরিকরা মুমিনদের অংশীদার হইয়া উহা ভোগ করে, কিন্তু পরকালে উহা 
কেবলমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট হইবে । সেখানে উহা ব্যবহার ও ভোগের ক্ষেত্রে কাফির, 
মুশরিকের কোন অংশ থাকিবে না। কারণ তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম হইবে। 
আবুল কাসিম তাবারানী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন: কুরায়েশগণ উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করিত । তখন তাহারা শিস দিত ও তালি 
বাজাইত । সেই উপলক্ষে আল্লাহ্‌ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন এবং এই আয়াতে বস্ত্ 
পরিধানের জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
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১৭০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


৩৩. বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ 
এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা-_যাহার কোন সনদ 
তিনি প্রেরণ করেন নাই, আর আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান 
নাই। 

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) .... আবদুল্লাহ্‌ রে) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা হইতে অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী কেহই 
নহে। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। 

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম স্ব-স্ব গ্রন্থে সনদসহ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা 
EU জরীলকা পাশার পুরে সুরা জান থামার ত বরা হইয়াছে। 

আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 5৯41 ৮০৬ ৯13 অর্থাৎ পাপ ও অসংগত বিরোধিতা । 

সুদ্দী (র) বলেন : ০৭ অর্থ পাপ এবং ৯.| অর্থ অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করা । 

মুজাহিদ (র) বলেন :*১3| বলিতে সকল পাপকেই বুঝায় আর £1 অর্থ সেই ব্যক্তি যে 
নিজ সত্তার বিরোধিতা করে। মোট কথা | বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা কর্তার 
নিজের সাথে জড়িত । আর | বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা অন্য লোকের ভিতরও 
ছড়াইয়া পড়ে । আল্লাহ্‌ পাক আলাদা উভয় প্রকার পাপকে হারাম করিয়াছেন। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন : GEL 430040৬1532, 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতে তোমরা শরীক নির্ধারণ করিতেছ যাহার কোন সনদ তিনি নাযিল 
করে নাই। 

5/404 এ ০4এ)। ০0১ ১ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সন্তান আছে ইত্যকার সব মিথ্যা 
কথা প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নামে বলিতেছ যাহা সম্পর্কে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই। 
এভাবে আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন : 9৩১৭ ০০ ০৪০ ১০৮৩ অর্থাৎ তোমরা ঘৃণ্য পৌত্তলিকতা 
হইতে দূরে থাক (২২ : ৩০)। 
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৩৪. প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন 
তাহারা মুহূর্ত পরিমাণ বিলম্ব বা তৃরা করিতে পারিবে না। 


Contents 


সূরা আ'রাফ ১৭১ 


৩৫. হে বনী আদম ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট 
আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন 
করিবে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না। 

৩৬. আর যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং দম্ভভরে উহা হইতে মুখ 
ফিরাইয়া লাইয়াছে.তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 21450 এখানে উম্মত" অর্থ প্রজন্ম ও জাতি । Hoe 
৫2202 অর্থাৎ তাহাদের জন্যে সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। তাই যখন সেই সময়টি উপস্থিত 
হইবে। 

চলি 9, ১60, 55,553 অর্থাৎ তখন মৃহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্রা ত্বরা করা হইবে না। 

তঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী আদমকে এই বলিয়া সতর্ক করেন যে, শীঘ্রই তাহাদের 
নিকট তিনি রাসূল গাঠাইবেম যাহারা তাহাদের নিকট আল্লাহর বাদী বদনা করিষেন এবং 
তাহাদিগকে সুসংবাদ দিবেন ও সতর্ক করিবেন। 

AL অর্থাৎ যাহারা নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিবে ও নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন 
করিবে । 

5,24 149 4455555 অর্থাৎ তাহাদের ভয়-ভাবনা কিছুই থাকিবে না। 

ee SLL GUL bis ১50, অর্থাৎ যাহাদের অন্তর তাহা গ্রহণ করিল না এবং 
দম্তভরে উহার অনুসরণ উপেক্ষা করিল, 

১2৬ ৬ ১ Ul ৮১০০1 ১1 অর্থাৎ তাহারা অনন্ত অগ্নিকুতণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। 
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et a 
করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে ? নির্ধারিত প্রাপ্য তাহাদের নিকট পাইবে, 
যতক্ষণ না আমার ফেরেশতাগণ প্রাণ হরণের জন্য তাহাদের নিকট পৌছিবে ও জিজ্ঞাসা 
করিবে, আল্লাহ্‌ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায় ? তাহারা বলিবে, 
তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : ৩৩৪০৫ (3৫401০15481 ০4152 অর্থাৎ 
সেই ব্যক্তি হইতে বড় জালিম কেহই নহে যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করিয়াছে। অথবা 
তাহার আয়াতাংশকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে। 
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১৭২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


Sr mS ৮৪ us এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের 
মতভেদ রহিয়াছ। 

ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন : তাহাদের শাস্তি স্বরূপ যাহা লিপিবদ্ধ 
হত গহ রা বাথ অক থয থমক রা কারার 
হইয়াছে যে, তাহার মুখমণ্ডল মসিলিপ্ত হইবে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : তাহাদের আমলের 
প্রতিদান এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ভাল কাজ করিলে ভাল ফল পাইবে ও মন্দ কাজ 
করিলে মন্দ ফল ভোগ করিবে। 

মুজাহিদ (র) বলেন : ভাল-মন্দ প্রতিদানের যে অঙ্গীকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে 
তাহারা তাহা পাইবে। 

কাতাদা (র) যাহ্হাকসহ অনেকেই এই মত পোষণ করেন। ইব্‌ন জারীর (র)ও এই মত 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

মুহাম্মদ ইবৃন কা'ব কারযী (র) বলেন : তাহারা নির্ধারিত কর্ম, রুষী ও আয়ু লাভ করিবে । 
রবী ইবন আনাস এবং আবদুর রহমান ইবৃন যায়েদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই 
ব্যাখ্যাটিই শক্তিশালী । 

যেহেতু এই আয়াতাংশের পরেই বলা হইয়াছে, “যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের 
জন্য তাহাদের নিকট আসিবে*__তাই উক্ত প্রাপ্য তাহার পার্থিব প্রাপ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে 
TEC 


240722 ৩ 


০ রেলের পালি 
অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে তাহারা সফলকাম হইবে না। পার্থিব 
জীবনে তাহাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে । অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন 
ঘটিবে। অতঃপর তাহাদের কুফরীর কারণে আমি তাহাদিগকে কঠিন শান্তির আস্বাদ গ্রহণ 
করাইব (১০ : ৬৯-৭০)। 
অন্যত্ৰ আল্লাহ্‌ বলেন : 
০০৫45 219 Lr os md Cis 4১০০ 9৬ ৮5৫০০) 
, 95 ১৪5০০ 0a) 
অর্থাৎ আর যাহারা কুফরী করিবে তাহাদের এই কুফরী যেন তোমাকে বিমর্ষ নাঁ করে। 
আমারই নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম 
অবহিত করিব । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অন্তরসমূহের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তাই 
তাহাদের সুযোগ সুবিধা অতি সামান্য (৩১ : ২৩-২৪)। 


৮৫৮১১ এ ০৮ সি => এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, 
ফেরেশতাগণ যখন তাহাদের প্রাণ পর জন্যে উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের প্রাণগুলি 


হস্তগত করিয়া জাহান্নামে পৌছাইবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবে__তখন তাহাদিগকে ভত্সনা 
করিয়া ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করিবে; পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌ ছাড়া যাহাদিগকে উপাস্য বানাইয়া 
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সূরা আ'রাফ | ১৭৩ 


অর্চনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ? তাহাদিগকে আজ তোমাদের এই সংকট উদ্ধারের জন্যে 


ডাক না কেন? 
5 1,5 [৮$ তাহার বলিবে, তাহারা তো এখন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাই আমরা 
তাহাদের নিকট হইতে কোন উপকার বা কল্যাণ_ আশা করিতে পারি না। 
০:০৪ (৩761৮৫41445 9429 আর তাহারা তখন নিজেরাই স্বীকার করিবে যে, 
০০ পপ 
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উপ + ০ 22 2 2 2 ff 
SUE BT DES ১59 LEI EIT (৭) 
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সহিত তোমরা আগুনে প্রবেশ কর; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে, তখনই অপর 
দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন 
তাহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদিগের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই 


আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও । আল্লাহ্‌ বলিবেন, 
প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহে। 

৩৯. তাহাদের পূর্ববর্তাগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, ‘আমাদের উপর তোমাদের কোন 
শ্রেষ্ঠত্ব নাই । সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর ৷ 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নামে মিথ্যা রটনাকারী ও তাহার 
বাণী প্রত্যাখ্যানকারী উপরোক্ত মুশরিকদের পরিণতি সম্পর্কে খবর দিতেছেন। 

+2155 8 তোমাদের মত ও তে'গাদের গুণে গুণাৰিতদের সহিত শামিল হও । 

240৮ 55 "5 অর্থাৎ তোমাদের পূর্বসূরি কাফির দলের সহিত । 

ING Nb bade এই আয়াতাংশটি পরবর্তী ০! ১ এর বদল হইতে পারে। অথবা 
"০৮ অর্থ +! ৮ ও হইতে পারে | 

+১1৫ এপ ৩৬১ এ} যেভাবে ইবরাহীম খলীল (আ) বলিয়াছিলেন : LD 
টি "4০%; 3, কিয়ামতের দিন বিভ্রান্তকারী ও বিভ্রান্ত মুশরিকরা একদল আরেক দলকে 
EEE HME HCE HE NEE EEE 
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অর্থাৎ সেইদিন যখন অনুসৃতরা অনুসারীদের উপর মুখ ভার করিবে এবং স্বচক্ষে আযাব 
দেখিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তখন অনুসারীরা বলিবে, যদি আবার আমাদের 
প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তাহা হইলে তোমরা যেভাবে আজ মুখ ফিরাইয়াছ, আমরাও তোমাদের দিক 
হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতাম । এইভাবে আল্লাহ্‌ তাহাদের কার্যাবলীর আক্ষেপজনক পরিণতি 
দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নিকুণড হইতে নিষ্থান্ত হইবে না (২ : ১৬৬-১৬৭) । 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : ৩ ১৪1০ ঠি। ৬০ অর্থাৎ সেখানে তাহাদের সকলেই 
যখন সমবেত হইবে । 

৮৯৭ ৪ ৬৮৯1 ৩90 অৰ্থাৎ শেষে প্রবশেকারী অনুসারীদল পূর্বে প্রবিষ্ট অনুসৃতদলকে 
বলিবে। অনুসৃতরা নিজেরা পাপী হইয়া পাপী অনুসারী সৃষ্টি করায় তাহাদের পাপ সর্বাধিক। 
ফলে তাহারা আগেই জাহান্নামে যাইবে । কিয়ামতের দিন অনুসারীরা তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র 
দরবারে অভিযোগ পেশ করিবে যে, ইহারাই তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে নিয়াছে। তাহারা বলিবে : 

১02 ৩০০ UGG el ৫৮9৯ ৫ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তাহাদের শাস্তি 
দ্বিগুণ বাড়াইয়া দাও ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন ” 

Cl 2) [91039 Sl ৮ i Cb ০৬ ১৮৮৪ 500 ০১ ৮৯৮১ ME ry 
. ২১2] ০০ ০০০ ০ SCS EY, ০০ 2৮1 
অর্থাৎ যখন তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহ আগুনে ওলট-পালট হইতে থাকিবে, তখন তাহারা 
বলিবে : হায়! যদি আমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত হইতাম ।.আর তাহারা বলিবে : হে 
আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতা ও মোড়লদের অনুগত ছিলাম । অতঃপর তাহারাই 
আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। প্রভু হে! তাহাদিগকে বহুগুণ শাস্তি দান কর (৩৩ : ৬৬-৬৭) 
তঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা জবাবে বলেন :* ৪. ৮ 10.5 অর্থাৎ আমি তাহা করিয়া 
ফেলিয়াছি এবং আমি প্রত্যেকের পাওনা তাহার হিসাবমতেই চুকাইয়াছি। 

অন্যত্র তিনি বলেন : ৰ 

, 0০53 এ] ০৮০১০ (০০ 26 0৭ 
অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কুফরী করিয়াছে ও অপরকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, 
তাহাদের আমি শাস্তি বাড়াইয়া দিয়াছি (১৬ : ৮৮)। 

তিনি আরও বলেন : ৫৮৪1৮ FULT, UE ০০ অর্থাৎ তাহারা যেন তাহাদের 
বোঝা এবং উহার সহিত অন্যের বোঝা বহন করে (২৯ ;১৩)। 

তিনি আরও বলেন : :/1০৮১541-8-4: 95381 ১65149 অৰ্থাৎ সেই সকল পাপিষ্ট যাহারা 
কিছু না জানা সত্বেও তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে (১৬ : ২৫)। 
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১৫১3: ও অৰ্থাৎ তখন অনুসৃতরা অনুসারিগণকে বলিবে : ৫154058 ০5 
৩-০১3 ৩০ সুদ্দী রে) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা বিভ্রান্ত আর আমরাও বিভ্রান্ত বিধায় 
সকলেই এখন সমান। 

১৮২৩ ES Ls PO SS অর্থাৎ ইহাই তাহাদের শেষ পরিণতি যাহা আল্লাহ্‌ পাক 


তাহাদের মরণের পর হাশরের অবস্থা সম্পর্কে জানাইয়াছেন। 

যেমন তিনি বলেন : 
০2] ০৮৪ ০৮81, dea En ph ০৩ ০১৮১৮০০৮৮৪১ SH 
itd ৩ ০206, ০2০, ESPEN A 3 224 EEE 
৩2১4 ১০০ 0৬১,১০৯ ES YS ie ]১০1 Us ১০ 
LIAL DSN ol 41৬০) Ll: ) ০3 9501 ৩০ hl 

EO চর 9৩ CSS I 08 050 EET 093৭ 025 Salt LL ৬ 

CHAE ভি ডি বি তখন তাহারা 
পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইবে। অনুসারী দুর্বল জনতা তখন অনুসৃত সকল নেতৃবৃন্দকে বলিবে, 
তোমরা না হইলে আমরা মুমিন হইতাম । তদুত্তরে নেতৃবৃন্দ অনুসারিগণকে বলিবে, তোমাদের 
নিকট যখন হিদায়েতের বাণী পৌঁছিয়াছিল, তখন আমরা কি উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলাম 
এবং তোমরাই উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অপরাধী হইয়াছ। তখন দুর্বল জনতা সবল নেতাগণকে 
বলিবে, বরং তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগকে প্ররোচনা দিয়াছ যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র সহিত 
কুফরী করি ও তাহার শরীক নির্ধারণ করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিবে লজ্জায় মুখ 
লুকাইবে এবং আমি কাফিরগণের গর্দানে শৃংখল পরাইব। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা ছাড়া 
তাহাদিগকে কি অন্যরূপ ফল দেওয়া হইবে? Vp : ৩১-৩৩) । 


656 9 GE BEDS CNS GL 00) 
(১ 02০75 3৬ ঞঞ্য। ৫4432 "2 ₹৩৩) SA 
০৬৪৯৯ ৮১০ DIS USS 2 

DIS FEB 08 ০ 2% ১3৮ (57) 
04545 

৪০. যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ 
ফিরাইয়া লয়, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও 


প্রবেশ করিতে পারিবে না-_-যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উ্ট্র প্রবেশ করে । এইরূপে আমি 
অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব । 
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১৭৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৪১. তাহাদের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদের উপরে, আচ্ছাদনও; এইভাবে 
আমি জালিমদিগকে প্রতিফল দিব। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : «৮... ০11] 2% এ অর্থাৎ তাহাদের কোন নেক 
আমল বা দু'আ কবুল হইবে না। 

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে আওফী ও আলী ইব্‌ন আবূ তালহা রে)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। সাওরী রে) ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন। 

যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন, তাহাদের রূহসমূহের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হইবে না। 

সুদ্দী (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন । আরও একাধিক ব্যাখ্যাকার অনুরূপ বলিয়াছেন । ইব্‌ন 
জারীরের বর্ণিত রিওয়ায়েত উহার সমর্থক । যেমন : 

ইব্ন জারীর (র) ... বারা রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) পাপীদের রূহ কবজ 
প্রসঙ্গে বলেন : তাহাদের রূহ নিয়া ফেরেশতা আকাশের দিকে যাইবে । যখন আকাশে 
গৌছিবে, তখন একদল ফেরেশতা প্রশ্ন করিবেন--উহা কি পাপীর রূহ নহে? অতঃপর তাহারা 
বলিবে : অমুক, পৃথিবীতে যে ঘৃণ্য নাম লইয়া ডাকা হইত সেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। 
তারপর যখন তাহারা উহা লইয়া আকাশে প্রবেশের জন্যে দরজা খুলিতে বলিবে, তখন তাহা 
' খোলা হইবে না ৷’ অতঃপর রাসূল (সা) আলোচ্য আয়াতাংশ পাঠ করেন। 

ইহা একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ মাত্র। পূর্ণ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা 
মিনহাল ইবৃন আমরের সুত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (রে)-ও সেই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা 
করেন। যেমন : ইমাম আহমদ (র) ... বারা ইবন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা 
(রা) বলেন : “আমরা এক আনসারের জানাযা পড়ার জন্য রাসূল (সা)-এর সহিত বাহির 
হইলাম । আমরা তাহার কবরের কাছে পৌঁছিলাম। যখন তাহাকে দাফন করা হইতেছিল তখন 
রাসূল (সা) একস্থানে বসিলেন। আমরাও তাহার চতুল্পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিলাম | আমাদের মাথার 
উপর পাখি উড়িতেছিল। তাহার হাতে একখানা কাষ্ঠ ছিল । তিনি উহা দ্বারা মাটি চিরিতেছিলেন। 
অতঃপর উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন : তোমরা কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র কাছে 
পানাহ চাও। এইভাবে তিনি দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন । অতঃপর বলিলেন : যখন কোন 
মু'মিন বান্দার পার্থিব জীবনের সম্পর্ক চুকাবার মুহূর্ত আসে ও পারলৌকিক জীবনের দিকে সে 
পাড়ি জমায়, তখন আকাশ হইতে একদল ফেরেশতা নামিয়া আসে ৷ তাহাদের মুখমণ্ডল সূর্যের 
মত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার । তাহাদের সাথে জান্নাতের কাফন থাকে । আর থাকে লাশ অবিকৃত 
রাখার জান্নাতী ওষধ। তাহারা আসিয়া তাহার কাছে বসার পলকমাত্র ব্যবধানে মালাকুল মউত 
হাযির হন। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর বলেন : হে পরিতৃপ্ত আত্মা! 
আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আস। 

অতঃপর রাসূল (সা) বলেন : পাত্র থেকে তরল পদার্থ যেভাবে সহজেই ফোটা ফোটা 
করিয়া প্রবাহিত হয় ঠিক তেমনি অতি সহজেই তাহার প্রাণ__বাহির হইয়া আসিবে । উহা 
বাহির হওয়া মাত্র পলকের ভিতর ধরিয়া জান্নাতী কাফনে রাখা হইবে । অতঃপর জান্নাতী 
ওষধে তাহার লাশ অবগাহন করানো হইবে । তখন উহা হইতে মিশক আম্বরের পবিত্র ঘাণ 
নির্গত হইবে । অবশেষে সেই আত্মা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যাইবে । পথে একদল 
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ফেরেশতা দেখিয়া বলিবে : এই পবিত্র আত্মাটি কাহার? তদুত্তরে মুত্যুদূতগণ বলিবেন : ইহা 
অমুকের পুত্র অপুকের । পার্থিব জীবনে তাহাকে যে সুনামের সহিত ডাকা হইত সেই নাম নিয়া 
ডাকা হইবে । অতঃপর তাহারা পৃথিবী সংলগ্ন আকাশে উপস্থিত হইবেন। তাহারা আকাশের 
দরজা খোলার কথা বলার সাথে সাথে উহা খোলা হইবে । সেখানে আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত 
আগাইয়া দিবেন। এইভাবে যখন সেই বহর সপ্তম আকাশে পৌঁছিবে, তখন আল্লাহ্‌ পাক 
নির্দেশ দিবেন__আমার বন্ধুকে ইল্লীনবাসীদের তালিকাভুক্ত কর। আর উহা মাটির পৃথিবীতে 
ফিরাইয়া দাও । কারণ, উহা হইতে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতে আমি ফিরাইয়া দিব এবং উহা 
হইতে আবার বাহির করিয়া আনিব। 

রাসূল (সা) বলেন : অতঃপর রূহ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে । তখন তাহার নিকট দুইজন 
ফেরেশতা আসিবে । তাহারা উভয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া প্রশ্ন করিবে, তোমার রব কে? সে 
জবাব দিবে : আল্লাহ্‌ আমার রব। তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে তোমার দীন কি? সে জবাবে 
বলিবে : আমার দীন হইল ইসলাম । তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে : তোমাদের মধ্য হইতে 
যাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল সে কে? সে বলিবে : তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহারা প্রশ্ন 
করিবে : তোমার কাজ কি ছিল? সে বলিবে : আল্লাহ্র কিতাব পড়িয়াছি। উহার উপর ঈমান 
আনিয়াছি এবং উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তখন আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা 
করিবেন : আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। তাহাকে জান্নাতের বিছানায় স্থাপন কর ও জান্নাতের 
পোশাকে পরিবৃত কর আর তাহার জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর সেই আত্মার 
সাথে জান্নাতের সংযোগ ঘটিবে ও নিমিশের ভিতর তাহার কবর প্রশস্ত হইয়া যাইবে। 

রাসূল (সা) বলেন : তখন তাহার নিকট সুগন্ধিপূর্ণ সুন্দর পরিচ্ছদ পরিহিত একজন সুন্দর 
লোক উপস্থিত হইবে সে বলিবে : তাহাকে শুভেচ্ছা জানাও যাহার জন্যে তোমার এই দিনটি 
আরামদায়ক হইল আর এই প্রতিশ্রুতিই তোমাকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন সেই আত্মা প্রশ্ন 
করিবে : তুমি কে? তোমার মুখমণ্ডল খুবই কল্যাণময় দেখায় । তখন সে বলিবে : আমি 
তোমার নেক আমল । তখন সে বলিবে- হে আমার রব! আমাকে আমার পরিবারবর্গ ও 
ধন-সম্পদের সহিত মিলিঙ্ঞ হইবার সুযোগ প্রদানের.জন্য কিয়ামত ঘটাও, কিয়ামত ঘটাও । 

অতঃপর রাসূল (সা) বলেন : কাফির বান্দার যখন পার্থিব জীবন শেষ হয় ও পরকালের 
যাত্রার জন্য পা বাড়ায়, আকাশ হইতে তখন কদাকার চেহারার ফেরেশতা নাযিল হয় । তাহারা 
পরিচ্ছন্নকারক পাত্র সাথে নিয়ে আসে । তাহারা আসিয়া লোকটির কাছে বসামাত্র মউতের 
ফেরেশতা হাযির হয়। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর তিনি বলেন : হে 
পাপাত্রা! আল্লাহ্র কঠোরতা ও অসন্তুষ্টির দিকে নির্গত হও । 

রাসূল (সা) বলেন : অতঃপর তাহার দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পশম 
হইতে যেভাবে উহার আবর্জনাগুলি টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করা হয়, তেমনি উহা দেহ 
হইতে টানা হেচড়া করিয়া বাহির করা হয় । অতঃপর উহা মুহূর্তের মধ্যে হাতে নিয়া ধৌতপাত্রে 
, স্থাপন করা হয়। তখন তাহা হইতে মড়কের দুর্গন্ধ নির্গত হয়। পৃথিবীতেও উহার দুগ্ধ 
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ছড়ায়। অতঃপর উহা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যায়। পথে একদল ফেরেশতার সাথে 
দেখা হয়। তাহারা প্রশ্ন করে : এই অপবিত্র আত্মা কাহার? তখন তাহারা বলে, ইহা অমুকের 
পুত্র অমুকের । পার্থিব জীবনে তাহার যে দুর্নাম ছিল সেই নামে ডাকা হইবে । অবশেষে তাহারা 
উহা লইয়া পয়লা. আকাশের দরজায় উপস্থিত হইবে এবং উহা খোলার জন্য বলিবে। কিন্তু 
তাহা খোলা হইবে না। 

অতঃপর রাসূল (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন : 


৮৩৯৭1 0 96 এ Le ২০০০০ ০ তে এ 
অর্থাৎ তাহাদের জন্যে আকাশের দরজাসমূহ খোলা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতে প্রবেশ 
করিবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে। 
তারপর রাসূল (সা) বলেন : তখন আল্লাহ্‌ পাক নির্দেশ দেবেন, তাহাকে সিজ্জীনবাসীর 
তালিকাভুক্ত কর যাহা সর্বনিশ্নভাবে অবস্থিত। অতঃপর তাহার আত্মা তাহার দেহৈ নিক্ষেপ করা 
হবে এবং তাহার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসিবে । তাহারা তাহার কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিবে : 
তোমার রব কে? সে জবাবে বলিবে হায়, হায়, আমি তো জানি না। তখন তাহাকে প্রশ্র 
করিবে: তোমার দীন কি? সে জবাবে বলিবে হায়, আমি তাওতো জানি না। তারপর তাহারা 
জিজ্ঞাসা করিবে : তোমাদের মধ্যে হইতে কাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল? সে বলিবে : 
হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। তখন আকাশ হইতে ঘোষণাকারীর ঘোষণা আসিবে আমার 
বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে। তাহাকে অগ্নিশয্যায় রাখ এবং তাহার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলিয়া 
দাও। তখন সে জাহান্নামের উত্তাপ ও তপ্ত হাওয়া প্রাপ্ত হইবে । আর তাহার কবর অত্যন্ত 
ংকীর্ণ হইয়া যাইবে । এমনকি মাটির চাপে তাহার পাজরার হাড় চুরমার হইবে৷ তখন তাহার 
নিকট একটি লোক উপস্থিত হইবে । তাহার চেহারা ও ভূষণ অত্যন্ত কদাকার ও কুৎসিত হইবে 
ং তাহার শরীর হইতে মড়কের দুর্গন্ধ ছড়াইতে থাকিবে । সে বলিবে, তাহাকে স্বাগত জানাও 
যে, তোমার এই দিনটিকে পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি মতে দুঃখময় করিয়াছে। তখন সে প্রশ্ন 
করিবে, কে তুমি? তোমার চেহারা হইতে অকল্যাণ ঝরিতেছে। জবাবে সে বলিবে : আমি 
তোমার বদ আমল । তখন সে বলিবে : হে রব! তুমি কিয়ামত ঘটাইও না। 
ইমাম আহমদ (র) ... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে আরও বর্ণনা করে যে, বারা ইব্‌ন 
আযিব (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে 
বাহির হইলাম । অতঃপর তিনি পূর্ব বর্ণনাটি বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় আরও বলা হইয়াছে : 
যখন সেই মুমিনের রূহ কবজ করা হয়, তখন তাহার জন্যে আসমান ও যমীনের সকল 
ফেরেশতা দু'আ ও সালাতে অংশীদার থাকে এবং তাহার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত 
হয়। কোন দরজায় এমন কেহ থাকে না যে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ না করে। 
এইভাবে সেই রূহ তাহারা সপ্ত আকাশে পৌঁছাইয়া থাকে । 
বর্ণনার শেষভাগে এই কথাগুলি সংযুক্ত হয় : ‘অতঃপর সেই পাপী লোকটির জন্যে 
একজন অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশতা নির্ধারিত করা হয়। তাহার হাতে থাকে একটি 
লৌহদণ্ড। উহা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করিলে পাহাড় ধুলিস্যাৎ হইয়া যায়। অতঃপর সে উহা 
দ্বারা তাহাকে আঘাত করে । সংগে সংগে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে । আল্লাহ্‌ আবার 
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তাহাকে অস্তিত্ব দান করেন তখন সে আবার আঘাত করে । ফলে সে এরূপ বিকট চীৎকার দেয় 
যাহা জিন ইনসান ছাড়া সকলেই শুনিতে পায়। বারা (রা) বলেন : তখন তাহার জন্য 
জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং তাহার জন্য অগ্নিশষ্যা বিছানো হয়। 

উপরোক্ত বর্ণনা ছিল বারা ইব্‌ন আধির (রা) হইতে ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা ও 
ইবৃন জারীর (র)-এর বর্ণিত হাদীসের ৷ মুহাম্মদ ইবন আমর ইব্‌ন আতা (র) ... আবু হুরায়রা 
(রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে : মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে ফেরেশতারা উপস্থিত 
হন। যদি লোকটি নেক্কার হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলেন : হে পরিতুষ্ট আত্মা! বাহির 
হইয়া আস ৷ তুমি উত্তম দেহে ছিলে, তাই প্রশংসনীয়ভাবে বাহির হও, সুসংবাদ নাও। প্রভুর 
সন্তুষ্টি নিয়া আনন্দময় হাওয়ায় পরিভ্রমণের ফেরেশতারা আসার পথে পরিভ্রমণ করার সময় 
এইরূপ বলিতে বলিতে আসিবে এবং যখন আকাশের দরজায় পৌঁছিয়া উহা খুলিতে বলিবে, 
তখন প্রশ্ন আসিবে : কে এই ব্যক্তি? তাহারা বলিবেন : অমুক ব্যক্তি । তখন বলা হইবে : 
মারহাবা হে উত্তম দেহের পুণ্যাত্ম! প্রশংসিতভাবেই প্রবেশ হও এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও 
সুবাসিত পরিমণ্ডলে আনন্দময় ভ্রমণের সুসংবাদ নাও । তাহাকে এইভাবে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত 
বলা হইবে এবং সেখানে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে তাহাকে পৌছানো হইবে। 

পক্ষান্তরে মৃত্যুপথযাত্রী যদি পাপিষ্ট হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলিবেন : হে অপিত্র 
দেহের কলুষিত আত্মা! নিন্দনীয়ভাবে বাহির হইয়া আস এবং তপ্ত পানি, আধার কুঠুরী ও 
কদাকার জুটির সুসংবাদ গ্রহণ কর । রূহ বাহির না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ইহা বলিতে থাকিবে । 
যখন রূহ বাহির হইবে তখন উহা লইয়া আকাশের দিকে উঠিবে এবং আকাশের দরজা খোলার 
জন্য বলিবে । সেখান হইতে প্রশ্ন করা হইবে : লোকটি কে? তাহারা বলিবেন : অমুক ব্যক্তি। 
তখন তাহারা বলিবেন : না, খবিস দেহের খবিস আত্মার জন্য কোন শুভেচ্ছা নাই । নিন্দিত 
হইয়া ফিরিয়া যাও। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহাকে 
আসমান ও যমীনের মাঝ পথ হইতে বিদায় করা হইবে এবং সে তাহার কবরে ফিরিয়া 
আসিবে। | 

“১01 51916 ০ এ. আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : তাহার 
আমলসমূহ আকাশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তেমনি তাহাদের রূহও আকাশে প্রবেশের 
অনুমতি পাইবে না। এই মতটিতে উভয় মতের সমন্বয় ঘটিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : ৮০] SLIME এ ১9305, 

জুমহুর আইয়েম্মা আয়াতটি এইভাবে পড়িয়াছেন এবং 4। অর্থ তাহারা উট বলিয়াছেন। 
ইব্‌ন মাসউদ (রা) উহার অর্থ করিয়াছেন উটনীর বাচ্চা । অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হইয়াছে : 
উটনীর জুটি । 

“ঠাস TO ETE রক যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উট 
প্রবেশ করে। 

আবুল আলিয়া ও যাহ্হাকও এই মত পোষণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী 
ইব্‌ন আবূ তালহা ও আওফী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ ও 
ইকরামা রে) বর্ণনা করেন যে, তিনি ‘জামাল’ স্থলে ‘জুম্মাল’ পড়িতেন। অথাৎ যতক্ষণ না 
উটের রশি সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করে। 
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১৮০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (র) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনিও 
জুন্মাল' পড়িতেন যাহার অর্থ মোটা রশি। 

১৬০2 ১০1 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কারজী (র) বলেন : ১৪ 
অর্থ বিছানা । 

১১ (3৮ ৩৫৪ আয়াতাংশে ০৮ অর্থ লেপ। সুদ্দী ও যাহ্হাক ইবৃন মুযাহিম এই অর্থ 
. করিয়াছেন। 

১) ১১১5 4১৫ অর্থাৎ অগনিশয্যা ও আগুনের লেপই হইল জালিম গোষ্ঠীর যথার্থ 
পাওনা এবং আমি তাহাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে দিব । 
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৪২. আমি কাহাকেও সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য 
করে উহারাই জানাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে । 

৪৩. তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে 
এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্‌ 
আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের 
রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, তোমরা 
যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তাআলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে নেক বান্দাদের 
অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । 

sila 9০) কিল অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ ঈমান আনিয়াছে এবং অংগ- 

প্রত্যংগগুলি নেক আমল সম্পন্ন করিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফিরদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য ও 
অংগ-প্রত্যংগ ছিল নেক আমল হইতে বিরত । আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্‌পাক ইহাই বুঝাইলেন 
যে, ঈমান ও আমল মূলত সহজ কাজ এবং ইচ্ছা থাকিলেই করা যায়। তাই তিনি বলেন : 


‘JE ow pre gl ৩ রে ৬০4১ 31 ০48 এ এ 
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সূরা আ'রাফ ১৮১ 


আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যখন মুমিনগণ 
জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে সংযোগ পথে আবদ্ধ 
থাকিবে । পৃথিবীতে তাহাদের পারস্পরিক জুলুমের শাস্তিস্বরূপ সেখানে আবদ্ধ রাখা হইবে। 
যখন তাহাদের সেই পাপ মোচন ও বিশুদ্ধিকরণ পর্ব সমাপ্ত হইবে, তখন তাহাদিগকে জান্নাতে 
প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে । যাহার হস্তে আমার আত্মা তাহার শপথ! তাহাদের যে কেহ 
পার্থিব জীবনে যেরূপ সুখ নিবাসে বাস করিত তাহা হইতে বহুগুণ সুখময়, মুক্ত ও প্রশস্ত নিবাস 
তাহারা জান্নাতে পাইবে । 

LEN প্রত ০৭ ৩০৩ ০5 ১০৯০৫ ৪০ ৫2 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী রে) 
বলেন : “জান্নাতবাসী যখন জান্নাতের দিকে পরিচালিত হইবে, তখন উহার দ্বারে উপস্থিত 
হইয়া একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে । উহার মূলদেশে দুইটি নহর দেখিতে পাইবে । একটি হইতে 
তাহারা পান করিবে । সংগে সংগে তাহাদের অন্তরের সকল গ্নানি ও ক্লেশ চিরতরে অন্তর্হিত 
হইবে । উক্ত পানীয় দ্রব্য হইল শরাবান তহুরা। অপর ঝরনাটিতে তাহারা গোসল করিবে । 
সংগে সংগে তাহারা জৌলুসপূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা আর কখনও ক্লান্ত ও রুগ্ন 
হইবে না। 

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব রো) হইতে আসিম (র) সুত্রে আবু ইসহাক 
প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইনশাআল্লাহ্‌ শীঘ্রই সেই বর্ণনা আসিতেছে। উহা নিম্নে আয়াত 

প্রসংগে বর্ণিত হইবে 2) 241 114১ (81 ১2501 3১5: : অর্থাৎ যাহারা তাহাদের প্রভুকে 
ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে (৩৯ : ৭৩)। 

সেই বর্ণনাটি অত্যন্ত ক্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য । 

কাতাদা (র) বলেন : আলী (রা) বলিয়াছেন : আমি অবশ্যই আশা করি যে, আমি 
উসমান, তালহা ও যুবায়ের (রা) আল্লাহ্‌ পাকের বাণী “আমি তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা-বিদ্বেষ 
বিলুপ্ত করিব'-এর উদ্দিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইব । বর্ণনাটি ইবৃন জারীরের। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র 
শপথ! আমাদের মধ্যকার আহলে বদর সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক নাযিল করেন : 5০ ৮৫০7 
4৪ ১০০৯১১৭০ অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর হইতে ক্লেদ-গ্রানি বিলুপ্ত করিব । 

নাসাঈ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন। 

আবু বক্র আইয়াশ (র) ..আবৃ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : 
প্রত্যেক জান্নাতবাসীই তাহার ঠিকানা জাহান্নামে দেখিবে তখন সে বলিবে, আল্লাহ্‌ পাক যদি 
আমাকে হিদায়েত না করিতেন, তাহা হইলে আমিও জাহান্নামী হইতাম ৷ ইহা কৃতজ্ঞতার স্বরে 
বলিবে। তেমনি প্রত্যেক জাহান্নামী যখন জান্নাতকে দেখিবে তখন বলিবে, হায় যদি আল্লাহ্‌ 
আমাকে হিদায়েত দান করিতেন তাহা হইলে জাহান্নামী হইতাম না। উহা আক্ষেপের স্বরে 
বলিবে। তাই যখন জান্নাতিগণ উত্তরাধিকার স্বরূপ তাহাদের জান্নাত লাভ করিবে । তখন 
ঘোষণা করা হইবে, তোমাদিগকে সেই বস্তুর অধিকারী করা হইল যাহা তোমাদের আমলের 
পুরস্কার । অর্থাৎ তোমাদের আমলের জন্য আল্লাহ্র রহমত পাইয়াছ। ফলে তোমরা জান্নাতে 
প্রবেশ করিয়া এবং প্রত্যেকের আমলের স্তর অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করিয়াছ। 
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১৮২ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


এই অভিমতের সমর্থন পাই সহীহ্‌দ্বয়ের হাদীসে । উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন : 
EL COT SR নও রা রা 
না । সাহাবারা বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনিও কি নন ? তিনি বলিলেন- আল্লাহ্‌র 
দয়া ও অনুগ্রহ না পাইলে আমিও না। 
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88. জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের প্রতিপালক 
আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদের 
প্রতিপালক তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমরাও তাহা সত্য পাইয়াছ কি? তাহারা 
বলিবে, হ্যা। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, আল্লাহ্‌র 
লা‘নত জামিলদের উপর । 

৪৫. যাহারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান 
করিত । উহারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিত । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পরকালে কিভাবে জাহান্নামিগণকে জাহান্নামে 
পৌঁছার পর ভ€সনা ও তিরস্কার করা হইবে সেই খবর দিতেছেন। 

& 6১ 590 57 ১$ 91 এখানে 9 শব্দটি উহ্য কথার ব্যাখ্যাকারক হিসাবে এবং এও 
শব্দটি বাস্তবতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহ্য কথা হইল 7৫1 (৮৪ অর্থাৎ তাহাদিগকে 
বলিবে। পূর্ণ বাক্যের অর্থ হইকে__জান্নাতীরা জাহান্নামিগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের প্রভু 
আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা আমরা সমস্তই পাইয়াছি। তোমরা কি তোমাদের 
প্রভুর ওয়াদা সত্যরূপে পাইয়াছ ? তাহারা বলিকে_ হ্যা । 

কাফিরের বন্ধু ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারেও আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা সাফফাতে এইরূপ খবর 
প্রদান করেন । যেমন : 


এ 53৮55580535, মে দিও, 
অর্থাৎ অতঃপর সে বুকিয় দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে EER মধ্যভাগে । 
বলিবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে। আমার প্রতিপালকের 
অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম । আমাদের তো আর 
মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না (৩৭ : ৫৫-৫৭) । 
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মোটকথা পৃথিবীতে যাহা বলিয়াছিল আখিরাতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া উহা অস্বীকার 
করিবে । অতঃপর তাহার প্রাপ্য শাস্তি ও লাঞ্ছনা দ্বারা তাহাকে তিরস্কৃত করা হইবে । এইভাবে 
তাহাদিগকে ফেরেশতারাও এই বলিয়া ভংসনা করিবেন : 

৮:০৩ Bol ০৮ না 0১০৮৪, SES Up ES IVb 
Ss ৩9১ CELE Lo চিল এ 
অর্থাৎ এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছিলে। ইহা কি কোন যাদু, না 
তোমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে ? উহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর উহা সহ্য করিতে পার আর না 
পার সমান কথা । ইহা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল ব্যতীত কিছু নহে। (৫২ : ১৪-১৬)। 
তেমনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বদরের যুদ্ধে তাহার নিহত শক্র সর্দারদের লাশের কাছে দাড়াইয়া 
ভরসনা স্বরূপ আলোচ্য আয়াতের মর্ম বিবৃত করেন । তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে 
আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম ! হে-উরওয়া ইব্‌ন রবীআ ! হে শায়বা ইব্‌ন রবীআ ! তোমরা কি 
তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য দেখিতে পাইয়াছ ? নিশ্চয় আমি আমার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন 
দেখিতে পাইয়াছি। উমর (রা) বলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি লাশকে সম্বোধন করিয়া 
কথা বলিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ ! আমি যাহা 
বলিতেছি তা তাহাদের হইতে তোমরা বেশী শুনিতে পাইতেছ না। কিন্তু তাহাদের জবাব দিবার . 
ক্ষমতা নাই। 

5 ১335 550 অর্থাৎ অবহিতকারক অবহিত করিল ও ঘোষক ঘোষণা প্রদান করিল! 

bl এ এ) এ) অর্থাৎ অভিশাপ তাহাদের উপর স্থায়ী হইল ও উহাদের 
অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইল । 

২১০ (3:57 এ] 14০ ০১ ৯ অর্থাৎ মানুষকে তাহারা আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণে 
বাধা প্রদান করে, আল্লাহ্র শরীআত ও রাসূলদের আনীত জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। 
আর তাহারা উহার বিকল্প বক্রপথ দেখায় যেন কেহ আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণ না করে । 

2৮8৮৫৮৮৮২০১ অর্থাৎ তাহারা আখিরাতে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা 
অবিশ্বাস করে, উহা লইয়া তর্ক করে এবং উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা আল্লাহ্‌র 
দীনকে সত্য বলিয়া মানে না ও উহার উপর ঈমান আনে না । সুতরাং তাহারা অন্যায় ও পাপ 
কথা ও কাজে ভয় পায় না। তাহারা পরকালের হিসাব নিকাশ ও শান্তিকে ভয় পায় না। ফলে 
কথা ও কাজে তাহারা নিকৃষ্টতম মানুষ । 
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তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, “ তোমাদের 
শান্তি হউক ।’ তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে। 
৪৭. যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা 
বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমদের সংগী করিও না । 
তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা দোযখীদের সহিত বেহেশতীদের কথোপকথন উল্লেখের পর 
খবর দিলেন যে, বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে পর্দা বিদ্যমান । দোযখের লোকের বেহেশতে 
যাবার পথ বন্ধ করার জন্যই উহা রাখা হইয়াছে । ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : উক্ত পর্দা হইল 
একটি প্রাচীর । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
+ 3 এও ১০৯৬০ ESD 4৪4৮৫০৫4১৮5 ০০০ 
অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের (জান্নাত ও জাহান্নামীদের) মাঝখানে একটি 
প্রাচীর স্থাপন করিবেন । উহাতে দরজা থাকিবে । উহার অভ্যন্তর ভাগে রহমত ও বহির্ভীগে 
থাকিবে আযাব (৫৭ : ১৩)। . 
মূলত উক্ত দেয়ালই হইবে আ'রাফ । আল্লাহ্‌ পাক বলেন, আ'রাফের উপর একদল লোক 
থাকিবে । সুদ্দী (র) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়াতে উল্লেখিত ‘হিজাব’ হইল একটি প্রাচীর 
এবং উহাই আ'রাফ । মুজাহিদ বলেন : আ'রাফ হইল জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যকার পর্দা 
প্রাচীর এবং উহাতে একটি গেট থাকিবে । 
ইব্‌ন জারীর বলেন : 5,০ এর বহুবচন -)|,০| এবং আরবরা মাটি হইতে উঁচু প্রত্যেকটি 
স্থানকে ১,০ বলে। মোরগ-পাখীর উপরিভাগ যেহেতু উচু ও সেগুলো উঁচুতে অবস্থান করে, 
তাই মোরগের.ঘাড়ের উপরিভাগকে ১০ বলা হয়। 
সুফিয়ান ইবৃন ওয়াকী রে) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন : আ'রাফ হইল মর্যাদাকর কোন বস্তু ৷ 
সাওরী ... ইব্‌ন আব্বাস হইতেও বর্ণনা করেন : মোরগের উচু গলদেশের মত তৈরী 
প্রাচীর । ইব্‌ন আব্বাস হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে : 1০1 শব্দটি বহুবচন । জান্নাত 
ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী উচু সমতল স্থান । জিন ও ইনসানের পাপীগণকে সেখানে আবদ্ধ রাখা 
হয়। তাহার নিকট হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে : আ'রাফ হইল জান্নাত ও 
জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেওয়াল। 
যাহ্হাকসহ বহু তাফসীরকার উক্ত মতের সমর্থক । সুদ্দী (র) বলেন : আ‘রাফকে এইজন্যে 
আ'রাফ বলা হইয়াছে যে, সেখানে মানুষদের চেনার জন্য সব লোকের সমাবেশ ঘটিবে। 
আ'রাফের অধিবাসী কাহারা হইবে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। 
তবে মতগুলি প্রায়ই কাছাকাছি এবং মূলত একই তাৎপর্য বহন করে। সেই একক মতটি হইল: 
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এই, যাহাদের পুণ্য ও পাপ সমান হইবে তাহারাই আ‘রাফে অবস্থান করিবে। ইহার সমর্থনে 
ইব্‌ন আববাস, হুযায়ফা ও ইব্‌ন মাসউদসহ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বহু তাফসীরকারের বক্তব্য 
হইতে বর্ণিত, জাবির (রা) বলেন : যাহাদের পাপ ও পুণ্য সমান হইবে তাহাদের সম্পর্কে 
রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন : তাহারা হইবে আ'রাফের অধিবাসী যাহারা 
জান্নাতের আশায় থাকিবে । J 

অবশ্য বর্ণনার এই সূত্রে হাদীসটি গরীব পর্যায়ের । ইহার অপর সূত্রটি এই : সাঈদ ... 
মুযায়নার এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-কে আ'রাফের বাসিন্দা ও পাপ-পুণ্যে 
সমান বান্দা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : তাহারা মা-বাপের সেই সকল সন্তান 
যাহারা তাহাদের কথা অমান্য করিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হইয়াছে। 

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর রে) আবদুর রহমান আল মুযনী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: 
রাসূল (সা)-কে আ'রাফের অধিবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : তাহারা মাতা 
পিতার অবাধ্য হইয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তিরা । পিতামাতার নাফরমানী তাহাদের 
জান্নাতের পথের অন্তরায় আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়া তাহাদের জাহান্নামের পথের 
অন্তরায় । 

আবু মা"শারের সুত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া, ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও উহা 
বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ সাঈদ খুদরী রো) হইতে মারফু সূত্রে ইবৃন মাজা উক্ত 
হাদীস বর্ণনা করেন৷ এই মারফু হাদীসের বিশুদ্ধতা আল্লাহই ভাল জানেন । বরং ইহা মাওকুফ 
৮৭ পরল 

ইব্‌ন জারীর রে) ... হুযায়ফা রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল সো)-কে 
রা হালের ০7তম তাহের 
পাপ জান্নাতের পথে ও পুণ্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হইবে । তাইতো তাহাদিগকে জান্নাত ও 
জাহান্নামের মধ্যবর্তী আ'রাফ নামক প্রাচীরে আল্লাহ্‌ পাকের ফায়সালার অপেক্ষায় অবস্থান 
করিতে হইবে। 

অন্য একটি সূত্রে ইহা আরও খোলামেলাভাবে বর্ণিত হইয়াছে । যেমন : ইব্‌ন হুমাইদ (র) 
... শাবী বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ও কুরায়েশের 
মুক্ত গোলাম আবুঘ্‌ যিনাদ আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন জাকওয়ানকে পাঠানো হইয়াছিল। তাহারা আ'রাফবাসী 
সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিল তাহা যথাযথ ছিল না। তখন আমি বলিলাম-_হুযায়ফা (রা) যাহা 
বলিয়াছেন হুবহু তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিব? তাহারা বলিল- হ্যাঃ তাহাই বলুন । 
তখন বলিলাম- হ্যায়ফা (রা) আ'রাফাবাসী সম্পর্কে বলেন, তাহারা সেই দল যাহাদের 
ছাতক কে গান নারির নারির তানিন বসা 
হইয়াছে। 


. ০১৩0] 2৯81 os 1275৭ 5০ (9৩ ১00 ০০০? 28০1৯, ০১০০ BL 
অর্থাৎ যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফিরানো হইবে, তখন তাহারা বলিবে : 
প্রভু হে! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের সংগী বানাইও না (৭: ৪৭)। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ২৪ 
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১৮৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইত্যবসরে আল্লাহপাক তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন। তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিবেন : 
“যাও, এখন জান্নাতে প্রবশে কর । আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি ।' 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুবারক (র) ... ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
“কিয়ামতের দিন মানুষের হিসাব নিকাশ লওয়া হইবে । যাহাদের পাপ হইতে পুণ্য বেশী হইবে 
তাহারা জান্নাতে যাইবে । পক্ষান্তরে যাহাদের পুণ্য হইতে পাপ বেশী হইবে তাহারা জাহান্নামে 
যাইবে ।” তারপর তিনি পাঠ করেন : 
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অর্থাৎ তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে, সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু 
যাহার পাল্লা হান্কা হইবে তাহার বাসস্থান হইবে হাবিয়া। তারপর তিনি বলেন, একদানা 
পরিমাণ আমল হইলেও পাল্লা ভারী বা হান্কা হইবে (১০১ : ৬-১১)। তিনি আরও বলেন : 
আর যাহার পাপ-পুণ্য সমান হইবে, তাহারাই আ'রাফবাসী । তাহারা পুলের উপর অপেক্ষমান 
অবস্থায় অবস্থান করিবে । তাহারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসিগণকে দেখিতে পাইয়া চিনিবে। 
যখন জান্নাতবাসীর দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তখন তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক সালাম জানাইবে। 
আর যখন তাহাদের সৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পড়িবে, তখন বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগকে 
জালিমদের সংগী বানাইও না। আমরা জালিমদের নিবাস হইতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় 
চাহিতেছি। তিনি আরও বলেন : পুণ্যবানদিগকে নূরের আলো দান করা হইবে । তাহারা উহার 
আলোকে সম্মুখে, ডাইনে-বামে যদৃচ্ছা চলিতে পারিবে । এমনকি উম্মতের সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি ' 
ও গোষ্ঠীকে নূরের আলো দেওয়া হইবে কিন্তু যখন পুলসিরাতের নিকট পৌঁছিবে, তখন 
মুনাফিক নর-নারীর নূর অন্তর্থিত হইবে । তখন জান্নাতীরা মুনাফিকদের দুর্গতি দেখিয়া ভয়ে 
বলিয়া উঠিবে__ প্রভূ হে! আমাদিগকে সার্বক্ষণিক নূর প্রদান কর। তবে আ'রাফবাসীদের নূর 
প্রত্যাহার করা হইবে না। আল্লাহ্‌ তাহাদের সম্পর্কে বলেন : তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, 
তবে প্রবেশাকাজক্টী । 

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন : নিশ্চয় কোন বান্দা যখন একটি 
পুণ্য করে, তাহার নামে দশটি পুণ্য লেখা হয়। আর যখন কোন পাপ করে, তখন একটা 
পাপের বেশী লেখা হয় না। অতঃপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তির দশগ্তণের উপর একগুণ বিজয়ী 
হইল সে ধ্বংস হইল । হাদীসটি বর্ণনা করেন ইব্‌ন জারীর (র)। 

ইবৃন জারীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আ'রাফ 
হইল জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের দেয়াল । এইখানে অবস্থানকারীরাই আ'রাফবাসী | 
আল্লাহ্‌ পাক যখন তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তখন তাহারা একটি ঝরনার কাছে নীত হইবে । 
উহার নাম নহরে হায়াত বা সঞ্জীবনী ঝরনা । স্বর্ণের পাত দ্বারা উহার তীরগুলো পরিবৃত ও 
তলদেশে মণিমুক্তার ছড়াছড়ি । উহার মাটি হইল মিসক আম্বরের ৷ তাহাদিগকে উহাতে অবগাহন 
করানো হইবে মানসিক ও দৈহিক পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতার জন্য । ফলে তাহাদের দেহের ও 
চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া গ্রীবাদেশ আলোকোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে । তাহাদের রঙ-রূপ 
ঠিক হবার পর রহমানুর রহীম- তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং বলিবেন- তোমরা যাহা 
কামনা কর তাহা বল। তখন তাহারা তাহাদের মনোবাঞ্কনা পেশ করিবে । তখন আল্লাহ্‌ পাক 
বলিবেন- তোমাদের দাবী মঞ্জুর হইল এবং প্রত্যেকে উহার সত্তর গুণ পাইবে । অতঃপর 
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তাহারা জান্নাতে যাইবে । তখন তাহাদের সমুজ্জ্বল গ্রীবাদেশ দেখিয়া সকলেই চিনিবে যে, 
তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত আ'রাফবাসী । তাই তাহাদিগকে সবাই আখ্যা দিবে “মিসকীন জান্নাতী । 

ইব্‌ন আবূ হাতিমও (র) জারীর (র) হইতে এবং সুফইয়ান সাওরী (র) মুজাহিদ (র) ও 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন৷ তবে ইহা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিসের বক্তব্য 
মনে করাই সঠিক। আল্লাহই ভাল জানেন । মুজাহিদ ও যাহ্হাক হইতেও অনুরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে। 

সাঈদ ইব্‌ন দাউদ (র) আমর ইব্‌ন জারীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল 
(সা)-কে আ'রাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন- তাহারা বান্দাকুলের শেষভাগে 
রায়প্রাপ্ত দল। রাব্বুল আলামীন সকলের বিচার শেষ করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া : 
বলিবেন- তোমরা তো সেই দল যাহাদের পুণ্য তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাচাইয়াছে, কিন্তু 
জান্নাতে প্রবেশ করিতে পার নাই । অতএব তোমরা আমার মুক্তিপ্রাপ্ত দল । সুতরাং জান্নাতের 
যেখানে ইচ্ছা মুক্তভাবে বিচরণ কর । হাদীসটি হাসান মুরসাল। 

একদল বলেন : তাহারা ব্যভিচারের সন্তান । এই বক্তব্যটি কুরতুবী বর্ণনা করেন। ইব্‌ন 
আসাকির (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন: নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, জিন জাতির মু'মিনরাও সাওয়াব ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে । 
অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সাওয়াব প্রাপ্ত মু'মিনরা কোথায় থাকিবে? তিনি 
বলিলেন : তাহারা আ'রাফে থাকিবে। তাহারা উন্মাতে মুহাম্মদীর সংগে জান্নাতে ঠাই পাইবে 
না। অতঃপর আমরা প্রশ্ন করিলাম আ'রাফ কি? তিনি বলিলেন : জান্নাতের দেয়াল ঘেরা একটি 
নির্দিষ্ট এলাকা । উহাতে ঝরনা প্রবাহমান । উহাতে বৃক্ষ, গুলি ও ফলফলাদি জন্মে । 

বায়হাকী (র) ... ওয়ালিদ ইব্‌ন মূসা হইতে উহা বর্ণনা করেন। 

সুফিয়ান সাওরী (র) ... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নেককার, ফকীহ 
ও আলিমগণ আ'রাফাবাসী হইবেন । 

ইব্‌ন জারীর (র) ... আবু মুজলায হইতে বলেন : আ'রাফবাসী হইলেন ফেরেশতা । 
তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলকেই চিনেন । তিনি আরও বলেন : পরবর্তী আয়াতসমূহে 
বলা হইয়াছে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সহিত তাহাদের কথোপকথনের পর জান্নাতীরা নিভয় 
নির্ভাবনায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে । 

বিশুদ্ধ মত এই যে, উহা আবু মুজলায তাবিবীর ব্যক্তিগত কথা । উহা বক্তব্য হিসাবে 
ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রকাশ্য অভিমতসমূহের পরিপন্থী ৷ প্রাসংগিক আয়াতের ভাষ্য, তাৎপর্য, ইংগিত 
সকল কিছুই জুমহূরের বর্ণিত অভিমতের সমর্থক । 

মুজাহিদের অভিমতটিও একান্তই তাহার একমাত্র মত । আল্লাহই ভাল জানেন। | 

কুরতুবী রে) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, এই ব্যাপারে বারটি মত সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, 
কিয়ামতের ফিতনায় ক্ষিপ্রতাকামী নেক্কারবৃন্দ। কেহ বলেন, বিশিষ্ট এক সৃষ্টি যাহারা মানুষের 
খবরাদি জানিবে। কেহ বলেন, নবীগণ ৷ কেহ বলেন, ফেরেশতাগণ ইত্যাদি । 

১৮০৬ ০১০৪ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস.(রা) হইতে আলী 
ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : পারের রা রানা রর! কারিনার 
মসীলিপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহারা চিনিবে। 
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যাহ্হাক (র)-ও তাহার নিকট হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আওফী ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে এই স্থানে এই জন্যে অবতরণ করাইয়াছেন 
যে, তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিনিতে পাইবে । জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত চেহারা দেখিয়া 
তাহারা আল্লাহ্র কাছে সেই জালিমদের সংগী না বানাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে । ইত্যবসরে 
তাহারা জান্নাতবাসীকে সালাম জানাইবে । কারণ, তখনও তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, 
তবে উহাতে প্রবেশের প্রত্যাশী এবং ইনশাআল্লাহ্‌ তাহারা প্রবেশ করিবে । 

মুজাহিদ, যাহহাক, সুদ্দী, হাসান, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখও 
অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। 

মুআম্মার (র) বলেন” 3৯. ৮১১ ৬১৫ শ আয়াতাংশ পাঠ করিয়া হাসান রে) বলেন : 
আল্লাহ্র শপথ! তাহাদের অন্তরে বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই প্রতিফল্ন ছিল 
মাত্র। 

কাতাদা (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের ভিতর বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টির 

নি হারিযকোতাহাযর রিবা বলের 

all... 103 )1 ১০৭০: 2051০৮2৬৬০০ ঠি$ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
যাহ্হাক ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আ'রাফিবার্সীরা যখন জাহান্নামীদেরকে 
দেখিয়া চিনিতে পাইবে, CAE প্রভু হে! আমাদিগকে ওই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত 
করিও না। 

সুদ্দী (র) বলেন : আ“রাফবাসী যখন দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইয়া 
জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে, তখনই তাহারা বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! 
আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না । 

ইকরামা (র) বলেন : দোযখের দিকে তাকাইবার ফলে উহার উত্তাপে আ'রাফবাসীর মুখ 
ঝলসাইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাতের দিকে তাকাইবে তখন তাহা ঠিক হইয়া যাইবে। 

Milos. Ul: ০১৮০ 51, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবদুর রহমান 
ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : আ'রাফবাসী জাহান্নামীদের কৃষ্ণবর্ণ চেহারা ও বিষাক্ত 
নীল চক্ষু দেখিয়া বলিয়া উঠিবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সংগী 
বানাইও না। 
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৪৮. আ‘রাফবাসিগণ যে লোকদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে, তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না। 

৪৯. দেখ, ইহাদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্‌ ইহাদের 
প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, 
তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আ'রাফবাসিরা মুশরিক মোড়ল ও 
বাহাদুরদিগকে নরকে তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিবে ও তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিবে : 
তোমাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদের কোনই কাজে আসিল না। অথচ তোমরা ইহা লইয়া 
বড়াই করিতে । প্রচুর সম্পদ জমাইয়াও তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে বাচিতে পারিলে না। 
অবশেষে তোমরা চির লাঞ্চিত হইয়াছ। 

১ 0018৭ ৮ 29 ০০ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবৃন আব্বাস 
(রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : তাহারা হইল আ'রাফবাসী। 

by ০2 সি ০0555 এ LU, অর্থাৎ তাহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা 
জান্নাতে স্বচ্ছন্দ ও নির্ভয়ে প্রবেশ কর। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার 
চাচা হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ” ০103 
.. কি ই 45 ৬৮ -এর ব্যাখ্যার প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ফায়সালা মুতাবিক যখন আ'রাফবাসী জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে অনুরূপ বলিল, তখন 
আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং সেই দান্তিক বিত্তবানদিগকে প্রশ্ন করিবেন : আ‘রাফের এই লোকগুলিই কি 
তাহারা যাহাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করিয়া বলিতে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাইবে 
না? তাই তোমাদিগকে নির্দেশ দিলাম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, কোন ভয় নাই তোমাদের, 
তোমাদের কোনই দুঃখ থাকিবে না। 

হুযায়ফা (রা) এই প্রসংগে রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 
তাহারাই আ'“রাফবাসী যাহাদের আমল তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে । তাহাদের পুণ্য জান্নাতে 
যাওয়ার. মত পর্যাপ্ত নহে এবং পাপও জাহান্নামী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নহে। তাই তাহাদিগকে 
আ'রাফে রাখা হইয়াছে । তাহারা মানুষের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে । আল্লাহ্‌ পাক যখন 
অন্যসব বান্দাদের বিচার ফায়সালা শেষ করিবেন, তখন তাহাদিগকে শাফায়াত জোগাড় 
করিতে বলা হইবে । তখন তাহারা আদম (আ)-কে গিয়া বলিবে : আপনি আমাদের পিতা । 
তাই আমাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে শাফায়াত করুন। তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান, 
আল্লাহ্‌ এক ব্যক্তিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়া নিজের রূহ হইতে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন 
এবং তাহার উপর আল্লাহ্র গযব না হইয়া রহমত বর্ষিত হইয়াছিল। আমি ছাড়া কি আর 
কাহাকে সকল ফেরেশতা সিজদা করিয়াছিল ? তাহারা বলিবে : না। তাহা হইলে তোমাদের 
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সেই রহস্য জানা নাই যে, কেন আমি তোমাদের জন্য শাফায়াত করিতে অপারগ । তোমরা 
বরং আমার সন্তান ইবরাহীমের কাছে যাও। তাহারা তখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসিয়া 
তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করিতে বলিবে ৷ তখন তিনি বলিবেন : তোমরা কি 
তাহাকে জান আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন? তোমরা কি তাহাকে জান 
গোটা জাতি যাহাকে আগুনে পুড়িয়া মারিতে চাহিয়াছিল শুধু আল্লাহ্‌র পথে চলার কারণে? 
সেকি আমি ছাড়া অন্য কেহ? তাহারা বলিবে : না । তখন তিনি বলিবেন : তোমরা সেই রহস্য 
জান না যে কারণে আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অপরাগ । তোমরা বরং আমার সন্তান 
মুসার কাছে যাও ৷ তাহারা অতঃপর মুসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিবেন : তোমরা কি 
জান, আল্লাহ্‌ তাআলা কাহার সহিত সরাসরি বহুবার কথা বলিয়াছেনঃ আর কাহাকে তিনি 
মুক্তিপ্রাপ্ত ও নৈকট্যলাভকারী বলিয়াছেনঃ সেই লোক কি আমি ছাড়া অন্য কেহ ? তাহারা 
বলিবে : না। তখন তিনি বলিবেন, তবে তোমাদের এই রহস্য জানা নাই যে, কেন আমি 
তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম । তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তাহারা তখন 
ঈসা (আ)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ্র দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াতের কথা বলিবে । তিনি 
বলিবেন : তোমরা কি জান আল্লাহ্‌ কাহাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা বলিবে. না। 
তিনি প্রশ্ন করিবেন : তোমরা কি জান কোন লোক হাত বুলাইলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইত ও 
কুষ্ঠরোগী ভাল হইত এবং কাহার কথায় মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মযীঁতে জীবিত হইত? তাহা কি 
আমি ছাড়া কেহ? তাহারা বলিবে__জানি না। তখন তিনি বলিবেন : আমি নিজেই বিতর্কিত ও 
ব্বিত। আমি কেন যে তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম সে রহস্য তোমাদের জানা নেই। 
তোমরা বরং মুহাম্মদ সো)-এর কাছে যাও। 

তখন তাহারা আমার নিকট আসিবে । আমি আমার হাত দিয়া বুকে হাত মারিয়া বলিব : 
নিশ্চয় আমি এই কাজের জন্য রহিয়াছি। অতঃপর আরশের সামনে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিব। 
তখন আমার প্রভুর কাছে আসিব তিনি আমাকে এমন প্রশংসা শিখাইবেন যাহা কেহ কখনও 
শুনে নাই । অতঃপর আমি তাহাকে সিজদা দিব এবং উহা দীর্ঘায়িত করিব । তখন আমাকে বলা 
হইবে : হে মুহাম্মদ! মাথা তোল এবং যাহা চাওয়ার তাহা চাও, আমি দিব । তুমি শাফায়াত 
কর, আমি কবূল করিব । তখন আমি মাথা তুলিব এবং বলিব : হে আমার প্রতিপালক প্রভু! 
আমার উম্মত । তখন তিনি বলিবেন : তাহারা তোমার ইখতিয়ারে থাকিবে । 

তনুহ্র্তে এমন কোন নবী বা ফেরেশতা থাকিবে না যে আমার এই মর্যাদায় ঈর্ধাবিত 
হইবে না। ইহাই মাকামে মাহমুদ । অতঃপর আমি তাহাদিগকে লইয়া জান্নাতে আসিব ও 
জান্নাতের দরজা খুলিতে বলিব। তখন আমার ও তাহাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া 
দেওয়া হইবে । আমরা জান্নাতে. প্রবেশ করিলে বরণকারীদের একজন তাহাদিগকে লইয়া একটি 
নহরের কাছে যাইবে । উহার নাম সঞ্জীবনী ঝরনা উহার তীরসমূহ স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত। 
উহার মাটি মিসক-আম্বরের । উহার তলদেশে ইয়াকৃত পাথর থাকিবে ! তাহারা উহাতে অবগাহন 
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করিবে । ফলে তাহাদের দেহে বেহেশতী রঙ দেখা দেবে। তাহাদের দেহ হইতে জান্নাতী 
খোশবু ছড়াইবে । তাহাদের প্রত্যেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্যোতির্ময় হইবে । কিন্তু তাহাদের 
কণ্ঠদেশে সাদা দাগ থাকিবে । উহা দ্বারা তাহারা পরিচিত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে 
জান্নাতী মিসকীন। 


Ns CSE ভি ৩৯৮৪৯ পি 
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ওরা ঝি তি 


৫০. জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের উপর কিছু 
পানি প্রবাহিত কর অথবা আল্লাহ্‌ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে 
' কিছু দাও । তাহারা বলিবে, আল্লাহ্‌ এই দুই বস্তু নিষিদ্ধ করিয়াছেন কাফিরদের জন্যে__ 

৫১. যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুক রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব 
জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল । সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব; 
যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিল । এবং যেভাবে তাহারা 
আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক এখানে জাহান্নামীদের দুর্ণতির খবর দিতেছেন এবং জানা ইতেছেন 
যে, তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অতিষ্ঠ হইয়া জান্নাতীদের কাছে পানি ও খাবার ভিক্ষা চাহিবে । কিন্তু 
জায় তক দিবে মা 


ANSE 51,০০০, ০] ০৩০ ১৪ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : 
টিলা জিলা 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : তাহারা খাদ্য ও পানীয় উভয় 
বস্তুই ভিক্ষা চাহিবে। 


সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) হইতে যথাক্রমে উসমানুস সাকাফী ও সাওরী বর্ণনা করেন : 
জাহান্নামী ব্যক্তি তাহার জান্নাতী ভাই বা পিতাকে বলিবে : জুলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছি, 
উপর হইতে কিছু পানি ঢালিয়া দাও। তদুত্তরে তাহারা বলিবে : আল্লাহ্‌ উহা কাফিরদের জন্যে 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন । অর্থাৎ জান্নাতের দানাপানি জাহান্নামীর জন্যে নিষিদ্ধ । 

অন্য এক সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) অনুরূপ বর্ণনা প্রদান 
করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : 

০১০৪৬৩। ০ (৫2১৮ 401) অর্থাৎ জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য আল্লাহ্‌ কাফিরদের 

জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন । | 
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১৯২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আবূ মূসা হইতে পর্যায়ক্রমে মূসা ইব্‌ন মুগীরা, নসর ইব্‌ন আলী, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন 
আবু হাতিম বলেন : আমর ইব্‌ন মুসলিমের ঘরে বসিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করা 
হইল: কোন দান সর্বাপেক্ষা উত্তম ? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : উত্তম দান 
হইল পানি। তোমরা কি শোন নাই যে, জাহান্নামীরা জান্নীতীদের কাছে প্রথমে পানি ও পরে 
খাদ্য ভিক্ষা চাহিবে!” | 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ সালিহ্‌ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন আবু 
তালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার পার্শচরেরা তাহাকে বলেন, যদি তুমি তোমার 
ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে খবর দিতে, তাহা হইলে সে তোমার জন্য জান্নাত হইতে আংগুরের ছড়া 
আনিয়া দিত, হয়ত উহা খাইয়া তুমি আরোগ্য লাভ করিতে । সেই কথা অনুসারে একজন 
বাৰ্তাবাহক রাসূল (সা)-এর কাছে আসিল । আর আবু বক্র (রা) তখন রাসূল (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত ছিলেন। তিনিই বার্তাবাহককে বলিলেন- আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরের জন্য জান্নাতী 
খাদ্য হারাম করিয়াছেন । তখন তিনি কাফিরের জন্য নিষিদ্ধ করার কারণ ইহাই বলিয়াছেন যে, 
তাহারা দুনিয়ার আকর্ষণে পড়িয়া দীনকে তামাশা ও খেলার বস্তু ভাবিয়াছিল। আর পার্থিব 
বেশভূষা ও ধনরত্বের দন্তে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অমান্য করত। 

0১৫০৯: £ ৫ (৮ ০৫143 2925 অর্থাৎ তিনি তাহাদের ভুলিয়া থাকার জবাবে ভুলিয়া 
থাকার মত ব্যবহার করিবেন। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার কোন ইল্মই বিস্ৃত হন না। 
যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : ৫ 1০০ ০৩ YES অর্থাৎ আমার প্রভুর সব ব্যাপারই 
লিপিবদ্ধাকারে সুরক্ষিত । তিনি উহা হারানও না, ভুলেনও না (২০ : ৫২)। 

তাই এখানে যে তিনি বলিয়াছেন, রা যেত ক রাগ 
ভুলিয়াছিল, আমি তেমনি তাহাদিগকে ভুলিলাম___ইহা শুধু কথার মুকাবিলায় কথা বলিয়া 
ইহাই বুঝানো যে, আজ আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকার মতই ব্যবহার করিব । যেমন অন্যত্র 
তিনি বলিয়াছেন : 260 অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌কে ভূলিয়াছিল, তাই তিনি ও 
তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন (৯ : ৬৭)। তিনি আরও বলেন : 

০ চে] 4055 ক এ এতো 055 রাবি না ররর তন 
চি. গার পর পাব MOEN UTA EUAN 
অন্যত্র তিনি বলেন : 

hs ey? ০০১ ৬55050501555 অর্থাৎ আর বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে 
ভুলিয়া যাওয়া হইল যেভাবে তোমরা আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি ভুলিয়াছিলে 
(8৫ : ৩৪)। 

0১৫ £ ৪ ৬৮১ LF LS rE আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে আওফী (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তাহাদের কল্যাণের দিকটি ভুলিয়াছেন, অকল্যাণের দিকটি 
ভুলেন নাই। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন : তাহাদিগকে আমি 
সেইভাবে বর্জন করিব, যেইভাবে তাহারা আমার এই দিনের সাক্ষাৎকে বর্জন করিয়াছিল। 

মুজাহিদ রে) বলেন : তাহাদের জাহান্নামে অবস্থানের কথা আমি ভুলিয়া থাকিব । 
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সুদ্দী (র) বলেন : তাহাদিগকে রহমত হইতে সেইভাবে বর্জন করিব যেইভাবে তাহারা 
আমার আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি বর্জন করিয়াছিল। 

সহীহ্‌ হাদীসে আছে : আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন : আমি 
তোমাকে জুটির ব্যবস্থা করি নাই? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করি নাই? আমি কি পশু, উট 
ও অন্যান্য চতুষ্পদ জীব তোমার অনুগত করি নাই? সে বলিবে : হ্যা । তিনি আবার প্রশ্ন 
করিবেন : তুমি ভাব নাই যে, অবশ্যই আমার সাথে তোমার দেখা হইবে? সে বলিকে-- না। 
এপগঞ্গাল্নাগাসন্পপ্রবপাল্্িগূদদ 
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৫২. অবশ্য তাহাদিগকে পৌছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা 
বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য ছিল নির্দেশ ও অনুগ্রহ । 

৫৩. তাহারা কি শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে? যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ 
পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, আমাদের 
প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিল । আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী 
আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে 
দেওয়া হইবে যাহাতে আমরা যেন পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে 
পারি? তাহারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত 
তাহাও অন্তৰ্হিত হইয়াছে । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক এখানে জানাইতেছেন যে, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের কোন 
ওজর পেশ করার অবকাশ থাকিবে না। কারণ, আমি আমার রাসূলগণের মাধ্যমে সবিস্তারে 
জ্ঞানসম্মত সুসম্পন্ন কিতাব পৌঁছাইয়াছি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : , 

HS MTOR NEE 

অর্থাৎ এমন কিতাব যাহার আয়াতসমূহ জ্ঞানপূর্ণ অতঃপর উহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে (১১ : ১)। 

+০ 4০ ১০৪ অর্থাৎ আলিমদের জন্যে উহাতে জ্ঞানের খোরাক রহিয়াছে ও সাধারণের 
জন্যে উহার সবিস্তার বিশ্লেষণ রহিয়াছে । যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ২৫ 
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“= 415 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক উহা স্বীয় জ্ঞানে পূর্ণ করিয়া নাযিল করিয়াছেন । 
ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত নিন্ন আয়াত দ্বারা রহিত হইয়াছে : 
23০6৮ SAL 456 এত 28 
অর্থাৎ তোমার নিকট এমন কিতাব পাঠানো হইয়াছে যাহাতে তোমার অন্তরে কোন 
দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি না হয়। 
ইব্‌ন জারীর (র)-এর এই অভিমত প্রশ্ন সাপেক্ষ । অবশ্য তিনি ইহার উপর লম্বা আলোচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু উহার পিছনে কোন দলীল নাই । আসলে ব্যাপারটা হইল এই যে, মুশরিকরা 
আখিরাতে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা উহাদের নিজেদের অপরাধে । কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
৮ ক কম! 
যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে : 
85552 
অর্থাৎ আমি রাসূল না পাঠাইয়া কখনও কাহাকেও শাস্তি দিব না (১৭ : ১৫)। তাই তিনি 
বলেন : £1230 91 ০১4০৬ অর্থাৎ উহাতে যে আযাব, লাঞ্কনা, বেহেশত ও দোযখের 
প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা কি তাহারা বাস্তবে দেখার অপেক্ষায় আছে ? মুজাহিদসহ কয়েকজন 
এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। 
মালিক (র) বলেন : তা'বীল অর্থ এখানে সাওয়াব বা পুরস্কার ৷ 
রবী (র) বলেন : তাহাদের পরিণতি দেখা ততক্ষণে শেষ হইবে না যতক্ষণ না তাহারা 
কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশ শেষে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামীদের জাহান্নামের 
প্রবেশ দেখিতে পাইবে। 
{0,5 5 7 অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। ইহা ইবন আব্বাসের ব্যাখ্যা 
bd [5 ১০ ১৮-5 05 1৮8 অৰ্থাৎ যাহারা তাহার নির্দেশিত কাজসমূহ বর্জন করিল ও পার্থিব 
জীবনে ভুলের রাজ্যে বাস করিল । তাহারা বলিল : 
১০25 ৫05 93 (2 4১০৮3 অর্থাৎ আজ এই বিপদ হইতে আমাদিগকে 
মুক্ত করিতে পারে এমন কোন সুপারিশকারী কি নাই? 
3; অর্থাৎ অথবা আমাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইবে? 
02৮ 5541002: 5 অর্থাৎ তখন আমরা যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কাজ 
করিব যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 
১৮৪০, ১০২৮ PIL I UE CID dl ls ৮521 31১৪ ৬, 
59 4০ $ এ FOES ১ 5s 5 ভি 3৯০ ৬ Ls ১৫004 ০২ চি 
Ee 
অর্থাৎ আর যদি তুমি দেখিতে যখন তাহারা জাহান্নামের মুখোমুখী হইবে, তখন তাঁহারা 
বলিবে, হায়, যদি আমরা প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাণী প্রত্যাখ্যান 
করিতাম না আর আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম । এখন তাহাদের সামনে উহা প্রকাশ 
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পাইয়াছে যাহা তাহাদের অগোচর ছিল । আর যদি তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হয়, অবম্যই 
তাহারা যাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে আবার তাহাই করিবে। এবং নিশ্চয়ই তারা 
মিথ্যাবাদী (৬: ২৭)। 

এখানেও আল্লাহ্‌ তাই বলেন : 


511,5১5 অৰ্থাৎ তাহার নিজদিগকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে ঢুকাইয়া নিজেদের 
সর্বনাশ সাধন করিয়াছে । 

১2 150 ৮০৫: ১৮১ অৰ্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যাহাদের মিথ্যা পূজায় 
নিয়োজিত ছিল তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা এখন না তাহাদের সুপারিশ করিতেছে, না 
৫ 
করিতেছে । 
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৫৪. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; 

অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন । তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে 
উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যাহা 
তাহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন । জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তীহারই। 
মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ্‌ । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন, তিনি নিখিল সৃষ্টি জগতের মহান শরষ্টা। সপ্ত 
আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যবর্তী সকল কিছু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই 
ছয়দিন হইল রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার । এই ছয়দিনে সকল সৃষ্টির সন্নিবেশ 
ঘটানো হইয়াছে । আদম (আ)-কেও তখন সৃষ্টি করা হইয়াছে। 

মতভেদ দেখা দিয়াছে দিনের স্বরূপ নিয়া । উহা কি আমাদের এই দিনগুলির মত দিন? 
স্বাভাবিক দুনিয়ায় বাহ্যত তাহাই মনে হয়। অথবা উহার এক একটি দিন কি হাজার বৎসরের 
সমান? মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ইহার সমর্থনে দলীল পেশ করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাকও এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। শনিবারে কোন সৃষ্টি কর্ম 
হয় নাই। কারণ, উহা সপ্তাহের সপ্তম দিন, বিশ্রামের দিন। তবে ইমাম আহমদ (র) তাহার 
মুসনাদে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহা এইরূপ : 

হাজ্জাজ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা) 
আমাকে হাতে ধরিয়া বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা“আলা শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেন, রবিবার পাহাড় 
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সৃষ্টি করেন, সোমবারে গাছপালা সৃষ্টি করেন, মঙ্গলবারে অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করেন, বুধবারে 
আলো সৃষ্টি করেন, বৃহস্পতিবারে জীব-জানোয়ার সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবার আসরের পর 
আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। এই শেষ সৃষ্টিটি তিনি সপ্তাহের শেষ দিনের শেষ ঘণ্টায় দিন ও 
রাত্রির প্রাক্কালে সৃষ্টি করেন। 

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (র)-ও তাহার সহীহ্‌ সংকলনে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। নাসাঈও 
ইহা বর্ণনা করেন বিভিন্ন সূত্রে। হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আওয়ার (র) ইব্‌ন জুরায়েজের 
সূত্রে বর্ণনা করেন। এই হাদীসে পূর্ণ সপ্ত দিবস পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ্‌ পাক ছয় দিন 
বলিয়াছেন, তাই ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কয়েকজন হাদীসের হাফিজ এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন 
তুলিয়াছেন। আমাদের মতে হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) কাব আহবার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইহা মারফৃ হাদীস নহে। আল্লাহই ভাল জানেন। 

০১০৭। ৪০ ৩৮৫! ০ এই আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়া মানুষের ভিতর প্রচুর মতভেদ দেখ 
দিয়াছে। এখানে তাহা সবিস্তারে আলোচনা সম্ভব নহে। এই স্থানটিতে আমরা সলফে সালেহীনদের 
মাযহাব অনুসরণ করিব.। তাহারা হইলেন ইমাম মালিক, আওযাঈ, সাওরী, লাইস ইব্‌ন সা'দ, 
শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া প্রমুখ পূর্বসূরি মুসলিম ইমামবৃন্দ। তাহাদের মাযহাব 
হইল আরশের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার সমাসীন হওয়া ইহার আকৃতি, উপমা ও শুন্যতা যাহা 
মানুষের খেয়ালে আসিতে পারে তাহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র । আল্লাহ্‌ যেমন কোন সৃষ্টির সহিত 
তুলনীয় নহেন, তেমনি কোন সৃষ্টিও তাহার তুল্য নহে। কারণ তিনি বলেন : 


৮৮০01 0০৮0১ ৮০০৬৫ ০৪ অর্থাৎ তিনি শ্রোতা ও স্রষ্টা বটে, কিন্তু তাহা কাহারও 
সহিত তুলনীয় নহে (৪২ : ১১)। 

তাই শায়খুল বুখারী নুআইম ইব্‌ন হাম্মাদ খুযাঈসহ বিভিন্ন ইমাম যাহা বলিয়াছেন ব্যাপারটি 
তাহাই । অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আকৃতি বা তাহার কোন সৃষ্টির তুলনা করে সে কাফির । যদি 
কেহ তাহার নিজস্ব বিশেষ গুণের ব্যাপার নিয়া বিতর্ক তোলে সে কাফির। এমন কি তাহার 
বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার কোন রাসূলের বৈশিষ্ট্যও তুলনীয় নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
পাকের জন্য তাহাই প্রমাণ করে যাহা তাহার সুস্পষ্ট বাণী ও বিশুদ্ধ হাদীসে বিদ্যমান এবং যাহা 
তাহার অসীম অস্তিত্বের জন্যে শোভনীয় ও উপযোগী কেবল সেই লোকই হিদায়েতের অনুসরণ 
করে। 

(১০ 42127904201 0:11 ০০৫ অর্থাৎ একটির আলোকে অপরটির অন্ধকার ও একটির 
অন্ধকারে অপরটির আলো বিদূরীত হয় এবং একটি অপরটিকে পালাক্রমে দূত অনুসরণ করে। 
তিলমাত্র বিলম্ব ঘটে না একের আগমন ও অপরের নির্গমনে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 


০১, ৬৮০ ৬০২৩ নি ১৮৬৮ BEE INE ELS 0918 
পে OA le > Ys ১১০৪ ০8] dl pal pa 
SAS এও 69১৫1 9০001 ৭ ৩১৬ sl 
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অর্থাৎ উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, 
তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নিদিষ্ট গন্তব্যের দিকে, 
ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । আর চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; 
অবশেষে উহা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে । সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় 
চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ 
নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬ : ৩৭-৪০)। 


১৮1৪৮ 3:11 % অর্থাৎ একটি আরেকটিকে কোন সংযোগ ব্যবস্থা ছাড়াই এরূপ 
পদাঙ্কনুসরণ করে যে, কখনও একটিকে পাশ কাটাইয়া আরেকটি অতিক্রম করে না। তাই 
তিনি বলেন : 


১০ ০০০ ০2০0 AIL nl, (১:২4; অর্থাৎ যেইটিকে যেখানে ইচ্ছা স্থাপন 
করিয়াছেন এবং সকল কিছুই তাহার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছার আওতায় চলিতেছে । তাই সতর্ক 
করিয়া তিনি বলেন : 


“2, 9501 2 ঘা অর্থাৎ সাবধান! রাজ্যও তীহার এবং নির্দেশও তাহারই চলে । 


১১০৩০115101 900 অর্থাৎ মহিমাময় নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্‌। অন্যত্র তিনি 
বলেন : ১৫০০০] 2১ Ps SHUN অর্থাৎ মহান সেই আল্লাহ্‌ যিনি আকাশমণ্ডলে বিভিন্ন 
কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছেন । 

আবদুল আযীয শামীর পিতা হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল আযীয শামী, আবদুল গাফ্ফার 
ইব্‌ন আবদুল আযীয আনসারী বাকীয়া ইব্‌ন ওয়ালিছ, হিশাম, আবূ আবদুর রহমান, ইসহাক, 
আল-সুসান্না ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন : যে 
ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রশংসা করে সে নিঃসন্দেহে 
কুফরী করিল ও নিজের আমল বরবাদ করিল । তেমনি যে ব্যক্তি ভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার 
বান্দাগণকে হুকুম দেওয়ার মালিক বানাইয়াছেন_-সেও কুফরী করিল । কারণ, তিনি তাহার 
নবীদের মাধ্যমে ওয়াহী পাঠাইয়াছেন : সাবধান! সৃষ্টিও তাহার, হুকুমও চলিবে তীহার। 
মহিমাময় নিখিল প্রতিপালক আল্লাহ্‌ । 

আবু দারদা (রা) হইতে মারফু সূত্রে নিম্নরূপ দু'আ মাসূরা বর্ণিত হইয়াছে : র 
এ ৮৮৮০] ০5 SLANE a DIE বু এপ বু ৩০০] ৩0০81 

HE ০০ Ss, 

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ সকল কিছুর মালিকানা সম্পূর্ণই তোমার এবং সরুল প্রশংসাই তোমার 

জন্য আর সকল ব্যাপার তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিবে । আমি তোমার কাছে সকল কল্যাণ 
চাই এবং সকল অকল্যাণ হইতে তোমার কাছেই আশ্রয় চাই। 
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১৯৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


ES ১৪৯7৩ 97461 ১925 EES oe e300) 
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০ Ok (৩০ ৬১১ WEIS 0) 


৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদিগকে 
পসন্দ করেন না। 

৫৬. দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না । তাহাকে ভয় ও আশার 
সহিত ডাকিবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়গণগণের নিকটবর্তী । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাহার বান্দাদিগকে পার্থিব ও অপার্থিব 
কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিতেছেন। তিনি বলেন : £- 1৮27: 2০ (৮১ 
অর্থাৎ অত্যন্ত বিনয় ও ভীতি সহকারে সংগোপনে তোমার প্রভুকে ডাক। যেমন তিনি অন্যত্র 
বলেন : 

৬. 0১ ৬১:৮5 অর্থাৎ তোমার প্রভুকে মনে মনে ডাক (৭ : ২০৫)। 

সহীহদ্বয়ে আবূ মূসা আশৃআরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : লোকজন 
জোরে জোরে হাক ডাক দিয়া আল্লাহ্‌কে ডাকিতেছিল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : হে লোক 
সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। আর যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি বধির নহেন, 
অনুপস্থিতও নহেন। তোমরা যাহাকে ডাকিতেছ তিনি তোমাদের নিকটেই আছেন, সবই 
শুনিতেছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা খুরাসানী ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : £:%? ০ অর্থাৎ সংগোপনে ও সবিনয়ে ডাক। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : ৮:5; অর্থ সবিনয়ে আকুতি-মিনতি করিয়া ও তাহার আনুগত্যে 
নিবিষ্ট হইয়া এবং £:$৮ অর্থ হইল ভীতিপূর্ণ অন্তরে আল্লাহ্র একক প্রভুতে আস্থা ও আকীদা 
সহকারে আল্লাহ্‌ ও নিজেদের মধ্যে সংগোপনে অনুচ্চ-কণ্ঠে আল্লাহ্র কাছে আবেদন নিবেদন 
জানানো । 

হাসান (র) হইতে যথাক্রমে মুবারক ইব্‌ন ফুযালা (র) সূত্রেও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কেহ যদি নীরবে সমগ্র কুরআন আয়ত্ত করে আর তাহা কেহ 
জানিতে না পায়, তেমনি কেহ যদি সমগ্র ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে দখল সৃষ্টি করে আর তাহা কেহ 
জানিতে না পায়, তেমনি যদি কেহ ঘরে বসিয়া দীর্ঘ নামায আদায় করে আর কেহ উহা 
জানিতে না পায়, তেমনি এমন সব দল পৃথিবীতে আমরা দেখি যাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে বহু 
নেক্‌ কাজ করিয়া যাইতেছে, তেমনি এমন সব বহু মুসলমান রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র কাছে 
অনুচ্চ-কণ্ঠে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা জানায়, এইগুলি সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন : 

2 ০০০ ৮৫৫০ [৮9 অর্থাৎ তোমার প্রভুকে কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাক। 
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মূলত এই ধরনের নেক বান্দাকে আল্লাহ্‌ স্মরণ করেন এবং তাহাদের আমল কবূল 
করিবেন । তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 

৬৪০ 2175 «£) 4১৬ 9 অর্থাৎ যখন সে তাহার প্রভুকে সংগোপনে ডাকিল। 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে হাক ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া 
ডাকা অপসন্দ করেন এবং তিনি কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাকার জন্যে নির্দেশ দেন। 
অতঃপর তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানীর সূত্রে বর্ণনা করেন : 

০, 2 তি ৮01০৮ 3 {£1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রার্থনা কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে 
সীমালংঘনকারিগণকে পসন্দ করেন না। 

০১৯ 2501 ৮০০ 3 1 -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ মিজলায (র) বলেন : নবীদের মর্যাদা 
প্রার্থনা করিও না। ৃ 

যিয়াদ ইব্‌ন মিখরাক হইতে যথাক্রমে শু“বা, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ও ইমাম আহমদ 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সা'দের অন্যতম মুক্তদাস হইতে আবূ নুআমাকে বলিতে 
শুনিয়াছি যে, সাদ (রা) তাহার পুত্রকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শুনিলেন- আয় আল্লাহ্‌ ! আমি 
তোমার কাছে জান্নাত ও উহার নিয়ামতরাজি ও মখমলের বিছানাসহ অন্যান্য সুখ-সুবিধাসমূহ 
চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্‌! আমি জাহান্নাম এবং উহার শিকলগুলি ও বেড়ী হইতে তোমার 
নিকটে আশ্রয় চাহিতেছি। তখন সা'দ (রা) তাহার পুত্রকে বলিলেন__তুমি আল্লাহ্‌র নিকট 
অনেক ভাল জিনিস চাহিয়াছ এবং অনেক খারাপ জিনিস হইতে তাহার নিকট পানাহ্‌ চাহিয়াছ। 
আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, ‘শীঘ্রই এমন একদল আসিবে যাহারা দু'আর ক্ষেত্রে 
বাড়াবাড়ি করিবে অথবা উযু ও দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে । অতঃপর তিনি পাঠ করেন : 
(০৮০৫৫) (৮১ (তোমার প্রতুকে সবিনয়ে ডাক) আর তোমার জন্য উত্তম দু'আ হইল : 
dt ৮509 lp ২১৯1১ ০০১ এ৯ ৩ dl ৮০৪৩৩ মা AML sl 

৯০১ ০৯১ ০০ 

“আয় আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার নিকট জান্নাত লাভ ও উহা লাভে সহায়ক কথা ও কাজের 
তাওফীক চাই। আয় আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও উহার সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজ 
হইতে পানাহ চাই ৷” 

সা“দের মুক্তদাস হইতে আবূ দাউদ রে)-ও উহা বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভাল জানেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু নুআমা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নুআমা (র) বলেন : 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) তাহার পুত্রকে এই প্রার্থনা করিতে শুনেন : আয় আল্লাহ্‌! 
আমি জান্নাতী হইলে জান্নাতের ডান দিকের সব চাইতে সাদা সৌধটি চাই। তখন তিনি 
বলিলেন-__বৎস! আল্লাহ্‌র কাছে শুধু জান্নাত চাও আর জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ চাও । কারণ, 
আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে 'এমন এক দল হইবে যাহারা প্রার্থনা ও পবিত্রতা 
অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাবাড়ি করিবে ।' 

আবায়াতা ... কায়েস ইবৃন উবায়দা আল-হানাফী আল-বাসরী ওরফে আবূ নুআমা হইতে 
অনুরূপ বর্ণনা করেন। আফ্ফান (র) হইতে আবূ বক্র ইব্‌ন শায়বার সূত্রে ইব্‌ন মাজাও উহা 
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বর্ণনা করেন। আবু দাউদ (র) বর্ণিত সনদটি হাসান ও দোষমুক্ত নিরাপদ ৷ আল্লাহই ভালই 
জানেন। 

8৮921 9 ০2১31 5 0১৮8 9, আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে ফিতনা 
ফাসাদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিতেছেন। বিশেষত শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উহা সৃষ্টি করা বান্দাদের 
জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর । তাই উহা বর্জন করিয়া তিনি বান্দাগণকে নির্বিষ্ট মনে ও সকাতর 
ইবাদত ও দু'আয় মনোনিবেশ করিতে নির্দেশ দিতেছেন : ০৮, (3৯5 ১৮০১ অর্থাৎ তাহার 
শান্তির ভয় ও পুরষ্কার কামনার সহিত আল্লাহ্‌কে ডাকিবে। 

| 18052 অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত সেই বান্দাদের জন্য 
যাহারা তাহার নির্দেশাবলী মানিয়া চলে ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্‌ 
পাক বলেন : 

১৮5 550 (এ ১০৬ ৩০০৪ ০৯৮০৪ অর্থাৎ আর আমার রহমত সব কিছুতেই 
ছড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীঘই আমি উহা খোদাভীরুদের জন্য লিপিবদ্ধ করিব । 

আল্লাহ্‌ পাক 52/5 না বলিয়া ৮২১৪ বলিয়াছেন। কারণ, 2৯৯) শব্দটি 1; শব্দের স্থলাভিষিক্ত 
হইয়াছে । অথবা : >, শব্দটি 4)! শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে। তাই তিনি ০০ ০০৮১ 
১:.-৮]| বলিয়াছেন । 

মাতারু ওয়ারক (র) বলেন : ইবাদতের মাধ্যমে সাওয়াব তালাশ কর। কারণ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ফায়সালা হইল মুহসিনদের খুবই নিকটে হইল আল্লাহ্‌র রহমত । ইব্‌ন আবূ হাতিম 
ইহা বর্ণনা করেন। 


৮৭৮৪৯ ১৩ 22) 0: GS) 543 CoV) 
SHC ৯ ১৪১ 2১5) বি ee 4 
320)? রে ১ ৬১১৫১ ৬801 0635 ও +) 


US ও 
ES 2০0৩৫ 2 টি টি x os on 


250 ৩৫4৫৫ Eb) তত ») ৬৩ 
E 279 ৫7926 

OES 

৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন । যখন 
উহাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন উহা নিজীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে 


বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে 
জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার । 
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সূরা আ'রাফ ২০১ 


৫৮. এবং উত্তম ভূমি--ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং 
বহা অয তালাত ক তলিত না বিয। ॥ ২ জার ওত বতত সতদাৱের 
জন্য নানাভাবে নিদর্শন বর্ণনা করি। . 

তাফসীর : পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইয়াছেন যে, তিনি পৃথিবী ও আকাশমপগ্ডলীর 
্রষ্টা বিধায় তিনিই সব কিছুর উপর হুকুমদাতা । তিনি সব কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তী 
এবং তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান হওয়ায় সকলের কর্তব্য হইল তীহারই নিকট সবিনয় ও 
ংগোপনে প্রার্থনা করা । তাই আলোচ্য আয়াতে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, মৃত 
ধরনীকে জীবিত করিয়া যেইভাবে তিনি সকলকে রিধিকদান করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি 
কিয়ামতের পর তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করিয়া হিসাব-নিকাশ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে 
পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করিবেন। তাই তিনি বলেন : 

০২021 mn | ১৯১ অর্থাৎ বৃষ্টিবাহক মেঘগুলিকে বিভিন্ন মৃত ধরনী সজীব করার 
কাজে পরিচালিত করার জন্য ঠাণ্ডা হাওয়াকে সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করি। যেমন তিনি 
অন্যত্র বলেন : 

০০৬০৭ 052৮ 5225 অর্থাৎ তাহার নিদর্শনাবলীর অন্যতম হইল (বৃষ্টির) 
সুসংবাদদাতা বায়ু প্রেরণ করা। 

০০৮) ৬% ০ অর্থাৎ উহার সামনে বৃষ্টি বিদ্যমান । যেমন তিনি বলেন : 

SIAN ১১০১ পি পিন ৩০৭ ৮ CUE এত ৪ 

“আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন সকলের নিরাশ হওয়ার পর এবং নিজ অনুগ্রহ বিতরণ 
করেন এবং তিনিই মহা প্রশংসনীয় অভিভাবক (৪২ : ২৮)। 

অন্যত্র তিনি বলেন : 


১০০০ ০০০৭০ ১ ৫৮ এব পে ৭ ০৩ ০০১০০) 91৮ 
০০50৫ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের দয়ার নমুনাগুলির দিকে লক্ষ কর; কিভাবে তিনি মৃত পৃথিবীকে 
জীবিত করেন। নিশ্চয়ই উহা অবশ্যই মৃতকে জীবিত করা । আর তিনি সকল কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান (৩০ : ৫০)। 
আল্লাহ্‌ পাক এখানে বলেন : ৪ 05... টা 131 ০ অর্থাৎ বায়ু যখন মেঘ বহন করে, 
পানির আধিক্যে মেঘ ভারী হয় এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া বর্মণ শুরু করে। 
যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়েল (র) চমৎকার বলিয়াছেন : 
১১১ ১০ ০৬০৭ ০১৯] এ] * call ৩৯] (৯5 Cally 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ২৬ 


এ 
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অর্থাৎ আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত মেঘপুঞ্জ সুনির্মল বারি 
বহন করে। আর আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত থাকিয়া পৃথিবী 
ভারী পাথরের বিশাল বোঝা বহন করে। 


Aditi অর্থাৎ মৃত ভূখণ্ডকে শস্য উৎপাদনের জন্য সজীব করি। যেমন অন্যত্র 
তিনি বলেন : 


নি অর্থাৎ তাহাদের জন্যে অন্যতম নিদর্শন হইল, মৃত ভূখণ্ড 
আমি উহা জীবিত করি (৩৬ : ৩৩) । তাই তিনি এখানে বলেন : 


৪৮ (৯405৫ ০০০%। 08০15 EU অর্থাৎ যেভাবে আমি মৃত পৃথিবী জীবিত 
করি, তেমনি আমি মৃতকেও কবরে জীবিত করিব। যেভাবে মাটির নীচের বীজ অংকুরিত হয়, 
ঠিক তেমনি কবরের মানুষ পুনরুখিত হইবে । কিয়ামতের পর আল্লাহ্‌ পাক চল্লিশ দিন এক 
নাগাড়ে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিবেন । ফলে মানুষের লাশগুলো কবর হইতে বীজের মতই 
অংকুরিত হইবে । কুরআনে এই তাৎপর্য বহুভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। তাই এখানে 
আল্লাহ্‌ বলেন : 


17 

47 ০১৩4০ Er ২4201 ১196, অর্থাৎ উত্তম ও উর্বরভূমি দ্রুত চমৎকার অংকুরোদগম 
ঘটায় । যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : 

(০ 0 2? অর্থাৎ উহা সুন্দর অংকুরোদগম ঘটাইয়াছে। 

255 41 (৮৯০৭ ৩৬ 3 অর্থাৎ যাহা নিকৃষ্টভূমি তাহাতে গাছপালা জন্মাইতে বহু কষ্ট 
সাধনা প্রয়োজন। 

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা বলেন : উহা হইল পতিত জমি । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে 
বলেন : ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। 

ইমাম বুখারী (র) ... আবু মূসা হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ 
তা“আলা ইল্ম ও হিদায়েতসহ আমাকে যে পাঠাইয়াছেন উহার উপমা এই যে, ভূখণ্ডে প্রচুর 
বারিপাত ঘটায় উহা সজীব ও উর্বর হইল । ফলে উহাতে প্রচুর ঘাস ও গুলা জন্ম নিল। উহার 
কিছু অংশ তো লবণাক্ত ও পতিত ছিল । উহাতে পানি সংরক্ষণ করিয়া এলাকাবাসী মানুষ উহা 
পান করিল, ভূমি সতেজ করিল, উহাতে চাষাবাদ ও শস্যোৎপাদন করিল । কিন্তু অপর একদল 
মানুষ সেই পানি ধারণ ও সংরক্ষণ করিল না। ফলে তাহাদের ভূখণ্ডে তৃণলতা জন্মিল না। এই 
দলের প্রথম দল হইল আল্লাহ্‌ দীনের ফকীহ্‌ ও আলিমগণ। তাহারা আমার আনীত ইল্ম ও 
হিদায়েত দ্বারা উপকৃত হইল । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল উহার দিকে মাথা তুলিয়া দেখিল না এবং 
আমার আনীত হিদায়েত গ্রহণ করিল না, ফলে পতিত রহিল । 

আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামার সূত্রে নাসাঈ এবং মুসলিমও উহা বর্ণনা করেন। 
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৫৯. আমি তো নুরের পাঠাইয়াহিলাম ভীহার সরদারের নিন এবং সে বলিয়াছিল 
“হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ 
নাই । আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শান্তির আশংকা করিতেছি । 

৬০. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, “আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে 
দেখিতেছি। 

৬১. সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই। আমি তো 
জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল! 

৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে 
হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি । 

তাফসীর : সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ্‌ পাক আদম (আ)-এর ঘটনাবলী ও উহার সংশ্লিষ্ট 
বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনা শেষ করিয়া তিনি এখন অন্যান্য নবীদের 
ঘটনাবলী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেহেতু প্রথমের অগ্রাধিকার । তাই তিনি আদম 
(আ)-এর পরবর্তী প্রথম রাসূল নূহ (আ)-এর ঘটনা দিয়া বর্তমান আলোচনা শুরু করেন। 
কারণ, আদম (আ.)-এর পরে তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রথম রাসূল । তাহার বংশ 
তালিকা নিন্রূপ : 

নূহ ইব্‌ন লামেক ইব্‌ন মুতাওয়াশলাখ, ইব্‌ন আখনুখ তথা ইদরীস (আ)। তিনি নবী 
ছিলেন। তিনিই প্রথম পৃথিবীতে কলম ব্যবহার করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তাহার বংশ 
তালিকা এই : আখনুখ ইব্‌ন বৃর্দ ইব্‌ন মাহলাইল ইবৃন কুনাইন ইবৃন ইয়ানিশ ইব্‌ন শীস ইব্‌ন 
আদম (আ)। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ও অন্য বংশতালিকা বিশারদগণ এই বিবরণ প্রদান 
করেন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আদম (আ)-এর সন্তানগণের ভিতর কোন নবীই এত 
দীর্ঘকাল অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন নাই যাহা নূহ (আ) করিয়াছেন । অবশ্য কিছু নবীকে 
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হত্যা করা হইয়াছে বটে । ইয়াধীদ আর রাক্কাশী বলেন__নুহ (আ)-এর জীবন বড়ই বেদনাক্লিষ্ট 
বিলাপমুখর ছিল বলিয়া তাহার নাম নূহ্‌ হইয়াছে । আদম (আ) হইতে নূহ (আ) পর্যন্ত দশ যুগ 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই সকল যুগের মানুষ ইসলামের উপরই ছিল। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-সহ কয়েকজন তাফসীরকার বলেন : পৌত্তলিকতা শুরু হয় এইভাবে 
যে, কিছু সম্প্রদায় তাহাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিদের নামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে তাহাদের 
চিত্র অংকন করিত। উদ্দেশ্য ছিল যে, পরবর্তাঁরা যেন তাহাদের অবস্থা ও ইবাদত বন্দেগী 
সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং তাহাদের অনুকরণ করিতে পারে । তারপর দীর্ঘ পরিক্রমায় সেই 
ছবিগুলিকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়। এভাবে তাহারা কালের এক পর্যায়ে এসে সেই মূর্তিগুলোর 
পূজা অর্চনা শুরু করিল । এবং সেই সব নেক্কার পূর্বপুরুষের নামে মূর্তিগুলির নামকরণ করা 
হইল। যথা ওয়াদ্দুন, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি । যখন পৌত্তলিকতা এইভাবে 
গভীরে পৌঁছিল এবং মানুষের মনের গহনে শিকড় গাড়িল তখন উহার মূলোৎপাটনের জন্য 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ তাহার রাসূল নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন 
একমাত্র লা শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পয়গাম দিয়ে ৷ তাই তিনি আসিয়া, আহ্বান জানান : 
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“হে আমার জাতি! একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন 
ইলাহ নাই । আমি তোমাদের উপর মহা বিপদের শাস্তির আশংকা করিতেছি” (৭ : ৫৯)। 

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তোমরা মুশরিক অবস্থায় আল্লাহ্র সমীপে হাযির হইবে তখন 
অবশ্যই তোমরা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। 

৯ ৬৫ ১৯/9৪ অর্থাৎ তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বলিবে। 

০৮-০49-৮5 YY | অর্থাৎ তোমার এই আহ্বান অবশ্যই বিভ্রান্তিপূর্ণ । কারণ, তুমি 
বাপ-দাদার এতকালের পৌত্তলিক ধর্ম বর্জন করিতে বলিতেছ। ঠিক এইভাবেই পাপীরা 
নেককারগণকে বিভ্রান্ত মনে করে । যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 

990 Sh 0196 ০50 সি, 
অর্থাৎ যখন তাহারা ঈমানদারগণকে দেখিত, বলিত, এই লোকগুলি অবশ্যই পথহারা 
হইয়াছে (৮৩ : ৩২)। 
অন্যত্র তিনি বলেন : 
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“আর কাফিররা মু'মিনগণ সম্পর্কে বলে, যদি উহা ভালই হইত তাহা হইলে তাহারা ইহার 
দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না; উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে, তাই বলে, ইহাতো 
প্রাচীন মিথ্যা কাহিনী (৪৬ : ১১)। 
এখানে আল্লাহ্‌ বলেন : 
ONO 2০৮০ SY 49৬ পে সে 1৯৩০৩ অর্থাৎ আমি বিভ্রান্ত নহি: বরং 
সকল কিছুর প্রতিপালক প্রভুর প্রেরিত পুরুষ । 
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0০৯5 IU 401০ পিন তে) তে SER 
তিনি হইবেন বিশুদ্ধভাষী, প্রচারক, উপদেশদাতা ও আল্লাহ্র দীনের আলিম । আল্লাহ্র কোন 
সৃষ্টিই উক্ত গুণাবলীতে তাহাদের সমকক্ষ হইবে না। 
তাহাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) বলেন : হে মানব! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
হইবে । তোমরা তখন কি জবাব দিবে? তাহারা বলিলেন : আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় 
আপনি আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাইয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্‌ পালন করিয়াছেন এবং 
আপনি উপদেশ দিয়াছেন। তখন তিনি আকাশের দিকে আংগুলি তুলিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্‌! 
তুমি সাক্ষী থাকিও । হে আল্লাহ্‌! তুমি সাক্ষী থাকিও । 
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৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে 
সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর। 

৬৪. অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে । তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা 
তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি । তাহারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়! 

তাফসীর : : আল্লাহ্‌ পাক নৃহ (আ) সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তিনি তাহার জাতিকে 
বলিয়াছিলেন : £53। - "১৭০9 অর্থাৎ ইহাতে তোমাদের অবাক হওয়ার কিছু নাই । কারণ, 
ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই যে, আল্লাহ্‌ পাক তোমাদেরই মধ্য হইতে কোন মানুষকে ওয়াহী 
পাঠাইবেন। বরং ইহা তো তেমাদের উপর তাহার দয়া ও অনুগ্রহ । কারণ, সে তোমাদিগকে 
সতর্ক করিবে ও আল্লাহ্‌র প্রতিবিধান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবে যেন তোমরা তাহার সহিত 
কাহাকেও শরীক না কর। ফলে তোমরা যেন আল্লাহ্র রহমত লাভ কর । 

2১: অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূলকে তোমরা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করিতেছ এবং তাহার 
সার্বক্ষণিক বিরোধিতা করিতেছ। আর তোমাদের মধ্য হইতে খুব কমসংখ্যক লোকই তাহার 
উপর ঈমান আনিয়াছ। অন্য আয়াতে উহার উল্লেখ রহিয়াছে । 


il S52১ ১৩০০০ অর্থাৎ তরণীতে ৷ যেমন আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন : আমি 
তাহাকে ও তরণীর আরোহিগণকে রক্ষা করিয়াছি । 
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(510৬0325111 05, %7, অৰ্থাৎ আমার বাণী ও নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে 
তাহাদিগকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছি (৭১ : ২৫)। 

অন্যত্র তিনি বলেন : 

. 9. এ ০১১১০ (০275 93 ১5 17৩৬ ০ 

অর্থাৎ তাহাদের অপরাধের কারণে তাহারা ডুবিয়া মরিয়াছে। অতঃপর ত তাহারা জাহান্নামে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে। তখন তাহারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহাকেও মদদ করার জন্য পায় নাই (৭১ : 
২৫)। 

০০ ৮৮৪ ৮ অর্থাৎ তাহারা ছিল অন্ধ জাতি । তাই সত্যকে দেখিতে পায় নাই 

বং সত্যের পথও খুঁজিয়া পায় নাই। ফলে তিনি তাহার বন্ধুদের পক্ষ হইয়া শত্রুদের শত্রুতার 
ক UEC GU TENTH Al So 
করেন। পক্ষান্তরে কাফিরগণকে ধ্বংস করেন। যেমন তিনি বলেন : 

1) 7০:27 91 অর্থাৎ আমি আমার রাসূলগণকে অবশ্যই সাহায্য করিব। 

মোটকথা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌ পাকের অনুসৃত নীতি ইহাই যে, পরিণামে সাফল্য 
ও বিজয় খোদাভীরুদের জন্যই নির্ধারিত। এই নীতিতেই তিনি নূহ (আ)-এর নাফরমান 
সম্প্রদায়কে ডুবাইয়া মারিয়াছেন এবং নূহ (আ) ও তাহার অনুসারিগণকে রক্ষা করিয়াছেন। 

যায়েদ ইব্‌ন আস্লাম (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন : নৃহ্রে সম্প্রদায়ের 
জন্য সহজ ভূখণ্ড কঠিন ও পাহাড় পর্বত সংকীর্ণ হইয়াছিল। 

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : আল্লাহ্‌ পাক নূহ (আ)-এর 
সম্প্রদায়কে তখনই শাস্তি দিয়াছেন যখন তাহাদিগকে প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক করা সত্ত্বেও 
তাহারা নাফরমান হইল । তাহারা তৎকালীন আবাদ পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের মালিক ছিল। 

ইব্‌ন ওয়াহাব (র) বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে 
যে, নূহ (আ) তরণীতে আশিজন লোক নিয়াছিলেন। জুরহাম ছিল তাহাদের অন্যতম । তাহার 
ভাষা ছিল আরবী । ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। অন্য একটি ধারাবাহিক সৃত্রেও 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 


৮০28115৩৩31 52) 06 ৮৫2 2৪৬ 2৬ 9১: (০) 
24% ৫৫৫৫ ৫ 
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৬৫. টিরানাারারা মারার 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই। 
তোমরা কি সতর্ক হইবে না? 

৬৬. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, 
আমরা তো দেখিতেছি তুমি নিবেধি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি । 

৬৭. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের 
রাসূল। 

৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি 
তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাজ্জী । 

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং 
স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে নৃহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন 
এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছেন। সুতরাং 
তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : যেভাবে আমি নূহ্রে কওমের কাছে নূহ্‌কে পাঠাইয়াছি, 
তেমনি আমি ‘আদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই হুদকে পাঠাইয়াছি। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : তাহারা হইল ‘আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন আউস ইব্ন সাম 
ইব্‌ন নৃহের বংশধর । 

আমি বলিতেছি : তাহারা হইল প্রথম ‘আদ ইব্ন ইরামের বংশধর । তাহারা ভূখণ্ডে প্রথম 
পাথরের সৌধ গড়িয়াছিল।.যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 


, ১9] le GES এ ১১০০] ০5 20 ১৭ এ 0৯ আন 
অর্থাৎ তুমি কি দেখিয়াছ তোমার প্রভু “আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? 
তাহারা ছিল সৌধবাসী ইরাম সম্প্রদায় । কোন শহরেই অনুরূপ সৌধ নির্মিত হইয়াছিল না 


(৮৯: ৬-৮)। মোটকথা, ইহা তাহাদের শক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয়বাহী । আল্লাহ্‌ পাক 
অন্যত্র বলেন: 
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AUK 2 4) ১০১ ৬০০ ১৮ 9৩১ ৮0০৮৬ SA ৫৩০০ ১০ LL 
পিরিত 5৪ হি 42212 iE এ 
চি ট্রেলর মরার SA 
তাহারা বলিত, আমাদের চাইতে ক্ষমতাবান কে আছে? তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগকে 
বাণী ও নিদর্শন অস্বীকার করিত (৪১ : ১৫)। 
তাহারা ইয়ামানের আহ্কাফ এলাকায় বাস করিত । উহা ছিল বালুর পাহাড়ে পরিপূর্ণ । 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আলী (রা) হইতে বলেন যে, তিনি জনৈক হাযরামাউতবাসীকে 
জিজ্ঞাসা করেন- তুমি কি লাল মাটি মিশ্রিত বালুর টিলা দেখিয়াছ যাহার একদিক উচু করা ও 
সীলু কুল বৃক্ষে পরিপূর্ণ ? উহা হাযরামাউতের অমুক প্রান্তে অবস্থিত। তুমি কি তাহা দেখিয়াছ? 
সে বলিল : হ্যা, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো উহার এমন পরিচয় তুলিয়া ধরিলেন যা 
কোন দিন যে উহা দেখিয়াছে তাহার পক্ষে সম্ভব । তিনি বলিলেন : না, আমি দেখি নাই, তবে 
যে দেখিয়াছে সে আমাকে বলিয়াছে। তখন হাযরামী জিজ্ঞাসা করিল : হে আমীরুল মু'মিনীন! 
উহার গুরুত্ব কি? তিনি বলিলেন, সেখানে হুদ (আ)-এর কবর রহিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা 
বর্ণনা করেন। 
এই বর্ণনায় জানা যায়, “আদ জাতির নিবাস ছিল ইয়ামান। কারণ হুদ (আ)-এর দাফন 
সেখানেই হইয়াছে । তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠতম বংশের সন্তান ছিলেন। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রাসূলগণকে উত্তম বংশ হইতে মনোনীত করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি 
হইতেন। হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় দৈহিক শক্তিতে শক্তিধর হওয়ায় মনের দিক হইতে তাহারা 
কঠোর ছিল। তাই তাহারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার ব্যাপারে সব চাইতে কঠিন ছিল। হুদ 
(আ) তাহাদিগকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানান । 
293 ৩ (57% ৮ 9 43 অর্থাৎ তাহাদের নেতৃতুস্থনী় ব্যক্তিবর্গ বলল : 
, ০১৫01 WE 35 2৫০15 92 ও 
অর্থাৎ তুমি যে আমাদিগকে প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য ডাকিতেছ 
ইহা তোমার মূর্খতার পরিচয় বহন করে । মূলত তুমি মিথ্যাবাদী । বলাবাহুল্য, মন্কার পৌত্তলিক 
কুরায়েশ সর্দারগণও এই মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা সবিনয়ে প্রশ্ন তুলিল : 4৯1 
ls ৫৫) 3 সে কি প্রভুগণকে এক প্রভু বানাইয়াছে? 
অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
০৯৩ 2247 রিনি SLI 
অর্থাৎ তোমরা যাহা ভাবিতেছ আমি তাহা নহি। বরং আমি তোমাদের নিকট নিখিল 
জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য নিয়া আসিয়াছি। তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও 
মালিক। 
CEST 55257 অর্থাৎ তিনটি গুণ প্রত্যেক রাসূলেরই বৈশিষ্ট্য । 
এক, বাণী প্রচার। দুই, হিতোপদেশ । তিন, বিশ্বস্ততা । 
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rod in de) 5 EL ০০ ১১৩ 01/5249] অৰ্থাৎ ইহাতে তোমাদের বিস্মিত 
হওয়ার কিছু নাই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য হইতে একজনকে তোমাদের নিকট 
পাঠাইবেন তোমাদিগকে পরকালের সাক্ষাৎ এবং শান্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য; 
বরং তাহার এই অনুগ্রহের জন্য তোমরা তাহার প্রশংসা কর। 

শি [১১ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌ পাকের সেই অবদান স্মরণ 
কর যে, তিনি নূহ (আ)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর যাহাদিগকে বাঁচাইয়া 
রাখিয়াছিলেন তোমরা তাহাদেই বংশধর হওয়ার বদৌলতে আজ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছ। 

{৮ 5 514269 অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে মানবজাতির ভিতর দীর্ঘতম ও শ্রেষ্ঠ 
শক্তিধর করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ পাক তালূতের ব্যাপারেও বলেন : 2 "| ১ 4:50 
অর্থাৎ তাহাকে তিনি জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন। 

এ] থে £9345 অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অবদান স্মরণ কর। “3১ 
হইল 9 অথবা _/ এর বহুবচন । 
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১১০4৪ শস্য অর্থাৎ হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে । 
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৭০. তাহারা বলিল, “ভুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা 
যেন শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যাহাদের ইবাদত করিত তাহা 
বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা 
আনয়ন কর। 

৭১. সে বলিল, তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও গযব তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই 
আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও এমন কতকগুলি নাম 
সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ 
কোন সনদ পাঠান নাই টান রাজার আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা 
করিতেছি। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-_ ২৭ 
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২১০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৭২. অতঃপর তাহাকে ও তাহার সংগীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; 
আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা মু'মিন ছিল না তাহাদিগকে 
নির্মূল করিয়াছিলাম। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে হৃদ (আ)-এর প্রতি তাহার সম্প্রদায়ের বিরোধিতা, 
অবাধ্যতা, শত্রুতা ও অবজ্ঞার খবর দিতেছেন। 

CAC CREE অর্থাৎ তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য 
আসিয়াছ যে, আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করিব? 

কুরায়েশের কাফিররাও অনুরূপ বলিয়াছিল : 

৩০০০৪ 9911, ডক | ৩০০৩৯ ১৪০ ০০৩ Yas ১] ১ (৯ 2৬ ৩ ll 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ ! যদি ইহা সত্যই তোমার নিকট হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে 

আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান 

কর। 

৩৫920 ৯৮৯৮৮০০৮৭০১ 553351 অর্থাৎ তোমরা আমার সহিত কি সেই সব 
প্রতিমা লইয়া ঝগড়া করিতেছ যাহার নাম তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রাখিয়াছ? সেই 
সমস্ত ইলাহগণ তো কাহারো কোন ক্ষতিও করিতে পারে না আর উপকারও করিতে পারে না। 
পরস্তু সেই গুলিকে পূজা করার জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে বলিয়াছেন এমন কোন প্রমাণও 
নাই। তাই তিনি বলেন : | 

bl oe Sa এ 2৯৩: ১.০ (402৩ অর্থাৎ উহাদের সপক্ষে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কোন দলীল পাঠান নাই । সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর আর আমিও তোমাদের সহিত 
অপেক্ষা করিব। মূলত এখানে রাসূলের পক্ষ হইতে তাহার সম্প্রদায়কে হুশিয়ারী প্রদান করা 
হইয়াছে। আর এই কারণেই উহার পর বলা হইয়াছে: 

MEDC POLS SEE EY [250 4 (559 (০ 2১৮৮৭ 02505 ১৩০ 

অর্থাৎ অতঃপর তাহাকে ও তাহার অনুসারিগণকে রক্ষা করিলাম এবং যাহারা আমার 
আয়াতকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে ও ঈমান আনে নাই, তাহাদিগকে নির্মূল করিলাম (৭ : 
৭২)। 

কিভাবে তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়াই নির্মূল করা হইয়াছে তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রা তার 


শা তিল OF wr 


EEE No OE EAR CASCIO LT যাহা 
তিনি তাহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সাত দিন ও আট রাত অবিরামভাবে । তখন তুমি 
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উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে, উহারা সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর 
কাণ্ডের মত। অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি”? (৬৯ : ৭-৮)। 
অর্থাৎ যখন তাহারা নাফরমানীর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিল, তখন তাহাদিগকে প্রচণ্ড ঝঞ্জাবায়ু 
দ্বারা ধ্বংস করা হইল । তাহাদের এক একজনকে প্রচণ্ড হাওয়া উড়াইয়া নিয়া মাটিতে মাথা 
উপড় করিয়া আছড়াইয়া মারিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে : তাহারা লুটাইয়া পড়িয়াছে বিক্ষিপ্ত 
খর্জুর কাণ্ডের মত। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : তাহারা ইয়ামানের ওমান ও হাযরামাউতের মধ্যবর্তী 
স্থানে বসবাস করিত। তাহারা পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করিত, দেশবাসীর উপর উৎপীড়ন ও 
নির্যাতন চালাইত। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে দৈহিক দুর্জয় শক্তির অধিকারী 
করিয়াছিলেন। পরস্তু তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া প্রতিমা পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই আল্লাহ্‌ 
পাক তাহাদের নিকট হুদ (আ)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ গোত্রের 
লোক ছিলেন এবং দৈহিক গঠন ও সৌন্দর্য বিচারেও উত্তম ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক 
আল্লাহ্র ইবাদত করিতে ও তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করিতে আহ্বান জানাইলেন 
এবং মানুষকে নির্যাতন করিতে নিষেধ করিলেন । তাহারা উহা অস্বীকার করিল এবং তাহাকে 
মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। পরস্তু তাহারা দন্তভরে বলিল : আমাদের অপেক্ষা 
শক্তিশালী কে আছে ? তাহাদের কিছু লোক অতি গোপনে ঈমান আনিল । অতঃপর যখন “আদ 
সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি, নাফরমানী ও নির্যাতন সীমালংঘন করিল এবং প্রতিটি উচু স্থানে নিষ্ফল 
মার্বেলের স্মৃতস্ত গড়িল, তখন হুদ (আট তাহাদিগকে বলিলেন : ূ 
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অর্থাৎ তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে নিরর্থক স্রৃতিস্ত্ নির্মাণ করিতেছঃ আর তোমরা 
প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে এবং যখন তোমরা 
আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে । তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার 
আনুগত্য কর (২৬ : ১২৮-১৩১) । 

, ০০850050395 EES Uo Ub Hy CnC LAG (ও 

তাহারা বলিল, হে হৃদ! তুমি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল নিয়া আস নাই এবং 
তোমার কথায় আমরা আমাদের প্রভুদিগকে বর্জন করিব না ও তোমার উপর ঈমান আনিব না । 
(১১ : ৫৩)। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : যখন তাহারা এইভাবে ঈমানকে অস্বীকার করিল ও 
কুফরীর উপর দৃঢ় হইল, একাদিক্রমে তিন বৎসর তাহাদের দেশে বৃষ্টি রন্ধ থাকিল। তখন 
তাহারা নিদারুণ দুঃখকষ্টে পড়িল । দেশবাসী এই দুঃখকষ্টে অতিষ্ট হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণের 
জন্য আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি শুরু করিল । তাহারা সেই যুগের পবিত্র স্থানসমূহে ও নিজ নিজ 
গৃহের নির্ধারিত স্থানে এইসব করিতেছিল। সেই যুগে আমালিকরা খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 
তাহাদের বংশ তালিকা এই : 
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আমালিক ইবৃন লাওজ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। তাহারাই তাহাদের নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার 
অধিকারী ছিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন মুআবিয়া ইব্‌ন বকর। তাহার মাতা ছিল 
‘আদ গোত্রের । তাহার নাম ছিল জুলহাজা বিনতে আল-খুবায়রী । 
ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : ‘আদ গোত্র অবশেষে প্রায় সত্তরজনের একটি প্রতিনিধিদল 
হারাম শরীফে পাঠাইল ইস্তিসকা বা বৃষ্টির জন্যে কান্না কাটির উদ্দেশ্যে । তাহারা মক্কায় 
মু'আবিয়া ইব্‌ন বকরের নিকট গেল এবং সেখানে একমাস অবস্থান করিল । তাহারা সেখানে 
শরাব পান ও গান-বাজনায় মত্ত থাকিত। এইভাবে প্রায় একমাস অতিক্রম হওয়া সত্বেও যখন 
তাহারা বিদায় হওয়ার উদ্যোগ নিল না, তখন দীর্ঘ সাহচার্ষের মায়া ও চক্ষু লজ্জার কারণে তিনি 
তাহাদিগকে সরাসরি বিদায়ের কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি তাহাদের জন্য 
কবিতা রচনা করিয়া গায়কদের গানের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট হইলেন । উহা 
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তিনি বলেন : এই কবিতার পংক্তিগুলি শুনিয়া অভাগারা সতর্ক হইল এবং কেন তাহারা 
এখানে আসিয়াছে তাহা স্মরণ হইল । তখন তাহারা কাবা ঘরে গিয়ে তাহাদের সম্প্রদায়ের জন্য 
প্রার্থনা জানাইল। তাহাদের দলপতি কীল ইব্‌ন উন্য যখন প্রার্থনা শেষ করিল, তখন আল্লাহ্‌ 
তাহাদের জন্য তিন ধরনের মেঘ পাঠাইলেন সাদা, কালো ও লাল। অতঃপর আকাশ হইতে 
এক ঘোষক ঘোষণা করিলেন--তুমি উহা হইতে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে একটি পসন্দ 
কর। তখন সে বলিল : আমি উহা হইতে কালো মেঘ পসন্দ করিলাম। কারণ, উহাতে বৃষ্টি 
থাকে । তখন ঘোষক ঘোষণা করিলেন তুমি জলন্ত স্ষুলিঙ্গ ছাই গ্রহণ করিয়াছ। উহার বর্ষণের 
ফলে ‘আদ জাতির ও তাদের সন্তান সন্ততির কেহই বাচিয়া থাকিবে না। তবে আমি ফেবক্ষেত্রে 
উহা নিৰ্বাপিত করিব সেখানের লোক বাচিয়া যাইবে । শুধু বনু আল ওষীয়া রক্ষা পাইবে । 
তিনি বলেন : বনু ওযীয়া ‘আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা যাহারা মক্কায় বসবাস করিত। 
তাই তাহাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিল তাহা হইতে তাহারা বাচিয়া গেল। তিনি বলেন : 
ইহারাই পরবর্তী স্তরের ‘আদ সম্প্রদায়। 
অতঃপর তিনি বলেন : কীল ইব্‌ন উনযের পসন্দ মুতাবিক “আদ সম্প্রদায়ের জন্য কালো 
মেঘ পাঠানো হইল । উহাতে লুকায়িত ছিল ‘আদ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র গযব । যখন উহা 
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তাহাদের উপর আত্মপ্রকাশ করিল, বর্ষণের মেঘরূপে দেখা দিল। তাহারা খুশী হইল আর 
বলিল, ইহা তো আমাদের জন্য বর্ষা লইয়া আসিয়াছে। 

আল্লাহ্‌ বলেন : 

LE ILS MOLE 430০2145540 

অর্থাৎ বরং উহা তো সেই বস্তু যাহা তোমরা শীঘ্রই পাইতে চাহিয়াছিলে। উহা সেই 
হাওয়া যাহাতে কষ্টদায়ক শাস্তি নিহিত । উহা সব কিছুই ধ্বংস করে (৪৬ : ২৪)। 

মেঘের আড়ালে লুকানো আগুন যাহার দৃষ্টিতে প্রথম ধরা দেয় এবং যে উহা প্রথম অগ্নি 
বায়ু বলিয়া চিনিতে পায়, সে হইল “আদ জাতির মুসাইয়াদ নামী এক মহিলা । যখন আসল বস্তু 
প্রকাশ পাইল, সেই মহিলা চীৎকার দিয়া বেহুশ হইয়া পড়িল। 

তারপর যখন তাহার হুশ ফিরিল, সবাই প্রশ্ন করিল : হে মুসাইয়াদ, তুমি কি দেখিয়া ভয় 
পাইয়াছ ? সে বলিল : আমি উহাতে আনব দেখতেছি এবং উহার সামনে বহু লোককে কাট 
হইয়া জুলিতে দেখিতেছি। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সপ্তম রজনী ও অষ্টম দিবস অগ্নিবায়ুর প্রবল প্রবাহ চালাইলেন 
এবং "আদ সম্প্রদায়ের কেহই ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইল না। শুধু হুদ (আ) ও তাহার 
ঈমানদার উম্মতগণ বাচিয়া রহিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাকের এই বর্ণনাটি যদিও গরীব পর্যায়ের, তথাপি ইহাতে শিক্ষণীয় বেশ কিছু 
ব্যাপার রহিয়াছে । অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন : 

মগ ১51562৮5149 

অর্থাৎ যখন আমার প্রতিবিধান আসিল, তখন আমি হুদ ও তীহার সহচরগণকে বীচাইয়া 
নিলাম আমার বিশেষ অনুগ্রহে এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে রক্ষা করিলাম (১১ : 
৫৮)। 

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত একটি হাদীসে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার কাছাকাছি বর্ণনা 
মিলে। হাদীসটি এই : 

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হারিস আল বিকরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিস 
আল-বিকরী (রা) বলেন : আলা ইব্‌ন হাযরামীর বিরুদ্ধে রাসূল (সা)-এর কাছে অভিযোগ 
পেশ করার জন্য বাহির হইলাম । আমি রবযাহ নামক স্থানে বনু তামীমের এক বৃদ্ধা মহিলার 
কাছে গেলাম। সে আমাকে বলল : রাসূল (সা)-এর কাছে আমার যাওয়া প্রয়োজন । তুমি কি 
আমাকে তাহার নিকট নিয়া যাইবে ? আমি তাহাকে সংগে লইলাম । অবশেষে আমরা মদীনায় 
পৌঁছিলাম। মসজিদে তখন লোকজন যাইতে ছিল। সেখানে কালো পতাকা দুলিতেছিল । 
বিলাল (রা) তখন তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় রাসূল (সা)-এর সামনে বসা ছিল.। আমি প্রশ্ন 
করিলাম : মানুষের ভীড় কেন ? তাহারা বলিল : রাসূল (সা) কোথাও আমর ইবনুল আসকে 
পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। অতঃপর আমি বসিলাম । তখন তিনি তীহার ঘরে ঢুকিলেন অথবা 
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উটের পাদানিতে পা রাখিলেন। তখন তাহার কাছে কিছু বলার অনুমতি চাহিলাম । তিনি 
' অনুমতি দিলে আমি ঘরে ঢুকিয়া সালাম দিলাম । তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমার ও বনূ তামীমের 
মাঝে কোন ব্যাপার আছে কি? আমি বলিলাম : হ্যা, তাহাদের সহিত আমাদের বিরোধপূর্ণ 
সম্পর্ক“রহিয়াছে। বনু তামীমের নিঃসংগ এক বৃদ্ধার নিকট গিয়াছিলাম। সে আমাকে আপনার 
নিকট নিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। সে এখন দরজার নিকট দাড়ানো রহিয়াছে । তখন 
তাহাকে আসার অনুমতি দেওয়া হইল। অতঃপর সে আসিল এবং আমি আরয করিলাম : 
আপনি অবশ্যই দেখিতেছেন যে, আপনার কারণে আমাদের ও বনু তামীমদের মাঝে এই 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আপনি ইহার একটি সুরাহা করুন এবং বনু তামীমের এই 
বৃদ্ধাকেও সাহায্য সংরক্ষণ করুন। তখন বৃদ্ধা বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি এই 
কারণেই আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি বলিলাম__আমিও একই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। 
আমার এই আত্ীয়া নিজের মরণ নিজে ডাকিয়াছে। সে নিজেই নিজ দায়িত্বে ইহা করিয়াছে। 
আমার সহিত তাহার এমন কোন শত্রুতা ছিল না যে, আমি তাহাকে এই বিপদে টানিয়া 
আনিব। আমি এমন কাজ হইতে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে পানাহ চাই যাহা ‘আদ 
প্রতিনিধির মত হইবে । রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন : “আদ প্রতিনিধির ব্যাপারটা কি? তিনি 
অবশ্য আমা হইতেও উহা ভালো জানেন। তথাপি আমার নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। 
আমি বলিলাম, আদ সম্প্রদায় যখন দুর্ভিক্ষের শিকার হইল, তখন কীল নামক এক প্রতিনিধিকে 
কা“বাঘরে প্রার্থনার জন্য তাহারা প্রেরণ করিল। সে মুআবিয়া ইব্‌ন বকরের কাছে আসিয়া 
তাহার ঘরে একমাস অবস্থান করিল । সেখানে থাকিয়া সে শরাব পান করিত আর নাচগানে মত্ত 
থাকিত। দুই ছিন্নমূল নর্তকী নৃত্য করিত। যখন মাস পার হইল তখন তাহাদের নিয়া এক 
পাহাড়ে গেল মধু-চন্দ্রিমা যাপনের জন্য । অবশেষে সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাইল : হে 
আল্লাহ্‌! তুমি জান, আমি কোন রুগ্নের তদ্বিরে আসি নাই যে, তুমি তাহার দাওয়াই দিবে। 
তেমনি কোন বন্দীর সুপারিশ করিতে আসি নাই যে, তুমি তাহাকে মুক্তির ব্যবস্থা করিবে। হে 
আল্লাহ্‌! তুমি ‘আদ জাতিকে আগে যেভাবে বারি বর্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছ, এখনও তাহা 
কর। 

তখন তাহার সামনে কালো মেঘ দেখা দিল। অতঃপর গায়েবী আওয়াজ আসিল উহা 
গ্রহণ কর। অতঃপর যখন সে কালো মেঘ কবুল করিল, তখন আওয়াজ আসিল সে জ্বলন্ত ভস্ম 
গ্রহণ করিল । তাই “আদ জাতির কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। 

আমি জানিতে পাইয়াছি যে, অতঃপর অগ্নি প্রবাহ তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছে । 

অন্য এক বর্ণনাকারী আবূ ওয়াইল বলেন : বর্ণনাটা সঠিক। তিনি আরও বলেন : সেই 
ঘটনা হইতেই নর-নারী নির্বিশেষে সকলের ভিতর এই প্রবাদটি চালু হইয়াছে যে, ‘আদ 
প্রতিনিধির মত হইও না।' 

ইমাম আহমদের মুসনাদে এইভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদ ইব্‌ন হুবাব হইতে আরদ 
ইব্‌ন হুমায়েদের সুত্রে ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আসিম ইব্‌ন বাহদালা হইতে 
সালাম ইব্‌ন আবুল মুনাধিরের সূত্রে ইমাম নাসাঈও উহা বর্ণনা করেন। হারিস ইব্‌ন হাসান 
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আল-বিকরী হইতে আবু ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্‌ন সা‘দও অনুরূপ বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্‌ন 
হিব্বান হইতে আবূ কুরাইবের সূত্রে ইবৃন জারীরও উহা বর্ণনা করেন । হারিস ইবৃন ইয়াধীদ 
আল-বিকরী হইতেও তিনি উহা বর্ণনা করেন। তিনি আবূ কুরাইব হইতে, তিনি আবূ বকর 
ইব্‌ন আইয়াশ হইতে, তিনি আলিম হইতে ও তিনি হারিস ইব্‌ন হাসান আল বিকরী হইতে 
উহা বর্ণনা করেন। তাহার বর্ণনায় আবূ ওয়ায়েল অনুপস্থিত । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 
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৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম । সে বলিয়াছিল, 
হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন 
উপাস্য নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন 
আসিয়াছে । আল্লাহ্‌র এই উদ্ত্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন । ইহাকে আল্লাহ্র জমিতে 
চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না। যদি দাও, তোমাদের উপর 
মর্মস্তুদ শাস্তি নামিয়া আসিবে । 
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২১৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৭৪. স্মরণ কর, “আদ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন । 
তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে 
প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর 
এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। 

৭৫. তাহার সম্প্রদায়ের দান্তিক প্রদানেরা তাহাদের সম্প্রদায়ের ঈমানদার _যাহাদিগকে 
দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি জান যে, সালিহ আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
প্রেরিত? তাহারা বলিল, তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী । 

৭৬. দাম্ভিকেরা বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি। 

৭৭. অতঃপর তাহারা সেই উদ্ত্ী বধ করে ও আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 
“হে সালিহ্‌! তুমি রাসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর। 

৭৮. অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল 
নিজগৃহে মুখ থুবড়ানো অবস্থায় । 

তাফসীর ঃ তাফসীরকার ও কুষ্ঠিনামা বিশারদগণ বলেন : সামুদ হইল আসির ইব্‌ন ইরাম 
ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নৃহ্‌ (আ)-এর পুত্র। সে জুদাইস ইব্‌ন আসিরের ভাই । এই সমস্ত হইল 
আরবের আরিবার গোত্রসমূহ। তুমুস গোত্রও তাহাদের অন্যতম | তাহারা সবাই ইবরাহীম 
(আ)-এর পূর্ববর্তী সম্প্রদায় । ‘আদ সম্প্রদায়ের পর সামূদ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে । তাহাদের 
নিবাস ছিল হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াদীউল কুরা ও তৎসংলগ্ন এলাকা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
একবার তাহাদের এলাকা ও বিরান বাস্তুভিটা অতিক্রম করেন। তিনি নবম হিজরীতে তাবুক 
যাবার পথে উহা করেন। ' 

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 

“রাসূল সো) যখন লোকজন সহকারে তাবৃক গমন করেন, তখন সামূদদের বিরান এলাকা 
সন্নিহিত হিজরে অবতরণ করেন। অতঃপর সামূদ যেই কৃপ হইতে পানি পান করিত লোকজন 
সেই কৃপ হইতে পানি পান করিল ও পাত্র পূর্ণ করিয়া লইল। ফলে তাহারা যেন নেশাগ্রস্ত ও 
অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন- _পাত্রের পানি ঢালিয়া ফেল ও 
আস্তাবলের উটগুলিকে আহার করাইয়া নাও। অতঃপর তিনি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া 
সেই কূপে আসিলেন যেখানে তাহাদের উট পানি পান করিত। এবং তিনি সঙ্গীগণকে সেখানকার 
সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তাহারা ছিল শীস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় ৷ 
তিনি বলেন : “আমি ভয় করি, তাহাদের যাহা ঘটিয়াছিল তোমাদেরও তাহা ঘটিতে পারে। 
তাই তাহাদের সহিত মিশিও না।” 

ইমাম আহমদ (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
হিজর নামক স্থানে অবস্থানকালে বলেন : “তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এই শাস্তিপ্রাপ্ত 
সম্প্রদায়ের সহিত মিলিও না। যদি তোমরা ক্রন্দনোমুখ না হইতে পার, তাহা হইলে তাহাদের 
সহিত সানন্দ মেলামেশায় তোমরাও শাস্তিপ্রাপ্ত হইতে পার।” 

এই হাদীসের মূল সূত্র সহীহ্দ্বয় হইতে অন্যভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদের 
অপর একটি বর্ণনা রহিয়াছে । যেমন : 
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ইমাম আহমদ (র) ... আবূ কাবশা আনসারী হইতে বলেন : তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন 
লোকজন হিজরবাসীর সাথে সানন্দে মেলামেশা করিতেছিল, তখন রাসূল (সা) এই খবর 
পাইয়া লোকদের নামাযের জন্য জমায়েত হইতে ঘোষণা দেওয়াইলেন। আমি তখন উপনীত 
হইলাম । তিনি গুরুগন্তীরভাবে বলিলেন : “যেই সম্প্রদায়ের উপর গযব নাযিল হইয়াছে 
তাহাদের সহিত মেলামেশা করিও না ।” তখন জনমণ্ডলী হইতে একজন বলিয়া উঠিল : হে 
আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমরা সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি যে, অসময়ে কেন আমাদিগকে 
ডাকাইলেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও আশ্চর্য খবর দিব না? 
যাহা তোমাদের পরবর্তীকালে ঘটিবে। তাই তোমরা সরল ও সঠিক হইয়া যাও। কারণ, 
আল্লাহ্‌র গযব তোমাদের কাহাকেও রেহাই দিবে না। আর শীঘ্রই এমন জাতির আবির্ভাব 
ঘটিবে যাহারা এই সবের কিছু হইতেই নিজদিগকে হিফাজত করিবে না । 

সুনান সংকলকগণের অন্য কেহই এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন নাই । আবূ কাবশার নাম উমর 
ইব্‌ন সাদ । কেহ বলেন আমের ইব্‌ন সাদ । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বলেন : রাসূল (সা) যখন হিজর এলাকা 
অতিক্রম করিলেন, তখন বলিলেন : আল্লাহ্‌র নিদর্শন নিয়া কোন প্রশ্ন তুলিও না। সালিহ্‌ 
(আ)-এর সম্প্রদায় উটনী লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল। উহাকে এক সবুজ ক্ষেত হইতে তাড়াইলে 
অন্য সবুজ ক্ষেতে হাযির হইত । তখন সেই সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করিল এবং 
উহাকে কষ্ট দিল। উহাকে একদিন তাহারা শুধু পানি পান করাইত ও পরদিন উহার দুধ 
দোহাইত। এইভাবে উহাকে কষ্ট দেওয়ায় আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন । আকাশের নীচে 
তাহাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইল । শুধু একটি লোক আল্লাহ্‌র হারাম শরীফে থাকায় রক্ষা 
পাইয়াছিল। জনগণ প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল সো)! সেই লোকটি কে? তিনি বলিলেন : 
আবূ রিগাল। তারপর যখন সে হারাম হইতে বাহিরে আসিল তখন জাতির ভাগ্যে যাহা 
ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।” . 

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ ছয় কিতাবের কোনটিতে উদ্ধৃত হয় নাই। অথচ ইহা ইমাম মুসলিমের 
শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ । 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : ১, 1) অর্থাৎ আমি সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই 
সালিহ্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলামূ। ূ 

LE 0১০1 55401041500 অর্থাৎ সকল রাসূলই একমাত্র লা শারীক 
আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আহ্বান জানান । যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : 

2০৮3 ঢা থ। 20 এ ৪ এ]? ৯৯ এ ০৮০ ৩০ এ ০০ LC 

অর্থাৎ তোমারি পূর্বে আমি এমন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এই প্রত্যাদেশ দেই নাই 
রিঃমাদিতাডী লগা রোল রা গা । জার ভরা একলা লামার বরাত রর (৯ 
২৫)। 

HUET 4025015১142 ১০ এ অর্থাৎ তোমাদের নিকট নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রমাণ হাযির হইয়াছে যে, তোমাদের কাছে আমি যে প্রেরিত হইয়াছি 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ২৮ 
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২১৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাহা সত্য । কারণ, সালিহ্‌ (আ)-এর সম্প্রদায় তাহার নিকট তাহার নবী হওয়ার সত্যতা 
সম্পর্কে প্রমাণ চাহিয়াছিল। প্রথমে তাহারা দাবী করিল, তাহাদের স্বচক্ষে হিজর এলাকার এক 
প্রান্তে অবস্থিত কাতিবা নামক স্থানের পাথরটিতে দৈবাৎ কিছু ঘটাইবে। তাহারা দাবী করিল, 
উহা হইতে একটি গর্ভবর্তী যুবতী উটনী যেন বাহির হয় এবং উহা যেন দুগ্ধ দান করে। 
সালিহ্‌ (আ) তাহাদের এই দাবীর উপর কঠিন শপথ ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের এই দাবী পূরণ করিলে তাহারা ঈমান আনিবে ও তাহাকে মানিয়া 
চলিবে । অতঃপর তিনি নামাযে দীড়াইয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংগে সেই 
নিশ্ছিদ্র প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল এবং উহা ফাটিয়া একটি উটনী বাহির হইয়া আসিল । উহা 
গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী ছিল। অর্থাৎ তাহাদের চাহিদা মতেই সব হইল । ফলে তাৎক্ষণিকভাবে 
সামূদ জতির নেতা জুন্দা ইবৃন আমর ও তাহার সহিত যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল ঈমান 
আনিল। অন্যান্য সন্ত্রান্ত ব্যক্তিবর্গও ঈমান আনার অভিলাষী হইল । অতঃপর তাহাদের 
প্রতিমাসমূহের পুরোহিত জুআব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লবীদ ও হুবাব তাহাদিগকে বিরত রাখিল। 
রাবাব ইব্‌ন সা'আর ইবৃন যুলমআসও এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। জুন্দা ইবৃন আমর এর চাচাত 
ভাই ছিলেন শিহাব ইবৃন খলীফা ইব্‌ন মুহাল্লাহ্‌ ইবনে লবীদ ইবৃন হিরাস। তিনি সামূদ জাতির 
সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সন্ত্রান্ত নেতা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন । কিন্তু তাহাকে 
পুরোহিতরা বাধা দেওয়ায় তিনি বিরত হইলেন । তখন তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল 
তাহাদের একজন অর্থাৎ মুহাওয়াশ ইব্‌ন আসমাতা ইব্‌ন দুমায়েল এ চরণগুলি পাঠ করেন : 
65195১৮102১ ০9]] * dl ies SN, 
Lele Le BS ১০০ ৯০০ 
419১ ৮৫৮৮৮219১50 *# ly Ls dre 
22১১১১১১০41 শি ১ Jl ASSN 
অর্থাৎ আমর গোত্রের বিরাট দলটি দলপতি শিহাবের সাথে নবীর দীন গ্রহণে অগ্রসর 
হইয়াছিল । শিহাব ছিল সমগ্র সামুদ সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় নেতা । সে দীনের আহ্বানে সাড়া 
দিতে ইচ্ছুক ছিল বটে, যদি দিত! এখন অবশ্য আমাদের প্রিয় হইল সালিহ্‌। জুআব প্রমুখ 
তাহাদের অনুগতদের প্রতি সুবিচার করে নাই । হিজরবাসীর জন্য ইহা বিরাট ক্ষতির যে, 
তাহারা সত্যের আলো পাইয়াও লাঞ্চিত জীবনে ফিরিয়া গেল। 
উদ্ত্রীয় উপস্থিতি ও উহার প্রতিপালন পরিচর্যা তাহাদের মধ্যে কিছুকাল চলিয়াছিল। তাহাদের 
কূপ হইতে উহা একদিন পানি পান করিত ও একদিন তাহাদিগকে পান করিতে দিত এবং 
একদিন তাহারা পানির বদলে উহার দুধ পান করিত । দুধে ওলান এরূপ পরিপূর্ণ থাকিত যে, 
তাহারা ইচ্ছামতে পেট পুরিয়া পান করিত ও পাত্রপূর্ণ করিয়া নিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র 
বলেন : 
সক ৮০৪ 5 25205: Tv Pro 
অর্থাৎ উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির 
অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে (৫৪ : ২৮)। 
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সুরা আরাফ ২১৯ 


এখানে আল্লাহ্‌ বলেন ' 179754245০5 এ ডিও 5 অর্থাৎ এই উন্ত্রীর জন্যে 
পানি পান করা ও তোমাদের পানি পান করার জন্য দিন নির্ধারিত রহিয়াছে (২৬ : ১৫৫)। 
উদ্ত্রীটি এভাবে পানি'পান করিয়া ও বিভিন্ন প্রান্তরে চরিয়া খাইয়া অত্যন্ত মোটাতাজা ও ভয়ংকর 
হইয়া উঠিল। ফলে লোকজন উহার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া চলিল। উহা এক প্রান্তর হইতে বিতাড়িত 
হইয়া অন্য প্রান্তরে খাইতে থাকিত। অবশেষে সবাই সিদ্ধান্ত নিল উহাকে হত্যা করার । তাহারা 
সালিহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনা হইতে বিরত থাকিল। তাহারা তাহাদের পানি ও শস্য 
নিরাপদে সম্পূর্ণ ভোগ করার জন্য উহা হত্যা করার ব্যাপারে একমত হইল । 

কাতাদা রে) বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, উহাকে যে ব্যক্তি হত্যা 
করিয়াছে তাহাকে তাহাদের নর-নারী ও আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই উহা করার জন্যে সমর্থন 
জানাইয়াছে। আমি বলিতেছি__কুরআনের এক আয়াতে উহা সুস্পষ্ট জানা যায়। যেমন আল্লাহ্‌ 
বলেন : BLS ei ri pele 155 ১১823 ১১78৩ অর্থাৎ তহারা সকলেই রাসূলকে 
মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল ও উদ্ত্রীটি হত্যা করিল। তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের 
প্রতিপালক তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিলেন (৯১ : ১৪)। আল্লাহ্‌ পাক 
আরও বলেন : 

(1:10 % ০১০ 25001 2১ 251, অৰ্থাৎ সামুদ জাতিকে আমি একটি উদ্তী দিয়াছিলাম 
দেখাশুনার জন্য তাহারা উহার উপর অত্যাচার চালাইল (১৭ : ৫৯)। 

তিনি বলেন : 25১11), অর্থাৎ তাহারা সবাই উদ্ত্রীটি হত্যা করিল। এইসব আয়াত 
প্রমাণ করে যে, সামূদ গোত্রের সবাই এই ব্যাপারে সম্মত ছিল। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

ইমাম আবু জা“ফর ইব্‌ন জারীর (র) সহ কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেন : উদ্থী হত্যার 
ব্যাপারটি সংঘটিত হওয়ার পিছনে নারীর চক্রান্তও সক্রিয় ছিল। সামূদ গোত্রের অন্যতমা নারী 
ছিলেন উনাইযা বিন্ত গানায ইব্‌ন মিযলাজ । উম্মু উসমান বলিয়া তাহাকে ডাকা হইত । সে 
এক বৃদ্ধা কাফির ছিল। সালিহ (আ)-এর সহিত সে চরম শত্রুতা পোষণ করিত । তাহার এক 
সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার সম্পদও ছিল প্রচুর। সামুদ গোত্রের অন্যতম নেতা জুআব ইব্‌ন 
আমর তাহার স্বামী ছিল। তাহাদের অপর এক নারীর নাম ছিল সাদাকা বিনতে মাহয়া ইব্‌ন 
যুহায়ের ইব্‌ন মুখতার, তাহার বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও সম্পদ সব কিছুই ছিল। সে সামুদ 
গোত্রের এক মুসলমানের স্ত্রী ছিল। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন 
হইয়াছিল। ফলে এই দুই নারী সালিহ (আ) ও ইসলামের শক্রতা উদ্ধারের জন্য উদ্রী হত্যা 
তাহাদের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইল । সাদাকা তদুদ্দেশ্যে হুবাব নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া 
বলিল : যদি সে উগ্থরী হত্যা করে তাহা হইলে সে তাহাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিবে । কিন্তু 
হুবাব অস্বীকার করিল । অতঃপর সে তাহার চাচাত ভাই মিসদা ইবৃন মিহরাজ ইব্ন মাহয়াকে 
অনুরূপ প্রস্তাব দেওয়ায় সে উহাতে রাযী হইল । তেমনি উনাইযা প্রস্তাব দিয়াছিল কুদার ইব্‌ন 
সালিফ ইব্‌ন জুযাকে । লোকটির বর্ণে ছিল লাল-সবুজের সংমিশ্রণ ও আকার ছিল ছোট খাট । 
তাহাকে ব্যভিচারের সন্তান বলিয়া মনে করা হইত। কারণ, তাহার কোন পিতৃ পরিচয় ছিল 
না। সালিফ তাহার জন্মদাতা ছিল না, তবে তাহার ঘরে তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্মদাতা 
ছিল ফিয়ান। উনাইযা তাহাকে বলিল, যদি তুমি উদ্ত্রী হত্যা করিতে পার তাহা হইলে আমার 
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২২০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সুন্দরী কন্যাটি তোমার কাছে বিবাহ দিব। কুদার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মিসদা ইব্‌ন 
মিহরাজের সহিত যোগ দিল। তাহারা উভয় এই কাজের জন্য .একটি গোপন সংঘ করিল । 
উহাতে আরও সাতজন যোগ দিল । মোট নয়জন মিলিয়া উটনী হত্যার" ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল । 
তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 
, 84 ৭ oA ০১ 0১৮8 BE 5 22১০ 9 58 

অর্থাৎ সেই শহরে নয় ব্যক্তির একটি সংঘ পৃথিবীতে শুধু ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছিল এবং 
কোনই কল্যাণের কাজ করিতেছিল না। (২৭ : ৪৮)। 

তাহারা সামূদ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিল। সমগ্র কাফির এক জোট হইয়া এই কাজে 
তাহাদের মদদ জোগাইতেছিল। মিসদা ও কুদার পরিকল্পনা সহকারে উন্ত্রীটি অনুসরণ করিতেছিল। 
উদ্ত্রীটি যখন পানি পান করিয়া ফিরিতেছিল, তখন উহার পথে কুদার একটি প্রস্তর খণ্ডের 
আড়ালে লুকাইয়া ও মিসদা অপর একটি প্রস্তরখপ্ডের পিছনে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। 
প্রথমে মিসদা উহার পিছনের পায়ের মাংসে বর্শা দ্বারা আঘাত হানিল। ইত্যবসরে উনাইযার 
সুন্দরী কন্যা আসিয়া সবাইকে উহা হত্যার জন্যে প্ররোচিত করিতেছিল। সে কুদার ও অন্যান্যকে 
উত্তেজিত করিল। ফলে কুদার তরবারি দ্বারা উহার বর্শাবিদ্ধ পায়ে আঘাত হানিল এবং পিছনের 
শাহ্রগ ছিন্ন করিল। সংগে সংগে উহা মাটিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল ও মুখ দিয়া অস্পষ্ট 
আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল । অতঃপর উহার স্তন কর্তন করিল ও উহাকে যবাহ্‌ করিল। 
তখন উটনীর বাচ্চাটি ভয়ে ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পালাইল এবং সেখানে | 
দাঁড়াইয়া হাম্বা হাম্বা করিতে ছিল। 

মুআম্মার (র) হইতে আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন : হাসান বসরী (র) বলেন, উহা 
বলিতেছিল : হে আমার প্রভু! আমার মাতা কোথায়? ইহা তিনবার বলিল। অতঃপর উহা 
পাথরের ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইল । কেহ কেহ বলেন : তাহারা বাচ্চাটিকেও পাকড়াও করিয়া 
উহার মাতার সহিত যবাহ্‌ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 

যখন তাহারা এই ষড়যন্ত্র সম্পন্ন করিল ও উটনী হত্যার কাজ শেষ করিল, তখন সেই খবর 
সালিহ (আ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি ছুটিয়া সেখানে তাহাদের নিকট গেলেন। যখন 
৮৮ i al Cialis HUE 
(১১: ৬৫)। 

তাহারা বুধবার উটনী হত্যা করিল। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সেই নয়জনের সংঘ সালিহ 
(আ)-কে হত্যার পরিকল্পনা নিল। তাহারা বলাবলি করিল : যদি সে সত্য হয় তাহা হইলে 
তাহাকে হত্যার করার আগেই সে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে । আর যদি সে মিথ্যা হয়, তাহা 
হইলে আমরাই আগে তাহাকে তাহার উটনীর কাছে পৌঁছাইয়া দিব। তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 
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অর্থাৎ উহারা বলিল, তোমরা শপথ গ্রহণ কর আল্লাহ্র নামে ‘আমরা রাত্রিকালে তাহাকে 
ও তাহার পরিবারবর্গকে অবশ্যই আক্রমণ করিব । অতঃপর তাহার অভিভাবককে অবশ্যই 
বলিব : তাহার সপরিবারে নিহত হওয়ার ব্যাপারে আমরা প্রত্যাশা করি নাই । আমরা নিশ্চয় 
সত্যবাদী । উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম, কিন্তু 
তাহারা বুঝিতে পারে নাই। অতএব দেখ তাহাদের চক্রান্তের কী পরিণতি হইয়াছে । আমি 
অবশ্যই তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি ২৭ : ৪৯-৫১)। 

যখন তাহারা উক্ত ষড়যন্ত্রের পৃথে অগ্রসর হইল এবং রাত্রি কালে আল্লাহ্র নবীকে হামলা 
করিতে উদ্যত হইল, তখনই আল্লাহ্‌ পাক তাহাদের জন্য প্রস্তর বর্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। 
বৃহস্পতিবার এক ভয়াবহ সকালের সম্মুখীন হইল। সালিহ (আ)-এর সতর্কতা স্মরণে তাহাদের 
মুখ ফ্যাকাশে হইল ৷ শুক্রবার দিন যেন তাহাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিল এবং তাহাদের চেহারা 
নেশাগ্রস্তের মত হইল । শনিবার তাহাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হইল । শনিবার সকালে তাহারা 
আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত প্রতিশোধ ও গযবের শিকার হইল । আল্লাহ্‌ পাক আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা 
করুন। তাহারা জানিতেও সুযোগ পাইল না যে, কিভাবে তাহাদিগকে কি করা হইল আর 
কোথা হইতে এই আযাব উপস্থিত হইল । একই সংগে প্রচণ্ড খরতাপ, প্রস্তর চুর্ণের গগনবিদারী 
গর্জন ও মুহুর্মুহু বিজলির চমকের ভিতর দিয়া একই মুহূর্তে তাহাদের প্রাণবায়ুগুলি উধাও হইল 
ও তাহারা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল । 

০১৬ 7৯০০ ৪১ (৮:০৩ অর্থাৎ তাহাদের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিল। তাহাদের ছোট, 
বড় নর-নারী কেহই বাচিল না। শুধু কালবা বিনতে সলক নাম্নী এক দাসী কিছুক্ষণ বাঁচিল। 
তাহাকে জারীআ নামেও ডাকা হইত । সে ঘোর কাফির ও সালিহ্‌ আ)-এর চরম শত্রু ছিল। 
যখন সে আযাবের বিভীষিকা দেখিল, তাহার পা জড়াইয়া গেল। তথাপি সে কোনমতে উঠিয়া 
ক্ষিপ্ৰ গতিতে জীবন নিয়া পালাইল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের 
খবর পৌঁছাইল। অতঃপর তাহাদের নিকট পানি পান করিতে চাহিলে তাহারা পানি দিল । উহা 
পান করিয়াই সে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িল। 

তাফসীর শান্ত্রবিদগণ বলেন : সালিহ্‌ (আ) ও তাহার অনুসারিগণ ছাড়া সামুদ সম্প্রদায়ের 
এক ব্যক্তিও ধ্বংস হইতে রেহাই পায় নাই। তবে আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তি গযব চলার 
সময় হারমে অবস্থান করিতেছিল। তাই তখন সে নিরাপদ ছিল। তারপর যখন সে একদিন 
হারমের বাহিরে আসিল, অমনি পাথর বৃষ্টি আসিয়া তাহাকেও ধ্বংস করিল । ইতিপূর্বে জাবির 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) বর্ণিত হাদীসে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে । তাফসীরকারগণ বলেন : আবু 
রিগালের পুত্র সাকীফের গোত্রই হইল তায়েফের বনু সাকীফ সম্প্রদায় । 

মুআম্মার রে) হইতে আবদুর রায্যাক (র) বলেন : আমাকে ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া এই 
খবর শুনান যে, নবী করীম সো) আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে বলেন : 
তোমরা কি জান ইহা কে? তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি 
বলিলেন : এই লোকই সামুদ গোত্রের আবু রিগাল। হারমে থাকায় বাচিয়া যায় । হারম হইতে 
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২২২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


বাহির হইলে তাহার জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তখন 
এখানেই তাহাকে দাফন করা হয়। তাহার সহিত তাহার স্বর্ণের ষষ্ঠীও দাফন করা হয়। ইহা 
শুনিয়া সেখানকার সবাই তাহাদের তরবারি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া স্বর্ণের ষষ্ঠী উদ্ধার করিল। 

যুহরী' (র)-এর সূত্রে মুআম্মার (র) হইতে আবদুর রায্যাক (র) বলেন : আবূ রিগালই 
আবু সাকীফ । তবে এই বর্ণনাটি এই সূত্রে মুরসাল। ভিন্ন এক সূত্রে মুত্তাসিল বর্ণনা আসিয়াছে। 
যেমন : ইব্‌ন ইসহাক (র) ... বুদায়ের ইব্‌ন আবু বুদায়ের হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : আমি আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমরকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা যখন রাসূল (সা)-এর 
সহিত তায়েফ গেলাম ও আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি 
বলেন-এই কবর হইল আবূ রিগালের। সেই লোকই আবূ সাকীফ। সে সামূদ গোত্রের লোক 
ছিল। সে গযবের সময়ে হারম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। অতঃপর যখন উহা হইতে 
বাহির হইল তখন তাহার সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। 
তাহার এইখানেই মৃত্যু হইয়াছিল এবং এইখানেই দাফন করা হয়। তাহার প্রমাণ হইল এই যে, 
তাহাকে তাহার সোনার লাঠিসহ দাফন করা হয়। যদি তোমরা ইহা খুঁড়িয়া দেখ তাহা হইলে 
উহা দেখিতে পাইবে । উপস্থিত সবাই তখনই কবর খুঁড়িয়া স্বর্ণের লাঠিটি পাইল। 

আবু দাউদ (র) ... ইব্‌ন ইসহাক হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আমাদের শায়েখ আবুল 
হাজ্জাজ আল-মিয্যী হাদীসটিকে হাসান আযীয বলিয়াছেন । আমি বলিতেছি : হাদীসটি শুধু 
বুদায়ের ইব্‌ন আবু বুদায়েরের সূত্রে মুত্তাসিল। অথচ এই হাদীস ছাড়া অন্য কোনভাবে তাহার 
পরিচয় মিলে না। ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন : ইসমাঈল ইবৃন উমাইয়া ছাড়া অন্য কেহ 
তাহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করেন নাই । আমি বলিতেছি : এই কারণেই হাদীসটিকে 
মারফু বলা নিরাপদ নহে। বরং ইহা আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমরের বক্তব্য । এই হাদীস প্রসংগে 
আপানার হাদীসটি সংশয়মুক্ত নহে । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 
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৭৯. রা; হে আমার 
সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং 
তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা হিতাকাজ্মীদেরকে পসন্দ কর না। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক সামূদ সম্প্রদায়কে তাহাদের সত্য দীন অস্বীকার ও আল্লাহ্‌র নবীর 
বিরোধিতার কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। তখন সালিহ্‌ (আ) তাহার সম্প্রদায়কে এই 
চরম সতর্কবাণী শুনান। তাহাদের অন্ধত্রে প্রতি তিনি এই শেষ বাক্য প্রয়োগ করেন। 
তাহারাও ইহা শুনিতেছিল। যেমন সহীহ্দ্য়ের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) যখন বদর 
যুদ্ধে জয়ী হইলেন, তখন তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা 
হবার নির্দেশ দেন। যখন যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন হইল ও শেষ রাতে কাফেলার যাত্রা শুরু হইল, 
তখন তিনি বদরের যুদ্ধে নিহতদের কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন : হে আবু 
জাহেল ইব্‌ন হিশাম! হে উতবা ও শায়বা ইব্‌ন রবীআ, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি 
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তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য পাইয়াছ? আমাকে আমার প্রভু যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
তাহা সত্যরূপে পাইয়াছি। তখন উমর (রা) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! 
যাহারা মরিয়া পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত আপনি কি কথা বলিতেছেন? জবাবে 
কথা তোমাদের হইতেও ভালভাবে শুনিতেছে, কিন্তু জবাব দিতে পারিতেছে না। 

তাহার 'জীবন-চরিতে আছে যে, তিনি সেখানে বলেন : তোমরা তোমাদের নবীর খান্দানের 
কত খারাপ লোক ছিলে! তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, মানুষ আমাকে গ্রহণ করিয়াছে । 
যুদ্ধ করিয়াছ, মানুষ আমাকে সাহায্য করিয়াছে । তাই দেখ তোমরা তোমাদের নবীর কত মন্দ 
স্বজন ছিলে! - 

ঠিক তেমনি সালিহ্‌ (আ) তীহার বিধ্বস্ত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : আমি 
আমার প্রভুর বাণী তোমাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। 
কিন্তু তাহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই। কারণ, তোমরা সত্যকে ভালবাস নাই এবং 
হিতোপদেশদাতাকে মান নাই । তোমরা তাহাদিগকে পসন্দ কর না। 

কোন কোন তাফসীকার বলেন : যেই সকল নবীর সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা মক্কার 
হারাম শরীফে আসিয়া অবস্থান করিতেন । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : হজ্জের 
সময় নবী করীম (সা) যখন আসফান প্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রশ্ন করেন : 
হে আবূ বকর! ইহা কোন প্রান্তর? তিনি জবাবে বলেন : আসফান প্রান্তর । রাসূল (সা) 
বলিলেন : এই প্রান্তর দিয়াই হুদ ও সালিহ্‌ (আ) মুখে লাগাম দেওয়া যুবতী উদ্ত্রীর পিঠে চড়িয়া 

অবশ্য হাদীসটি এই সূত্রে ‘গরীব’ পর্যায়ের । ইহা আর কেহই উদ্ধৃত করেন নাই। 
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৮০. আর লৃতকেও পাঠাইয়াছিলাম । সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা এমন 
কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। 

৮১. তোমরা তো বাসনা চরিতার্থের জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর; 
তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন : লৃতকেও এইভাবে পাঠাইয়াছিলাম অথবা তিনি 
বলেন : লূতের সেই ঘটনা স্মরণ কর যখন সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল। 
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লূত (আ) হইলেন ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আমরের দৌহিত্র ও হারনের পুত্র । তিনি. 
ইব্রাহীম (আ)-এর সময় ঈমান আনিয়া তাহার সহিত সিরিয়ায় যান এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাকে সদূম ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদিগকে হিদায়েত করার জন্যে প্রেরণ করেন। 
কারণ, তাহারা এমন একটি জঘন্য পাপ উদ্ভাবন ও অনুসরণ করিতেছিল যাহা ইতিপূর্বে কোন 
বনী আদম কিংবা অন্য কোন জীব উহা করে নাই । তাহা হইল নারী ছাড়িয়া পুরুষের দ্বারা 
কামনা চরিতার্থ করা । সদূমবাসীর আগে কোন মানব সন্তান ইহা পসন্দ ও অনুসরণ “তো দূরের 
কথা, ইহা চিন্তাও করে নাই। আল্লাহ্‌র লানত হউক তাহাদের উপর । 

০ ০০ ০০ ঞ ০ ও আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমর ইব্‌ন দীনার বলেন : লূত 
(আ)-এর সম্প্রদায়ের আগে এই কুকর্মের কোথাও কোন উল্লেখ বা আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। 
দামেশ্ক জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক বলেন : 
আল্লাহ্‌ তাআলা যদি আমাদিগকে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের এই কুকীর্তি সম্পর্কে অবহিত না 
করিতেন তাহা হইলে আমরা চিন্তাও করিতে পারিতাম না যে, যৌনতৃপ্তি চরিতার্থের জন্য নারী 
ছাড়িয়া পুরুষকেও ব্যবহার করা যায়। তাই লূত (আ) তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন : তোমরা 
কি এমন এক কুকর্ম করিয়া চলিবে যাহা সৃষ্টি জগতের কেহই কখনও করে নাই? তোমরা 
অবশ্যই নারীর বদলে কাম-চরিতার্থের জন্য পুরুষের কাছে যাইতেছ। অর্থাৎ তোমরা নারীর 
প্রয়োজন পুরুষ দিয়া মিটাইতেছ। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা এই কাজের জন্য নারী ভিন্ন কোন 
পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তোমাদের সীমালংঘন ও মূর্খতা । কারণ, তোমরা অপাত্রে 
তোমাদের যৌনশক্তির অপব্যবহার করিতেছ। তাই তিনি ইহার পর বলেন : এই দেখ, আমার 
কন্যাগণ। তোমাদের যাহা করিবার তাহা ইহাদের সহিতই সম্ভব হইতে পারে । এই কথা দ্বারা 
তিনি তাহাদের স্ত্রীগণের দিকে ইংগিত করিয়াছেন। তাহারা আপত্তি করিয়া বলে যে, তাহারা 
তাহাদের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। 

তাই তাহারা জবাবে বলিল : তুমি অবশ্যই জান, তোমার কন্যাদের উপর আমাদের কোন 
অধিকার নাই বা আগ্রহ নাই এবং ইহাও জান যে, আমরা কি চাহিতেছি। আমরা তো চাহিতেছি 
তোমার মেহমানগণকে । 

তাফসীরকারগণ বলেন : তাহাদের পুরুষরা যেভাবে বেপরোয়া হইয়া একে অপরের 
মুখাপেক্ষী হইত, তেমনি তাহাদের নারীরাও নারীদের বেপরোয়া ব্যবহারে বাধ্য ছিল। 
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৮২. উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদিগকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার 
কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে, লূত (আ)-এর আহ্বানের জবাবে তাহারা 
কিছু না বলিয়া তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে দেশ হইতে বহিষ্কারের আহ্বান জানাইল। আল্লাহ্‌ 
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তা‘আলা তাই তাহাকে নিরাপদে বাহির করিয়া নিলেন এবং তাহার সম্প্রদায়কে লাঞ্কুনা-গঞ্জনার 
সহিত ধ্বংস করিলেন। 


OE tle! আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : এই কথা দ্বারা তাহারা 
নি্দোধীকে দোষী HERE 


মুজাহিদ (র) বলেন : তাহারা নারী ও পুরুষের মলদ্বার ব্যবহার হইতে মানুষকে পবিত্র 
করিতেছিল । ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া । 
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৮৩. অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, 
তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত । 

৮৪. তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধিগণের কী 
পরিণতি হইয়াছিল তাহা লক্ষ কর। | 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : আমি লূত ও তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম । 
কারণ, তাহার পরিবারবর্ণ ছাড়া অন্য কেহই তাহার উপর ঈমান আনে নাই । যেমন আল্লাহ্‌ 
পাক অন্যত্র বলেন : | 

CIN SLE এও ৫5০ 3 PN US 9৫ ১০১9 

অর্থাৎ অতঃপর সেখানকার মু'মিনগণকে আমি উদ্ধার করিলাম । অবশ্য তাহার পরিবারবর্ণ 
ভিন্ন সেখানে অন্য কোন মু'মিন পাই নাই (৫১ : ৩৫-৩৬)। তবে তাহার স্ত্রীকে বাদ দিয়াছি। 
কারণ, পরিবারবর্ণের একমাত্র সে-ই ঈমান আনে নাই । সে তাহার সম্প্রদায়ের ধর্মেই রহিয়াছিল। 
সে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাহাদিগকে ঘরের খবর জানাইয়া দিত। মেহমানের 
খবরও সে ইশারা ইংগিতে তাহাদিগকে জানাইল। তাই আল্লাহ্‌ পাক যখন লূত (আ)-কে রাত্রি 
কালে তাহার পরিবারবর্ণ নিয়া শহর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন তাহার স্ত্রীকে উহা জানাইতে 
ও তাহাকে সংগে নিতে নিষেধ করিলেন । কেহ বলেন যে, সেও পরিবারবর্ণের অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছিল। কিন্তু যখন আযাব আসিল, তখন সেই দিকে তাকাইল ও উহাতে জড়াইয়া পড়িল। 
তবে এই ব্যাখ্যাই সঠিক যে, সে শহর হইতে বাহির হয় নাই এবং লূত (আ) তাহাকে উহা 
জানানও নাই। তাই আল্লাহ্‌ পাক এখানে বলেন : কেবলমাত্র তাহার স্ত্রী ব্যতীত, সে পশ্চাতে 
অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল । অর্থাৎ পশ্চাতে ফেলিয়া আসা অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে রহিয়া 
গেল। কেহ বলেন, ধ্বংস হবার লোকদের ভেতর রহিল । এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য তাফসীর বিল 
লাযিম বা অপরিহার্য পরিণতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা । 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : আমি তাহাদের উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম । অন্য আয়াতে 
ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে । যেমন : 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ২৯ 


Contents 


২২৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
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তাহাদের উপর ক্রমাগত পাথরের কংকর বর্ষণ করিলাম । উহা তোমার প্রভুর তরফের 
চিহ্নিত প্রস্তর ছিল। জালিম সম্প্রদায় হইতে উহা দূরে অবস্থান করে না। (১১ : ৮২-৮৩)। 
অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্র নাফরমানগণের করুণ পরিণতি লক্ষ কর। তাহারা রাসূলকে 
মিথ্যা বলিয়াছিল। 

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : সমকামীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হইবে । লূত (আ)-এর 
সম্প্রদায়কে যেভাবে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে, তেমনি তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ 
করিয়া হত্যা করিতে হইবে । অন্য একদল ইমামও বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয়ের জন্য পাথর 
মারার শাস্তির কথা বলিয়াছেন। শাফিঈ (র)-এর একটি অভিমত অনুরূপ । তাহাদের দলীল 
হইল ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজায় উদ্ধৃত একটি হাদীস। হাদীসটি 
এই: দারাওয়াদী ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : 
যাহারা লূত (আ) সম্প্রদায়ের অনুসৃত কাজ করিবে তাহাদের উভয়কে হত্যা করা হইবে। 

অন্য ইমামগণ বলেন : উহা ব্যভিচারের সমান। তাই যদি বিবাহিত হয়, তাহাদিগকে 
পাথর মারিবে এবং যদি অবিবাহিত হয় তাহাদিগকে একশত দোরী মারিবে। ইমাম শাফিঈ 
(র)-এর একটি মত এইরূপ । 

তবে নারীদের মলদ্বার ব্যবহার ছোট সহকামিতা। নগণ্য দুই একজন ছাড়া ইমামদের 
ইজমা হইল যে, উহা হারাম । বহু হাদীসে উহা নিষেধ করা হইয়াছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে 
সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। 
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৮৫. মাদয়ানবাসিগণের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে 
বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের 
অন্য কোন ইলাহ নাই । তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট 
প্রমাণ আসিয়াছে সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজুন ঠিকভাবে দিবে । লোকদিগকে তাহাদের 
প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা 
মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর । 
তাফসীর : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : এই সম্প্রদায় হইল মাদয়ান ইব্‌ন 
ইবরাহীমের বংশধর ৷ শুআয়ব হইলেন মিকইয়াল ইবৃন ইয়াশজারের পুত্র । সুরিয়ানী ভাষায় 
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ইয়াশজারকে ইয়াসরূন বলা হয়। আমি বলি, মাদয়ান একটি গোত্রের নাম এবং তাহাদের 
ধার গর 7 নারীর লি ররর রা রানা এলাকা । যেমন আল্লাহ্‌ 
বলেন : 
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যখন সে মাদয়ানের কূপের কাছে উপস্থিত হইল তখন দেখিতে পাইল, একদল লোক 
তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে (২৮ : ২৩)। 

তাহারাই হইল আসহাবুল আইকাত । আমি শীঘ্রই এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলোচনায় 
লিপ্ত হইব ইনশাআল্লাহ্‌ ৷ 

‘সে বলিল, হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ 
নাই ।” ইহাই সকল নবী রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা । 

: অবশ্যই তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়া গিয়াছে ।' 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তাই 
আমি যে সত্য নবী তাহা আল্লাহপাক সুপ্রমাণিত করিলেন। অতঃপর ইহাও সত্যতার দলীল যে, 
তাহাদিগকে মানুষের সাথে লেনদেনে অন্যায়ের প্রশ্রয় না নেওয়া ও দীড়িপাল্লায় পরিমাণ ঠিক 
রাখার উপদেশ দান । 

দাড়িপাল্লা ঠিক রাখ ও মানুষকে ঠকাইও না৷’ অর্থাৎ তাহাদের মালপত্র কম দিও না ও 
তাহার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নিও না । উহাই দীড়িপাল্লায় চুরি । 

আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : ০১১০- জা 95 LIES 9 029, 42 অৰ্থাৎ 
মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়; যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া 
লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে (৮৩ : ১-২)। 

এইগুলি হইল উক্ত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদর্শন। 
আল্লাহ্‌ আমাদিগকে উহা হইতে মুক্ত রাখুন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা শুআয়ব (আ)-এর 
নিম্নরূপ উপদেশের সংবাদ প্রদান করেন। বলা-বাহুল্য শআয়ব (আ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাসংক্কারিক 
ও বাগী । 
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৮৬. লোকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য পথে ঘাটে ওতপাতিয়া থাকিও না এবং 
তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে আসিতে বাধা দিও না, যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। 
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আর আল্লাহ্র দীনে বক্রতা খুঁজিয়া ফিরিও না । স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম 
ছিলে, আল্লাহ্‌ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম 
কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ কর। | 

৮৭. আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর যদি তোমাদের কোন দল ঈমান 
আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ আমাদের 
মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী । 

তাফসীর : এখানে হযরত শুআয়ব আ) তাহার সম্প্রদায়কে বাহ্যিক ও আত্মিক রাহাজানি 
হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান। 

১১১০৮ blo এ 0০ ৭ অর্থাৎ মানুষকে ধন-সম্পদ না দিলে হত্যার ভয় দেখাইও 
না। সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন : তাহারা বাধ্যতামূলকভাবে ফসল ও সম্পদের অংশ আদায়কারীর 
দল। 

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ রে) ও অন্যান্য তাফসীরকার 
বলেন : তাহারা হইল শুআয়ব (আ)-এর নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে মু'মিনগণকে বাধা দানকারী 
দল। 

অবশ্য প্রথম অভিমতটি সুস্পষ্ট মনে হয়। কারণ, প্রত্যেকটি পথে বলিয়া তাহাই বুঝানো 
হইয়াছে। দ্বিতীয় তাৎপর্যের জন্যে বলা হইল : 

(2১৮ 155) 4 00105 এ/ ০০০22 অর্থাৎ তাহারা তাহার উপর ঈমান 
আনয়নকারীদের আল্লাহ্‌র পথে আসিতে বাঁধা দেয় এবং আল্লাহ্‌র দীনে ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায় । 

৫8৮53 939 4 9 [545 অর্থাৎ তোমরা সংখ্যাসল্পতার জন্যে প্রতিদন্দীদিগের মুকাবিলায় 
দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে সংখ্যাধিক্য দান করিয়া শক্তিশালী 
করিলেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই অবদান তোমরা স্মরণ কর। 

SEA 3৬০8 [00 অর্থাৎ অতীতের সেই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের করুণ 
পরিণতি স্মরণ কর। তাহারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার দুঃসাহস দেখাইয়া কিভাবে লাঞ্কুনা-গঞ্জনার 
সহিত ধ্বংস হইয়াছে। তাহারাও আল্লাহ্‌র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । 

42547629514 ০0 RAPES ET SHES অর্থাৎ তোমাদের মু'মিন ও 
কাফির দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ০১ অর্থাৎ ধৈর্য ধর ও 
অপেক্ষা কর। 

355: ৫০ ০:০ অর্থাৎ তোমাদের ও আমাদের ব্যাপারে যতক্ষণ আল্লাহ্র মীমাংসা না 
আসে। 

০০5৮] ১2৪ 9৯, অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি যথাসতর মুত্তাকীদের জন্য উত্তম পরিণতি ও 
কাফিরদের জন্য ভয়াবহ পরিণতির সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। 
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৮৮. তাহার সম্প্রদায়ের দাণ্তিক প্রধানগণ বলিল, হে শুআয়ব! তোমাকে ও তোমার 
সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে. বাহির করিয়া দিব 
৮৮3 কী! আমরা 
উহা ঘৃণা করিলেও? 

৮৯, চা রদ 44 
উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব, আমাদের 
প্রতিপালক আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করিলে উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের কাজ নহে; সব কিছুই 
আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব, আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি৷ হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই 
মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, শুআয়ব (আ)- এর 
সম্প্রদায়ের কাফিরগণ শুআয়ব (আ) ও তাহার ঈমানদার সঙ্গীগণকে নানাভাবে শাসাইতেছিল। 
এমন কি তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কারের হুমকী দিয়াছিল। অন্যথায় তাহাদিগকে তাহাদের 
পূর্বধর্মে ফিরিয়া আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছিল। 

_ যদিও আয়াতে রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইয়াছে, তথাপি উহা দ্বারা তাহার 
অনুসারিগণকে বুঝানো হইয়াছে। 

১৯৯১৬ (5 অর্থাৎ তোমরা যেদিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ তাহা যদি আমরা ঘৃণা করি 
তথাপি তোমরা আমাদিগকে সেই পথে যাইতে বাধ্য করিবে? আমরা যদি আবার তোমাদের 
ধর্মে ফিরিয়া যাই আর তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হই তাহা হইলে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করিব এবং তাহার শরীক মানিয়া লইব, অথচ উহা আমরা ঘৃণা করি। 


Contents 


২৩০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


NE 5745110 ১87 ০ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্‌র দিকে ব্যাপারটি 
এই জন্য রুজু করা হইয়াছে যে, তিনি সব কিছুই জানেন এবং তিনিই সঠিক পথে রাখার 
মালিক । 

15 | /% অর্থাৎ আমাদের সকল কাজে আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল এবং এখন 
যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাও আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দিলাম । 

SIU ay es চেল £1 (5, অর্থাৎ আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যকার 


বিরোধ-বিসস্বাদের তুমিই মীমাংসা দান কর এবং আমাদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য 
কর। 


১:০1 5 ০১) অৰ্থাৎ তুমিই সর্বোত্তম জট উন্মোচক ও মীমাংসাদাতা ৷ তুমি ইনসাফগার 
এবং কখনও জোর জুলুম পসন্দ কর না। 
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৯০. তাহার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলিল, তোমরা যদি শুআয়বকে অনুসরণ কর 
তবে তো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 

৯১. অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজ 
গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায় । | 

৯২. মনে হইল শুআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ভাহারা যেন সেখানে কখনও 
বসবাস করেই নাই ৷ শুআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা“আলা কাফিরদের চরম কুফরী, ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে 
খবর দিতেছেন। তাহাদের অযৌক্তিক অন্ধ সত্য বিরোধিতার কারণেই নিজ অধীনদিগকে 
তাহারা হুমকী দিল যে, তোমরা যদি শুআয়বের অনুসারী হও তাহা হইলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে । তাহাদের এই স্বভাবগত গোড়ামী ও বাড়াবাড়ির জন্যেই তাহারা আল্লাহ্‌র গঘবে পতিত 
RET 

বি. 9 0০০০৩ &৪9। ৮৫5 অর্থাৎ তাহারা ভূমিকম্পের শিকার হইল ও নিজ 

পি রর খা (আ) ও তাহার সহচরগণকে 
দেশ ত্যাগের হুমকী দিয়াছিল ও অন্যান্য লোককেও তাহার অনুসারী হইতে বাধা দিতেছিল, 
তাই তাহারা নিজেরাই চিরতরে দেশ ছাড়া হইল । সুরা হুদে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 


টু 


Contents 


সূরা আ'রাফ | ২৩১ 
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অর্থাৎ যখন তাহাদের প্রতি আমার প্রতিকার ব্যবস্থা উপস্থিত হইল তখন আমি শুআয়ব ও 
তাহার ঈমানদার সহচরগণকে রক্ষা করিলাম আমার বিশেষ রহমতের ছায়ায় এবং জালিমদিগকে 
বিকট শব্দের ভূকম্পন পাকড়াও করিল । ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া 
রহিল (১১ : ৯৪)। 

মোটকথা তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে যেই তামাশা দেখাইতে চাহিয়াছিল তাহা হইতেও 
ভয়াবহ তামাশা তাহারা আল্লাহ্র তরফ হইতে দেখিতে পাইল । তাহাদের সকল ঠান্টা-ব্দ্রিপ 
_ বুমেরাং হইয়া অতি কঠোরভাবে তাহাদের উপর আপতিত হইল । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সূরা 
শু“আরায়ে এই সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন : র 

pb pn ০05 0৬ 20 21080 2৮: OE EL 2৮83 
অর্থাৎ অতঃপর তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের 
শাস্তি গ্রাস করিল । ইহা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি (২৬ : ১৮৯)। 

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কোথাও ভূকম্পন, কোথাও বিকট শব্দ ও কৌথাও মেঘাচ্ছন্ন 
দিবসের গযবের কথা বলা হইয়াছে। মূলত ইহাতে কোন বৈশাদৃশ্য নাই। কারণ, একই মুহূর্তে 
এই তিনটি প্রযুক্ত হইতে পারে এবং শুআয়বের সম্প্রদায় এই তিনটি অবস্থারই শিকার 
হইয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মেঘের আড়ালেই ছিল অগ্নিবাহী বজ্র ও তার গর্জন। উপরে 
আকাশের গগনবিদারী গর্জন ও নিম্নে ভূখণ্ডের প্রবল ভূকম্পন সেই মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে ভয়াবহ 
দিবসে পরিণত রুরিয়াছিল। আর সেই ত্রিমুখী গযবে গোটা এলাকা ধ্বংসস্তূপে, পরিণত হইল । 
তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 

5 1,54৩ অর্থাৎ গযবের পর মনে হইল যেন, সেখানে কখনও কোন লোকবসতি 
ছিল না। যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিল তাহারা দেশে 
এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হইল, যেন কখনও এই দেশে তাহারা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ্‌ পাক 
রা রগ রনী রন রসদ রি 

তাহারা দিয়াছিল। তিনি বলেন : 

পিউ US 15555 0445০4 অর্থাৎ শুআয়বের টানার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; 
টি সরা এজ SEU 
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৯৩. সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল- হে আমার সম্প্রদায়! আমার 


প্রতিপালকের বাণী তো আমি তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ 
দিয়াছি। সুতরাং আমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করিতে পারি? 
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২৩২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


তাফসীর : আল্লাহ্‌র গযব ও ধ্বংসলীলার পর নিজ সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি দেখিয়া 
শুআয়ব (আ) দুঃখ ও ক্ষোভে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং অভিমান ভরে বলিলেন-আমি আগেই 
তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী পৌঁছাইয়া বারবার সাবধান করিয়াছি । তথাপি তোমরা উহা 
বিশ্বাস কর নাই এবং ঈমান আন নাই । ফলে তোমরা এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ। এখন আর 
আমি কিভাবে তোমাদের জন্য আক্ষেপ করিতে পারি? আমি আমার প্রভুর রিসালাতের দায়িতৃ 
পালন করিয়াছি । তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাভাবিক পরিণতির শিকার হইয়াছ। তাই 
তোমাদের জন্য আমার আক্ষেপ করার কিছুই নাই। ০:০7 ৪০ ০1453. অর্থাৎ কাফির 
রায় াজারাগা রা 
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৯৪. আমি কোন জনপদে নবী িানানিটিরাররিগালী বানর 

৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তাহারা প্রাচূর্যের অধিকারী 
হয় এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে । অতঃপর অকস্মাৎ 
আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করি, এমনকি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহকে কিভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এইখানে 
সেই খবর প্রদান করিতেছেন । যাহাদের কাছে তিনি পয়গান্বর পাঠাইয়াছেন তাহারা রোগ-ব্যাধি 
ও দুঃখ-দারিদ্র্যের শিকার ছিল। তাহা এই কারণে যে, এই বিপদাপদে তাহারা বিনয়াবত 
থাকিবে ও সহজেই আল্লাহ্‌র দিকে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে । যখন তাহাতে ফলোদয় না 
হয় তখন রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যকে সুস্থতা, সবলতা ও সুখ-স্বাছন্দ্যে পরিবর্তিত করি। 
তাহা এই জন্য যে, তাহারা যেন কৃতজ্ঞাবনত হইয়া আমার ডাকে সহজে সাড়া দিতে পারে । 
কিন্তু ৮০ ৮ অর্থাৎ যখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য পায়, তখনও তাহারা পথে 
আসে না। তাহারা বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনেও এরূপ দুঃখের পর সুখ আসিয়াছে। 

তাই তিনি বলেন : 

১১৮ এ ৮৯১ 224455$9 অর্থাৎ তাহাদিগকে একটার পর একটা অবস্থা দিয়া পরীক্ষার 
পর পরীক্ষা করিয়া যখন উহার কোনটি দ্বারাই পথে আনা গেল না; বরং তাহারা আরও ওদ্ধত্য 
হইয়া বলিল, আমাদের বাপদাদাদের যামানায়ও সুখ-দুঃখ ছিল, ইহাতে নৃতন কিছুই নাই, 
তখন হঠাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে পাকড়াও করিলাম যে, তাহারা বুঝিবারও অবকাশ পাইল 
না। 


Contents 
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পক্ষান্তরে মু'মিনগণের অবস্থা ইহার বিপরীত । তাহারা সুখের সময় আল্লাহ্র শোকর 
আদায় করে ও দুঃখের সময় সবর ইখতিয়ার করে। ফলে তাহাদের উভয় অবস্থাই কল্যাণের 
হয়। সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত হাদীসে আছে : মু’মিনদের জন্যে বিস্ময়কর ব্যাপার হইল এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের জন্য যে অবস্থারই ফায়সালা করেন তাহাতেই তাহারা লাভবান । 
যদি তাহারা দুঃখে পড়ে তাহা হইলে তাহারা সবর করে । উহা তাহাদের জন্য কল্যাণদায়ক 
হয়। পক্ষান্তরে যদি তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তাহা হইলে তাহারা শোকর করে । উহাও 
তাহাদের জন্য কল্যাণকর হয় । 

মোটকথা মুমিন সুখ কি দুঃখ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও লাভবান হয়। তাই হাদীসে আছে: 
মু'মিন যে কোন পরীক্ষায় সর্বদাই পাপমুক্ত হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিক হইল গাধার মত । উহার 
মালিক কিসের সহিত উহাকে সংযুক্ত করিল আর কি বোঝা দিয়া তাহাকে পাঠাইল তাহার 
কোনই খবর নাই। এই জন্যই তাহাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন : 


০৮৮4৭ ৮ 294 :44550 অর্থাৎ তাহাদের ওদ্ধত্যের পরিণতিতে তাহাদিগকে এরূপ 
অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম যে, তাহারা বুঝিতেই পারে নাই । হাদীসে আছে : মু'মিনের 
আকম্তিক মৃত্যু হইল রহমতের আর কাফিরের আকস্মিক মৃত্যু হইল আক্ষেপের। 
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৯৬. যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন 
করিত তবে তাহাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা 
প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি। 

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর 
আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন? 

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর 
আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ভ্রীড়ারত? 

৯৯. তাহারা আল্লাহ্র কৌশলের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই 
আল্লাহ্র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ বোধ করে না। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৩০ 


Contents 


২৩৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে খবর দিতেছেন যে, যেই সব এলাকায় নবী পাঠানো 
হইয়াছিল সেই সব জনপদের খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। যেমন : তিনি 
বলেন : t 
০0০2 05 তন ০০৮ ৯ ৭ 2০ এ আন 2 এও এগ 

o> এ] (5০ এআ 1১ 5 ৯) 
রা 
উপকৃত করিত । শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ঈমান আনিয়াছিল। আমি তাহাদের উপর হইতে 
পার্থিব শাস্তি প্রত্যাহার করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের নির্ধারিত কাল পর্যন্ত 
কল্যাণ দান করিয়াছিলাম (১০ : ৯৮) 

ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় স্বচক্ষে আযাব প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই ঈমান আনিয়াছিল। 
ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কল্যাণ দান করা হইয়াছিল এবং আযাব অপসৃত হইয়াছিল । যেমন : 

০০৮ 1১055 1:20. পি sl ৮০ 101১: অর্থাৎ তাহাকে (ইউনুসকে) 
আমি এক লক্ষ কিংবা কিছু বেশী লোকের কাছে 'পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ঈমান 
আনিয়াছিল। তাই আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে উপকৃত করিলাম (৩৭ : ১৪৭)। এখানে 
আল্লাহ্‌ বলেন : 

LEN, LB 1১131 অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তর নবী যাহা লইয়া আসিয়াছে 
তাহাতে সাড়া দিত ও উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত এবং উহা অবলম্বন করিয়া ইবাদত বন্দেগী 
করিত ও হারাম বস্তু বর্জন করিত। 

১০১৭০০০৮1০০ ০৩০ ৩৮ তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য 
আসমান ও যমীনের সর্ববিধ কল্যাণের দুয়ার খুলিয়া দিতাম । 

১৮:২৩ 0৩ 02 LED (ও SU, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল । তাই আমি 
তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদের নাফরমানী ও উঁদ্ধাত্যের জন্য 
টাটা যারে বাহারি পাত রান OL Ld aL সা 
হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন : 

405425৫04১8] 0 ০3 অর্থাৎ উক্ত দিনার বন রানী 
যে, আমার শাস্তি আসিবে না। 

3১০1 ০৯১ ৮৮০ KL ৮৪2৩1 ST Pol ১৯৯৪5 রাত্রিকালে, যখন 
তাহারা নিদ্রিত থাকিবে। অথবা কি তাহারা নিরাপদ হইয়াছে যে, আমার শাস্তি আসিবে না 
পূর্বাহ্ন যখন তাহারা ক্রীড়ামগ্ন থাকিবে? অর্থাৎ তাহাদের কর্মব্যস্ততা ও ওঁদাসীন্যের মুহূর্তে । 

21775 অর্থাৎ তাহারা কি আল্লাহ্র শাস্তি ও প্রতিকার ব্যবস্থা তাহাদের ভুলিয়া 
থাকা ও উদাসীন্যের মুহূর্তে হঠাৎ হাযির না হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত? 

১৮০১৬ ১) এ] 40 ৩ A অর্থাৎ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেহই 
আল্লাহ্‌র প্রতিকার ব্যবস্থা ও শাস্তি হইতে উদাসীন থাকে না। 
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তাই হাসান বসরী (র) বলেন : মু’মিনগণ ইবাদত বন্দেগী করে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে সন্ত্রস্ত 
থাকে আর পাপীরা নাফরমানী করে এবং উদাসীন হইয়া যায় । 
€ ৮১১০৪৬৫৭6৯৮ (29 ১৪০৫0), *) 
চে ৩৭০৬ ৫5৩ ১6? / 0652৩ 282 পর 
১০০. কোন দেশের জনগণের পর যাহারা উহার উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের নিকট 
ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের দরুন তাহাদের শাস্তি 
দিতে পারি? আর তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব এবং তাহারা শুনিবে না। 
তাফসীর : ৬৮ ০৫ ৩০ ০০৭ 335 ০20 ০৪ 451 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন : ধ্বংসপ্রাপ্তদের উত্তরাধিকারী সম্প্রদায়ের নিকট ইহা কি সুস্পষ্ট হইয়া যায় 
নাই যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে পারি? 
মুজাহিদ (র) প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন । আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) তাহার তাফসীরে 
লিখেন : পূর্ব নবীর যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের যাহারা স্থলাভিষিক্ত তাহাদের নিকট কি ইহা 
স্পষ্ট হইয়া যায় নাই যে, তাহারা কেন ধ্বংস হইল? তাহারা কিভাবে পূর্ববতীদের চরিত্র, 
be LOLOL EL URL 
nh ld: : 27," অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদের পূর্ববর্তিগণের সহিত 
যাহা করিয়াছি তাহাদের সহিতও তাহা করিতে পারি। 
"৪25 4০ ৮2: তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর মারিয়া দিব। 
১৯৯৭ 4 উহার ফলে তাহারা হিতোপদেশ শুনিবে না। 
আমি বলি, এভাবে আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : 
এ SUN WS AEST ও ১৮৬ 5550 ০০ ৫7782 
gl 
অর্থাৎ ইহাও কি তাহাদের পথ নির্দেশ করে না যে, তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে আমি কত 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি, তাহারাও তাহাদের বাড়িঘরে বিচরণ করিয়া ফিরত । জ্ঞানীদের 
জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে (২০ : ১২৮)। 
অন্যত্র তিনি বলেন : 
এতে 0 SMS Ls SOUS 
- ০৯৮ 941 
অর্থাৎ ইহা কি তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করে না যে, তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে আমি কত 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা তাহাদের ঘরবাড়ীতে বিচরণ করিত । নিশ্চয়ই ইহাতে 
নিদর্শন বিদ্যমান । তবুও কি তাহারা শুনিতে পায় না (৩২ : ২৬)? 
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৮ ০5301 ০5০০ ০ PS এঠি 02 SY 695 ৩০ লা 1G 
oF. 21 
অর্থাৎ তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদের পতন নাই? অথচ তোমরা 
তাহাদেরই জনপদে অবস্থান করিতে যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল (১৪ : ৪৪-৪৫)। 
তিনি অন্যত্র বলেন : 
BES Ae He ood BF ৪5 ৪৪, 
অর্থাৎ অতীতে তাহাদের পূর্বে কত গোত্র ধ্বংস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদের কাহাকেও 
দেখিতে পাও কিংবা তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও? (১৯: ৯৮)। 


রান 

০০4০০ 0 রা 2: Ll 
১:৮1 ৫ 

এ গর বার রর রি মা রাড 
করিয়াছি? তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও 
করি নাই। এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে 
নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি 
এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি (৬ : ৬)। 

এর টা সারার রা 


Hoe চি তা শু 


9 ৮9 ৮০5 


ES GE 
অর্থাৎ অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই 
রহিল না । এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি । আমি উহাদিগকে যে 
প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তাহা তোমাদিগকে দেই নাই । আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও 
হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে 
অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন 
করিল। আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুল্পার্শ্বের জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে 
পাস 
(৪৬ : ২৫-২৭)। 
be bY 
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অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে যে ফসল 
দিয়াছিলাম, তাহার এক-দশমাংশ দিতেও অস্বীকার করিয়াছিল । অতঃপর তাহারা আমার সকল 
রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছে। কত ভয়াবহ রূপ লাভ করিয়াছিল তাহাদের এই অস্বীকার (৩৪ 
: 8৫)! 

পালা 


শি পভ পদ ও জা এ তা ১ ক 


এ ৩ $ SE ৪ ক 2 2৮৫৫ ED ৪৪ টের া, ite 


টো LE ০5১, খা 
অর্থাৎ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ- __সেইগুলির বাসিন্দা ছিল জামিল। এই সব 
জনপদ উহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কুপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল 
ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও! তাহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন 
অন্তর ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত: চক্ষুতো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ 
হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়গুলি (২২ : ৪৫-৪৬)। 
আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : 


boi 1 জিত ৩ 55040৩38155: এ 


অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমার আগেও রাসূলগণ বিদ্রপের শিকার হইয়াছিল। ফলে তাহাদের 
বিদ্রপকারিগণের উপর প্রতিকারের বিধান সক্রিয় হইয়াছে । কারণ, তাহারা নবীর সহিত ঠাট্টা 
করিতেছিল (৬ : ১০)। 

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার 
শত্রুদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং বন্ধুদিগকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ করেন। তাই 
তাহার কালাম দ্বারাই এই আলোচনা শেষ করা হইল । কারণ, কথককুলের মধ্যে সেরা 
সত্যবাদী হইলেন নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন। 


7 ৩৩ ১৫6? GIS be Sf 058 ৮81050-)) 
9৫৫৫৬ ১৫ গিচসনিয be কাত 

Li 1 | ত ৪৫ 228) 
০৫33৮৮৮2৩৪৫ ৩১৩০ ১৬ ০৩551) 


১০১. এই সকল জনপদের কিছু বিত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, 
তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল; কিন্তু যাহা তাহারা 
পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে ঈমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না, এইভাবে 
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১০২. আমি তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই; বরং অধিকাংশকে 
তো সত্যবর্জনকারী পাইয়াছি। 

তাফসীর : এতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে নূহ (আ), সালিহ (আ), হুদ 
(আ) ও শুআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনাইলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, তাহাদের 
সম্প্রদায়ের কাফিরগণকে ধ্বংস করা হইয়াছে আর মুমিনগণকে বাচাইয়া নেওয়া হইয়াছে। 
তাহার কর্মের সপক্ষে তিনি এই যুক্তি পেশ করেন যে, সেই সব জনপদে তিনি নবী পাঠাইয়া 
UT Nd 

৩515 ০% ৬৮ £)। 445 অৰ্থাৎ হে মুহাম্মদ! সেই সমস্ত জনপদের কাহিনী তোমাকে 
শুনাইব_ 

51 ৮ অর্থাৎ তাহাদের খবরাখবর জানাইব__ 

50:26: £০ ৮৫: ৪ 5৫5 অর্থাৎ যাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল নিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, যাহাকিছু নিয়া তাহারা আসিয়াছে 
তাহা সত্য । অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : £ 92০ wr 0 ডি 288 22 পলা 

১৯৮) Cas এ টা US Ly 

অর্থাৎ আমি ততক্ষণ শাস্তি দেই না যতক্ষণ কোন রাসূল না পাঠাই (১৭ : ১৫)। 

তিনি আরও বলেন : র 
৮৮ ১54০ AEE ০ NaS SE এ UC La Se WS 

| 

অর্থাৎ এই হইল সেই জনপদের বাসিন্দা ও ফসলাদির পরিণতি যাহা আমি তোমার কাছে 

বর্ণনা করিতেছি উহাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে। আর আমি 

তাহাদের উপর জুলুম করি নাই, কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে (১১ : 
১০০-১০১)। 

এখানে তিনি বলেন : 54 1:74 57:৮0 1,5 3 এই আয়াতে : | কারণ 
বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ রাসূল যাহা নিয়া আসিয়াছে তাহার উপর তাহারা এই 
জন্য ঈমান আনিবে না যে, তাহারা তাহাকে শুরুতেই মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। এখন কি করিয়া 
সত্য নবী বলিয়া মানিয়া নিবে? হাসান হইতে আতিয়া রে) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন : 

5545 পি শ OF Lal, EIB AE ১১০৭ ভিত BU Sn US 

, ৯০ 

অর্থাৎ তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও যে, তাহারা বিশ্বাস করিবে না ইহা তোমাদের 

বোধগম্য করা যাইবে কি? তাহারা যেমন প্রথমবার উহা বিশ্বাস করে নাই তেমনি আমিও 
তাহাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব (৬ : ১০৯-১১০), 

তাই আল্লাহ্‌ পাক এখানে বলেন : ১১-১৫। ০০ 20100 অর্থাৎ এভাবে 
আল্লাহ্‌ কাফিরদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দেন। 
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- ০৮৪৪ ১৮ 9১5, ১. ০৪ ০ ৯০৩৭ 5১29 bs 
এখানে আল্লাহ্‌ বলেন_ আমি অতীতের অধিকাংশ সময়কে পাপাচারী পাইয়াছি। 
ধকাংশ মানবকুল আমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি সেই স্বভাব প্রকৃতি 
রর তাহাদের পিতৃপৃষ্ঠে আমি তাহাদের নিকট হইতে আমার 
প্রভুত্বের স্বীকৃতির যে ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছি শয়তানের চক্রান্তে তাহা হইতে তাহারা দূরে 
চলিয়া গিয়াছে। তাহারা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ 
নাই। তাহারা পরস্পর ইহার সাক্ষী ছিল। অতঃপর তাহারা উহার খেলাফ কাজ করিয়াছে এবং 
সেই প্রতিশ্রুতি তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে । তাহারা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র 
সহিত শরীক বানাইয়া উহাদের ইবাদত করিয়াছে। অথচ উহা কোন শরীআত এমনকি 
তাহাদের সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিও সমর্থন করে না। তাহাদের নিকট শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নবীর পর 
নবী আসিয়া তাহাদিগকে উহা করিতে বারণ করিয়াছে। যেমন সহীহ্‌ মুসলিমে আছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা আলা বলেন : 
“আমি আমার বান্দাকে সরল ভারসাম্যপূর্ণ দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান 
আসিয়া তাহাদিগকে সেই সরল দীন হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহাদের জন্য যাহা হালাল করা 
সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : 
“প্রত্যেকটি মানব শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহার মাতা পিতা 
তাহাকে ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজুসী বানায় ।” 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা আলা বলেন : 
. 8 Hp ১১১১৮ EG ৫০০৩০ এ ৩০ ৫০55 Fs 
অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যেই সকল রাসূল পাঠায়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমি 
রহমানুর রহীম ছাড়া মানুষের ইবাদতের জন্য অন্যান্য মা“বুদ বানাইয়াছি কি (৪৩ : ৪৫)? 
তিনি আরও বলেন : 
SEG থা] অভি এ তর 9৮১ ৮০ ৪ এন ও 


অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বেও এমন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এই ওয়াহী প্রদান করি 
নাই যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা“বুদ নাই, তাই আমারই ইবাদত কর (২১: ২৫)। 

অন্যত্র তিনি বলেন : ০৮ [42340 20114৮70197 Ls CS 

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি এই কথার উপর যে, তোমরা 
আল্লাহ্র ইবাদত করিবে ও তাগৃত হইতে বাচিয়া থাকিবে (১৬: ৩৬)। এই ধরনের আরও বহু 
আয়াত রহিয়াছে। 

১3 ৩০ (১৬ ০৮ 9০2 ঠি৬ ০৪ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে উবায় ইব্‌ন কা'ব হইতে 
আবূ জা'ফর রাধী বলেন : মানব সন্তানরা পিতৃপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আল্লাহকে যে প্রভু হিসাবে 


মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তখন হইতেই আল্লাহ্‌ পাক জানিতেন যে, এই সকল লোক 
ঈমান আনিবে না। ইবৃন জারীর এই মতটি পসন্দ করেন । 


Contents 


২৪০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


সুদ্দী (র) বলেন : সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিনই তাহারা অনিচ্ছা সত্ববেই প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল। মুজাহিদও অনুরূপ বলেন। ইহা হইল আল্লাহ্‌ পাকের এই আয়াতের মর্মানুরূণ : 

[১.2 চি অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে ত an LAL রানির রা রা রান 
অবশ্যই তাহারা পূর্বে যাহা করিত তাহাই করিবে। 

5554505৯১৮৩ 5242 1) 

০০১৮১ %৪৬ SAAS LTE ঞ 

১০৩. তাহাদের পরে মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তাহার পারিষদবর্গের 
কাছে পাঠাইলাম। কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে; বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি 
হইয়াছিল তাহা লক্ষ কর। 

তাফসীর : : আল্লাহ্‌ বলেন : en ০৫০ অর্থাৎ নূহ, হুদ, সালিহ্‌, লূত ও শুআয়ব 
(আ)- -এর পরে (50৬ ৮৮১ অর্থাৎ মুসাকে আমার দলীল প্রমাণসহ রাসূল মনোনীত করিয়া 
তাহার যুগের মিসরের অধিপতি ফিরআউনের কাছে পাঠাইলাম । 4.) অর্থাৎ ফিরআউনের 
পারিষদ ও সম্প্রদায়ের নিকটও । 

($71 ০112 অর্থাৎ তাহারা বিদ্বেষবশত উহা লইয়া.ঝগড়া ও বাড়াবাড়ি করিল এবং উহা 
অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিল। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : 

. ০১০০] এও SE ০৮৫5 A Lb tl (25715 2 [০2 

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে আসিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে ও তাহার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছে, হে মুহাম্মদ! আমি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা লক্ষ কর। আমি 
তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিয়াছি এবং মূসা ও তাহার সম্প্রদায়ে সম্মুখে তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি 
পর্যন্ত উহা হইতে রেহাই পায় নাই (২৭ : ১৪)। 

ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়র জন্য ইহা ছিল চরম লাঞ্ছনা এবং মূসা (আ) ও তাহার 
সম্প্রদায়ের জন্য ইহা ছিল অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। 


দিস পাকা 06501-2) 
2৫, 99 ৮৩৫৩ ১৫০ )44)1 5 0৮0৬৮ (). ০) 
OC TAA (৪ ০৮ ৮৩৪ ৩৬ 
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১০৪. মূসা বলিল, হে ফিরআউন ! আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে 
প্রেরিত। 


57092. 


সূরা আ'রাফ ২৪১ 


১০৫. ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলিব না, তোমাদের 
প্রতিপালকের নিফট হুইতে আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া আলিয়াছি; সুতরাং 
বনী ইসরাঈলকে আমার সহিত যাইতে দাও। 

১০৬. ফিরআউন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক, তবে তুমি সত্যবাদী 
হইলে তাহা পেশ কর। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার বিতর্ক ও যুক্তি 
প্রমাণ দ্বারা ফিরআউনকে জব্দ করা এবং তাহার সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী 
পেশ করার ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিতেছেন। যেমন : 

ভি (৮ ১০০১৩ ৬৪ J অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির মহান সৃষ্টিকর্তা 
শাহানশাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন। 

৯] TATE 0৮ঠা এ EEE আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে একদল বলেন : 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আমি সত্য ব্যতীত বলিব না। অর্থাৎ তাহার মহান মর্যাদার উপযোগী যথাযথ 
সত্য কথাই বলিব । , শা ও = একই অর্থের অনুসারী । যেমন -১| ০১ ০১৪৩ ০ 
অর্থাৎ আমি ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছি । তেমনি 2.» 4$ ১০> ৬৮ ৩১০ ০৬ 
অর্থাৎ সে ভাল অবস্থায়ই আসিয়াছে । একদল তাফসীরকার বলেন : উহার তাৎপর্য এই যে, 
আমি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যথাযথ সত্য বলিতে আগ্রহী । 

একদল মদীনাবাসী ব্যাখ্যাকার ০5: পড়েন এবং এই অর্থ প্রকাশ করেন যে, আমার 
উপর ইহা অপরিহার্য যে, আমি সত্য ঘটনা ছাড়া কোন অসত্য কিছু বলিব না। যেহেতু আমি 
তাহার মহা প্রজ্ঞা ও মহান মর্যাদা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত । 

05০ ৪৫ ৮ ১০১৩ অর্থাৎ তাহাদিগকে তোমার বন্দীশালা ও নির্যাতনাগার হইতে মুক্তি 
দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদতের সুযোগ দাও । কারণ, তাহারা বনী 
ইসরাঈলের মহান নবীর বংশধর আর সেই নবী হইলেন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম 
খলীলুল্লাহ্‌ আ)। 

, 023৯০) ০৪ এ ৬ ৩ এ ০৬ ৫9) 0৩ অর্থাৎ ফিরআউন বলিল : তুমি যাহা 
বলিয়াছ তাহা সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করি না এবং তুমি যাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে 
বলিতেছ আমি তাহার আনুগত্য মানি না। তবে তোমার কাছে তোমার দাবীর সপক্ষে যদি 
কোন প্রমাণ থাকে তাহা প্রকাশ কর যেন আমরা তোমার সত্যতা দেখিতে ও বুঝিতে পাই । 
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১০৭. অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ 
অজগর হইল । 


ইবনে কাছীর ৪র্থ -- ৩১ 


Contents 


২৪২ | তাফসীরে ইবন কাছীর 


১০৮. এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র 
উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল । | 

তাফসীর : 5 ১% এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা 
(র) বলেন : পুরুষ অজগর । সুদ্দী ও যাহ্হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। 

ফিতনা সম্পর্কীয় হাদীসে ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন রে) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, ৮৮০ 5 -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপের সাথে 
সাথে উহা বিরাট এক আজদাহায় পরিণত হইল এবং ভীষণ ফনা তুলিয়া ফিরআউনের দিকে 
ধাবিত হইল । অজগরটি যখন ফিরআউনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল তখন সে প্রাণ ভয়ে 
ছুটিয়া আসিয়া মূসা (আ)-এর কাছে প্রার্থনা করিল উহাকে বিরত রাখার জন্য এবং মুসা আ) 
তাহাই করিলেন। 


কাতাদা বলেন : উহা মদীনার মতই বিশাল আজদাহায় পরিণত হইয়াছিল 1৫ “৯1১ 
%* £ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুদ্দী (র) বলেন : সেই বিশাল অজগরটি যখন ফনা তুলিয়া হা করিল 
তখন উহার দাড়ির দিকটি মাটিতে ও উপরিভাগটি রাজপ্রাসাদের দেয়ালের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইল । অতঃপর উহা ফিরআউনকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল । যখন সে উহা দেখিল, তখন 
ভয়ে লক্ষ প্রদান করিল ও মলদ্বার দিয়া দূষিত হাওয়া নির্গত হইল । ইতিপূর্বে কখনও তাহার 
উহা হয় নাই। সে এতই কম্পমান হইল যে, চীৎকার করিয়া বলিল- হে মূসা! তুমি উহাকে 
সামলাও, আমি তোমার উপর ঈমান আনিব ও বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সহিত যাইতে 
দিব। তখন মুসা আ) অজগরটি ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হইল ৷ 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াহাব ইব্‌ন . 
মুনাব্বিহ্‌ (র) বলেন : মূসা (আ) যখন রাসূল হইয়া প্রথম ফিরআউনের দরবারে প্রবেশ ' 
করিলেন, তখন ফিরআউন তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমি তো তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। 
মূসা আ) বলিলেন হ্যা। তখন সে বলিল : আমরা কি তোমাকে আমাদের মাঝে শিশুরূপে 
দেখি নাই? তখন মূসা (আ) উহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলার তাহা বলিলেন । ফিরআউন ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিল : উহাকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা ভীষণ 
অজগরে পরিণত হইল । অতঃপর ইহা ফিরআউনের দলবলের উপর লেলাইয়া দেওয়া হইল । 
ফলে তাহারা পরাভূত হইল এবং তাহাদের পঁচিশ হাজার লোক মারা গেল। তাহারা ভয়ে 
দিশাহারা হইয়া একদল আরেকদলকে পদদলিত করিয়া মারিল। ফিরআউনও পরাভূত অবস্থায় 
স্বীয় প্রাসাদে আশ্রয় নিল। ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র)-ও 
তাহার কিতাব “আয যুহুদে' ইহা উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)ও উহা বর্ণনা করেন। 
তবে বর্ণনাটি বিরল বটে । আল্লাহই ভাল জানেন । 

১১০১) এ ০ ৯93 ৯ 9 অর্থাৎ মূসা (আ) বগলে হাত ঢুকাইয়া উহা হইতে হাত 
বাহির করামাত্র উহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া ঝলমল করিতেছিল। অথচ উহা কুষ্ঠ বা অন্য কোন 
ব্যাধির কারণে নহে । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ : : ৩5 ০০ পেস আক SYN BS, 
১১, "£ অর্থাৎ তোমার হাত বগলে প্রবিষ্ট করিয়া বাহির কর, উহা কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র 
উজ্জ্বল হইবে (২৭ : ১২)। 
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ইব্‌ন আব্বাস রো) ফিতনার হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : ১৮০৮৯ ০৫ অর্থাৎ কুষ্ঠ বা 
শ্বেতী রোগ ছাড়াই। অতঃপর যখন আবার উহা তাহার বগলে টুকাইলেন তখন উহা স্বাভাবিক 
রঙ ফিরিয়া পাইল। মুজাহিদ সহ কয়েকজন ব্যাখ্যাতাও অনুরূপ বলেন। 
£9 1৮6 চি 24 2 ও PAN 
১৫৫১৮০6১১৫2) 235 G25 0৬ 0.9) 
নি 202৬3০৮ 2834 92% 
O O34 nH EEL Oleg N°) 
১০৯. ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর । 
১১০. এই লোক তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চায়, এখন 
তোমরা কি পরামর্শ দাও? 
তাফসীর : ফিরআউনের দরবারের আমীর উমরা ও পারিষদবর্গ ফিরআউনের সুরে সুর 
মিলাইয়া বলিল : নিশ্চয় এই লোক এক বিজ্ঞ যাদুকর । কারণ, মূসা (আ)-এর মু'জিযার 
ভয়াবহ প্রভাব কাটাইয়া ওঠার পর নিজ সিংহাসনে বসিয়া ফিরআউন পারিষদবর্গকে উহাই 
বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা মিলিয়া শলাপরামর্শ শুরু করিল কিভাবে ও কোন পথে তাহার 
এই মু“জিযার প্রভাব ব্যর্থ করা যায়, তাহার দীনের দাওয়াত স্তব্ধ করা যায় এবং তাহাকে ভণ্ড 
বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করা যায়। তাহারা ভয় পাইতেছিল যে, এই মু'জিযার প্রভাবে জনগণ 
বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়িয়া তাহার ধর্মে দীক্ষা নিবে এবং তাহার নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া 
ফিরআউন শাহীকে উৎখাত করিবে । সুতরাং তাহাকে আগে এই দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে 
হইবে। তাহাদের উক্ত ভীতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : 
৩০০ তি ও ৫, (১১৮৯৪ ১৩৬০ ১১০৮ ৬০৮ 
অর্থাৎ ফিরআউন, হামান ও তাহাদের বাহিনী যেই ব্যাপরের আশাংকা করিতেছিল তাহাই 
তাহাদিগকে বাস্তবে দেখানো হইল (২৮ : ৬)। 
তাহারা উক্ত জরুরী পরামর্শ সভায় বহু শলাপরামর্শের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল 
আল্লাহ্‌ পাক তাহা পরবর্তী আয়াতে তুলিয়া ধরেন। 


SG AIIM ৩৮০০ EMG AHH (১১1) 
O BIB ON) 


১১১. তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও । এবং বিভিন্ন 
শহরে সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাও 

১১২. যেন তাহারা তোমার নিকট সুবিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে । 

তাফসীর : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : «৯)| অর্থাৎ তাহাকে সময় দাও । কাতাদা বলেন : 
তাহাকে কয়েদ কর। 

4450 অর্থাৎ প্রেরণ কর; ১/১-)1 ০ অর্থাৎ মাদায়েনসহ তোমার রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য 
শহরসমূহে। +> অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সুবিজ্ঞ যাদুকর.সংগ্রহকারীদল। তাহারা 
ধারন জতহ ক যামিহহর বালকে রানার নারাজারানিনঃনিরানিসারিজিনানিনার 
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২৪৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল । যাহাদের বিশ্বাস করার তাহারা বিশ্বাস করিত ও যাহাদের সন্দেহ 
করার তাহারা সন্দেহ পোষণ করিত । তাই মূসা (আ)-কে যাদু পরাভূতকারী মু'জিযাসহ 
পাঠানো হইল । এই কারণে ফিরআউন সারা দেশের সকল যাদুকরকে সমবেত করিল মূসা 
(আ)-এর মুকাবিলার জন্যে । তাহারা যাদুবিদ্যা দিয়া আল্লাহ্‌ পাকের সুস্পষ্ট প্রমাণের মুকাবিলায় 
অবতীর্ণ হইল । আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র ফিরআউনের এই বক্তব্য তুলিয়া ধরেন : 
(51050 4১০ ৮০৭ এ UD, ৬৮০০ ৫ ৩০০৮ bol ০০ এ ৪1 I 
০৫125০80098 80৩, So BES ৩৪৭১ ৬৯০৯৭ ৭ 0৩৮ ৪ 
SEG তে DES এ, ~~ 
অর্থাৎ ফিরআউন বলিল- হে মূসা ! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ তোমার যাদু দ্বারা 
আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্যঃ আমরাও অবশ্যই তোমার 
নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু । সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারিত কর 
এক নিদিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে 
না। মূসা (আ) বলিলেন : তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহে, 
জনগণকে সমবেত করা হইবে । অতঃপর ফিরআউন উঠিয়া গেল এবং পরবর্তী সময়ে তাহার 
কৌশলসমূহ সমঘিত করিল এবং যথাসময়ে দরবারে বসিল (২০ : ৫৭-৬০)। 
এইখানেই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ পাক উহা বর্ণনা করেন! 
LEWC YS ০০৮৩ ০8 গজ 011) 
০৫8৯] 
০৫) ohio SS পাপ ৮ 2% OSC) 
মিরর NIE HST ORE ME St nn 
আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো? 
১১৪. সে বলিল, হ্যা এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভূক্ত হইবে । 
তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরআউনের সহিত আমন্ত্রিত যাদুকরদের শর্ত 
আরোপের খবর দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে এই শর্ত হইল যে, যাদুকররা যদি মূসা (আ)-কে 
পরাভূত করিয়া জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে ফিরআউন তাহাদিগকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত 
পুরস্কার দিয়া ধন্য করিবে এবং তাহাদিগকে তাহার সভাসদগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার 


নৈকট্য লাভের মর্যাদা দিবে । এই চুক্তি পাকাপোক্ত করিয়া যাদুকররা মূসা (আ)-এর বিরদ্ধে 
অবতীর্ণ হইল। 


OCH 2 | 02 224, ORS of 1: (85৩ ৰ 1555)126 (93) 
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১১৫. তাহারা বলিল, হে মূসা ! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরা নিক্ষেপ করিব? 

১১৬. সে বলিল, তোমরাই নিক্ষেপ কর; যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা 
লোকের চোখে যাদু করিল ও তাহাদিগকে গোলক ধাঁধায় ফেলিল এবং তাহারা বড় 
রকমের এক যাদু দেখাইল। 

তাফসীর : ইহা ছিল মূসা (আ)-এর সহিত যাদুকরগণের সরাসরি প্রতিযোগিতা । তাই 
তাহারা বলিল : 

১২৪৮] ০০3৯৫501৮৪9 এ) ঢা ৮৪ অর্থাৎ হয় তুমি আগে যাদু দেখাও, নয়তো 
আমরাই তোমার আগে লাঠি ফেলিয়া যাদু দেখাই । 

যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : 

AS HLS 1, অর্থাৎ অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারী হই (২০ : ৬৫)। 

তদুত্তরে মূসা আ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হও । 

একদল বলেন : ইহার ভিতর হিকমত হইল এই যে, দর্শকরা প্রথম ভ্রান্ত ও অসার যাদুর 
ক্ষমতা ও দৌড় দেখুক। তারপর সত্য যু'জিযা ও উহার বিজয়ী শক্তি দেখিলে স্বভাবতই 
তাহাদের সামনে একই সংগে যাদুর অসারতা ও মু“জিযার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত 

হইবে। তাহারা যখন যাদুর কারসাজী ও ধাধাবাজী প্রদর্শনীর কৃত্রিমতা নিয়ে চিন্তা ভাবনার 
পরোক্ষণে অকৃত্রিম মু'জিযা ও উহার অচিস্ত্যনীয় শক্তি দেখিতে পাইবে তখন স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
উহার সত্যতা ও সারবত্তা মানিয়া লইবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

তাই আল্লাহ্‌ এখানে বলেন : ৯১:১৮) ০4৩ ০৮০1 7৮৮৮ (1 ৮০৪ অর্থাৎ তাহাদের 
চোখে গোলকতধাধা সৃষ্টি করিল। কেননা তাহারা যাহা দেখাইয়াছে বাস্তবে তাহা আদৌ অস্তিত্‌ 
লাভ করে নাই। উহা ছিল শুধুই তাহাদের কলাকৌশল ও খেয়ালী ব্যাপারের কারসাজী । যেমন 
৮৮৮৯ 
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অর্থাৎ উহাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার মনে হইল, উহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি 
ছুটাছুটি করিতেছে। মুসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল । আমি বলিলাম, ভয় করিও 
না, তুমিই প্রবল। তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর; ইহা উহারা যাহা 
করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের 
কৌশল । যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হইবে না (২০ : ৬৬-৬৯)। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : “তাহারা শক্ত রশি ও লম্বা লাঠি 
নিক্ষেপ করিয়া যাদুর প্রভাব বিস্তার করিল । তাই মনে হইল যে, উহা দৌড়াইতেছে।” 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যাদুকরদের সংখ্যা ছিল পনের হাজার এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের নিকটই একটি করিয়া রশি ও লাঠি ছিল। তাহারা কাতারবন্দী হইয়া একযোগে যাদুর 
খেলা দেখাইতে দণ্ডায়মান হইল ৷ পক্ষান্তরে মূসা (আ) শুধু তাহার ভাইকে নিয়া লাঠি ভর দিয়া 
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সেখানে হাযির হইলেন। যখন ফিরআউন সপারিষদ আসিয়া দরবারে আসন গ্রহণ করিল, 
তখন যাদুকরগণ বলিল : হে মুসা ! হয় তুমি আগে লাঠি নিক্ষেপ কর অথবা আমরাই আগে 
উহা নিক্ষেপ করি । মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ কর। 

তাহারা যাদু দ্বারা প্রথমে মূসা (আ) ও ফিরআউনের চোখে গোলকধাধা সৃষ্টি করিল। 
তারপর সকল দর্শকের দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করিল। অতঃপর তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ হস্তস্থিত 
রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করিল, অমনি উহা পাহাড়ের ন্যায় এক একটি সাপ হইয়া ময়দান পূর্ণ 
করিয়া ফেলিল এবং একটির উপর আরেকটি জড়াজড়ি করিতে লাগিল। 

সুদ্দা রে) বলেন : তাহারা সংখ্যায় ছিল ত্রিশ হাজারের অধিক এবং তাহাদের প্রত্যেকের 
হাতেই লাঠি ও রশি ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) ... কাসিম ইব্‌ন আবু বার্রা হইতে বর্ণনা করেন : 

“ফিরআউন সত্তর হাজার যাদুকর একত্রিত করিয়াছিল । তাহারা সত্তর হাজার দড়ি ও সত্তর 
হাজার লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহারা যাদুর মাধ্যমে দেখাইতেছিল যে, সবগুলিই 
দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাই আল্লাহ্‌ বলেন : 

(১১০ ০.৪ 5 6১ অর্থাৎ তাহারা বড় রকমের যাদু দেখাইল। 
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১১৭. মুসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ পাঠাইলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর: 
সহসা উহা তাহাদের অলীক সাপগুলি গ্রাস করিতে লাগিল। 
সন রানার এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন 

| 

১১৯. সেখানে তাহারা পরাভূত ও লাঞ্চিত হইল । 

১২০. আর যাদুকররা সিজদাবনত হইল । 

১২১. তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি- 

১২২. যিনি মুসা ও হারূনেরও প্রতিপালক । 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, এইরূপ এক সংকট সন্ধিক্ষণে 
আমি আমার বান্দা ও রাসূল মূসার নিকট ওয়াহী পাঠাইলাম আর সেই প্রত্যাদেশ বাস্তবায়নের 
ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গেল। আমি তাহাকে তাহার হাতের লাঠিটি 


Contents 
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AE নানার? গর গান এবি রা রোযা এক আজব 
রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য সাপগুলি গিলিয়া ফেলিল। 

5,550 ৬ অর্থাৎ তাহারা যেই রশি ও লাঠিগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং উহা আলীক সাপ 
হইয়া দৌড়াইতেছিল। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : যাদুকররা তাহাদের রশি ও লাঠির যাদুর এই করুণ পরিণতি 
দেখিয়া বুঝিতে পাইল যে, ইহা আসমানী প্রতিশোধ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না 
এবং ইহা কখনও যাদুর কারসাজী হইতে পারে না। তখনই তাহারা সন্ত্স্তভাবে সিজদায় পড়িয়া 
গেল এবং বলিল : 2১) 4৮০ £ ৩১১ dll ৮৫ 5 অর্থাৎ আমরা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের 
উপর ঈমান আনিলাম যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক ৷ 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : যাদুকররা যে সব দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল 
সেইগুলি একের পর এক সবাইকে মূসা (আ)-এর লাঠি অজগর হইয়া গিলিয়া ফেলিল বেশী 
কিছুই দেখা গেল না ময়দানে উহার সংখ্যা । অতঃপর মূসা (আ) তাহার লাঠিকে ধরিয়া ফেলিল 
এবং আগের মতই উহা মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি হইয়া গেল । ইহা দেখিয়া যাদুকরগণ 
সিজদায় পড়িয়া বলিয়া উঠিল-আমরা জগৎসমূহের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম যিনি 
মূসা ও হারূনের প্রতিপালক । যদি ইহা যাদু হইত তাহা হইলে আমরা পরাভূত হইতাম না! 

কাসিম ইব্‌ন আবু বুরা বলেন : আল্লাহ্‌ তাআলা ওয়াহী পাঠাইয়া মূসা (আ)-কে নির্দেশ 
দিলেন : তোমরা লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন তিনি লাঠি ফেলিলেন তখন উহা বিশাল অজগর 
হইয়া যাদুকরদের সাপরূপী রশি ও লাঠিগুলি গিলিয়া ফেলিল। অমনি যাদুকরগণ সিজদায় 
পড়িয়া গেল। তাহাদের কর্তা ব্যক্তিরা ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা সিজদাবনত অবস্থায় 
জান্নাত ও জাহান্নাম এবং উহাদের বাসিন্দাদের অবস্থা দেখিতে পাইল । | 
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১ জট বদ ক) সির 
বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত, তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসিগণকে উহা 
হইতে বহিষ্কারের জন্য । আচ্ছা, শীত্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। 
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১২৪. আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে অবশ্যই কর্তন করিবই; অতঃপর 
তোমাদিগের সকলকেই শুলবিদ্ধও করিবই । 

১২৫. তাহারা বলিল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। 

১২৬. তুমি তো আমাদিগকে শাস্তিদান করিতেছ এই জন্য যে, আমরা আমাদের 
প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা আমাদের কাছে আসিয়াছে । হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে মৃত্যু দান কর মুসলমান অবস্থায় । 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, যাদুকরগণ পরাভূত হইয়া 

ংগে মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনায় জনগণের উপর ইহার যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিল উহাকে অভিশপ্ত ফিরআউন একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত ভাবিয়া যাদুকরগণকে কিভাবে 
শাসাইয়াছিল। তিনি বলেন : 
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অর্থাৎ তোমরা যে তোমাদের উপর মুসাকে আজ বিজয়ী করিয়াছ ইহা তোমাদের পূর্ব 
' পরিকল্পিত সম্মিলিত চক্রান্ত ও যোগসাজশ । তোমরা উভয় দল পরামর্শ করিয়া পারস্পরিক 
সম্মতি সহকারে ইহা করিয়াছ। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরআউনের এই বক্তব্য 
উদ্ধৃত করেন : 

Pl 5 ৩০] ০ £51 অর্থাৎ নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে যাদু 
শিখাইয়াছে। সে সকল কিছু জানে আর সে হইল তোমাদের মধ্যমণি বা কেন্ত্রীয় ব্যক্তি। 

অবশ্য ফিরআউন যাহা বলিল তাহা চরম ভুল কথা । কারণ, মুসা (আ) মাদায়েন হইতে 
আসিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র পথের দাওয়াত নিয়া তাহার নিকট হাযির হইয়াছেন। তিনি যে 
বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ. প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাহার নবৃওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য । তাহারই সামনে ফিরআউন তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মাদায়েন ও অন্যান্য শহর 
হইতে যাদুকরগণকে মিসরে সমবেত করার জন্য সংগ্রাহক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা 
ছিল তাহার ও তাহার সভাসদগণের পরামর্শক্রমে গৃহীত দিদ্ধান্ত। যাদুকররা তাহার নিকট 
উপস্থিত হওয়ার পর সে তাহাদিগকে বিজয়ী হইতে পারিলে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সুতরাং জনগণকে এই ব্যাপারে উৎসুক করা ও তাহাদের নিকট এই 
অবস্থাটি প্রকাশ পাওয়া এবং ফিরাআউনের দরবারে তাহাদের আগমন এই সব কিছুর জন্য 
তাহারা নিজেরাই দায়ী । মুসা (আ) যাদুকরদের কাহাকেও চিনেন না, তাহাদিগকে কখনও 
দেখেন নাই এবং আগে তাহাদের সহিত কোথাও মিলিত হন নাই । ফিরআউন নিজেও তাহা 
ভালভাবে জানে । তথাপি জনতার সামনে উহা বলার উদ্দেশ্যে হইল তাহাদিগকে বোকা 
বানানো এবং বানোয়াট কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে বহাল রাখা । এইভাবে সে 
তাহাদের মূর্থতার সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে নানা বানোয়াট কথার মাধ্যমে বোকা বানাইয়া 
রাজত্ব চালাইয়া যাইতেছে ছিল। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন : 42,5 & 
৮০৮) অর্থাৎ উহাতে তাহার সম্প্রদায় ভীত হইয়া তাহার অনুগত হইল । এমনকি তাহার মূর্খ 
_ সম্প্রদায় তাহার (৭ ৫ ঢ1 অর্থাৎ “আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক প্রভু" দাবীটিও 


57092. 
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মানিয়া নিয়াছে। অথচ এই দাবী ছিল সৃষ্টিকুলের ভিতর সব চাইতে মূর্খতাপূর্ণ ও ভ্রাপ্ত 
দাবীদারের বক্তব্য । 

22244570115) ৮১৮৫০ ০0 মি | আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও 
ইবৃন মাসউদ (রা)সহ বিভিন্ন সাহাবা হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম সুদ্দী (র) তাহার তাফসীরে 
বলেন : যাদুকরদের সর্দার ও মুসা আ)-এর ভিতর যখন দেখা-সাক্ষাৎ হইল তখন মুসা (আ) 
যাদুকর সর্দারকে বলিলেন : তোমার কি খেয়াল, যদি আমি তোমাকে পরাজিত করিয়া জয়ী হই 
তাহা হইলে কি তুমি আমার উপর ঈমান আনিবে এবং আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহা সত্য 
বলিয়া সাক্ষ্য দিবে ? যাদুকর প্রধান বলিল : আগামী দিন আমরা এমন যাদুর খেলা দেখাইব 
যাহা কোন যাদুই পরাভূত করিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ্র শপথ! যদি তুমি আমার উপর 
জয়ী হও, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার উপর ঈমান আনিব এবং অবশ্যই আমি সাক্ষ) 
দিব যে, তুমি সত্য । ফিরআউন তাহাদের এই কথোপকথন লক্ষ করিয়াছিল । তাই যাদুকরগণকে 
উপরোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করিল। 

৷ (৬:০১ অর্থাৎ মূসা ও তোমরা জনগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে প্রভাবিত 
করিবে ও রাষ্ট্র কর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবে । 

০2155 অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহা 
শীঘ্রই টের পাইবে । 

অতঃপর ফিরআউন সেই কঠোর ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দান করিল : 

০০৩ ১৪1৮21851০৮ ধ অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা 
কাটিব। 

৮+! -$:০১ অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিব । অন্যত্র তিনি বলেন : 
541 [5০ অৰ্থাৎ খেজুর শাখায় ঝুলাইয়া ফাসী দিব। | 
'_ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : পৃথিবীতে ফিরআউনই প্রথম শূলবিদ্ধ করা ও বিপরীত দিকের 
হাত-পা কাটার দণ্ড চালু করে। 

যাদুকররা বলিল : 2১:32 7, 451 অর্থাৎ ইহা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আমরা 
আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। কারণ, তাহার শাস্তি তোমার শাস্তি হইতেও 
ভয়াবহ এবং তাহার লাঞ্চনা তোমাদের লাঞ্চনা হইতে আরও মারাত্মক । তুমি সেই যাদুর 
খেলার দিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ যাহা আমরা অপসন্দ ও ঘৃণা করি। উহাই তো আমাদের 
জন্য লাঞ্ুনা। তাই আমরা আজ তোমার দণ্ডের জন্য ধৈর্য ধারণ করিব । যাহাতে আল্লাহ্র শাস্তি 
হইতে বাচিতে পারি। 

তঃপর তাহারা প্রার্থনা করিল : (০০ ৩০? ৫ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! এই 
কঠিন সংকটে তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দাও যেন আমরা তোমার দীনের উপর স্থির ও সুদৃঢ় 
থাকিতে পারি । 

০৮০ ৩55, অর্থাৎ তোমার নবী মূসা (আ)- এর অনুসারী হিসাবে সৃত্যুদান কর। 

তঃপর তাহারা ফিরআউনকে বলিল : 


ইবনে কাছীর ৪র্থ __ ৩২ 
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alls 04 490 SEINE BS ৬3০45৫59555 ৭ Us 
অর্থাৎ অতএব তুমি যাহা করিতে চাও কর; তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর 
কর্তৃত্ব করিতে পার ৷ আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা 
করেন আমাদের হ্বেচ্ছাকৃত অপরাধ ও তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ সেই 
অপরাধ । আর আল্লাহ্‌ সর্বোত্তম ও স্থায়ী । যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া 
উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরিবেও না, বাচিবেও না। আর 
যাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইবে, মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করিয়া, তাহাদের জন্য বহিয়াছে 
সর্বোচ্চ মর্যাদা (২০ : ৭২-৭৫)। 
অতঃপর যাহারা পূর্বাহ্নে ছিল ঘৃণ্য যাদুকর, তাহারাই অপরাহ্নে শহীদে পরিণত হইল। 
ইব্‌ন আব্বাস, উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের, কাতাদা ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : তাহারা পূর্বাহ্নে 
টি 
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১২৭. ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, আপনি কি মৃসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে 

রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে 


দিবেন? সে বলিল, আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব ও তাহাদের নারীদিগকে 
জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল । 


১২৮. মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং 


ধৈর্যধারণ কর। রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার 
উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য । 
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১২৯. তাহারা বলিল, ‘আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত 
হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও । সে বলিল, শীঘ্ঘই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের 
শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; 
অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ করিবেন । 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সভাসদগণ মুসা (আ) ও তাহার 
সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল ও ভবিষ্যতেও যাহা চালাইবার পরিকল্পনা নিয়াছিল 
তাহা জানাইতেছেন। তিনি বলেন : ূ 

১৮০১ ০৮3 ১০ ১91945 অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায়ের একদল লোক ফিরআউনকে 

| 


42,5, এ 5251 অর্থাৎ আপনি কি মূসা ও তাহার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি 
করিতে এবং আপনার প্রজাপুঞ্জকে আপনার ইবাদত ছাড়িয়া আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান 
জানাইয়া ফিরিতে সুযোগ দিতে চাহেন? 

হায় আল্লাহ্‌! কী আশ্চর্য! তাহারা মূসা (আ) ও তাহার সম্প্রদায়ের ফাসাদের (!) জন্যে ভয় 
পাইতেছে? জানিয়া রাখ, ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ই ফাসাদ সৃষ্টিকারী । কিন্তু তাহারা উহা 
বুঝে না। তাই তাহারা বলিল : 21, 97? অর্থাৎ আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে 
বর্জন করিবে। | 

একদল তাফসীরকার বলেন : এখানে 51১ অক্ষরটি অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অর্থাৎ আপনি কি মূসা ও তাহার সম্প্রদায়কে ফাসাদপূর্ণ অরাজক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সুযোগ 
দিতে চাহেন ? সে তো আপনার ইবাদত আগেই বর্জন করিয়াছে! উবাই: ইব্‌ন কাব রে) এই 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন : তাহাদের অবস্থা এই দাড়াইয়াছে যে, তাহারা আপনার ও 
আপনার দেবতাগণের ইবাদত বর্জন করিয়াছে । ইব্‌ন জারীর রে) ইহা বর্ণনা করেন। | 

একদল এ: 1 স্থলে ৬.১খ। পড়েন। অর্থাৎ আপনার ইবাদত । ইবৃন আব্বাস রো) ও 
মুজাহিদ (র) প্রমুখ হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । একদল বলেন-: এখানে 9১ সংযোজক 
শব্দ। অর্থাৎ আপনি কি তাহাদিগকে ফাসাদ সৃষ্টি ও আপনার প্রভুগণকে বর্জনের সুযোগ দিতে " 
চাহেন? আপনি তো তাহাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত কারণের ভিত্তিতে একদল বলেন : ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে উহার 
উপাসনা করিত । হাসান বাসরী বলেন : ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে গোপনে উহার 
উপাসনা করিত। একদল বলেন : তাহার কাধে ঝুলানো একটি ফুল থাকিত এবং সে উহাকেই 
পূজা করিত ও প্রণতি জানাইত। 

322) 350 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) মনে করেন, 
কোন সুন্দর গাভী দেখিলেই ফিরআউন উহাকে পূজা করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিত। এই 
কারণেই তাহাদের পূজার জন্য একটি সুন্দর সবল হাম্বারবকারী দীমড়া বাছুর সৃষ্টি করা 
হইয়াছিল। 
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ফিরআউন তাহাদের প্রশ্নের জবাবে জানাইল : আমরা বনী ইসরাঈলদের পুত্রগণকে হত্যা 
করিব ও নারীগণকে রাখিয়া দিব । ফিরআউন তাহাদের ব্যাপারে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ইহা 
দ্বিতীয় দফা ৷ প্রথম দফা এইরূপ করিয়াছিল মূসা (আ)-এর জন্মের আগে ৷ তাহার আগমন 
ঠেকাইবার জন্য । কিন্তু তাহার সেই পরিকল্পনা ও অভিলাষ ব্যর্থ করিয়া মূসা (আ) আবির্ভূত 
হন। দ্বিতীয় দফার পরিকল্পনাও সেইরূপ ব্যর্থতার মুখ দেখিল। তাহারা বনী ইসরাঈলকে 
লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করিবার এই দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই আল্লাহ্র তরফ হইতে 
ইহার বিপরীত পরিকল্পনা আসিয়া হাযির হইল । ফলে সে লাঞ্ছিত হইল ও বনী ইসরাঈলগণ 
মর্ষাদাপ্রাপ্ত হইল । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে সসৈন্য নীল নদে ডুবাইয়া মারিলেন। 

ফিরআউন যখন বনী ইসলাঈলগণের বিরুদ্ধে উক্ত ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করিল, 
তখন হুসী (আ) বনী ইসরাঈলগণকে বলিলেন : 7০1) এ] [| অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য 
প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর । অতঃপর তাহাদের li i শীঘ্রই এই রাষ্ট্রের 
তোমরাই উত্তরাধিকারী হইবে । 

তাহারা বলিল : > ৬৫ ১ ০০১ 33 ১1 0:55 55521 85 অর্থাৎ হে মুসা! তোমার 
আসার আগেও আমরা এই নির্যাতন তোমার উপলক্ষেই ভোগ করিয়াছি এবং এখনও তোমার 
উপলক্ষে আবার ভোগ করিতেছি। ইহার জবাবে তিনি বলেন : 7442 34$5 01742) ৬৮০ 
অর্থাৎ শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন। ইহা ছিল তাহাদিগকে দৃঢ় 
থাকার জন্য উৎসাহ দান ও বিপদের বদলে নিয়ামত লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক 
বক্তব্য । 

26. us adie AN TEL LL 3% 
SA 53 33 0598 ০১৪ 0 পক 30.) 
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১৩০. আমি তো ফিরআউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতিদ্বারা আক্রান্ত 
করিয়াছি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে। 

১৩১. যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, ইহা তো আমাদের প্রাপ্য; 
আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহার জন্য মূসা আর তাহার সংগীগণের উপর দোষ 
চাপাইত। শোন, তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা 
জানে না। 

তাফসীর : ১৯০ ০ yl (55145, অর্থাৎ ফিরআউনের অনুসারিপণকে আমি পরীক্ষা করিয়াছি 
দুর্ভিক্ষ দিয়া ৷ 
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৮-৬ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরগুলি দ্বারা ও শস্য হানি ঘটাইয়া । 

ll ০০৪, অর্থাৎ ফল-ফসল হ্রাস করিয়া । মুজাহিদ (র) বলেন : 

ইহা দুর্ভিক্ষের বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসর । 

রাজা ইব্‌ন হায়াত (র) হইতে আবূ ইসহাক রে) বলেন : খেজুর বৃক্ষে একবার মাত্র খেজুর 
হইত ৷ 

555% ০ অর্থাৎ তাহারা যেন যথার্থ উপলব্ধি অর্জন করে। 

£50145 ডিও অর্থাৎ যখন তাহাদের ফল-ফসলের প্রাচুর্য দেখা দিত। 

১১ ৫ (ও অর্থাৎ আমরা পরিশ্রম করিয়াছি বলিয়াই ইহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। 

নরেন ০ ১ অর্থাৎ যখন তাহাদের দুর্দিন দেখা দেয়। 

22052 ০ 2০ অর্থাৎ ইহা মুসা ও তাহার সংগীদিগের স্বরূপ তাহাদের কারণে 
হইয়াছে অভিশাপ 

De (21 ৭1 অর্থাৎ জানিয়া রাখ, তাহাদের এই দুদিন আসে আল্লাহ্‌র তরফ 
হইতে । ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আবূ তালহা রে) বলেন : তাহাদের যাহা কিছু বালা মুসীবত 
তাহা আল্লাহ্র তরফ হইতে আসে । ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র)ও অনুরূপ 
বর্ণনা করেন । “শু 

এ 22 AE Ons En 
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১৩২. তাহারা বলিল, আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের 
নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব না। 

১৩৬. অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্রাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা আক্রান্ত 
করি । এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাস্তিকই রহিয়া গেল; আর তাহারা ছিল এক 
অপরাধী সম্প্রদায় । 
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১৩৪. এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত- হে মুসা! তুমি তোমার 
প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত আমাদের যে অংগীকার 
রহিয়াছে তদনুষায়ী; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা 
তো তোমার উপর ঈমান আনিবই, এমন কি বনী ইসরাঈলগণকেও তোমার সহিত যাইতে 
দিব। 

১৩৫. যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারণ করিতাম, এক নির্দিষ্ট কালের 
জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভংগ করিত। 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে ফিরআউন সম্প্রদায়ের ধৃষ্টতা, দান্তিকতা, 
সত্য বিরোধিতা ও মিথ্যার উপর বারংবার আকড়াইয়া থাকার সংবাদ প্রদান করা হইতেছে। 
তাহারা বলে : 

০০০0 CF ভেলে Lilie ts CS (০৫ অর্থাৎ তুমি যতই নিদর্শন দেখাও 
আর দলীল-প্রমাণ উপস্থিত কর না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনিব না। 
এমন কি তুমি যাহা নিয়া আসিয়াছ তাহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। তাই আল্লাহ্‌ 
বলেন: 

3) ০45 0:5৩ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর দেখা দিয়াছে। ইব্‌ন আববাস 
(রা) হইতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনামতে ১৬,৮ অর্থ হইল অস্টি বৃষ্টি থাকার ফলে পানির প্লাবন হইয়া 
ফল-ফসল সব তলাইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ইস্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) এই মত পোষণ 
করেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অন্য একটি বর্ণ নামতে উহা ছিল" মড়ক ও প্লেগ, আতাও এই 
মতের অনুসারী । 

মুজাহিদ (র) তুফান-এর ব্যাখ্যায় প্লাবন ও প্লেগ উভয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর রে) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : তুফান 
অর্থ হইল মড়ক। | 

ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামানের সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া রে) ইহা বর্ণনা করেন৷ তবে হাদীসটি 
গরীব পর্যায়ের । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অপর বর্ণনা মতে উহা আল্লাহ্‌র এমন এক ব্যবস্থা যাহা তাহাদের 
উপর পরিঝেষ্টন করিয়াছিল । অতঃপর তিনি পাঠ করেন : :১১4০৮৮০৪৬ (৫:1০ 02 
250 অর্থাৎ অতঃপর তাহাদের উপর দিয়া প্রদক্ষিণকারী একটি প্রবাহ প্রবাহিত হইল যখন 
তাহারা ছিল নিদ্রিত। অর্থাৎ তাণ্ডব সৃষ্টিকারী টর্নেডো বা ঘুর্ণিঝড় । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

১,4! হইল সুপরিচিত টিডিড এবং ইহা খাওয়া বৈধ। সহীহ্‌ সংকলনদ্বয়ে ইহার বর্ণনা 
রহিয়াছে। যেমন : 

আবু ইয়াকৃব রে) হইতে সহীহ্‌দ্ধয়ে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আবূ আওফা (রা)-কে ‘জারাদ’ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা তখন টিডি ভক্ষণ করিতাম । 
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ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইবৃন মাজা (র) ... ইব্‌ন উমর (রো) হইতে যায়েদ 
ইব্‌ন আসলাম সুত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব ও দুইটি রক্ত বৈধ করা হইয়াছে। 
তাহা হইল মাছ ও টিডিড এবং যকৃত ও প্নিহা । 

আবুল কাসিম বাগাবী (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। 

আবূ দাউদ (রে) ... সালমান রো) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা)-কে জারাদ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : উহা সাধারণত আল্লাহ্‌র সৈন্যদল। আমি উহা খাই না, হারামও 
জানি না। 

রাসূল (সা) উহা বৈধ জানিয়াও তেমনি এড়াইয়া চলিতেন যেভাবে তিনি গুইসাপ বৈধ বলা 
সত্তেও নিজে খাইতেন না। ইহা ছিল তাহার রুচির প্রশ্ন । হাফিজ ইব্‌ন আসাকির রে) তাহার 
সংকলনে জারাদ সম্পর্কে আবূ সাঈদ (র) হাসান ইব্‌ন আলী আদবী হইতে একটি হাদীস 
উদ্ধত করেন। যেমন : 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে তিনি বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) টিডিড খাইতেন না, কিডনীও 
খাইতেন না, গুইসাপও খাইতেন না, অথচ উহা অবৈধ বলিতেন না.। টিডিড হইল আযাব ও 
শাস্তির নিদর্শন। কিডনী বা লিভার-প্রীহা মূত্রাশয় সংলগ্ন বস্তু । গুইসাপের চেহারায় বিকৃতি 
সৃষ্টির ভয় রহিয়াছে। ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন : হাদীসটি গরীব। এই সুত্র ছাড়া অন্য কোন 
সূত্রে ইহা উদ্ধৃত করি নাই। 

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) টিডিড অত্যন্ত পসন্দ করিতেন ও খাবার জন্য 
খুবই আগ্রহী ছিলেন । ইব্‌ন উমর (রা) হইতে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন দীনার রে) বর্ণনা করেন যে, 
উমর (রা)-কে টিডিড সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : আহা! আমাদের কাছে যদি উহার 
দু'এক টুকরা থাকিত তাহা হইলে খাইতাম! 

ইব্‌ন মাজা (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
রাসূল (সা)-এর বিবিগণ একে অপরকে টিডিডর বদলে টিডিড হাদিয়া দিতেন। 

আবুল কাসিম বাগাবী (র) ... আবূ উমামা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (র) 
বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন : মারয়াম বিন্ত ইমরান (আ) তাহার প্রতিপালকের কাছে 
রক্ত মুক্ত মাংস খাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে টিডিড খাইতে দেন। তখন সে প্রার্থনা করিল, হে 
আল্লাহ্‌! উহাকে স্তন্যপান ছাড়াই বাচাইয়া রাখিও এবং বংশধারা ছড়াইয়া দিও । 

আবু যুহায়ের নুমায়রী হইতে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, নুমায়রী 
বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন : জারাদের সহিত যুদ্ধ করিও না। উহারা আল্লাহ্‌র বিরাট 
সৈন্যদল ৷ অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত গরীব । 

১৮৪30 50,01৫5 ৫503 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে ইবন আবু 
নাজীহ বলেন : উহারা দরজাসমূহ্র পেরেকগুলি খাইয়া ফেলিত ও কাঠগুলি ফেলিয়া যাইত। 

আওযাঈ হইতে ইব্‌ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি একবার 
ময়দানে বাহির হইলাম । আকাশে বহু টিডিড ছিল। উহার একটি মাটিতে নামিয়াছিল। হঠাৎ 
হাত পাতিয়া ডাকিলে হাতে আসিয়া বসিল। উহা তখন বলিয়া উঠিল :. দুনিয়া বাতিল উহার 
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ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল । দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল । 
দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। 
হাফিজ আবুল ফারাজ আল মুআফী ইব্‌ন যাকারিয়া হাবারী (র) বর্ণনা করেন যে, আমের 
বলেন : শুরায়েহকে কারী জারাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : জারাদাকে আল্লাহ্‌ 
বড়ই কুৎসিত গড়ন দিয়াছেন। উহা সাতটি বিচিত্র অংশের এক অদ্ভুত সৃষ্টি । উহার মাথা হইল 
ঘোড়ার মাথা । ঘাড় হইলো বলদের ঘাড় । সীনা হইল সিংহের সীনা ৷ পাখা দুইটি শকুনের 
পাখা । চরণ দুইটি উটের চরণ । লেজটি হইল সাপের লেজ । পেটটি হইল বৃশ্ঠিকের পেট । 
আমরা 5১১ $4 ৮০০৬৮; ০ ১০ 159 এপ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 
একটি হাদীসে আগেও জারাদ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) 
হইতে আবুল মহযিম সুত্রে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা রো) বলেন : 
আমরা নবী করীম (সা)-এর সংগে হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে সফরে বাহির হইলাম । 
আমাদের সম্মুখে একটি টিডিড পাইলাম । আমরা তখন মুহরিম। তথাপি আমরা খুব মজা 
করিয়া উহা খাইলাম । অতঃপর হুযূর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন: 
সমুদ্রের প্রাণী শিকারে কোন পাপ নেই। 
ইব্‌ন মাজা (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন : য়: পাত রানা 
জন্য এইরূপ দু'আ করিতেন : 
Le oll I5y omls 009, ০৩৪ ০০৪০৭ ৩০০ 92১, ১১৩৪ ৫৯ ০৪ 
lel ৮৯৮4০] ১510015০৪৬৬ 
অর্থাৎ আয় আল্লাহ্‌! উহার বড়গুলিকে ধ্বংস কর, ছোটগুলিকে হত্যা কর, ডিমগুলিকে নষ্ট 
কর এবং উহার শিকড় কাটিয়া দাও। আর উহার মুখ হইতে আমাদের জীবিকা ও কুষী রক্ষা 
কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী | 
তখন তাহাকে জাবির (রা) প্রশ্ন করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্‌র 
সেনাবাহিনী একটি দলের মূলোচ্ছেদ চাহিলেন ? তিনি বলিলেন : উহা সামুদ্রিক মাছ হইতে 
উৎক্ষিপ্ত এক প্রাণী বিশেষ। 
হিশাম রে) বলেন : আমাকে যিয়াদ এক প্রত্যক্ষদর্শী হইতে এই খবর দিয়াছেন যে, যখন 
সেই মাছ ডিম পাড়ার সময় হয় কিনারায় চলিয়া আসে । সেখানে ডিম ছাড়িলে পানি সুস্বাদু হয় 
এবং সূর্যালোকে উহা প্রস্ফুটিত হয়। তখন উহা টিডিড পাখিতে রূপ নেয়। 
এই ব্যাপারটি আমি $5414 বু আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে উদ্ধৃত একটি হাদীসে 
পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি। যেমন, উমর (রা)-এর বর্ণিত সেই হাদীসে আছে : আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এক হাজার শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ছয়শত জলভাগে ও চারিশত স্থলভাগে 
রহিয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে টিডিড । 
আবু বক্র ইব্‌ন দাউদ (র) ... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ... “তরবারির সাথে ব্যাধি নাই আর টিডিডর দেহে চর্ম 
নাই । হাদীসটি গরীব। | 
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= $ (কুম্‌মাল) গমের পোকা । ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, উহা গমের 
মধ্যে উৎপন্ন হয় ও উহা হইতে নির্গত হয়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা হইল ‘দবা’ টিডিডর ক্ষুদ্র 
সংস্করণ । উহার কোন পাখা নাই । মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা প্রমুখও তাই বলেন। হাসান ও 
সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (র) বলেন : উহা হইল ক্ষুদ্রাকৃতির কালো পোকা। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : কুম্মাল হইল কাঠসম। 
৷ ইব্ন জারীর বলেন : “কুমলাতুন' শব্দের বহু বচন হইল কুম্মাল। উহা উটের পোকার মতই 
এক ধরনের পোকা । উহা উটকে দংশন করে ও পীড়া দেয় । কবি আশ বলেন : 

১০৮ 8৩১ ক ১০১০০ * এ ১০ ০৬ 79 

জাতির মত নষ্ট ছেলে কুম্মালসম দুষ্টকীট 

ওষুধ হল রুদ্ধ দুয়ার শিকল বাধা বেদম পিট । 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : আরবী ভাষাভাষী বসরার একদল আলিম বলেন, “কুম্মাল' 
আরবদের পরিভাষায় “হুমনান' যাহার একবচন হইল হুমনানাহ্‌! উহা এটেল পোকা হইতে 
ছোট ও উকুন হইতে বড়। তিনি আরও বলেন : 

ইব্‌ন হুসাইদ রাষী (র) ... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে বর্ণনা করেন : যখন মূসা (আ) 
ফিরআউনের নিকট আসিয়া বলিলেন : আমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দাও, তখন 
সে উহাতে রাষী হইল না। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন। 
ফিরআউন উহাকে আযাব ভাবিয়া ভয় পাইল ও মুসা (আ)-কে বলিল : তুমি তোমার প্রভুকে 
ডাকিয়া আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান 
আনিব ও তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। অতঃপর মুসা (আ) তাহা 
করিলেন। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাহার সংগে যাইতে দিল 
না। তবে সেই বছর এত ফল-ফসল হইল যাহা পূর্বে কখনও হয় নাই । তখন তাহারা বলিল, 
আমরা তো ইহাই পাবার যোগ্য । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা টিডিড পাঠাইলেন। তাহাদের সকল 
থাকিবে না। তাই তাহারা বলিল- হে মুসা! আমাদিগকে দু'আ করিয়া টিডিড মুক্ত কর। তাহা 
হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব । তখন মূসা 
(আ) আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করায় টিডিড চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ও বনী 
ইসরাঈলগণকে মূসা (আ)-এর সহিত যাইতে দিল না। পক্ষান্তরে তাহারা গৃহগুলি সুরক্ষিত 
করিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়া বলিল, আমরা এখন নিরাপদ অবস্থানে রহিয়াছি। তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কুম্মাল প্রেরণ করিলেন। উহা গমের কীট এবং গম হইতেই উহা নির্গত হইত। তখন 
কর। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে 
যাইতে দিব । মুসা (আ) তাহাই করিলেন । দুষ্টকীট উধাও হইল । কিন্তু তাহারা এবারেও ঈমান 
আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাহার সংগে যাবার অনুমতি দিল না। 

ইত্যবসরে মূসা (আ) ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ ফিরআউন ব্যাঙের 
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ শুনিতে পাইল । তখন তিনি ফিরআউনকে বলিলেন : তুমি ও তোমার 
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সম্প্রদায় কি এই জীবের কখনও দেখা পাইয়াছ? সে বলিল : ইহা হয়ত আরেক চক্রান্ত । 
তখনও সন্ধ্যা হয় নাই । এমন সময় একটি লোক আসিয়া বলিল । তাহার চোয়ালে একটি ব্যাঙ 
বসিল । যখন সে অন্যান্যের সহিত কথা বলিতে মুখ খুলিল, অমনি তাহার মুখের ভিতর ব্যাঙ 
ঢুকিয়া গেল । এইসব উৎপীড়ন হইতে বাচার জন্য তাহারা আবার মূসা (আ)-কে বলিল : হে 
মূসা! তোমার প্রতিপালককে ডাকিয়া আমাদিগকে ব্যাঙর উৎপাত হইতে রক্ষা কর । আমরা 
তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব । তিনি তখন 
তাহাই করিলেন । ফলে ব্যাঙ বিদায় হইল । কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না। তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা রক্ত পাঠাইলেন। উহার প্রাচুর্য এরূপ ছিল যে, তাহাদের নদী, নালা, ঝরনা, কৃপ 
এমনকি পানির পাত্রগুলিও রক্তে পরিপূর্ণ হইল । তখন তাহারা ফিরআউনের কাছে এই দৃরবস্থার 
কথা জানাইল। তাহারা বলিল, আমরা রক্তের মহা বিপদে আক্রান্ত । আমরা আদৌ পানি 
পাইতেছি না । তখন সে বলিল, নিশ্চয়ই মূসা যাদু করিয়া তোমাদের কিছু লোকের পানি নষ্ট 
করিয়াছে। তাহারা বলিল, পানিতো কোথাও নাই ৷ শুধু সর্বত্র রক্ত আর রক্ত । তখন সকলে 
মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল- হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুকে ডাক । তিনি 
আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং তোমার 
ংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন। 
তাহারাও রক্তমুক্ত হইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না এবং বনী ইসরাঈলগণকেও তাহার 
‘গে যাইতে দিল না। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী ও কাতাদীসহ বেশ কিছু 
পূর্বসূরি ইমাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার রে) বলেন : 
যখন আল্লাহ্‌র দুশমন ফিরআউন দেখিল, যাদুকরগণ পরাজিত ও হতচিত্ত হইয়া ঈমান 
আনিয়াছে, তখনও সে কুফরীর উপর দৃঢ় রহিল ও পাপাচারের চরমে পৌছিল। তাই আল্লাহ 
তাআলা পর পর কয়েক বৎসর একটার পর একটা নিদর্শন পাঠাইলেন। প্রথমে ঝড়তুফান, 
তারপর পংগপাল, তারপর শস্যকীট, তারপর ব্যাঙ, তারপর রক্ত পাঠাইলেন। ঝড় তুফান 
আসিয়া দেশ পানিতে তলাইয়া দিল। উহা স্থির হইয়া থাকার ফলে না উহাতে চাষাবাদ চলিল, 
না চলাফিরা। সকল কাজকর্ম বন্ধ । সকলেই না খাইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল । তখন বাধ্য হইয়া 
মূসা আ)-এর শরণাপন্ন হইয়া বলিল : হে মুসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা 
কর। যদি আমাদের উপর হইতে এই বিপদ অপসৃত হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার উপর 
ঈমান আনিব এবং তোমার সহিত বনী ইসরাঈলগণকে অবশ্যই পাঠাইব। তখন মূসা (আ) 
তাহাদের জন্য দুআ করিলেন এবং তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন 
প্রতিশ্রতিই পালন করিল না। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের উপর পংগপাল প্রেরণ করিলেন। 
উহারা সব গাছপালা ফল-ফসল খাইয়া উজাড় করিল। এমনকি দরজা-জানলার কপাটের 
লোহার কজি তারকাটা পর্যন্ত খাইয়া ফেলিল। ফলে ঘর বাড়ী সব অরক্ষিত হইয়া গেল । তাই 
আবার তাহারা পূর্বানুরূপ আবেদন জানাইল। মূসা (আ)ও পূর্বানুরূপ দু'আ করিয়া বিপদ 
তাড়াইলেন। কিন্তু তাহারা এবারেও প্রতিশ্রণতি রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা গম 
কীট পাঠাইলেন। এই কীটের উৎপীড়নে তাহারা দলে দলে পাহাড়ের টিলায় গিয়া ঘর বীধিয়াও 
রেহাই পাইল না। তাহাদের নিদ্রা ও স্বস্তি সাবাড় হইল । অগত্যা তাহারা মুসা (আ)-কে 
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পূর্বানুরূপ বলিল । তিনিও পূর্বানুরূপ দু'আ করিলেন । তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল । কিন্তু 
তাহারা কোন প্রতিশ্রতিই রক্ষা করিল না । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যাঙ পাঠাইলেন তাহাদের 
শাস্তির জন্য । উহা আসিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী খানাপিনা থালাবাটি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল । 
অবস্থা এই দাড়াইল, তাহাদের কাপড় চোপড়ে ব্যাঙ, খানাপিনায় ব্যাঙ, বিছানাপত্রে ব্যাঙ, এক 
কথায় সর্বত্রই শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ । অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা আবার মুসা (আ)-এর নিকট 
পূর্বানুরূপ আবেদন করিল। মুসা (আ)ও পূর্বানুরূপ দু'আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া 
গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রতিই পালন করিল না। অবশেষে আল্লাহ্‌ পাক তাহাদের " 
শাস্তির জন্য রক্ত পাঠাইলেন। ফলে ফিরআউন সম্প্রদায়ের সকল পানি রক্ত হইয়া গেল। কূপ 
কিংবা নালা কোথাও তাহারা একচুল্লী পানি পাইল না। সর্বত্রই শুধু রক্ত আর রক্ত। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ... উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্‌ 
বলেন : তোমরা ব্যঙ হত্যা করিও না। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ফিরআউন সম্প্রদায়কে 
শাস্তি দানের জন্য ব্যাঙ পাঠাইলেন, তখন উহার একটি তাহাদের অগ্নিপূজার উনূনে পড়িয়া 
গিয়াছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন সেই উনূনের আগুন ঠাণ্ডা পানিতে পরিণত করেন এবং 
উহাদের ঘ্যাউর আওয়াজকে তাসবীহতে পরিণত করেন। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে ইকরামার সুত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে । যায়েদ ইব্‌ন আসলাম 
(র) বলেন : রক্তের গযবটি এই ছিল যে, অহরহ তাহাদের নাক দিয়া রক্ত ঝরিত। ইব্‌ন আবু 
হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। 

~~ 2৮ 5295 


226 3 ৩ ৩৫2৬ ১৫৫6৫ 
55৪5 9৩ ১৪০ 2 2 সস $ org Gasol (pu) 
০৫ 5 ৮০০; 
টি 5 পর ঠাহিরে 2422 ৫১ ০৫৫ পর 5৫ ওলা তা 
2991 (0০08০ OR 25 Gl ADESSO) 
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৫ 0333764 ৫৬৬ 555৫ নি 
০6৯ 2৫6৬ 
EEE ব্রার দন্ত বহার 
করিয়াছি; কারণ, তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল 
গাফিল। 
১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত, তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত 
রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের উত্তরাধিকারী করি এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার 
প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল । আর 


নিস এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল 
ধ্বংস করিয়াছি । 


দে 
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২৬০ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা“আলা এখানে জানাইতেছেন যে, ফিরাআউন সম্প্রদায় যখন একের 
পর এক বালা মসীবত দেখিয়াও বারবার ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া তাহাদের কুফরী 
ও নাফরমানী অব্যাহত রাখিল, তখন তিনি প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে 
নদীতে ডুবাইয়া মারিলেন। মূসা (আ) ও তাহার সম্প্রদায় যখন নদী বিভক্ত করিয়া মাঝপথ 
দিয়া পার হইয়া গেলেন, তখন ফিরআউন ও তাহার সেনাদলের সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে 
মাঝামাঝি পথ পার হওয়ামাত্র নদী মিশিয়া গেল এবং তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত ডুবিয়া 
মরিল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহর নিদর্শনগুলি অস্বীকার করিয়া চরম অবহেলা ও. 
ওদাসীন্য দেখাইয়াছে। 

তিনি আরও জানাইলেন যে, ফিরআউন সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার পর মূসা আ)-এর 
সম্প্রদায় তাহার রাজ্যের সকল এলাকার উত্তরাধিকার হইলেন। অথচ তাহারা ইতিপূর্বে ছিল 
মজলুম ও দুর্বল জনগোষ্ঠী । যেমন তিনি বলেন : 


। স০পি। সস dl পি ১৯১২ ০ ১:৮০ 22] ০৮0 
্‌ . ১5০2০ ৮৬ ০৮৫০ ০১:৮2 0505 05 ৩2৮০৭ এ ০৫০, 
অর্থাৎ আমার ইচ্ছা দুর্বলদের উপর অনুথহ করিব ও তাহাদিগকে নেতৃত্বে সমাসীন করিব 
ং তাহাদিগকে ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করিব। পরন্তু তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিব । 
পক্ষান্তরে ফিরআউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্যদলকে তাহাই দেখাইব যাহা তাহারা ভয় 
পাইতেছিল (২ : ৫)। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন : 
DLS SL 4 (৮৫52 এ । 0০৫ plies 69535 ‘ ০৮০১, ০, ০৮ রি 
. ০১৮1 ০9 ১0551, 
অর্থাৎ তাহারা কত বাগবাগিচা ও নহর ঝরনা ছাড়িয়া গিয়াছে। আর কত ক্ষেত-খামার ও 
শহর বন্দর পরিত্যক্ত করিয়াছে । তেমনি সুন্দর সুমিষ্ট ফল-ফসল ফেলিয়া গিয়াছে। এভাবেই 
হইয়া থাকে । অতঃপর আমি উহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি অন্য জাতিকে । (8৪ : ২৫)। 
4 7455 ১০০ ১০১৭ 3১৮5০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে হাসান বসরী ও 
কাতাদা বলেন : উহা সিরিয়া এলাকা । 
+ 0৮ 050০ SE লি] এ LS Co 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ ও ইবৃন জারীর (র) বলেন : সেই শুভবাণীটি হইল 
এ আয়াত : 
চিরতরে ৯০: nil ০ ৩ ভি ২৮3 
আল্লাহপাক বলেন : ৭১৪০০৮০৮৪০০ ০ ৮৪ অর্থাৎ ফিরআউন ও তাহার 
সম্প্রদায় যেই সকল সৌধরাজী ও ক্ষেতখামার গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা ধ্বংস করিলাম। 
ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন : ১৯১১ অর্থ ১» অর্থাৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
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১৩৮. এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা 
পূজায় রত জাতির নিকট উপস্থিত হয় । তাহারা বলিল, হে মুসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় 
আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও; সে বলিল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায় । 

১৩৯. এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা 
করিতেছে তাহাও বাতিল । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে মূসা (আ)-এর নিকট তাহার সম্প্রদায়ের মূর্খতা 
জনিত প্রস্তাব সম্পর্কে খবর দিতেছেন। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া অপরদেশে পৌছিয়া সেখানকার 
সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতা দেখার পর এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল। অথচ তাহারা ইতিপূর্বে 
আল্লাহ্‌্পাকের বহু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। 

(3 অর্থাৎ তাহারা অতিক্রম করিয়াছিল । | 

"7৮০৮০ ০৯৩৬৯ 4৪০ অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাহারা তাহাদের প্রতিমা পূজায় 
নিরত ছিল। 

একদল তাফসীরকার বলেন : তাহারা ছিল কিন্আনের বাসিন্দা । একদল বলেন : তাহারা 
লুখামের লোক । 

ইবৃন জারীর (র) বলেন : তাহারা গাভীর প্রতিমা বানাইয়া পূজা করিত। এই কারণে ইহার 
প্রভাবে বনী ইসরাঈলগণ্‌ পরবর্তী সালে বাছুর পূজায় রত হইয়াছিল। তাই তাহারা বলিল: 
এ 0৩ ফা CF ৫ এ ০৪ ০১৮ অর্থাৎ হে মূসা! তাহাদের যেমন 
বিভিন্ন প্রতিমা প্রভু রহিয়াছে তেমনি আমাদের জন্য একটি উপাস্য প্রতিমা বানাও । মুসা বলিল: 
তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায় । অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্‌ ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে 
অজ্ঞ। তিনি তো তাহার ইবাদতে কাহাকেও শরীক করা বা তাহার সহিত কাহারও তুলনীয় 
হওয়ার ব্যাপার হইতে মুক্ত ও পবিত্র । 

2১১0, “২১৯ 1 অর্থাৎ তাহারা যাহা করিতেছে তাহা তো ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। 

Sl (৮০4৬৩ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন জারীর নিম্ন বর্ণনাটি উদ্ধৃত 
করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আবু ওয়াকিদ লায়সী হইতে বর্ণনা করেন : তাহারা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সহিত মক্কা হইতে বাহির হইয়া হুনায়নের পথে যাইতেছিলেন। পথে একটি কুল বৃক্ষ 
দেখিতে পাইলেন। কাফিররা উহার সামনে পূজা করিত ও তখন উহার সহিত হাতিয়ার 


Contents 


২৬২ তাফসীরে ইবৃনে কাছীর 


পোশাক ঝুলাইয়া রাখিত। উহাকে বলা হইত “যাতুল আনওয়াত' ৷ বর্ণনাকারী বলেন : আমরা 
সেই বিশাল সবুজ বৃক্ষটির পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তখন আমার বলিলাম : হে আল্লাহর 
রাসূল! তাহাদের যেমন যাতুল আনওয়াত রহিয়াছে তেমনি আমাদের জন্য একটি যাতুল 
‘ আনওয়াত গড়ন ৷ তখন রাসূল (সা) বলিলেন : যাহার হস্তে আমার আত্মা অবস্থিত তার শপথ! 
তোমরা তো তাহাই বলিতেছ যাহা মুসা (আ)-এর সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল। যেমন : 
000 এলি NS পিন ITE CS ও এ ১০৪ 
Ee 

অর্থাৎ তাহাদের যেরূপ উপাস্য নানা প্রতিমা রহিয়াছে, আমাদের জন্যও সেরূপ একটি 
প্রতিমা বানাও ৷ মূসা বলিলেন : তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায় । তাহারা যাহা করিতেছে তাহা 
তো ধ্বংসের বস্তু । পরস্তু তাহাদের কাজগুলি বাতিল ও ভিত্তিহীন । 

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আমরা রাসূল 
(সা)-এর সহিত হুনায়েনের দিকে চলিলাম । পথে আমরা একটি কুল বৃক্ষ অতিক্রম করিলাম । 
তখন আমরা বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসুল! কাফিরদের এই যাতুল আনওয়াতের মত আমাদের 
জন্য একটি যাতুন আনওয়াত সৃষ্টি করুন। কাফিররা এই বৃক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলাইয়া রাখিয়া ইহার 
চতুষ্পার্থে পূজা করিত। রাসূল (সা) বলিলেন : আল্লাহু আকবর! ইহা তো তদ্রুপ যাহা মুসা 
(আ)-কে বনী ইসরাঈলগণ বলিয়াছিল। যেমন : “তাহাদের যেমন উপাস্য দেবতা রহিয়াছে 
আমাদের জন্যও তেমনি উপাস্য দেবতা বানাও ।” তোমরা তোমাদের বহু পূর্বেকার সেই 
বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেছ। 

ইব্‌ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করেন এবং ইবৃন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। তিনি 
মারফৃ সুত্রে আমর ইব্‌ন আওফ মুযনী হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র আবদুল্লাহ (র) ও দৌহিত্র 
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(১৫ ; 
ট্রলার নূর নর এ কজন 
খুঁজিব? অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বভূবনের উপর শ্রেষ্ঠতৃদান করিয়াছেন । 
১৪১. স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফিরআউনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার 
করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত ৷ ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের 
এক মহাপরীক্ষা ৷ 
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তাফসীর : এই আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এখানে জানাইতেছেন যে, মূসা (আ) তাহার সম্প্রদায়কে তাহাদের উপর আল্লাহ্র অশেষ 
মেহেরবানী ও বিরাট অবদানের কথা স্মরণ করাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে 
ফিরআউন সম্প্রদায়ের জঘন্য ও নিষ্ঠুর শাস্তি ও নিপীড়ন হইতে উদ্ধার করিয়া সুখ-শান্তি ও 
শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার জীবন দান করিয়াছেন । পক্ষান্তরে তোমাদের দুশমনগণকে কিরূপ লাঞ্কুনায় 
মৃত্যুদান করিয়াছেন! এখন কি করিয়া তোমরা সেই আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন উপাস্য 


কামনা করিতে পার ? ইহা তো হইবে তোমাদের জন্য চরম মূর্খতা ও পরম অকৃতজ্ঞতার 
কাজ । 
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১৪২. স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা 
উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। 
এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ 
করিবে না। 
তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের উপর কি কি অনুগ্রহ বর্ষণ 
করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন । তাহাদিগকে তিনি হিদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের নবী 
মূসা আ)-এর সহিত সরাসরি কথার মাধ্যমে । তাহা ছাড়া তিনি তাহাদিগকে তাওরাত দান 
করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান বিধৃত রহিয়াছে। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : আমি মুসার জন্য প্রথমে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করিয়াছিলেন । 
তাফসীরকারগণ বলেন : মূসা (আ) তখন রোযা ও উপবাস উভয় কষ্টই বরণ করিয়াছিলেন 
যখন নির্ধারিত সময় পূর্ণ হইল, তিনি গাছের বাকল দিয়া মিসওয়াক করিলেন । তখন আল্লাহ্‌ 
উহার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করিয়া চল্লিশ পূর্ণ করিতে বলিলেন । 
এই চল্লিশ রাত্রির ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতভেদ রহিয়াছে । অধিকাংশের মতে ত্রিশদিন 
হইল যিলকদ মাস ও দশদিন যিলহাজ্জ মাসের । মুজাহিদ, মাসরূক ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) এই 
মতের প্রবক্তা । ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । এই মত অনুসারে 
মুসা (আ)- এর নির্ধারিত সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে কুরবানীর দিন। সেইদিনই তিনি আল্লাহ্‌পাকের 
সহিত কথা বলেন । এই দিনেই আল্লাহ্‌ তাআলা মুহাম্মদ (সা)-এর দীনকে পূর্ণতা দান করেন। 
যেমন তিনি বলেন : 
। (১০৮ এ ০৮১) লন SE AONE HASHES FOE ssl 
অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর 
আমার নিয়ামত সুসম্পর করিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দীন হিসাবে 
মনোনীত করিলাম (৫ : ৩)। 
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যখন মূসা (আ) তাহার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করিবার জন্য পাহাড়ে যাওয়ার মনস্থ করিলেন, 
তখন তিনি ভাই হারূন (আ)-কে তাহার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলদের পরিচালনার জন্য 
স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে ওসীয়াত করিয়া গেলেন হিদায়েত ও সংশোধনের কাজ 
করার জন্য আর সতর্ক করিয়া গেলেন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ হইতে দূরে থাকার জন্য । ইহা 
নিছক সতর্কতা ও উপদেশমূলক কথা । অন্যথায় হারূন (আ) নিজেই অত্যন্ত শরীফ ও সম্মানিত 
নবী ছিলেন। আল্লাহপাক তাহার মর্যাদা ও দরজা এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহার এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আল্লাহ্পাকের সালাত ও সালাম 
বর্ষিত হউক। 
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১৪৩. মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক 
তাহার সহিত কথা বলিলেন, তখন সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, 
আমি তোমাকে দেখিব; তিনি বলিলেন, তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না । তুমি 
বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে ভুমি আমাকে দেখিবে। 
যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন ইহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচর্ণ 
করিল আর মুসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল । যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, 
মহিমাময় তুমি; আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমার নিকট তওবা করিলাম এবং আমিই মুমিনদের 
মধ্যে প্রথম । 
তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, মূসা (আ) যখন তাহার নির্দেশে 
নির্ধারিত সময় পূরণ করার জন্য তুর পাহাড়ে হাযির হন, তখন তিনি আল্লাহ্পাকের সহিত কথা 
8৮০ 
SSIES 015 অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দান 
ন আনিবে 0 জাত বল আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে 
না। 
আয়াতের / শব্দটি নিয়া তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। কারণ, ০ 
ব্যবহৃত হয় না বোধক বাক্যে জোর দেওয়ার জন্য । এই আয়াতের ভিত্তিতেই মু‘তাযিলাগণ 
দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্রই আল্লাহর দীদার অসম্ভব বলেন। মূলত এই অভিমতটি অত্যন্ত 
দুর্বল । কারণ, মুতাওয়াতির বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মু’'মিনগণ আখিরাতে 
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আল্লাহর দীদার লাভ করিবেন। আমি শী সেই সকল হাদীস 45 ৮20224) 
bt আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে পেশ করিব ৷ তখন প্রসংগত ত ১:৯৫ ০০৮৫ 95 
5" (কাফিররা কখনই আল্লাহর দীদার লাভ করিবে না) আয়াতেরও বিশ্লেষণ প্রদান করা 
হইবে। 

একদল বলেন, এখানে ১) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে পার্থিব জীবনে স্থায়ীভাবে দীদার না 
হওয়ার কথা বুঝাইবার জন্য। এই মতটি আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে 
সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কখনও দর্শনলাভ ঘটিবে না বটে, কিন্তু পারলৌকিক 
জীবনে অবশ্যই দীদার হইবে । 

দান রানা বাগ ক আরা ত রা রানার রিনি ছা ও বহ 

, | 5001 ৯, নি ১১৫ টি) থু Ss bl 

“কোন চক্ষুই তাহাকে দেখে না, তবে তিনি সবার চক্ষুগুলি দেখেন আর তিনি সৃক্ষাতিসুক্ষ 
বস্তুর সর্বাধিক খবর রাখেন” (৬ : ১০৩) । 

এই আয়াতের সবিস্তার বিশ্লেষণ সূরা আন‘আমে প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে 
মুসা (আ)-কে বলেন, তুমি জীবদ্দশায় কখনও আমাকে দেখিবে না, তবে মৃত্যুর পর দেখিতে 
পাইবে ৷ তাই তিনি এখানে বলেন : J 

xo ye Bs 85 4 9০5 এ ০ 

অর্থাৎ যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তখন উহা পাহাড়কে 
চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল (৭ : ১৪৩)। 

ইব্‌ন জারীর তাবারী রে) তাহার তাফসীর গ্রন্থে নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন : 

ইব্‌ন জারীর রে)... আনাস (রা) নবী কারীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তিনি অংগুলি সংকেত করিলেন, 
তাই পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। এই বলিয়া আবু ইসমাঈল আমাদিগকে শাহাদত অংগুলি 
দেখাইলেন। 
এ সনদে জনৈক ব্যক্তি অপরিজ্ঞাত। অপর একটি হাদীসে : 
মুসান্না রে) ... নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 45 20০ ৫5113 
১ আয়াতটি পাঠ করিয়া অংগুলি সংকেত করেন। তিনি বৃদ্ধাংগুলি তর্জনীর উপর স্থাপন পূর্বক 
বলেন : এইভাবে উহা চূর্ণ হয়। এই বর্ণনাগুলি হাম্মাদ লাইসের সূত্রে আনাস হইতে সং 
টির? গিট মাহ রন সনির সারে পারা (ডি রাগ যয নালা 

ইব্‌ন জারীর (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) 4£, ০54 2% 
8450) আয়াতাংশ পাঠ করিয়া তাহার বৃদ্ধাংগুলি কনিষ্ঠাংগুলির কাছাকাছি নিয়া বলেন: 
অতঃপর পাহাড় অদৃশ্য হইল । হাম্মাদ (রা) বলেন : সাবিত আমাকে ইহা বর্ণনা করিয়া হাত 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৩৪ 


২৬ 


Contents 


২৬৬ তাফসীরে ইবৃনে কাছীর 


উঠাইয়া আমার বুকে মারিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ বলিয়াছেন। আমি কি উহা 
গোপন করিব ? 

ইমাম আহমদ তাহার মুসনাদ সংকলনে এইরূপ বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) হইতে ... 
আবুল মুসান্না মু'আয ইবৃন মা“আয আম্বারী (র) বর্ণনা করেন যে, Kad an পভ ৮53 
আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন : পাহাড় উধাও হইল। এই কথা বলিতে গিয়া তিনি 
কনিষ্ঠাংগুলি প্রদর্শন করিলেন । আহমদ (র) বলেন : মু'আয আমাদিগকে উহা দেখাইল | তখন 
হুমাইদ আত তাবীল বলিল : হে আবু মুহাম্মদ! ইহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন ? তখন তিনি 
তাহার বুকে সজোরে হাত মারিয়া বলিলেন : হে হুমাইদ! তুমি ইহা প্রশ্ন করার কে? ইহা 
তোমার ব্যাপার নহে । স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে আনাস ইবৃন মালিক (রা) এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

তিরমিবী এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি মু'আয ইব্‌ন 
মা'আয হইতে আবদুল ওহাব ইব্‌ন হাকাম ওরাকের সনদে এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা হইতে 
দারিমীর সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ 
গরীব। হাম্মাদের সুত্র ছাড়া অন্য কোন সুত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই। 

হাকীম (র) তাহার মুস্তাদরাকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনিও হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন : ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ । কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে ইহা 
উদ্ধত হয় নাই। 

হাম্মাদ ইবৃন সালামা (রা) হইতে আবু মুহাম্মদ আল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন আলী আল খাল্লাল (র) পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : এই সনদটি ক্রটিমুক্ত ও 
বিশুদ্ধ। 

আনাস হইতে মারফৃ সূত্রে দাউদ ইবৃন মুহাববার উহা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা ভিত্তি 
কারণ, দাউদ ইবৃন মুহাব্বার মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত । 

আনাস (রা) হইতে মারফু সুত্রে হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানীও উহা বর্ণনা করেন। 
ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করেন। ইহাও অশুদ্ধ বলিয়াছেন ইমাম 
তিরমিযী হাকীম সনদটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তে শুদ্ধ বলিয়াছেন । : 

42508 £) 45 0 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামার 
সূত্রে সুদ্দী (রা) বর্ণনা করেন : তিনি মাত্র কনিষ্ঠাংগুলি পরিমাণ জ্যোতি প্রদান করেন। 2 
$১ অর্থাৎ পাহাড় ধুলিস্যাৎ হইল! ০ এ..৯০ 2? অর্থাৎ মূসা (আ) মূৰ্ছা গেলেন । ইহা ইব্‌ন 
৮৮৬৬ | 

কাতাদা (র) বলেন : ৪৮০ Sn ০৯ অর্থাৎ মূসা (আ) মৃত হইয়া পড়িয়া গেলেন। 
যান সাও রে) বলেন: পাহাড়টি মাটিতে ধসিয়া সাগরে পরিণত হইল । 

Eo 0 CEE এপ; ০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ বকর আল-হুযলী (র) 
হইতে সুনায়েদ বর্ণনা করেন : প্রবল কম্পনে পাহাড়টি মাটির নীচে ধসিয়া গেল এবং কিয়ামত 
পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই থাকিবে। 
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সুরা আ'রাফ ২৬৭ 


কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে যে, উহা মাটির নীচে ধসিয়া গিয়াছে এবং উহা কিয়ামত 
পর্যন্ত সেখানেই থাকিবে । ইবৃন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) 
বলেন : “যখন আল্লাহৃপাক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তাহার সন্ত্রমে সন্ত্রস্ত পাহাড়টি ছয় 
টুকরা হইয়া ছিটকাইয়া দূর-দূরান্তে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন উহার তিন টুকরা মন্ধায় ও তিন 
টুকরা মদীনায় পড়িল। মদীনায় হইল উহুদ, ওরাকান ও রিজভী পাহাড় এবং মক্কায় হইল 
হেরা, সবীর ও সওর পাহাড় । এই হাদিসটি শুধু গরীবই নয়, মুনকারও। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন আবূ বলখ উল্লেখ করেন যে, 
উরুয়া ইব্‌ন রুইয়াম হইতে হায়সামা ইব্‌ন খারিজা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মূসা 
(আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাজান্লী প্রকাশের আগে পাহাড়টি ছিল তুর এলাকায় সুদৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত । যখন জ্যোতি প্রকাশ পাইল তখন ইহা ধসিয়া গেল এবং মাটি বিদীর্ণ হইয়া বিরাট 
গর্তে পরিণত হইল । 

রবী ইব্‌ন আনাস (রে) বলেন : CROP A ESC অর্থাৎ 
যখন পাহাড়ের আবরণ উন্মুক্ত হইল ও নূর দেখিতে পাইল, তখন প্রকম্পিত হইয়া ধসিয়া 
গেল। কেহ কেহ বলেন : ভীত-বিহবল ও মোহাচ্ছন্ন হইল। 

(গা 3৮3 25৩৩ চন ৩৩ এ] এ] পু ১৫১ আয়াতা আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ 
(র) বলেন : পাহাড় (ত নিত ও এনেৰ ৰত 5২ দিল তারাই 0, যদি উহা আমার 
জ্যোতির ভার সহ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারে তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি আমাকে দেখিতে 
পাইবে । 

5:51) 4, এ ও অর্থাৎ অতঃপর যখন সে পাহাড়ের দিকে তাকাইল, দেখিতে পাইল, 
পাহাড় অস্থির হইয়া দেখিতে না দেখিতে ধসিয়া গেল এবং পাহাড়ের এই ভয়াবহ পরিণতি 
দেখিয়া সে বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেল। 

ইকরামা (র) বলেন : ১ 25 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন। 

ংগে সংগে উহা মাটির ময়দান হইয়া গেল। এইরূপ অর্থের কিরআত কোন কোন কারী পাঠ 
করিয়াছেন । ইব্‌ন জারীর উহার মধ্যে সেই অর্থটি পসন্দ করিয়াছেন যাহার সমর্থনে ইবৃন 
মারদুবিয়ার বর্ণিত আরেক হাদীস রহিয়হ্ছ ৷ উহার ০ অর্থ বেহুশ হওয়া বুঝানো হইয়াছে। 
ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা: দান করেন। কিন্তু কাতাদা (র) উহার অর্থ করিয়াছেন 
মৃত্যু। ইব্‌ন জারীর (র) এই অর্থ প্রত্যাখ্যান করেন অবশ্য এই অর্থের সমর্থনে কুরআনের 
আয়াত রহিয়াছে। যেমন : 

4০৪০ 402৮ খাও ০৭ ৪৪ ০০১ ০৮১০৪, ১৪৪ ৩০২ Ss 
. 3০2. ০৩৩০৯ ৩ এ০ 
অর্থাৎ আর শিঙার ফুঁক দেওয়া হইলে আকাশমণ্লী ও পৃথিবীর বাসিন্দারা সকলেই মরিয়া 
যাইবে । শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহিবেন বাঁচাইতে সে বাচিবে। অতঃপর উহাতে পুনরায় ফুঁক 
দেওয়া হইলে সহসা সকলেই দাঁড়াইয়া তাকাইতে থাকিবে (৩৯ : ৬৮)। 
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২৬৮ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


তবে এখানে মৃত্যু অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকতা যেমন সুস্পষ্ট, তেমিন আলোচ্য আয়াতে 
বেহুশী অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকতাও সুস্পষ্ট । কারণ, ইহার পরেই বলা হইয়াছে 311 43 
অর্থাৎ অতঃপর তাহার হুশ ফিরিল ৷ বেহুশ না হইলে হুশ ফিরার কথা আসে না। 9৮ J 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা, মহত্ব ও প্রতিপত্তি এতই অধিক যে, জীবদ্দশায় পৃথিবীতে তাহাকে 
কেহ দেখিতে পাইবে না। 

4501 ০5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : আমি তোমাকে দেখিতে চাওয়ার 
ব্যাপারে তওবা করিলাম । 

০:০০) 951 ৬7, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন: 
বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে আমি প্রথম মুমিন । ইব্‌ন জারীর এই ব্যাখ্যাটি পসন্দ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌কে 
পৃথিবীতে দেখিতে না পাওয়ার প্রথম বিশ্বাসী মূসা আ)। আবুল আলিয়া (র) বলেন : মূসা 
(আ) পূর্বেও মু'মিন ছিলেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সৃষ্টি যে আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখিতে 
পাইবে না, এই ঈমান প্রথম তাহারই হইয়াছে । এই অভিমতটি সুন্দর । 

মুহাম্মদ ইবনে জারীর (র) তাহার তাফসীরে এই ব্যাপারে একটি লম্বা বিস্ময়কর ও দুর্লভ 
আছার উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইবৃন ইয়াসার উহার বর্ণনাকারী । মনে হয় 
উহা ইসরাইলী বর্ণনা । আল্লাহই ভাল জানেন। 

২০ “৮০৮১ আয়াতাংশ প্রসংগে নবী করীম (সা) হইতে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রার 
দুইটি বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ সাইদ রে)-এর হাদীসটি ইমাম বুখারী তাহার সংকলনে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। যেমন : আবু সাইদ খুদরী হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সা)-এর নিকট এক ইয়াহুদী আগমন করিল। তাহার মুখমণ্ডলে থাপ্পর 
মারা হইয়াছিল। সে আফসোস করিল : হে মুহাম্মদ! আপনার এক সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে 
থাপ্পর মারিয়াছে। তান বলিলেন : তাহাকে ডাকিয়া আন । যখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, 
তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন : কেন তুমি তাহার মুখে চপেটাঘাত করিলে ? সে জবাব দিল : হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি এই ইয়াহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম | শুনিতে পাইলাম সে বলিতেছে, 
সেই আল্লাহ্‌ যিনি মূসা আ)-কে মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করিয়াছেন । আমি প্রশ্ন 
করিলাম : মুহাম্মদ (সা)-এর উপরেও ? সে বলিল : মুহাম্মদের উপরেও । ইহা শুনিয়া আমি 
ক্রোধ সামলাইতে পারি নাই । তাই থাপ্পর মারিয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন : নবীদের মধ্যে 
আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে যাইও ন:। কারণ, কিয়ামতের দিন সকলেই বেহুশ হইয়া যাইবে । 
অতঃপর প্রথম আমি জাগ্রত হইব। আমি চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইব মূসা (আট) আরশের 
একটি পায়া ধরিয়া দীড়াইয়া আছেন। তাই আমি জানি না, কিয়ামতের বেহুশী হইতে তিনি কি 
আমার আগে জাগিয়াছেন, না আমার সংগে জাণিয়াছেন ? 
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সূরা আরাফ ২৬৯ 


ইমাম বুখারী (র) তাহার সংকলনের বিভিন্ন স্থানে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম মুসলিম (র) 
তাহার সংকলনের আহাদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়ে উহা উদ্ধৃত করেন। আবু দাউদ (র) তাহার 
সুনানের এক খণ্ডে উহা অন্য সনদে উদ্ধৃত করেন। আবু সাঈদ সাদ ইবৃন মালিক ইবৃন সিনান 
খুদরী (র) হইতে ও আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইবৃন উমারা ইব্‌ন আবুল হাসান রে) উহা বর্ণনা 
করেন। 

আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে বলেন : আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রহমান ইব্‌ন আরাজ, আবু সালামা ইব্‌ন আবদুর 
রহমান, ইব্‌ন শিহাব, ইবরাহীম ইব্‌ন সাদ, আবু কামিল ও আহমদ বর্ণনা করেন : একজন 
মুসলমান ও একজন ইয়াহুদী ঝগড়ায় লিপ্ত হইল । মুসলমানটি বলিল : সেই সত্তার শপথ! 
তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দান করিয়াছে। তখন ইয়াহুদীটি 
বলিল : সেই সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। 
ইহাতে মুসলমানটি ইয়াহুদীটির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল। অতঃপর 
ইয়াহুদীটি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল । তিনি মুসলমানটিকে ডাকাইয়া 
জিজ্ঞাসা করায় সে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করিল। তখন তিনি বলিলেন : আমাকে মূসা 
(আ)-এর উপরে স্থান দিতে যাইও না। কারণ, কিয়ামতের দিন.সকল লোক বেহুশ হইয়া 
যাইবে । অতঃপর প্রথম আমার হুশ হইবে । তখন আমি দেখিব যে, মুসা (আ) আরশের একটি 
পায়া ধরিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি জানি না তিনি আমার আগে ইশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, 
না আমাদের সকলের ভিতর হইতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা দান 
করিয়াছেন ? 

যুহরীর সনদে বুখারী ও মুসলিমেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে । হাফিজ আবু বকর ইব্ন আবুদ 
দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীকে চপেটাঘাতকারী মুসলিম হইলেন আবূ বকর (রা)। তবে 
বুখারী ও মুসলিমে মুসলমানটিকে আনসার বলা হইয়াছে। ইহাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট । আল্লাহই 
সর্বজ্ঞ। 

রাসূল (সা)-এর ‘আমাকে মুসা (আ)-এর উপরে স্থান দিও না, বক্তব্য তাহার “আমাকে 
নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিও না ও ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার উপরেও স্থান দিও না।” বক্তব্যটির 
মতই । ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে । | 

কেহ বলেন : ইহা বিনয়সূচক বক্তব্য । কেহ বলেন : ইহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত বিষয়টি 
জানার পূর্বেকার বক্তব্য । কেহ বলেন : উত্তেজনা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে নবীদের ভিতর পার্থক্য 
সৃষ্টি না করার জন্য ইহা বলা হইয়াছে। | 

কেহ বলেন : দুই উম্মতের ঝগড়া মিটাবার জন্য ইহা তাহার একটি আপোসমূলক রায় 
মাত্র । আল্লাহই সর্বজ্ঞ! 
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২৭০ তাফসীরে ইবৃনে কাছীর 


রাসূল (সা)-এর বক্তব্য ‘কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুশ হইয়া পড়িবে' এর তাৎপর্য 
সুস্পষ্ট । সেদিনের ময়দানের প্রচণ্ড কোন ভয়াবহ ব্যাপার হইতেই তাহা ঘটিবে। আল্লাহই ভাল 
জানেন। তবে ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহপাক যখন মাখলুকাতের বিচারের জন্য জ্যোতির্ময় 
বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই জ্যোতির প্রচণ্ড ধাক্কায় তুর পাহাড়ে মূসা 
(আ)-এর মতই সকলে বেহুশ হইবে । তাই হুযূর (সা) তুর পাহাড়ের ০০০০৪ 
বক্তব্যে সংযুক্ত করিয়াছেন । 

কাজী আয়াজ (র) তাহার “কিতাবুশ শিফা' গ্রন্থের শুরুতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন : 
আবু হুরায়রা (রা) ... বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলেন, “আল্লাহ্‌্পাক যখন মূসা 
(আ)-এর জন্য তাজাল্লী প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে ছিলেন যে, একটি পিঁপড়া 
অমাবস্যার রাতে পিচ্ছিল শ্বেত পাথরের উপর দিয়া বত্রিশ মাইল সফরের কসরৎ চালাইতেছে। 

অতঃপর কাজী আয়াজ (র) মন্তব্য করেন : ইহা অসম্ভব নহে যে, আমাদের নবী (সা)-কে 
মি'রাজ লাভ ও সেখানকার আল্লাহ্‌্পাকের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন অবলোকনের বৈশিষ্ট্যে আম্বিয়ায়ে 
কিরামের ভিতর বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইবে। 

কাজী আয়াজের মন্তব্যে মনে হয়, তিনি তাহার উদ্ধৃত হাদীসটি বিশুদ্ধ ভাবিয়াছেন। কিন্তু 
হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে, উহার বর্ণনাকারীদের একাধিক ব্যক্তি অপরিচিত । 
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১৪৪. তিনি বলিলেন, হে মুসা ! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা 
মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও । 

১৪৫. আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ব-বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা 
লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমাদের সম্প্রদায়কে উহাতে নির্দেশিত 
উত্তম কাজগুলি গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও । আমি শ্রীঘ্বই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে 
দেখাইব | 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে উল্লেখ করিতেছেন যে, তিনি মুসা (আ)-কে রিসালাত 
ও বাক্যালাপের মর্ধাদা দিয়া তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর ভিতর শ্রেষ্ঠতৃদান করিয়াছিলেন । ইহাতে 
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সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমস্ত আদম সন্তানদের সর্দার । তাই তাহাকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা পরিপূর্ণ দীনের সর্বশেষ নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়াছেন এবং তাহার শরীআতকে 
কিরাত গর সমর খামব জাতির পন অনোরীত খরিযাছেন। ফলে পাক নবীর মিলির 
উম্মত হইতেও তাহার উম্মত অধিক হওয়ার মর্ধাদা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরেই 
মর্যাদা হইল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ (আ)-এর এবং তাহার পরে স্থান হইল মুসা ইব্‌ন 
ইমরান কালামুল্লাহ্‌ (আ)-এর । তাই আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে বলেন £ 

3231 ০4 অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার কালাম ও আধ্যাত্মিক তত্ব হইতে যাহা দান 
জায় উহা হা 

১০,420 ০5 ১45 অর্থাৎ যাহা পাইয়াছ উহা লইয়াই কৃতজ্ঞ থাক এবং যাহা ধারণের 

ক্ষমতা তোমার নাই তাহা চাহিও না। 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি মূসা (আ)-কে সকল বিষয়ের উপদেশ 
ও সবিস্তার বিবরণ সম্বলিত ফলকসমূহ দান করিয়াছিলেন । আল্লাহ্‌ তাআলা উহাতে মূল্যবান 
উপদেশমালা এবং হালাল ও হারাম, কল্যাণ ও অকল্যাণ, পুণ্য ও পাপের সবিস্তার বিধি-বিধান 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । উহারই সমবিত গ্রন্থ হইল তাওরাত ৷ যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র 
বলেন ঃ 


Ee, D wae 


Ua, ANG SBTC ৬ ৩ PE ye আঃ 
অর্থাৎ আমি পূর্বের বহুকাল বিলীন করার পর মুসাকে তাওরাত দিয়াছি মানুষের দিকদর্শনরূপে 
(২৮ 8৪ ৪৩)। 

একদল বলেন - মূসা (আ)-কে তাওরাতের আগে ফলকসমূহ প্রদান করা হইয়াছে। 
আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 

যাহা হউক, যে কোন অবস্থায় এইগুলি ছিল মুসা (আ)-এর আল্লাহকে দেখিতে চাওয়ার 
বদলে প্রদত্ত দানসমূহ। তিনি এইগুলি দান করিয়া তাহাকে অবাস্তব দাবী উত্থাপন হইতে নিবৃত্ত 
করেন ! আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 

১ ৬ ১৬৩ অর্থাৎ অনুসরণের দৃঢ় সংকল্প লইয়া উহা গ্রহণ কর। 

৫:৮০ ৮ আ০১ শি আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আবু সা“দ ও সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা (র) বলেন £ মূসা (আ)-কে নির্দেশ 
দেওয়া হইল যেন তিনি তাহার সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত বিধি-বিধানগুলি তাহাদের ভিতর 
বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

LLU 9১ 2$5)5 5 অর্থাৎ যাহারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে ও আমার 
আনুগত্য অস্বীকার করে তাহাদের ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ পরিণতি তোমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে : 


Contents 


২৭২ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ কেহ যেমন কাহাকেও উদ্দেশ্য 
করিয়া তাহার বিরোধিতাকারী সম্পর্কে হুশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ করেন যে, সে যাহা করিতেছে 
তাহার ফল সে আগামীকালই দেখিতে পাইবে, ইহাও সেই ধরনের হুশিয়ারী বাক্য । 

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরীর সূত্রে উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য 

ংগে বলেন £ সেই নাফরমানরা হইল সিরিয়াবাসী এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া সেই 
এলাকা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে । 
'_ একদল বলেন- ফিরআউনের সম্প্রদায়ের এলাকা ও বাড়ীঘর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে । 

প্রথম মতটি উত্তম, আল্লাহই সর্বজ্ঞ । এই কারণে প্রথমটি উত্তম যে, এই আয়াতে বর্ণিত 
ঘটনা হইল মূসা (আ) ও তাহার সম্প্রদায়ের মিসর ত্যাগ করিয়া তীহ্‌ প্রান্তরে প্রবেশের 
পূর্বেকার ব্যাপার । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 


১৬০ BING CHE GLH 0 ০৮০0) 
BOSE ১910১১০1756৩। 19515% 8 তে 3540) 


56০2 Gr 2, পাঠ ৫] 


35 74১১৮4১০555 0০ ony 952 রি ১১০০০ 
2 2 [৫9 
০৫১৯৬ ৮8৪6 2৬ 
2240/8 (dl ৫৬ পা 3 
৮০৪৮৬ 5) TY Gs ING 33159 
০9421424128 Le) 9১94 8৫ 
১৪৬. পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দন্ত করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন 
না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না; কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ 
দেখিলে উহাকে তাহারা পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে । ইহা এই কারণে যে, তাহারা আমার 
নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সেই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল। 
১৪৭. যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষার্কে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য 
শিক্ষল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ী তাহাদিগকে ফল দেওয়া হইবে । 
তাফসীর : আল্লাহ্‌ বলেন : SIs ১০০৭ এত 0৮৫ SU ৮০০ অর্থাৎ 
যাহারা আমার আনুগত্য দক্তভরে অস্বীকার করে ও মানুষের উপর অন্যায়ভাবে দাম্ভিক আচরণ 
চালায় সেই সকল দান্তিক অন্তরসমূৃহকে আমি আমার শ্রেষ্ঠত্বের এবং আমার শরীআত ও 


বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও দলীল প্রমাণ উপলব্ধি হইতে বিরত ও বঞ্চিত রাখিব । অতীতেও 
নারী রা দারা যারা ররর রানি SR 


অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ সেইভাবে উল্টাইয়া দিব সেই মনোভাব ও দৃষ্টির 
কারণে তাহারা প্রথমবারের জীবনে উহাতে ঈমান আনে নাই (৬ : ১১০)। 


Contents 


“সূরা আরাফ OO ২৭৩ 


. তিনি অন্যত্র বলেন : 


LB MEL LAG CE 
অর্থাৎ যখন তাহারা সত্য গ্রহণে কুষ্ঠিত হইল আল্লাহ্‌ তখন তাহাদের অস্তরগুলি সংকুচিত 
করিয়া দিলেন (৬১: ৫)। 
একদল পূর্বসূরি বলেন : দান্ডিক ও চঞ্চলগণ ইল্ম হাসিল করিতে ব্যর্থ হয়। অন্য একদল 
বলেন : যে ব্যক্তি ইলমের জন্য একঘন্টা ধৈর্য ধরিতে ব্যর্থ হয় সে চিরকাল অজ্ঞতার লাঞ্চনা 
ভোগ করিতে বাধ্য হয় । 
. 3 ০৮ ১০০৭ 9 ১৮৪৩ nl, রর ৩০ Spel 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা রে) বলেন : তাহাদিগকে আমার 
নিদর্শন ও কুরআন বুঝার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিব । 
ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : তাহার এই ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যেন এই আয়াত আমাদের 
বর্তমান উম্মতের জন্য বলা হইয়াছে। 
সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, ইব্‌ন উআইনা (র) তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন 
যে, উহা মূলত সকল উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য। এই উম্মত আর ওই উ্নত্ত পৃথক ভাবা এখানে 
নিষ্পুয়োজন ৷ আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ | | 
, 85: 82006 225? 
দু ররর জা নূর HT OE ক পাকা পক 
অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন : 
০00 95 ০, AV ESE ৭ DLL এ এ০ 4145 CE 22 
| 
টিনার ররর Tot dio dla Ee 44 
এমন কি তাহারা প্রত্যেকটি নিদর্শনের উপস্থিতি দেখিলেও যতক্ষণ না ইহারা মর্মন্তুদ শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করিবে (১০ : ৯৬-৯৭)। 
তিনি আরও বলেন : 
চির ব্রার বারা HA oA HES RO 
মোট কথা তাহারা মুক্তির পথ দেখিতে পাইলেও সেই পথে চলিবে না । পক্ষান্তরে তাহারা 
ভ্রান্তি ও ধ্বংসের পথ জানিতে পাইয়াও সেই পথে চলিবে। ইহার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ 
বলেন : 
050504৮4650 অর্থাৎ ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার 
করিয়াছে । কারণ, তাহাদের অন্তরগুলি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। 
০5050 ৮5 010 অর্থাৎ তাই উহারা উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা কার্যকর করার 
ব্যাপারে উদাসীন ছিল। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ __ ৩৫ 


Contents 


২৭৪ | তাফসীরে ইব্নে কাছীর, 


1৪৮০1০৮০৬৮২ ০৪2 GUL 2, অর্থাৎ তাহাদের যাহারা এই অস্বীকার ও 
ত্যা্যানের উপর আমৃত্যু স্থির রহিয়াছে তাহারা তাহাদের গোটা জীবনের কার্যাবলী বরবাদ 
করিয়াছে। 

ডি [0605 এ। 7৯:25 অর্থাৎ তাহারা যেমন কর্ম তেমন ফল পাইবে । ভাল কর্মে 
ভাল ফল মন্দ কর্মে মন্দ ফল । যেমন দান তেমন দক্ষিণা । 


Zod ifs 2 wid | ১.০ 2 পর্চি পচ ৩ ৃ 
1৩০০৯১15505 | ৬ ১৪৫ (024522225৩৬) 20058 
85৩৬৪) a 2১৬: ০৮4০৫ ALES TAPE 

০৬৯৯৬১ 36 


রগ 


801766৩8 G1 1155 29৯1 525515) 
০৫৮৮৯ 65 ES ৫৫754540৫82 


১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তাহার অব িচিতো রেলের অলংকার দ্বারা এক গো-বৎস 
গড়িল, (এমন) এক অবয়বে, যাহা হাম্বা রব করিত । তাহারা কি দেখিল না যে, উহা 
তাহাদের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথ দেখায় না ? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে 
গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল জালিম । 

১৪৯. তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, 
তখন তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে 
ক্ষমা না করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হইব । 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলদের যাহারা বিভ্রান্তির শিকার হইয়াছিল 
তাহাদের অবস্থা জানাইতেছেন। তাহারা একটি স্বর্ণের বাছুর তৈরী করিয়া তাহার পূজায় লিগ 
হইয়াছিল । তাহারা কিবর্তীদের নিকট হইতে স্বর্ণালংকার ধার করিয়া উহা দ্বারা “সামেরী" বাছুর 
তৈরী করিল এবং উহার অভ্যন্তরে জিবরাঈল (আ)-এর অন্বরে পদচিহ্কের এক মুষ্টি মৃত্তিকা 
স্থাপন করিল । ফলে উহা হাম্বারব করিতেছিল। 

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আল্লাহর নির্দেশে মুসা (আ)- এর নির্ধারিত স্থানে গমনের পর। তখন 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহাকে সেই তুর পাহাড়ে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। যেমন তিনি বলেন : 

৮০০, Jans ৩০ ৬০১৪ 5 43 0 

উর পা ক রা পক এ 
তাহাদিগকে সামেরী বিভ্রান্ত করিয়াছে (২০ : ৮৫)। 
বাছুর রূপান্তরিত হইয়া হাম্বাবর করিতেছিল, না স্বর্ণের বাছুরেই হাওয়া টুকাইয়া বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় হাম্বা রব সৃষ্টি করা হইতেছিল £ এই দুইটি মতই বিদ্যমান ৷ আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ। 


Contents 


সূরা আ'রাফ ৭৫ 


বলা হয়, বাছুরটি যখনই তাহাদের উদ্দেশ্যে হাম্বা রব করিত, :তখন তাহারা উহার 
চতুষ্পার্থে আসিয়া নৃত্য শুরু করিত ও ইহাকে সেবা দিত আর বলিত ইহাই আমাদের প্রভু । 
আর মুসার (আ) প্রভু বিস্মৃত হইল। , 

আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন : UY, Lo 01456581044 293 অর্থাৎ 
তাহারা কি দেখে না যে, উহা তাহাদের কোন কথার জবাব দেয় নাঁ এবং তাহাদের কোন ক্ষতি 
বা উপকার সাধনের ক্ষমতা রাখে না (২০ : ৮৯)? 

এখানে তিনি বলেন : ১০৩০০ ৫০: Yel Ys [21 “তাহারা কি দেখে না যে, 
উহা তাহাদের কোন কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগকে পথও দেখায় না ? অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সেই বিভ্রান্ত বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার প্রতি অসন্তোষ ও উহার অসারতা প্রকাশ 
করিতেছেন। কারণ, তাহারা আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর সৃষ্টা ও মালিক মহান প্রতিপালক 
আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার সহিত এমন একটা বাছুরকে ইবাদতে শরীক করে 
যাহার না কোন কথার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে আর না উহা তাহাদের কোন উপকার বা 
ক্ষতি সাধনে সমর্থ, আর না তাহাদিগকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে । বরং মূর্খতা ও বিভ্রান্তি 
তাহাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদের (র)-এর 
এক বর্ণনায় রহিয়াছে : 

আবু দারদা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন কিছুর আসক্তি অন্ধ ও 
বধির করে। 

5:5১ ৪৮ ০5 অর্থাৎ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল। 

En ৫৮৮5০ পি ৮০০৫2 অর্থাৎ যখন তাহারা দেখিল যে, তাহারা 
' পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদিগকে দয়া ও ক্ষমা না করেন। 

একদল তাফসীরকার ০ স্থলে ৬০>; ও 1, স্থলে 1 পড়িয়াছে এবং ৮ কে 
সম্বোধন পদ বানাইয়াছেন। 

১৮০ ০০ 2৫৫ অর্থাৎ ধ্বংসপ্াপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব । ইহা তাহাদের পাপের স্বীকৃতি ও 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের আকুতি । 


পাপা? ৮1৫22 শর পপর্র ৫ ৫080.) 
৩০৩, ৫৬ রে ৮৬০০ মার J 
ASIN BS SGI FAST ০১৪৫৫ 0৮8৩ 


নর ৫? 2°51 15% 5৪৫৫ 270 alder 
ZS lol পি + $20) 1229 oe ০০১২৩ 
না ০১৪১৪ শু 30 2 Gran! 


2 3° 2,244 ৩৩ 3,2, PE 
০5195 ৬৩০ নিন রিল 5681৫ (101) 
রর 
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২৭৬ তাফসীরে ইবৃনে কাছীর 


১৫০. মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন 
প্রতিপালকের আদেশ আসিবার আগেই তোমরা তাড়াহুড়া করিলে ? এই বলিয়া সে 
হারুন বলিল, হে আমার সহোদর ! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং 
আমাকে প্রায় হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিও না 
যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না। 

১৫১. মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং 
আমাদিগকে তোমার দয়ার আশ্রয় দাও। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, মুসা (আ) আল্লাহর সান্নিধ্যে 
নির্ধারিত কালের অবস্থান শেষে পথভ্রষ্ট নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রত্যাবর্তন 
করেন। আবূ দারদা রো) বলেন : ২.১! অর্থাৎ অত্যধিক ক্রোধ । 

৬০০ ৮ Si LL I অর্থাৎ মূসা (আ) বলিলেন, তোমাদিগকে রাখিয়া আমার 
চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা বাছুর পূজা করিয়া খুবই খারাপ কাজ করিয়াছ। | 

৫4) 41/41 অৰ্থাৎ আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের জন্য যে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত ছিল 
তাহা তোমরা তাড়াহুড়া করিয়া দ্রুত ঘটাইয়া ফেলিলে ? 

ll 4188 (৭। এ, অর্থাৎ মুসা (আ) বিধি-বিধানের ফলকগুলি ত তাহার 
সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ)-কে চুল ধরিয়া কাছে টানিয়া 
আনিলেন। কেহ বলেন, ফলকগুলি যমররদ পাথরের ছিল । কেহ বলেন, ইয়াকুত পাথরের আর 
কেহ বলেন, বরফের এবং কেহ বলেন, নবক বা লোটাস বৃক্ষের ৷ 

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, হাদীসের বক্তব্য ‘সরে যমীনে দেখা শোনা আর খবরাখবরের 
মাধ্যমে পরিচালনা” এক হয় না তাহা অত্যন্ত বাস্তব কথা । আয়াতের বক্তব্যের ধরণ হইতে 


E বুঝা যায় যে, মূসা (আ) ফলকগুলি তাহার পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করেন । পূর্ববর্তী 


ও পরবর্তী প্রায় সকল আলিমেরই এই মত । 

অথচ এই ব্যাপারে ক্যুতাদা (র)-এর বরাত দিয়া এক ব্যতিক্রমধর্মী আজব কাহিনী ইব্‌ন 
জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সূত্র কাতাদার সহিত সম্পৃক্ত করা ঠিক নহে। ইব্‌ন 
আতীয়া (র) প্রমুখ উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উহা প্রত্যাখ্যান করাই উত্তম ৷ মনে হয় কাতাদা 
রে) আহলে কিতাবীদের কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া ইহা বর্ণনা করেন। অথচ ইসরাঈলীদের 
মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বর্ণনা সৃষ্টিকারী, জঘন্য অপবাদকারী ও কাফির । 

5012544 51 ০০ 357, অর্থাৎ মূসা আ) আশংকা করিয়াছিলেন যে, হারূন (আ) হয়ত 
বনী ইসরাঈলগণকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করেন নাই। তাই তিনি তাহার কর্তব্যে অবহেলার 
কথা ভাবিয়া চুল ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাছে টানিয়া আনেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ 
বলেন: : 


০ 9০ Or rer পা ডিপ 2 ০2০৮০০০০৮9৪ পা লালা 2 ঠাতিঠীল পা পট 
৮০] cal 5 VS তি 9 ৬০০ ৩০১০৯ UIC 
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সুরা আরাফ ২৭৭ 


অর্থাৎ হে হারুন ! তুমি যখন দেখিলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে বাধা 
দিতে কোনবস্তু তোমাকে ঠোকাইয়াছিল ? কেন তুমি আমার অনুসরণ করিলে না ? তুমি কি. 
আমার দায়িতৃ উপেক্ষা করিয়াছ ? (২০ : ৯২) 
১০৮০৭ এ ৩ BA IB 01০ এ YT BG YL I 
০ ৯ ৬৯৮ 
অর্থাৎ হারূন বলিল, হে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ! আমার দাড়ি ও চুল ধরিও না। আমি তো ভয় ' 
করিয়াছি যে, তুমি বলিবে, “বনী ইসরাঈলকে তো বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছ এবং আমার কথা 
রক্ষা কর নাই (২০ : ৯৪)। 
এখানে আল্লাহ্‌ বলেন : 
. 015 205 Sa 93 21585 ৮৮০০ NON 1: 
অর্থাৎ হে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ! চি রর সিরা 
উদ্যত হইয়াছে । সুতরাং আমার সহিত এমন ব্যবহার করিও না যাহাতে শক্ররা খুশী হয় এবং 
আমাকে তাহাদের চালে চালাইও না ও তাহাদের দলভুক্ত করিও না (৭ : ১৫০)। 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যথায় 
তিনি পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়াই মূসা (আ)-এর ভাই । মুসা (আ) যখন হারুন (আ)-এর 
নান রি পা 
fl ৮») Sl ৬০৯৯১ ০ 0০,145 এ পুন ৩১ 
টি নয়া নপগ ভলা © RD ০ চারি 
রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান কর । আর তুমি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু (৭ : ১৫১)। 
এভাবে তিনি অন্যত্র বলেন : 


eo os zs পা Oo 


abl, (০৮১৩ ০৯৯৮। ” 39 1৫ ৮- ০1১১ ৬০৯ ৩০১০৬ ৪ 4৩ 249. 
. ০ 

. “আর অবশ্যই হারূন তাহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার জাতি ! তোমরা উহা দ্বারা 
পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ । অথচ তোমাদের প্রতিপালক বড়ই দয়ালু, অতএব আমাকে অনুসরণ 
কর ও আমার নির্দেশ পালন কর” (২০ : ৯০)। 

' ইবৃন আবু হাতিম ... ইব্‌ন ইব্বাস (আ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সো) বলেন : 
আল্লাহ্‌ মুসা (আ)-কে রহম করুন । সংবাদ প্রাপ্তি ও স্বচক্ষে দর্শন সমান হয় না। তাহাকে 
তাহার প্রতিপালক যখন খবর দিলেন যে, তাহার অবর্তমানে তাহার সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হইয়াছে, 
তখন তিনি ফলকগুলি ফেলেন নাই; কিন্তু যখন স্বচক্ষে আসিয়া উহা দেখিলেন তখন নির্দেশিত 
ফলকগুলি ছুড়িয়া ফেলিলেন। 


53 22502 0 04 21 1 SEG 910151) 
OG /১৫ 44 চাও 
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২৭৮ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


৬৫) 7891665186৮ 1717 5012 (Nev) 
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১৫২. যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে হা ক ay জীবনে তাহাদের উপর 
তাহাদের প্রভুর ক্রোধ ও লাঞ্চনা আপতিত হইবে; আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে 
প্রতিফল দিয়া থাকি । | 

১৫৩. যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা .পরে অনুতপ্ত হইলে ও ঈমান আনিলে তোমার 
প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু । 

তফসীর : বনী ইসরাঈলগণ গো-বৎস উপাসনার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে. এই শাস্তিপ্রাপ্ত 
হইল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের তওবা কবূল করিবেন না যতক্ষণ না 
তাহারা একদল অপরদলকে হত্যা করিবে । সূরা বাকারায় ইহার বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। 
যেমন : 


০১০০ ৪৫5 CUS EU Ls মি UB SL 11:53 ৫৩১৩ গা bo 
el ৮9 
অর্থাৎ সুতরাং PEE OEE ET ETE HE 55 SA 
NCE ED CAREC TN সান 
তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২ : ৫৪)। 

আর রা রগ কা গত রা 
করিবে । আল্লাহ্‌ পাক এখানে বলেন : 

০5 2৮1 ৪১২৭ 8089 অর্থাৎ যাহারাই কোন শির্ক বিদআতের উদ্তব ঘটাইবে তাহাদিগকে 
একই ধরনের শাস্তি দেওয়া হইবে। বস্তুত বিদআত সৃষ্টি ও হিদায়েত বিরোধিতার লাঞ্ছনা 
তাহার অন্তরে মিলিত হইয়া দুই কাধে জাকিয়া বসে। 

হাসান বসরী বলেন : অবশ্য বিদআত সৃষ্টির অভিশাপ তাহাদের ক্বন্ধসমূহে খচ্চরের 
খুরধ্বনি ও জিনপোষের আওয়াজের মত অহরহ শ্রুত হইতে থাকে । 

আবূ কিলাবা জারামী রে) হইতে আইয়ুব সখতিয়ানী (র)ও এইরূপ বর্ণনা করেন। তিনি 
আলোচ্য আয়াতাংশ পড়িয়া বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম! কিয়ামত পর্যন্ত বিদআত সৃষ্টিকারীর 
লাঞ্চনা চলিতে থাকিবে । 

সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা (র) বলেন : প্রত্যেক বিদআত স্রষ্টাই লাঞ্চিত অতঃপর আল্লাহপাক 
তাহার বান্দাগণকে সতর্ক করেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তাহাদের যে কোন 
পাপের জন্য তওবা কবূল করিবেন, এমনকি তাহা কুফর, শিরক, নিফাক, নাফরমানী যাহাই 
হউক না কেন। তাই তিনি উপসংহারে বলেন : 

কাত রর ৩4৮০৮ (6৮ oll ১৯০ 553 
অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! হে তাওবার রাসূল ! হে রহমতের নবী! 

৩১৯ অর্থাৎ পাপ করার পর তওবা করিলে ও ঈমান আনিলে। 
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রা ইৰ 
মাসউদ (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল যে লোক প্রথম ব্যভিচার করিয়া 
ব্যভিচারকৃত নারীকে বিবাহ করিয়াছিল । তখন তিনি উপরোক্ত আয়াত একে একে দশবার 
তিলাওয়াত করেন । অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সেই ব্যাপারে হ্যা’ বাচক বা ‘না’ বাচক কোন 
নির্দেশই দিলেন না। 
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১৫৪. মূসার ক্রো Oe a Ret lle a0 OF Sega NUE UNO tae 
তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথ 
নির্দেশ ও রহমত । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : ৫. ৩; অর্থাৎ যখন শান্ত হইল । 

০51 ০৮ ৮০ অর্থাৎ তাহার জাতির উপর তাহার ক্রোধ । 

.. (041551 অর্থাৎ জাতির বাছুর পূজার কারণে আল্লাহ্‌র মহব্বতে ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া 
ছুড়িয়া ফেলা ফলকগুলি তুলিয়া লইলেন। 

১৮952 5 001 ৫৩ L545 এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে অধিকাংশ 
তাফসীরকার বলেন : ফলকগুলি যখন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন উহ ভাংগিয়া যায়। তারপর উহা 
মিলাইয়া নেওয়া হয়। তাই পূর্বসূরিদের কেহ কেহ বলেন : তখন উহাতে শুধু হিদায়েত ও 
রহমতের বাণী পাওয়া গিয়াছে । অথচ বিস্তারিত বিধি-বিধান উধাও হইয়াছে । তাহারা মনে 
করেন, সেই কুড়াইয়া নেওয়া ফলকগুলি ইসলাম আসা পর্যন্ত ইয়াহুদী দেশগুলির কোষাগারে 
সর্বদা মওজুদ ছিল। আল্লাহই ইহার সত্যাসত্য ভাল জানেন । তবে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত 
যে, ফেলিয়া দেওয়ায় উহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল। উহা ছিল জান্নাতী ধাতুর তৈরী ফলক । তাই 
আল্লাহ্‌ জানাইলেন : ফেলিয়া দেওয়ার পর যখন উহা আবার তুলিয়া লওয়া হইল । তখন 
উহাতে খোদাভীরুদের জন্য হিদায়েত ও রহমত অবশিষ্ট ছিল। 

এখানে £১৯)। অর্থ ভয় মিশ্রিত বিনয় । 

215091551 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা পা কারার 0 টা পাটি বানি রো) 
বগা নিল হে আমার প্রতিপালক ! আমি উহাতে এমন এক 
উত্তম উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা গোটা মানবজাতির জন্য বাছাই হইবে, তাহাদিগকে 
ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে ও অন্যায় হইতে বিরত রাখিবে । তাহাদিগকে আমার উম্মত 
বানাও ৷ আল্লাহ্‌ বলিলেন : উহা তো আহমদের উন্মত |. তখন মুসা (আ) বলিলেন : ফূলকসমূহে 
আমি এমন এক উম্মত দেখিতেছি যাহারা শেষে আসিয়াও অগ্রগামী হইবে । অর্থাৎ তাহাদের 


Conte 
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পম কিন্তু জান্নাতে যাইবে সর্বাগ্রে । তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্‌ 
: ইহাও আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! আমি 
৯৮০৬৯৮৯৮-০ এমন এক উম্মত হইবে যাহাদের এঁশীবাণীসমূহ তাহাদের অন্তরে 
অবস্থান করিবে এবং সেখান হইতেই তাহারা উহা পাঠ করিবে । তাহাদের পূর্বে উহারা কিতাব 
দেখিয়া পড়িত এবং যখন উহা হঠানো হইত তখন তাহাদের কিছুই স্মরণ থাকিত না এবং 
উহার কোন পরিচয়ই জানত না। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে স্মরণ শক্তি দান 
করিলেন যাহা পূর্বে কোন উম্মতকে দান করা হয় নাই। হে প্রভু ! তাহাদিগকে আমার উম্মত 
_ বানাও আল্লাহ্‌ বলেন : তাহারা আহমদের উন্মত ৷ মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! 
ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা আদি ও অন্ত সকল কিতাবের উপর ঈমান 
আনিবে এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলির সহিত একের পর এক জিহাদ চালাইয়া যাইবে । এমন কি 
তাহারা এক চক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জালের সহিত জিহাদ করিবে । তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও । 
আল্লাহ্‌ বলিলেন : তাহারা আহমদের উম্মত। মুসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! 
ফলকে এমন এক উম্মতের পরিচয় পাই যাহাদের সাদকা যাকাত তাহাদের লোকেরাই খাইতে 
পারে, তথাপি তাহারা সাওয়াব পায় । অথচ তাহাদের পূর্বেকার উম্মতদের যাকাত সাদকা যদি 
কবুল হইত তবে তাহা আল্লাহর প্রেরিত আগুন আসিয়া গ্রাস করিত আর যদি তাহা কবৃল না 
হইত তাহা হইলে হিংস্ৰ পশু পাখি খাইত। অথচ তাহাদের ধনীদের যাকাত সাদকা তাহাদের 
গরীবরা খায়। হে প্রভু! তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও । আল্লাহ্‌ বলিলেন : তাহারা 
আহমদের উম্মত ৷ মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত 
দেখিতে পাইতেছি যাহাদের কেহ যদি কোন নেক কাজের উদ্যোগ নেয় এবং তাহা নাও করিতে 
পারে, তথাপি তাহার নামে নেকী লেখা হয়। আর যদি উহা করিতে পারে তবে দশটি নেকী 
লেখা হয়। এমনকি অবস্থাভেদে উহা সাতশত গুণ করা হয়। প্রভু হে! তাহাদিগকে আমার 
উম্মত কর। আল্লাহ্‌ বলিলেন : উহা আহমদের উম্মত ৷ মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার 
প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহাদের শাফায়াতকারী রহিয়াছে এবং 
তাহারা নিজেরাও শাফায়াতকারী । তাহাদিগকে আমার উম্মত কর । আল্লাহ্‌ বলিলেন : তাহারা 
আহমদের উম্মত। 
কাতাদা (র) বলেন : অতঃপর আমাদিগকে বলা হইল যে, মুসা (আ) তখন তক্তিগুলি 
* ছুড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রার্থনা করিলেন : আয় আল্লাহ্‌! আমাকেও আহমদের উম্মত 
বানাও । 
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নিরিররানারারা৮ল4+788 
হওয়ার জন্য মনোনীত করিল । তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মুসা 
বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকেও ধ্বংস করিতে 
পারিতে ! আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা করিয়াছে সেই জন্য কি তুমি 
আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা যা ছারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা 
বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর । তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; 
সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই 
তো শ্ৰেষ্ঠ ৷ 

১৫৬. আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার 
আমার দয়া তাহাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত 
করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন 
তালহা (র) বলেন : আল্লাহ্‌ পাক মূসা (আ)-কে তাহার সম্প্রদায় হইতে সত্তরটি লোক বাছাই 
করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেমতে তিনি সন্তরজন লোক মনোনীত করিলেন । তাহারা 
আল্লাহ্‌র নির্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌ পাকের কাছে যাহার যাহা কিছু প্রার্থনা তাহা করিতে 
লাগিল । তাহারা ইবাদতান্তে প্রার্থনা করিল : “আয় আল্লাহ্‌ ! তুমি আমাদিগকে এমন কিছু দান. 
কর যাহা অতীতে কাহাকেও দাও নাই এবং ভবিষ্যতেও দিবে না।' আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহাতে 
নারাজ হইলেন এবং তাহাদিগকে ভূমিকম্পের শিকার করিলেন। 

070: ১০4301 ০২2 ৮ 0০3 অর্থাৎ তখন মূসা (আট প্রার্থনা করিলেন : আয় 
পরোয়ারদেগার! তুমি ইচ্ছা করিলে তো আমাকে সহ তুমি তাহাদিগকে আগেই ধ্বংস করিতে 
পারিতে ! ইত্য 

সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন বনী ইসরাঈলগণের মধ্য 
হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে নিয়া আসিতে যাহারা বনী 
ইসরাঈলদের গো-বৎস পূজার জঘন্য অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনুরূপ ভুল আর 
কখনো না করার পাকা প্রতিশ্রুতি দান করিবে। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৩৬ 
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7২ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


9১০০০০১১ 4৮৮৪ 9১৯০ অর্থাৎ তদনুসারে মূসা আ) তাহার সম্প্রদায় হইতে 
সত্তরজন লোক নির্বাচন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যথাস্থানে পৌছিলেন। তাহারা সেখানে 
পৌঁছিয়া বায়না ধরিল : . 

£25 ১০ 202 অর্থাৎ হে মূসা ! তুমি তো আল্লাহ্‌র সহিত কথা বলিয়াছ। 
এখন তুমি আমাদিগকে আল্লাহ্‌কে দেখাও । তাহা না হইলে আমরা কিছুতেই তোমার কথা 
বিশ্বাস করিব না। | 

{£০1,435 অর্থাৎ অমনি তাহাদিগকে ভূমিকম্প পাকড়াও করিল এবং তাহারা 
সকলেই মারা গেল। তখন মুসা (আ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং আল্লাহর দরবারে করজোড়ে 
দীড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন__হে আমার প্রতিপালক ! আমি বনী ইসরাঈলদের বাছাবাছা 
লোকগুলি তোমার নির্ধারিত স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছি। এখন আমি তাহাদের নিকট গিয়া কী 
জবাব দিব ? তুমি তো তাহাদের নেতৃস্থানীয় সকলকে মারিয়া ফেলিলে। 

9 ০ ০০৫4১ 55০ ০১ অর্থাৎ হে প্রভু ! তুমি চাহিলে তো আগেই তাহাদিগকে 
ধ্বংস করিতে পারিতে এবং আমাকেও! 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের 
মধ্য হইতে সত্তরজন লোক বাছাই করিলেন । অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন : আল্লাহ্র 
সকাশে তওবা করার জন্য চল। তোমরা সম্প্রদায়ের অন্যান্যের জন্যেও আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিবে । গো-বৎস পূজার অভিশাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাদিগকে ইহা 
করিতে হইবে । ইহার পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ তোমরা রোযা রাখ, দেহ ও বসন পবিত্র করিয়া নাও। 
তাহারা সেইভাবে তাহার সহিত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে সিনাই উপত্যাকার তুর পাহাড়ে 
চলিয়া গেল। কারণ, আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমোদন ছাড়া তাহার সকাশে কেহ যাইতে পারিত 
না। সেখানে গিয়া সত্তর ব্যক্তি মূসা (আ)-কে বলিল : এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছ সকল কিছুই 


ৃ করিয়াছি এবং তোমারসংগে তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এখন তুমি 


তাহাকে বল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কথা শুনিতে চাই । 

মুসা (আ) বলিলেন : আমাকে অনুসরণ কর। অতঃপর মূসা (আ) যখন পাহাড়ের কাছে 
পৌঁছিলেন, তখন পাহাড়কে মেঘমালার সৌধরাজী ঘিরিয়া ফেলিল। মুসা (আ) অগ্রসর হইয়া 
উহাতে প্রবেশ করিলেন এবং সংগীকে অগ্রসর হইতে বলিলেন । মুসা (আ) যখন: তাহার 
প্রতিপালকের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন তাহার মুখমপ্ডলে তীর্যক আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
উহার দিকে তাকাইয়া দেখার ক্ষমতা কোন বনী আদমের নাই । তাই উহার চারপাশে আবরণ 
রাখা হইয়াছিল । মুসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের. লোকগণ তাহাকে অনুসরণ করিয়া মেঘের ভিতর 
প্রবেশ করিল এবং সিজদায় পড়িয়া রহিল। তখন তাহারা প্রতিপালকের কথা শুনিতে পাইল । 
তিনি মুসা (আ)-কে যাহা করণীয় ও যাহা বর্জনীয় তাহা সম্পর্কে বিধি-নিষেধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। 
অতঃপর যখন মেঘমালা অপসৃত হইল, মূসা (আ)-এর সংগীগণ বলিয়া উঠিল : হে মূসা! 
আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখিতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্বাসী হইব না। সংগে সংগে তাহারা . 
ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল । ফলে তাহাদের প্রাণবাযু উড়িয়া গেল ও তাহারা সকলেই মারা 
গেল। মুসা (আ) দাড়াইয়া প্রভুর দরবারে কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে আমার 


Contents 


সূরা আ'রাফ ২৮৩ 


Sa eT রে রা এট নূরের অনুর নী 
টারজান গা যারা সনি A তকে রাজা 
করিলে আমি বনী ইসরাঈলদের নিকট কি জবাব দিব ? 

আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন : মূসা, হারূন, শিবর 
ও শিব্বীর একদা পাহাড়ের পাদদেশে গেলেন। হারূন পাহাড়ের উপত্যকায় আরোহণ করিলেন । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সেখানে তাহাকে মৃত্যু দান করলেন । অতঃপর যখন মুসা (আ) বনী ইসরাঈলগণের 
নিকট একাকী ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রশ্ন করিল : হারূন কোথায় ? তিনি জবাব দিলেন : 
আল্লাহ্পাক তাহাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন । তাহারা বলিল : তুমিই তাহার নম্রতা ও নিখুঁত 
অবয়বের জন্য হিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে । অথবা. এই ধরণের অন্য কিছু 
বলিল । তখন মুসা (আ) বলিলেন : তোমাদের মধ্য হইতে ইহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য 
পছন্দ মতে লোক মনোনীত কর। তাহারা সন্তরজন লোক মনোনীত করিল । এই সত্তরজন 
সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন। 

তাহারা যখন পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছিয়া হারূন (আ)-এর লাশকে প্রশ্ন করিল : হে 
হারন! কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন : আমাকে কেহই হত্যা করে নাই, 
কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল : আজ হইতে তুমি আর কখনও 
আমাদের অবাধ্য হইও না। এই কথা বলামাত্র তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল ও 
সকলেই মৃত্যুবরণ করিল। তখন মূসা (আ) ডানে ও বামে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন : হে 
আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে আগেই আমাকেসহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিতে । 
তুমি কি কতিপয় মূর্বের কৃতকর্মের জন্যে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তোমার পরীক্ষা 
ছাড়া কিছুই নহে। ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত কর ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে জীবিত করিলেন এবং তাহাদের সকলকে নবীর অনুসারী 
বানাইলেন। 

এই আসারটি অত্যন্ত গরীব এবং অন্যতম বর্ণনাকারী আম্মার ইব্‌ন উবায়েদ সম্পূর্ণ 
অপরিচিত । অবশ্য শু“বা-ও আবূ ইসহাক (রে) হইতে জনৈক বনী সলুলের মাধ্যমেও বর্ণিত 
হয়। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা), কাতাদা, মুজাহিদ ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : উক্ত 
সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভূমিকম্প দ্বারা এই জন্য আক্রান্ত হইল যে, তাহারা তাহাদের 


'_. সম্প্রদায়কে গো-বৎস পুজা চালাইয়া যাইতে দিয়াছে এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত 


রাখিতে সচেষ্ট হয় নাই । মুসা (আ)-এর বক্তব্যেও উহা প্রকাশ পায় । যেমন তিনি বলেন : তুমি 
কি আমাদের কতিপয় আহম্কের কৃতকর্মের জন্য আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? 

5:59 91:০৯ 21 অর্থাৎ তোমার পরীক্ষা, ইমতিহান ও আজমায়েশ। ইব্‌ন আব্বাস (রা), 
সাদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবুল আলীয়া, রবী ইবন আনাস (র) প্রমুখ বেশকিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
যুগের আলিম এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যরূপ কোন ব্যাখ্যা ইহার নাই। মূসা 
(আ) বলেন : তোমার নির্দেশ ছাড়া কাহারও নির্দেশ চলে না এবং তোমার বিধান ছাড়া 
কাহারও বিধান নাই । তাই তুমি যাহা করিয়াছ তাহাই হইয়াছে । তুমি যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট 
হইতে দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও । যাহাকে তুমি পথভ্রষ্ট হইতে দাও তাহাকে পথ 
দেখাইবার কেহই নাই । আর তুমি যাহাকে পথ দেখাও তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার কেহই নাই। 


Contents 


২৮৪ ূ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


তুমি যাহাকে না দাও তাহাকে কেহ দিতে পারে না আর তুমি যাহাকে দাও তাহাকে কেহ 
বঞ্চিতও করিতে বারা নানী নিট রা নারায়ন নারির রানি 
তোমার আর বিধানও তোমার । 

Ads SS, (০০ 6253 9, 51 অৰ্থাৎ তুমিই আমাদের অভিভাবক, আমাদিগকে 
ক্ষমা কর ও অনুগ্রহ কর; এবং তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল । ,£ ১] অর্থ আবরণ বা আচ্ছাদন ও 
পাপের জন্য পাকড়াও না করা । 25>! শব্দটি যখন 5)! শব্দের সংগে মিলিত হয় তখন উহার 
তাৎপর্য এই দাড়ায় যে, ভবিষ্যতে উহার মত ঘটনা আর ঘটিবে না। 

১52৩ ৮৬ ০৩, অর্থাৎ তুমি ছাড়া এই পাপ মাফ করার আর কেহই নাই। 

5) 5, | ৪১৬: 0 ৪ প্রথম কাজ হইল পথের প্রতিবন্ধক দূর করার 
জন্য প্রার্থনা করা ও পরবর্তী কাজ হইল মনযীলে মাকসুদে পৌছার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা। 
আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অপরিহার্য ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত কর। সূরা বাকারায় ২: 7 শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 41 ৬ | অর্থাৎ 
আমরা তওবা করিলাম, তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তোমার সান্নিধ্য গ্রহণ করিলাম । 
ইব্‌ন আব্বাস (রা), সা'দ ইব্‌ন যুবায়ের, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইসহাক, ইবরাহীম তায়মী, 
সুদ্দী, কাতাদা (র) প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আভিধানিক অর্থও ইহার 
সমর্থক । আলী (রা) হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : বনী ইসরাঈলগণ 51 ৮৬ 1 
বলার কারণেই তাহারা ইয়াহ্দী নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনার অন্যতম বর্ণনাকারী 
জাবির ইব্‌ন ইয়াধীদ জা'ফী সে দুর্বল বর্ণনাকারী । 

মূসা (আ) যখন বলিলেন, আপনার একটি পরীক্ষামাত্র 'এবং আসলে যাহাকে ঢাহেন 
. আপনি পথ হারাইতে দেন আর যাহাকে চাহেন পথ দেখান, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের 
পক্ষ হইতে জবাব দিতেছেন : : 5 5 ৩৯০১ এ১ 5১21 ১০ অল 5425 অর্থাৎ হ্যা, 
আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করি এবং ইচ্ছামতই ফায়সালা করিব বটে; কিন্তু তাহার সবকিছুর 
পিছনেই আমার কর্মকুশলতা ও ন্যায়নীতি সক্রিয় থাকে । বস্তুত তি তিনি মহান ও পবিত্র, তিনি 
ভিন্ন অন্য কোনই মাবুদ নাই। | 
পি Co ৩৯০১ ০৯৯০০ এই মহা তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতে সকল কিছুই সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র 
রহমতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ পাক তাহার. আরশবাহী ও পার্বতী ফেরেশতাগণের 
বক্তব্যেও ইহা প্রকাশ করেন : 

৮0০১ £৮৮১ ৭৪৪৩৬ শি ৩০ অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালকের রহমতই হইল সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত (80 : ৭) | 

জুন্দব ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজাল! (র) ... ইমাম আহমদ হইতে বর্ণনা করেন যে. জুন্দব 
বলেন : “এক আরব বেদুঈন আসিয়া উটটি বসাইয়া গাছের. সহিত বাধিয়া নিল ! অতঃপ 
রাসুল (সা)-এর পিছনে নামায পড়িল রাসূল (সা) নামায শেষ করিলে সে উট উঠাইয়' রশি 
খুলিয়া সওয়ার হইল এবং জোরে জোরে বলিতেছিল : আয় আল্লাহ্‌ ! আমাকে ও মুহা্মদকে 
দয়া কর এবং আমাদের এই দয়ায় অন্য কাহাকেও শরীক করিও না। তখন রাসুল ।সা) 
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সকলকে বলিলেন : তোমরা এই লোকটিকে বেশী বিভ্রান্ত বলিবে, না তাহার উটকে ? সে কি 
বলিয়াছে তাহা শুনিয়াছ ? তাহারা বলিল : হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী 
রহমতকে সে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা 
রহিয়াছে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাহার কাছে সংরক্ষিত রহিয়াছে । তোমরা এই লোকটিকে 
বেশী বিভ্রান্ত বলিবে, না তাহার উটকে ? 

আবদুস সামাদ ইবৃন আবদুল ওয়ারিস হইতে আলী ইব্‌ন নসরের সূত্রে আবু দাউদ, ইমাম 
আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা)... হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন : 
আল্লাহ্‌ তা'আলার একশত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্যে হইতে একটি রহমত সকল সৃষ্টিকে প্রদত্ত 
হইয়াছে । এমন কি হিংস্র জন্তুর সন্তান বাৎসল্য উহারই অংশ বিশেষ । অবশিষ্ট নিরানব্বইটি 
রহমত তিনি কিয়ামতের পরের জন্য রাখিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) একাই নিজ সূত্রে 
বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। 

নবী করীম (সা) হইতে ... ইমাম মুসলিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। 

নবী করীম (সা) হইতে ... ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন : আল্লাহ্‌ তা'আলার এক শত 
রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নিরানব্বইটি তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করিয়াছেন । বাকী 
একভাগ তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। উহা দ্বারা জিন, ইনসান ও অন্যান্য সৃষ্টি তাহাদের 
মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও অনুকম্পার লেনদেন করে । কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইলে অবশিষ্ট রহমত 
প্রয়োগ করিবেন । এই সনদে শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করেন। . 

আহমদ (র) ... আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন 
আল্লাহ্পাকের একশত রহমত রহিয়াছে । উহা হইতে একটিমাত্র তিনি সৃষ্টিকুলের ভিতর বন্টন 
করিয়াছেন । উহা দ্বারা ইনসান, জানোয়ার ও পাখ-পাখালী তাহাদের পারস্পারিক স্নেহ-গ্রীতি ও 
ভক্তির আদান-প্রদান করিয়া থাকে । 

আ'মাশ রে) হইতে আবু মু'আবিয়ার সূত্রে ইব্‌ন মাজা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। 

আবুল কাসিম তাবারানী ... হুযায়ফা ইবৃন ইয়ামান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 
(সা) বলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ ! অবশ্যই দীনের অন্তর্ভুক্ত পাপাচারী 
বেহেশতে যাইবে যদি সে আহাম্মক হিসাবে জীবন-যাপন করে । যাহার হাতে আমার প্রাণ 
তাহার শপথ ! যাহার অর্জিত পাপ তাহাকে জাহান্নামের দিকে হাকাইবে সেও অবশ্য জান্নাতে 
যাইবে ৷ যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ ! আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন এত দরাজ 
হস্তে ক্ষমা করিবেন যে, ইবলীসও ক্ষমা পাওয়ার আশা করিবে । 

এই হাদীসটি চরম গরীব । সা'দ অপরিজ্ঞাত রাবী । 

১৮০ ৬:১ (৪ অর্থাৎ ফলে আমার রহমত লাভ তাহাদের জন্য জরুরী হইয়া যাইবে 
তাহাদের প্রতি ইহসান হিসাবে । যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : ২2১ al Le 1) oS 
অর্থাৎ তোমাদের প্রভু নিজের ওপর অপরিহার্য করিয়াছেন দয়া করা । 2১82 ০/5 অর্থাৎ বর্ণিত 
গুণাবলী যাহাদের ভিতর থাকিবে তাহারাই রহমত পাইবে এবং তাহারা হইল উম্মতে মুহাম্মদী 
(সা)। 5,25 5551 অর্থাৎ যাহারা শির্ক ও কবীরা গুনাহ হইতে বাচিয়া থাকে । ১9] ১৮%, 
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অর্থাৎ নফসের যাকাত কিংবা মালের যাকাত অথবা উভয় যাকাত । সব মতই রহিয়াছে। 
. আয়াতটি মক্কী আয়াত | | 
3৮৫ ৫8 2:30 অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনের সত্যতা ঘোষণা করে। 
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এ পা SEES বা 
ইনজীল- যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সবকার্ষের 
নির্দেশ দেয় ও অসবকার্ষের বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র 
বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদের গুরুভার হইতে ও শৃংখল হইতে 
যাহা তাহাদের উপর ছিল । সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে 
সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার 
অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম । 

তাফসীর : অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, অন্যান্য নবীদের গ্রন্থেও 
তাহার সুসংবাদ প্রদান করে ও তাহার আগমনের পর তাহাকে অনুসরণ করে । যেহেতু 
তাহাদের এঁশী গ্রন্থসমূহে সর্বদা উহা বিদ্যমান ছিল তাই তাহাদের উলামা ও মাশায়েখরা তাহার 
সম্যক পরিচয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ছিল । 

ইমাম আহমাদ (র) ... জনৈক বেদুঈন হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় 
আমি মদীনায় দুধ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। দুধ বিক্রয় শেষে আমি স্থির করিলাম, 
লোকটির সহিত আমি অবশ্যই দেখা করিব এবং তাহার কথা শুনিব। অতঃপর আমি তীহাকে 
দেখিতে পাইলাম, আবূ বকর ও.উমরকে সংগে নিয়া পথ হাটিতে হাটিতে এক ইয়াহুদী ব্যক্তির 
নিকট আসিয়া দাড়াইলেন। সে তাওরাত পাঠ ও প্রচারের জন্য খ্যাত ছিল। তাহার একটি 
সুন্দর যুবক পুত্র মৃত্যুপথ যাত্রী ছিল। রাসূল (সা) লোকটিকে বলিলেন : আমি তোমার কাছে 
তাওরাত অবতরণকারীর দোহাই দিয়া জানিতে চাই যে, তোমাদের এই কিতাবে আমার পরিচয় 
ও আবির্ভাব সম্পর্কে কোন কিছু আছে ? সে মাথা নাড়িয়া না বলিল। তখন তাহার ছেলে 
বলিল: তাওরাত অবতারকের শপথ ! আমি আমাদের কিতাবে তোমার পরিচয় ও আবির্ভাবের 
কথা পাইয়াছি। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নাই এবং আমি 
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সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল । তখন রাসূল (সা) বলিলেন : এই ইয়াহুদীকে 
তোমাদের ভাই বলিয়া গ্রহণ কর। ইত্যবসরে তাহার মৃত্যু ঘটিল। তাহাকে কাফন পরাইয়া 
জানাযা পড়া হইল! 

এই হাদীসটি অত্যন্ত শক্তিশালী । সহীহ সংকলনে আনাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। 

হিশাম ইব্‌ন আস উমুবী হইতে ... হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন : 

আমি ও অপর এক ব্যক্তি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত হইলাম । তাহাকে 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানো ছিল আমাদের কাজ । আমরা তদুদ্দেশ্য বাহির হইয়া দামেশকের 
শহরতলীতে জাবালা ইব্‌ন আবহাম গাস্সানীর দরবারে উপস্থিত হইলাম । তখন তিনি তাহার 
আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে কথা বলার জন্য একজন দূত নিয়োগ করিলেন। 
আমরা বলিলাম : আল্লাহ্র শপথ ! আমরা কোন দূতের সহিত কথা বলিব না। আমাদিগকে 
সম্রাটের কাছে পাঠানো হইয়াছে । যদি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় 
তবেই আমরা কথা বলিব । অন্যথায় কোন দূতের মাধ্যমে কথা বলিব না। অর্থাৎ দূত ফিরিয়া 
গিয়া তাহাকে ইহা জানাইল। তিনি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলার অনুমতি দিলেন। 

বর্ণনাকারী বলেন : তখন হিশাম ইব্‌ন আস তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং গাস্সানীকে 
ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেন। নগর রক্ষকের পরিধানে তখন কালো পোশাক 
ছিল। হিশাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনি কালো পোশাক পরিয়াছেন কেন ? গাস্সানী 
বলিলেন : ইহা পরিধান করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদিগকে সিরিয়া 
হইতে বহিষ্কার না করিব, ততদিন ইহা খুলিব না। তখন আমরা বলিলাম : আপনার এই 
দরবারকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরাই উহা আপনার দেহ হইতে খুলিয়া 
নিব এবং ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্য করতলগত করিব । আমাদের নবী 
মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে এই সংবাদ দান করিয়াছেন । তিনি বলিলেন : তোমরা সেই জাতি 
নহ। তাহারা দিনভর রোযা থাকিবে ও রাতভর ইবাদত করিবে । তোমাদের রোযা কি রকম ? 
' আমরা তখন আমাদের রোযার বর্ণনা দিলাম । সংগে সংগে তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। 
অতঃপর বলিলেন : তোমরা এখন উঠ । আমাদিগকে তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার 
জন্য সংগে একজন দূত দিলেন। আমরা সেখান হইতে সম্রাটের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া এমন 
কি মূল শহরের কাছে পৌঁছাইলাম। : 

আমাদের সংগীটি আমাদিগকে বলিল : তোমাদের এই বাহনজ্তু নগরীতে প্রবেশ করিবে 
না। যদি তোমরা চাও তো আমরা তোমাদিগকে দক্ষ অথবা ভারবাহী অশ্বে বহন করিতে পারি। 
আমরা বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের বাহন ছাড়া অন্য কোন বাহনে চড়িব না। 
তাহারা সম্রাটের কাছে এই খবর পৌছাইল। সম্রাট তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন আমাদের 
বাহনের নিয়ে যাওয়ার । অতঃপর আমরা সেখানে আমাদের বাহনে চড়িয়া তরবারি ঝুলাইয়া 
প্রবেশ করিলাম ৷ যখন আমরা তাহার প্রাসাদের দরবার কক্ষে গেলাম তখন বাহাদুরের মতই 
উহা কোষাবদ্ধ করিলাম । সম্রাট আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। আমরা তখন সুউচ্চ 
কণ্ঠে বলিলাম : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর । অতঃপর আল্লাহই জানেন, কিভাবে 
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. তাহার প্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়া অংশ বিশেষ ভগ্ন হইল । উহা যেন কোন প্রবল বাযুপ্রবাহে 
ধসিয়া পড়িল । ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া আমাদিগকে আমাদের ধর্মীয় কথাগুলি জোরে 
উচ্চারণ করিতে. নিষেধ করিল এবং আমাদিগকে সম্রাটের কাছে বসার অনুমতি দিল। : 
‘আমরা স্ম্বাটের নিকট উপনীত হইলাম ৷ তিনি গদীতে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার সম্মুখে 
বসা ছিল দেশের নেতৃস্থানীয় আমীর উমারা ও সভাসদবৃন্দ। তাহার দরবারের সকল কিছুই ছিল 
লাল বর্ণের । তাহার চতুষ্পার্থেও লাল বর্ণের সমারোহ ছিল। তাহার দেহের বসনও ছিল লাল 
বর্ণের । আমরা তাহার সম্মুখীন হইলাম । তিনি হাসিমুখে আমাদিগকে বরণ করিলেন। অতঃপর 
জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কেন আমাকে কুর্নিশ করিয়া ঢুকিলে না ? তোমাদের মধ্যে কি 
কুর্নিশ করার কোন রীতি নাই ? তখন তাহার পার্শ্বে একজন অনাবীল বিশুদ্ধ ভাষায় আরবী ' 
বলার দোভাষী উপস্থিত ছিল। আমরা তাহাকে বলিলাম : আমরা পরস্পর যে সালাম বিনিময় 
করি তাহা তোমাদিগকে করা জায়েয নহে। তেমনি তোমরা যে পদ্ধতিতে কুর্নিশের আদান- 
প্রদান কর তাহা আমাদের জন্য জায়েয নহে। তাই আমরা উহা করি নাই। তখন তিনি প্রশ্ন 
করিলেন : তোমাদের অভিবাদন পদ্ধতিটি কিরূপ ? আমরা বলিলাম : আসসালামু আলায়কা। 
তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের বাদশাহ্‌কে কিভাবে অভিবাদন জানাও ? আমরা বলিলাম : 
একইভাবে ৷ তিনি প্রশ্ন করিলেন : বাদশাহ কিভাবে উহার .জবাব দেন ? আমরা বলিলাম : 
অনুরূপভাবে । প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের দীনের বাক্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্যটি কি ? জবাবে 
বলিলাম : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর । আমরা উক্ত বাক্য বলা মাত্র, আল্লাহ্‌ জানেন, 
তাহার দরবার কক্ষের ছাদ ফাটিয়া গেল। অমনি তিনি উপরের দিকে সংক্ষেপে তাকাইয়া 
দেখিলেন। অতঃপর বলিলেন : এই বাক্যই আমার ছাদ ও গেট ভাংগিয়াছে। তোমরা যখন 
তোমাদের ঘরে এই বাক্য উচ্চারণ কর তখন কি তাহাও ভগ্ন হয় ? আমরা বলিলাম : না। 
আপনার এখানে ছাড়া আর কখনও এই বাক্য এইরূপ ঘটনা ঘটায় নাই । তিনি বলিলেন : আমি ' 
অবশ্যই পসন্দ করি যে, যখন তোমরাও উহা উচ্চরণ করিবে, তখন. তোমাদের উপরও ভাংগিয়া 
চুড়িয়া পড়ক। আমি আমার অর্ধেক রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। আমরা প্রশ্ন করিলাম : ' 
কেন? তিনি বলিলেন, উহার কারণ এই যে, কোন নবুওয়াতের প্রভাবে উহা না ঘটিয়া একটা 
বিশেষ মন্ত্রবলে ও নিছক মানবীয় শক্তিতে ইহা ঘটা আমার জন্যে উত্তম হইবে । 
অতঃপর তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে আমরা তাহাকে ইসলামের 
দাওয়াত দিলাম । তিনি বলিলেন : তোমাদের নামায ও রোযা কিরূপ ? আমরা তাহাকে 
জানাইলাম ৷ তখন তিনি বলিলেন : ঠিক আছে, তোমরা এখন উঠ। অতঃপর তিনি আমাদিগকে 
একটি উত্তম ঘরে রাখার নির্দেশ দিলেন । আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে তিন দিন অবস্থান করিলাম । 
অতঃপর রাত্রিবেলা তিনি আমাদের কাছে লোক পাঠাইলেন। আমরা তাহার নিকট গেলাম । 
তিনি আমাদিগকে সেই কালেমার পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন । আমরা তাহাই করিলাম । 
অতঃপর তিনি কোন কিছুকে বলিলেন। অমনি একটি স্বর্ণ নির্মিত বিশাল বৃত্তাকার গৃহাকৃতি 
উপস্থিত করা হইল । উহাতে ছোট ছোট বহু ঘর কুহিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘরের দরজা রহিয়াছে । 
উহার তালাবদ্ধ দরজা খোলা হইলে উহা হইতে একটি কালো পিক্ষের বস্ত্র বাহির করা হইল। 
উহা আমাদের সামনে দেওয়া হইলে আমরা উহা খুলিয়া মেলিয়া দেখিলাম । উহাতে. দেখিতে 
পাইলাম, একটি লাল বর্ণের প্রতিকৃতি ! একজন হষ্টপুষ্ট বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট ও লম্বা লম্বা চরণ ও 
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প্রলম্বিত গ্রীবাসম্পন্ন শৃশ্রুবিহীন ব্যক্তি । তাহার দুইটি বেনী রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে 
তাহা সর্বোত্তম মনে হইল । তিনি প্রশ্ব করিলেন : তোমরা কি ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : 
না ! তিনি বলিলেন : ইনিই আদম (আ)। তাহার বেণীবাধা চুলগুলি বিপুল মানব সন্তানের 
ইংগিতবাহী । 

অতঃপর দ্বিতীয় দরজাটি খুলিয়া উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বন্ত্র বাহির করিলেন। 
উহাতে একটি সাদা প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম । তাহার কৌকড়ানো চুল, লাল চক্ষু, সুউচ্চ 
দেহ, সুন্দর দাড়ি । তিনি প্রশ্ব করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম, না। তিনি 
বলিলেন : ইনিই নৃহ (আ)। 

অতঃপর আরেকটি দরজা খুলিলেন। সেখান হইতে কালো রেশমী বস্তু বাহির করিল । 
উহাতে অত্যন্ত শ্বেতাকায় সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, প্রশস্ত ললাট, আলম্বিত কপাল ও সাদা শৃশ্রমপ্তিত 
একটি প্রতিকৃতি ছিল। মনে হইতেছিল, তিনি হাসিতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা 
ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম না। তিনি বলিলেন : ইনি হযরত ইবরাহীম (আ)। 

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিলেন। উহাতে দেখিতে পাইলাম, আমাদেরই নবী 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিকৃতি । তিনি প্রশ্ন করিলেন : এই লোকটিকে চিনিতে পার ? 
আমরা বলিলাম, হ্যা, ইনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। আমরা ইহা বলিয়া আবেগে কীদিয়া 
ফেলিলাম। আল্লাহ্‌ জানেন, তিনি সোজা দাঁড়াইয়া গেলেন, আবার বসিলেন এবং বলিলেন : 
আল্লাহ্র শপথ ! ইনিই কি সেই লোক ? আমরা বলিলাম : হ্যা। ইনিই তিনি। তখন তিনি 
গভীরভাবে কিছুক্ষণ ইহা নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর উহা গুটাইয়া নিয়া বলিলেন, ইহা 
সর্বশেষ ঘরে রক্ষিত ছিল। কিন্তু তোমাদের জন্য আমি আগেই উহা বাহির করিলাম । তোমাদের 
দীন সঠিক কিনা তাহাই দেখা ছিল আমার উদ্দেশ্য । 

অতঃপর তিনি আবার একটি দরজা খুলিলেন। উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বন 
বাহির করিলেন। উহাতে ছিল কালসে গোধুম বর্ণের নাদুসনুদুস আকৃতির কৌকড়ানো কেশ 
বিশিষ্ট ব্যতিক্রমীধর্মী চক্ষু এবং কঠোর ও তির্যক দৃষ্টি সম্পন্ন একটি লোকের প্রতিকৃতি ৷ তাহার 
দীতগুলি পরস্পর জড়িত, ওষ্ঠদ্বয় অসংলগ্ন এবং মনে হয় যেন তিনি ক্রোধাব্বিত। তিনি প্রশ্ন 
করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই মূসা (আ)। 
তাহার পার্শ্বে প্রায় তাহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ একটি প্রতিকৃতি ছিল। লোকটি তৈলাক্ত কে শবিশিষ্ট, 
প্রশস্ত ললাট সম্পন্ন এবং চক্ষুদ্বয় ভাসমান ও সংলগ্ন । তিনি প্রশ্ন করিলেন : ইহাকে চিন ? 
আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই হারূন ইব্‌ন ইমরান (আ)। 

ST Te দরজা সুলিরেন এ ইরা হইতে একটি সাদা রোধরী বাহির 
করিলেন । উহাতে একজন কৃষ্ণকায় মাঝারী গড়নের উত্তেজিত প্রতিকৃতি ছিল। তিনি বলিলেন: 
ইহাকে চিন? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনি হইলেন লূত (আ)। 

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রুমাল বাহির করিলেন। উহাতে 
শ্বেতকায়, প্রীতিমাখা, লালাভ, হালকা সুন্দর চেহারার এক প্রতিকৃতি রহিয়াছে । তিনি বলিলেন: 
চিনিয়াছ ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : এই হইলেন ইসহাক (আ)। 

অতঃপর তিনি আরেকটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিলেন। 
উহাতে প্রায় ইসহাক (আ)-এর মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। শুধু তাহার ঠোটে একটি 
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২৯০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


সৌন্দর্যচিহ্ন বিদ্যমান প্রশ্ন করিলেন : চিনিতে পারিয়াছ ? আমরা বলিলাম : না। তিনি 
বলিলেন : ইয়াকুব (আ)। | 


অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো রেশমী বন্ত্র বাহির করিলেন। 
উহাতে শ্বেতকায় সুশ্রী চেহারা, ঈগল সমুন্নত দেহী ও আলোকোজ্জ্বল ও বিনয় বিনম্র ব্যক্তির 
মুখমণ্ডল বিশিষ্ট প্রতিকৃতি ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন তোমরা চিনিতে পারিয়াছ ? আমরা 
বলিলাম, না। তিনি বলিলেন : ইনিই হযরত ইসমাঈল (আ)। তোমাদের নবী (সা)-এর ইনি 
আদি পুরুষ। 

অতঃপর তিনি অন্য একটি দরজা খুলিলেন এবং উহা হইতে একটি সাদা রেশমী বন্ত 
বাহির করিলেন। উহাতে আদম (আ)-এর প্রতিকৃতির মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তবে 
তাহার মুখমণ্ডল সূর্যের মত জল জ্বল করিতেছিল। তিনি বলিলেন : ইহাকে চিনিয়াছ কি ? 
আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই হযরত ইউসুফ (আ)। 

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিলেন এবং সেখান হইতে একটি সাদা রেশমী বন্ত্ 
বাহির করিলেন। উহাতে রৌদ্রদদ্ধ চরণদ্বয়, দিনকানা চক্ষুদ্বয়, মেদমুক্ত উদর ও কোষাবদ্ধ 
তরবারি সমঘিত এক প্রতিকৃতি বিদ্যমান । তিনি প্রশ্ন করিলেন : চিনিতে পার কি ? আমরা 
বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : দাউদ (আ)। 

অতঃপর তিনি অন্য এক দরজা খুলিলেন। উহা হইতে একটি কালো পশমী বস্ত্র বাহির 
করিলেন। উহাতে ভারী উরু ও প্রল্বিত চরণ বিশিষ্ট এক অশ্বারোহী ব্যক্তির প্রতিকৃতি ছিল। 
তিনি প্রশ্ন করিলেন : চিনিয়াছ কি ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনি সুলায়মান 
(আ)। 

অবশেষে তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো পশমী বস্তু বাহির করিলেন। 
উহাতে এক শ্বেতকায় কৃষ্ণ শৃশ্রু ও বিপুল কেশ বিমগ্তিত এবং সুন্দর চক্ষু ও আকর্ষণীয় চেহারা 
বিশিষ্ট এক তেজোদ্দীপ্ত তরুণের প্রতিকৃত ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিনিয়াছ 
কি? আমরা জবাব দিলাম : না। তিনি বলিলেন : এই তরুণই হইল ঈসা ইবৃন মারয়াম (আ)। 
আমরা প্রশ্ন করিলাম : আপনি এইসব প্রতিকৃতি কোথায় পাইয়াছেন ? আমরা জ্ঞাত হইলাম 
যে, এইগুলি আধ্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর যথার্থ প্রতিকৃতি। কেননা আমরা আমাদের নবী 
করীম (সা)-এর হুবহু প্রতিকৃতি এখানে দেখিতে পাইয়াছি। 

তিনি জবাবে বলিলেন : হযরত আদম (আ) তাহার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
তিনি যেন তাহার সন্তানদের উল্লেখযোগ্য নবীগণের প্রতিকৃতি তাহাকে দেখান। তাই তাহার 
নিকট ইহা প্রেরিত হয়। আদম (আ) উহা তাহার মাল গুদামে সংরক্ষণ করেন। উহা ছিল 
সূর্যাস্তের পশ্চিমদিগন্তে অবস্থিত । জুলকারনাইন সেখান হইতে উহা উদ্ধার করেন। অতঃপর 
তিনি উহা দানিয়েল (আ)-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। অতঃপর বলিলেন : আল্লাহ্র শপথ ! 
আমার অন্তর উৎফুল্ল হইবে যদি আমি আমার দেশ হইতে চলিয়া যাই। আমি অবশ্যই 
তোমাদের হইতে অতি নিকৃষ্ট বান্দা ছিলাম এবং আমৃত্যু হয়ত তাহাই থাকিয়া যাইতাম। 


আমরা আসিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং 
আমরা যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি ও যাহা পাইয়াছি সব কিছুই বলিলাম । তখন আবূ বকর 
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সিদ্দীক রো) কাদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন : হতভাগা ! যদি আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহার 
কল্যাণ চাহেন তো তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন । অতঃপর তিনি বলিলেন : আমাকে রাসূল 
(সা) এই খবর দিয়াছেন যে, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীগণের নিকট রাসূল (সা)-এর পরিচয় ও 
গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস আবূ বকর বায়হাকী ইহা তাহার বিখ্যাত “দালাইলুন 
নবৃওয়াহ গ্রন্থে হাকাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইহার সনদ নিরাপদ । 
আল-মুসান্না ও ইবৃন জারীর বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আমরের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই গুণাবলী সম্পর্কে জানিতে 
চাহিলাম যাহা তাওরাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন : আল্লাহ্র শপথ! তাহার 
পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে তাওরাতে তাহাই ছিল যাহা কুরআনে রহিয়াছে । যেমন : 

035 [শি ফিড ৪৫51 0 AGI 

অর্থাৎ হে নবী ! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়া পাঠাইয়াছি 
(৩৩ : ৪৫)। পরস্তু তুমি উন্মীদের সুরক্ষিত দুর্গ । তুমি আমার বান্দা ও রাসূল । তোমার নাম 
মৃতাওয়াক্কিল। তুমি কঠোর প্রকৃতির কর্কশ ভাষী নহ। তাহাকে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত জাতিকে পথে 
না আনা পর্যন্ত কখনও তুলিয়া নিবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ তাহারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না 
বলিবে ততক্ষণ তিনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন। তাহার দ্বারা বদ্ধ অন্তরগুলি খোলা 
হইবে, বধিরকে শ্রবণ শক্তি দান করা হইবে ও অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা হইবে । 

আতা (রা) বলেন : আমি কা“বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি 
শুধু তিনটি শব্দের প্রয়োগে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবৃন আমরের (১৯ 
Ls ৮১০1 ১৮ 0151 ১08 স্থলে তিনি ১০১৯০ ৮০1১ (৩০৯৮ 01১15 5 5 ৬,5 বলিয়াছেন । 

ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ সংকলনে হিলাল ইব্‌ন আলী, ফালীহ ও মুহাম্মদ ইবৃন 
সিনানের সনদে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন । তবে সেখানে (০5 ৮৮৯০ 35 45915 ২3০০৪ 
dl ৮9৬ ৬) 3১ 1৯০। বাক্যোংশের পরে (০৮০১ 1৯২ ০৭১ বাক্যাংশটুকু সংযোগ 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি হাটবাজারে শোরগোলকারী নহেন, তিনি অন্যায়ের প্রতিদানে 
অন্যায়কে বৈধ করেন না; বরং ক্ষমা ও মর্যাদার পথ অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী (র) 
উহা আসিয়াছে । আহলে কিতাবের কিতাবসমূহ বুঝাইবার জন্য উহার প্রধান কিতাব তাওরাতকে 
রা রা এরা রান রা রানার LL Ld 
আল্লাহই ভাল জানেন। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের হাদীসের ভাষ্য এই : 
Ll SUL! UT (41 el ৬০11 ০ ০০75 FL ০১ dyes এ 4093 
01545453945 ৮৪ dl এত 1৯৮55 Sirs এন তা ১১ nds ins 
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হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী বলেন : মুহাম্মদ ইবৃন যুবায়ের ইব্‌ন মুতঈম রে) হইতে 
ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইদরীস ইব্‌ন ওরাক ইব্নুল হুমায়দী ও মুসা ইব্‌ন হারূন আমার নিকট 
এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন যুবায়ের ইবৃন মুতঈম বলেন : আমি ব্যবসা 
উপলক্ষে সিরিয়ায় বাহির হইলাম । আমি যখন সিরিয়ার অদূরে পৌছালাম, তখন এক আহলে ' 
কিতাবের সহিত সাক্ষাৎ হইল । সে জিজ্ঞাসা করিল : তোমাদের কাছে কি কোন কোন নবী 
আসিয়াছে ? আমি বলিলাম : হ্যা । তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাহার প্রতিকৃতি দেখিয়া চিনিতে পার 
কি ? বলিলাম : হ্যা। তখন সে আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেল। সেখানে অনেকগুলি 
প্রতিকৃতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহার ভিতর নবী করীম (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম 
না। আমি যখন উহা দেখিতেছিলাম, তখন একটি লোক তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়া বলিল : 
তুমি কি খুঁজিতেছ ? তখন আমি নবী (সা)-কে না পাওয়ার কথা বলিলাম । সে আমাকে নিয়া 
তাহার ঘরে গেল৷ আমি সেখানে টুকামাত্রই নবী (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম । একটি 
লোক তীহার প্রতিকৃতির পিছনে দণ্ডায়মান ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম : এই লোকটি কে যে 
তাহার পিছনে দপ্তায়মান রহিয়াছে ? সে বলিল ? লোকটি যদিও নবী নহেন, তথাপি নবীর 
স্থলাভিষিক্ত হইবেন। মূলত তাকাইয়া দেখিলাম তিনি হযরত আবূ বকর (রো)। 

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর মুআয্যিন আকরা হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আয-যাবীর ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন যে, আকরা বলেন : উমর (রা) আমাকে আসকাফের 
কাছে পাঠাইলেন তাহাকে ডাকার জন্য । আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন : 
তোমাদের কিতাবে কি আমাকে পাইয়াছ ? সে বলিল : হ্যা। তিনি বলিলেন : কিভাবে আমাকে 
পাইয়াছ ? সে বলিল, আপনাকে শিংবিশিষ্ট পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া উমর (রা) চাবুক তুলিলেন। 
অতপঃপর বলিলেন : শিংতো ঠিক আছে। কিন্তু কিসের ? সে বলিল লৌহ শৃংগ । উহার অর্থ 
শক্ত শাসক । তিনি প্রশ্ন করিলেন : আমার পরের ব্যক্তিকে কিরূপ পাইয়াছ ? সে বলিল : অতি 
নেককার খলীফা । তবে আপনজনের প্রভাব এড়াইতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌ 
উসমানকে রহম করুন । ইহা তিনি তিনবার বলিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাহার 
পরবর্তী লোকটিকে কিরূপ দেখিতে পাইয়াছ ? সে বলিল : লৌহ মরিচার মত দেখিতে 
পাইয়াছি। তখন উমর (রা) তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। ... তখন সে বলিল : তিনি অত্যন্ত 
নেককার ও যোগ্য খলীফা হইবেন। কিন্তু যখন তিনি খিলাফত লাভ করিবেন, তখন তরবারি 
কোষমুক্ত থাকিবে ও শোনিত প্রবহমান হইবে। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 

Rl ০০ ৪৩০ ৪১০৪৮ 

অর্থাৎ সে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে ও অকল্যাণ হইতে বিরত রাখে। 

ইহাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অতীতের গ্রন্থসমূহেও ইহা বর্ণিত রহিয়াছে। 
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বস্তুত রাসূল (সা) কল্যাণের কাজ ছাড়া কোন কাজের নির্দেশ দিতেন না এবং অকল্যাণের 
কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ হইতে বিরত রাখিতেন না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : 
যখন আমি শুনিতাম, আল্লাহ্‌ বলিতেছেন : “হে ঈমানদারগণ ! তখনই আমি কান সজাগ 
রাখিতাম যে, হয় কোন কল্যাণের নির্দেশ আসিতেছে, নতুবা কোন অকল্যাণ নিষিদ্ধ হইতেছে। 
উহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণের নির্দেশ হইল একমাত্র তাহারই ইবাদতের 
নির্দেশ এবং তিনি ভিন্ন সকল কিছুর ইবাদতের উপর নিষেধাজ্ঞা । ঠিক এই কাজেই অতীতের 
সকল নবীকে পাঠানো হইয়াছিল । যেমন : 

519 isl All sl 31 জী 145৩ ত এ, 

অর্থাৎ আমি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জাতির ভিতর রাসূল পাঠাইয়াছি যেন তাহারা একমাত্র 
আল্লাহ্র ইবাদত করে ও তাগৃত হইতে বাচিয়া থাকে (১৬ : ৩৬)! 

আবু হুমাইদ ও আবু উসায়েদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল মালিক ইব্‌ন সাঈদ, রবীআ 


ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল, আবদুল মালিক ইব্‌ন আমর তথা আবু 


আমের ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সো) বলেন : যখন তোমরা আমার কোন 
হাদীস শুনিতে পাও এবং তোমাদের অন্তরসমূহ উহা চিনিতে পায়, তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ ও 
পশমগুলি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তোমরা উহাকে আপন কিছু হিসাবে দেখিতে পাও, তখন 
আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের নিকটবর্তী হইয়া থাকি। পক্ষান্তরে যখন তোমরা আমার কোন 
হাদীস শুনিতে পাও এবং ইহা তোমাদের অন্তরসমূহ অপসন্দ করে এবং তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ 
ও পশমগুলি উহার প্রতি বিরক্তিবোধ করে আর তোমরা উহাকে দূরের কিছু বলিয়া দেখিতে 
পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের হইতে দূরে সরিয়া যাই। ' 

ইমাম আহমদ (র) অত্যন্ত উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য অন্য কোন হাদীস 
সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই । 

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল বাখতাবী, আমর ইব্‌ন মুর্রাহ, আ“মাশ, আবূ 
মুআবিয়া ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তোমরা রাসূল (সা) 
হইতে কোন হাদীস শুনিবে, তখন উহা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করিবে যে, উহা সর্বাধিক 
হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার ব্যাপার । 

আলী (রা) হইতে ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) 
হইতে কোন হাদীস বর্ণনা কর, তখন উহা সম্পর্কে ধারণা রাখিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, 
সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার বিষয় । 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : ৮১।/০$০:৮৮4১ ০৩ is ‘সে তাহাদের জন্য 
পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও নোংরা বস্তু অবৈধ করে ।” অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য বাহীরা, 
সাইবা, ওসীলা ও হাম ইত্যাদি অবৈধ করিয়া নিয়াছিল। কেননা, উহা তাহাদের অন্তরকে 
সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রাসূল (সা) উহা তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। 
আর তিনি সেইগুলিই অবৈধ করিয়াছেন যাহা স্বভাবতই ঘৃণ্য বস্তু, দীন ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্য 
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যাহা ক্ষতিকর । ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন : অবৈধ বস্তুর 
উদাহরণ হইল শুকরের মাংস ও সুদ এবং যে সকল খাদ্যবস্তু আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 

একদল আলিম বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব খাদ্য বস্তু হালাল করিয়াছেন, উহা পবিত্র 
ও উত্তম এবং দীন ও স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর ৷ পক্ষান্তরে তিনি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন 
উহা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট এবং স্বাস্থ্য ও দীনের জন্য ক্ষতিকর । 

যে সব দার্শনিক স্বভাবগত উৎকৃষ্ট হওয়াকে হালাল ও হারাম হওয়ার মানদণ্ড বলেন, 
তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন । আমরা উহার বিস্তারিত জবাব দিয়াছি। এখানে 
সেই সব সবিস্তার আলোচনা চলে না। ঠিক একইভাবে এই আয়াত দ্বারা তাহারাও দলীল পেশ 
করেন যাহারা মনে করেন যে, যেসব খাদ্যবস্তুকে আল্লাহ্‌ পাক হারাম বা হালাল কিছুই করেন 
নাই এবং যেইগুলিরে আরববাসী বিলাসী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে উহা হালাল । তেমনিভাবে 
উহার যেইগুলি স্বভাবগত অপসন্দনীয় তাহা হারাম । এই মতেরও জবাব প্রদান করা হইয়াছে। 
এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ । তাই এখানে আলোচনা সম্ভব নহে। 

তঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : 4০ ০৮৫ 199530 ৮৯৮০৮: ০০১ “আর সে 
তাহাদিগকে গুরুভার হইতে মুক্ত করে আর মুক্ত করে শৃংখল হইতে যাহা তাহাদের উপর 
ছিল।” অর্থাৎ তিনি সহজ ও উদারনীতি নিয়া আসিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা 
হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি সহজ সরল উদারতা নিয়া প্রেরিত হইয়াছি। অন্যত্র 
তিনি তাহার মনোনীত গভর্নর মু'আয ও আবূ মূসা আশ'আরীকে ইয়ামান পাঠাইবার প্রাক্কালে 
উপদেশ দেন : “তোমরা লোকদিগকে খুশী করিও, রত তাহাদের কাজ সহজ করিও, 
কঠিন করিও না আর তাহাদের আনুকূল্য নিয়া কাজ করিও, প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিও না।” 

আবু বরযাহ আসলামী রে) বলেন : নি সে রা রা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি সকল কিছুর সহজ পন্থা নির্দেশ ও অনুসরণ করিতেন। আমাদের 
পূর্ববর্তী উম্মতদের শরী“আতে কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা ছিল। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা 
উহা সহজ ও উদার করিয়া দিয়াছেন । তাই আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্‌ তাআলা 
আমার উম্মতের মনের পাপগুলির যাহা সে বলে নাই ও করে নাই, তাহা মাফ করিয়া 
দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন : আমার উম্মতের ভুলচুক ও জবরদস্তির কোন কৃত কাজ হইতে 
তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মতকে অনুরূপ প্রার্থনার 
জন্য নির্দেশ দিলেন : 
১2০০ Ss LF ol Ele এত 5 ৩০ উপ ও Gd 0 ৪৮ 3 ৩ 
(০০50 01০03 599 ৫৮5 Bs 42005 ৬ I এছ ৩ ELF 
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“হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা কিছু ভুলিয়া যাই অথবা ভুল কাজ করি তবে তুমি 
আমাদিগকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর 
যেরূপ গুরু-দায়িত্‌ অর্পণ করিয়াছিলে, আমাদের উপর সেইরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে 
আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করিবার শক্তি 
আমাদের নাই । আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, 
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তুমিই আমাদের অভিভাবক । সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদিগকে বিজয়ী কর । (২ : 
২৮৬)। 

সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত প্রার্থনাগুলির প্রত্যেকটির জবাবে 
বলেন : নিঃসন্দেহে আমি করিলাম, অবশ্যই আমি করিয়াছি। 

১০০9 1) © a fl অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠতৃ দান করিয়াছি ও সম্মানিত 
করিয়াছি। 

422 053125501 7১01 [5:27 অর্থাৎ কুরআন ও ওহী : যাহার প্রচারক হইয়া তিনি মানুষের 
নিকট আসিয়াছেন। , 

(১50 এ অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল উভয়ক্ষেত্রেই তাহারা সফলকাম । 


TEN ৬০৫) 201 0550১৫ জত 08025) 
20815 46০৩০558355) 2০0582৯৮৫৬০ 
629 5 ESI 05% GIN (8) IIS 


” ০১৩৫৫ 3 Ald 
০৩১৬৫, 


১৫৮. বল, হে মানুষ ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী 
ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই । তিনিই জীবিত 
করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাহার সেই বার্তাবাহক 
উন্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্‌ ও তাহার বাণীতে ঈমান রাখে । আর তোমরাও তাহার 
অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা পথ পাও। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন : হে 
মুহাম্মদ! তুমি বল, হে মানুষ! তুমি সাদা হও, কালো হও, আরবী হও কিংবা অনারব হও, আমি 
তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত রাসূল । 

এই যোষণাটিও হার র্াদা ও প্েঠরের অনাতম পরিচায়ক । ভীহার সর্বলেধ নী 
হওয়া ও সকল মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরিত হওয়া তাহার শ্রেষ্টত্বের নির্দশন বৈ নহে। যেমন 
আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন : 

Es IY LENS hs REL ei Let A YS 

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! তুমি বল, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ সাক্ষী রহিয়াছেন এবং 
তিনি আমার প্রতি এই কুরআন ওহীর মাধ্যমে পৌছাইয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে সতর্ক 
করি ও যাহাদের কাছে ইহা পৌছে তাহাদিগকেও (৬ : ১৯)। 

আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : ১১০১০ ১৬৬ ৮০৭ ১৭ 4০৫৩ ১৯ অর্থাৎ যেই দল তাহাকে 
অস্বীকার করিবে জাহান্নাম তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত (১১ : ১৭)। 

তিনি অন্যত্র বলেন : 
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CSG 19505 (9০ ১৪ খুন ১৩ নুন LS ০ 9 2500 
| | 090 42০ 

“আর হে মুহাম্মদ ! আহলে কিতাব ও উম্মী লোকদিগকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছ ? যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত হইয়াছ। আর যদি 
তোমরা মুখ ফিরাইয়া থাক, তাহা হইলে আমার দায়িত্ব শুধু পৌছাইয়া দেওয়া (৩ : ২০) ৷” 

এই প্রসংগে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে । তেমনি এই ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান । 
দীন ইসলাম, প্রসংগে উহার রাসূল (সা)-এর ব্যাপারে ইহা জানা অপরিহার্য যে, তিনি গোটা 
মানবজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : 

আবু দারদা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইদরীস আল-খাওলানী, হিসার ইব্‌ন আবদুল্লাহ, 
মুসা ইব্‌ন হারূন এবং বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবু দারদা (রা) বলিয়াছেন : আবু বকর 
(রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে একদিন কথা কাটাকাটি হইল। এমনকি উভয়ই উত্তপ্ত হইলেন। 
উমর (রা) অধিক উত্তেজিত হইয়া আবূ বকর (রা)-এর নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। 
আবূ বকর (রা) তাহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলেন এবং তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেছিলেন। 
কিন্তু উমর (রা) তাহার প্রতি জ্রক্ষেপ করিলেন না এবং ঘরে গিয়া তাহার মুখের উপর দরজা 
বন্ধ করিলেন। অগত্যা আবূ বকর (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলেন। আমরা তখন 
সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম । তখন রাসূল (সা) বলেন : তোমাদের এই সাথী বড়ই উত্তেজিত। 
ইত্যবসরে উমর (রা) নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইয়া রাসূল (সা)-এর নিকট ছুটিয়া 
আসিলেন এবং সালাম দিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে বসিলেন। অতঃপর তিনি তাহার কাছে 
ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা) শুনিয়া রাগ করিলেন । ফলে আবু বকর (রা) বলিলেন : 
আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আল্লাহর রাসূল ! আমিই বড় জালিম। তখন রাসূলুল্লাহ সো) বলিলেন : 
তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে ? অর্থাৎ তাহাকে কোন কষ্ট 
দিবে না অথচ আমি ঘোষণা করিয়াছি যে, হে মানব ! আমি তোমাদের সকলের রাসূল । তখন 
তোমরা বলিয়াছিলে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আবূ বকর রো) বলিয়াছিল আপনি সত্য বলিয়াছেন। 

এই হাদীসটি শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মারফু সুত্রে পর্যায়ক্রমে মাকসাম, ইয়াধীদ ইব্‌ন আবু যিয়াদ, 
আবদুল আযীয ইব্‌ন মুসলিম, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলিয়াছেন : 
পিই ডল] লো ০৪ LSS SN, AS এত bn ৭ ৮৯ ০৪৪০ 
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অর্থাৎ আমাকে পাচটি বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা 
দান করা হয় নাই। তবে আমি ইহা বড়াই করার জন্য বলিতেছি না । আমি লাল-কালো সকল 
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মানুষের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। এক মাসের সফরের দূরত্বেও আমার প্রভাব পড়িবে । আমার 
জন্য গনীমত বৈধ হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য হয় নাই । আমার জন্য 
যমীনকে নামায আদায় ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানানো হইয়াছে। আমাকে শাফা'আতের 
প্রয়োগ করিব যাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই। 

এই সনদটি খুবই উত্তম। অবশ্য অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই । ইমাম আহমদ রে) 
আরও বলেন : 

শু“আয়বের পিতা হইতে পর্যায়ক্রমে শু'আয়ব, আমর ইব্‌ন শু“আয়ব, আবুল হাদ, বকর 
ইব্‌ন মুযার ও কুতায়বা ইবৃন সাঈদ বর্ণনা করেন : তাবুকের যুদ্ধের বছর রাসূল (সা) 
রাত্রিকালীন নামাযে রত হইলেন । তীহার পিছনে বহু সাহাবা সমবেত হইয়া পাহারা দিতেছিলেন । 
নামায শেষ করিয়া তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন : এই রাত্রিতে আমাকে 
পাচটি এমন বস্তু দান করা হইল যাহা আমার পূর্বে আর কাহাকেও দান করা হয় নাই। ইহা 
হইল যে, আমি সকল মানুষের কাছে সর্বজনীন রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি। অথচ আমার 
পূর্বের নবীগণ বিশেষ জাতির নিকট প্রেরিত হইতেন। আর আমাকে এমন প্রভাব দান করা 
হইয়াছে যে, এক মাসের পথের দূরত্বের শক্রও আমার নামে ভীত-সন্ত্স্ত হইবে । আর আমার 
জন্য গনীমতের সম্পদ খাওয়া বৈধ করা হইয়াছে। অথচ আমার পূর্বে উহা খাওয়া বৈধ ছিল না, 
জ্বালাইয়া দেওয়া হইত । আর আমার জন্য সমগ্র যমীন মসজিদ ও উহার মাটি পবিত্রতা 
আনয়নের উপায় করা হইয়াছে । যেখানেই আমার নামায উপস্থিত হয়, মাটি দিয়া মাসেহ 
করিব ও সেখানেই নামায পড়িব। আমার পূর্বে কেহ ইহা বৈধ ভাবিত না। তাহারা উপাসনালয় 
ও গীর্জা ছাড়া নামায পড়িত না। আর পঞ্চম ব্যাপারটি কি হইবে তাহা আমাকে চাহিতে বলা 
হইল । কারণ, প্রত্যেক নবীই কিছু চাহিয়াছেন। তখন আমি আমার চাওয়াটি কিয়ামতের দিনের 
জন্য রাখিয়া দিয়াছি। উহা তোমাদেরই জন্য আর তাহাদের জন্য যাহারা সাক্ষ্য দিল__লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্‌। 

এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত মজবুত ও উত্তম। তবে অন্য কেহ উহা উদ্ধৃত করেন নাই। 
ইমাম আহমদ রে) আরও বলেন : 

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আবু বাশার, শুবা ও 
মুহাম্মদ ইবন জাফর (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সো) বলেন : যে আমার খবর শুনিয়াছে 
আমার উন্মতের মাধ্যমে, সে ইয়াহুদী হউক কিংবা নাসারা হউক, আমার উপর ঈমান না 
আনিলে সে জান্নাতে যাইবে না। 

এই হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিমে অন্য সনদে আবু মুসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত 
হইয়াছে । তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ 
করিয়া বলিতেছি, আমার সম্পর্কে এই উম্মত হইতে যে লোক জানিতে পাইবে, সে ইয়াহুদী 
হউক কিংবা নাসারা, আমার উপর ঈমান না আনিলে জাহান্নামে যাইবে । 

আবু হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সালিম ইবৃন যুবায়ের, আবূ ইউনুস ইব্‌ন লাহী'আ, 
হাসান ও ইমাম আহমদ রে) বর্ণনা করেন 'যে, রাসূল সো) বলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ 
তাহার শপথ ! এই উম্মতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আমার খবর জানিয়াও সে ইয়াহুদী হউক বা 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৩৮ 
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নাসারা আমার শরী'আতের উপর ঈমান না আনিয়া যদি মারা যায় তাহা হইলে সে জাহান্নামী 
হইবে । ইহা শুধু ইমাম আহমদ (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

আবু মুসা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবু বুরদাহ, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, হুসায়েন ইব্‌ন 
মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সো) বলেন : আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব 
দেওয়া হইয়াছে । আমি লাল ও কালো সকল মানুষের জন্যে প্রেরিত । আমার জন্য যমীনকে 
মসজিদ ও মাটিকে পবিভত্রতাদায়ক করা হইয়াছে । আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা 
হইয়াছে। অথচ আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল ছিল না। আমাকে এক মাসের পথের দূরতৃ 
পর্যন্ত প্রভাব দান করা হইয়াছে । আমাকে শাফায়াতের অধিকার দান করা হইয়াছে । অথচ 
এমন কোন নবী নাই যিনি শাফাআত চাহেন নাই। আমি আমার শাফাআত ক্ষমতাকে সুপ্ত 
রাখিয়াছি। উহা আমি আমার সেই সকল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব যাহারা আমৃত্যু 
আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই। 

এই সনদটি বিশুদ্ধ । তবে অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহই ভাল জানেন। 
ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে । জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ 
(রা) সূত্রে সহীহ্দ্ধয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে । তিনি বলেন : 

“রাসূলুল্লাহ সো) বলিয়াছেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে যাহা 
অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব দান করা 
হইয়াছে। আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ ও উহার মাটিকে পবিব্রতাদায়ক করা হইয়াছে। 
তাই আমার উম্মতের যে কেহ যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত আসুক সেখানে নামায পড়িবে । 
আমার জন্য গনীমাত বৈধ করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য বৈধ ছিল না। 
আমাকে শাফাআতের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। আমাকে সকল মানুষের জন্য পাঠানো 
হইয়াছে। অথচ প্রত্যেক নবীকে তাহার জাতির নিকট পাঠানো হইয়াছে। 

০ ৮০9 খা এ ৭৮১৭০ ০০৮ ০2] অর্থাৎ রাসূল (সা) আল্লাহ্‌ 
পাকের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি সকল কিছুর সৃষ্টা ও 
প্রতিপালক এবং সকল রাষ্ট্রের মালিক তিনিই, তিনি মানুষকে বাচান ও মারেন। এক “কথায় 
একমাত্র তাহারই বিধি-বিধান চলিবে, অন্য কাহারও নহে। 

25115 সি অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল এবং এখানে তিনি মানবকুলকে নির্দেশ 
দিতেছেন তাহার উপর ঈমান আনার ও তাহাকে অনুসরণ করার জন্য | 

৬৮3] 1 অর্থাৎ যেই উদ্মী নবীর প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ তোমাদিগকে পূর্ববর্তী আসমানী 
্ন্থসমূহের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছিল ইনিই সেই নবী । উক্ত গ্রন্থসমূহে তাহার এই 
পরিচয়ই প্রদান, করা হইয়াছে। 

54, 41৬১১ এ অর্থাৎ তাহার কথা ও কাজকে যাহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করে 
তাহারাই তাহার উপরে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র কিতাবের সত্যতার উপর ঈমান আনিয়াছে। 

১,50 অর্থাৎ যাহারা তাহার তরীকা অবলম্বন করিয়াছে ও তাহার পদাংকানুসরণ করিয়াছে। 


35554 অর্থাৎ তোমরা সিরাতুল মুস্তাকীমে অবস্থিত থাকিবে । 
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০০১১ 5 ৪০০৩৫ ০১৩৬4 55528 352 (12৭) 


১৫৯. মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ 
দেখায় ও ন্যায় বিচার করে । 
তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে এমন 
একদল লোক রহিয়াছে যাহারা স্ত্যানুসারী ও ন্যায়বিচারক। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা অন্যত্র বলেন : 
০০৪৪৩ ৮০৪০ oss. Gs ০ ০4 5 
+ 09০45 ৮৯5 ০৩15 HS RE i ০1 ৮৮5৩1 ol ৩৯ 
অর্থাৎ আহলে কিতাবগণের একদল লোক এমন রহিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্র কালাম 
তিলাওয়াত করে ও গভীর রাত্রিতে সিজদা নিরত থাকে (৩ : ১১৩)। 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
Yds pe Ls rl J ১4064১53৩30 ie Bo 
51 ০০০ 20131; ৮৫১ তলা! 21) 915 EE এ] 505 0225 
“আহলে কিতাবদের একটি দল অবশ্যই আল্লাহ্র উপর, তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ 
হইয়াছে ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার উপর ঈমান রাখে আর আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে এবং অল্প মূল্যে আল্লাহর কালাম বিক্রয় করে না। এই দলের জন্য অবশ্যই তাহাদের 
যথাযোগ্য সাওয়াব তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি দ্রুত হিসাব 
গ্রহণ করিবেন” (৩ : ১৯৯)। 
তিনি আরও বলেন : 
01 ৫৭ পি এড এ Bs SL as এ পর ভি ডে Cn 
ols ore EASES এ০০ ০ Salts UG pe EF GIL re Go 
অর্থাৎ যাহাদিগকে ইহার পূর্বে আমি কিতাব দান করিয়াছি তাহারা উহার উপর ঈমান 
রাখে । তাই যখন তাহাদের সামনে এই কিতাব পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা 
ইহাতেও ঈমান আনিয়াছি। ইহাও আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যরূপে অবতীর্ণ । 
আমরা তো ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম ৷ তাহাদিগকে তাহাদের যথাযথ সওয়াব দ্বিগুণ দান 
করা হইবে, তাহাদের এই ধৈর্যের কারণে (২৮ : ৫২-৫৪)। 
তিনি আরও বলেন : 
+ 440১4 CE 55955 : > SE 2৬01 ৮৯ ৩3 এ 
“যাহাদিগকে কিতাব দান করিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই 
উহার প্রতি ঈমান রাখে (২ : ১২১)।” 
অন্যত্র তিনি বলেন : 


নিজ S50 ০9559 ০০৯৮4০49105 ৬৮ এ EASA 
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৩০০ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ইহার পূর্বে যাহাদিগকে এশী জ্ঞান দান করিয়াছি, তাহাদের সামনে 
যখন আমার বাণী পাঠ করা হয় তখন তাহারা সিজদায় পড়িয়া দাড়ি মৃত্তিকা সংলগ্ন করে আর 
বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি পবিত্র মহান । আমাদের প্রতিপালক যদি কোন প্রতিশ্রুতি 
দিয়া থাকেন তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইয়া থাকিবে । আর তাহারা দাড়ি মৃত্তিকা সংলগ্ন 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া ক্রন্দনরত হয় ও তাহাদের খোদাভীতি বাড়িয়া যায় (১৭ : ১০৭-১০৯)। 

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইবৃন জারীর (র) এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেন। 
ইব্‌ন জুরাইজ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হাজ্জাজ, আল-হুসায়েন, আল-কাসিম ও ইব্‌ন জারীর 
(র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : আমার কাছে এই খবর পৌছিয়াছে যে, বনী 
ইসরাঈলগণ যখন তাহাদের নবীগণকে হত্যা করিল ও কুফরীতে লিপ্ত হইল, তখন তাহাদের 
দ্বাদশ গোত্র অন্যদের কার্যকলাপে খুবই ক্ষুণ্ন হইয়া নিজদিগকে ইহা হইতে পবিত্র রাখিল। 
তাহারা আল্লাহ্র কাছে ওজরখাহী করিল ও প্রার্থনা জানাইল, তিনি যেন তাহাদের ও নাফরমানদের 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা তখন তাহাদের জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ উন্মুক্ত 
করেন। তাহারা সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অবশেষে চীন দেশ পার হইয়া 
গেল। সহসা তাহারা সেখানে একদল সত্যানুসারী মুসলমান দেখিতে পাইল যাহারা আমাদের 
কিবলার দিকে ফিরিয়া ইবাদত করে । ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন- ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ' 
ইহাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছে : 

2014 এ TNO, 9৩০১৭ ৮৬০ 05৯০1 5০ 1১৫ ০০058 

অর্থাৎ ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলগণকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং 
যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করিয়া 
উপস্থিত করিব (১৭ : ১০৪)। 

এই আয়াতে ;, ১১1%, বলিতে ঈসা (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) 
বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, সুড়ঙ্গের সফরে তাহাদের দেড় বছর লাগিয়াছিল। 
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৬০. তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করিয়াছি । মুসার সম্প্রদায় 
যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার 
লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর; ফলে ইহা হইতে দ্বাদশ প্রত্রবণ উৎসারিত হইল, প্রত্যেক 
গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল। আর মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার 
করিয়াছিলাম; তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, ভাল 
জুলুম করে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করিয়াছে। 

১৬১. স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ‘এই জনপদে বাস কর ও যথা ইচ্ছা 
আহার কর এবং বল, ক্ষমা চাই এবং নতশিরে প্রবেশ কর । আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা 
করিব। আমি সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বাড়াইয়া দিব । 

১৬২. কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জালিম ছিল, তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, 
তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল । সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের উপর 
শাস্তি প্রেরণ করিলাম, যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল। 

তাফসীর : সূরা বাকারায় উপরোক্ত আয়াতসমূহের সবিস্তার ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদত্ত। ইহা 
ছিল মাদানী সূরা । আলোচ্য আয়াতসমূহ যদিও মক্কী তথাপি বিশ্লেষণে কোন তারতম্য নাই। 
তাই এইখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই 
নিবেদিত । 
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১৬৩. তাহাদিগকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে 
সীমালংঘন করিত; শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত। 


Contents 


৩০২ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


কিন্তু যেদিন শনিবার উদ্যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না; 
এইভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা সত্য ত্যাগ করিত । 

তাফসীর : এই আয়াতটিও সূরা বাকারার ০.1 ৩৩ ন ৮১০১০ এ, 
আয়াতের বিশ্লেষণ । আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে তাহার নবীকে বলিতেছেন : ৫ অর্থাৎ 
তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত ইয়াহুদীগণকে তাহাদের সেই সংগিগণের কথা জিজ্ঞাসা কর যাহারা 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার কারণে অকস্মাৎ আল্লাহ্র গযব তাহাদের কূটকৌশল, বাড়াবাড়ি 
ও হিলাসাজীর প্রতিদানরূপে তাহাদিগকে পাকড়াও করিল । তাই তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর 
যেন তাহারা তাহাদের কিতাবে তোমার যে পরিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান তাহা গোপন না করে। 
তাহা হইলে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট সত্য উদঘাটিত হইবে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তিগণের 
নিকট সুস্পষ্ট ছিল। 

উক্ত গযবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের গ্রামের নাম ছিল আয়লা। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইবৃন হিসীন ও মুহাম্মদ ইবৃন 
ইসহাক বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াতের নাফরমান সম্প্রদায়ের বাসস্থানের নাম আয়লা । উহা 
মাদায়েন ও তুর পর্বতের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত । 

ইকরামা, মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দীর মত ইহাই । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কাছীর আল-কারী 
বলেন : আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, উক্ত গ্রামের নাম আয়লা। কেহ কেহ বলেন : উহার নাম 
মাদায়েন। এই বর্ণনাটিও ইবৃন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণিত। 

ইব্‌ন যায়েদ (রা) বলেন : উহার নাম মানতানা । উহা মাদায়েন ও আইযূনার মাঝখানে 
অবস্থিত। 

০] 15 99১2 51 অর্থাৎ শনিবারে তাহারা সীমালংঘন করিত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও 
ওসীয়াত অমান্য করিত। , | 

(০৮১৮০2৮76১৪ 4-50 | আয়াতাংশ সম্পর্কে যাহ্হাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন : অর্থাৎ মাছগুলি পানির উপরে ভাসমান হইত। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : উহা প্রত্যেক বাড়ীর নদীর ঘাটে ভাসিয়া 

রা 

৮2181 ১৫5৩ এ 2১৮৮5 ৭252 আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র) বলেন: 

অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি পরীক্ষা করার জন্য যেদিন মাছ শিকার তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ সেদিন 
মাছগুলি পানির উপরে ভাসমান রাখিতাম এবং অন্যান্য হালাল দিবসে উহা পানির নীচে 
নুকাইয়া থাকিত। 

০১; ৬4 অর্থাৎ এইভাবে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি। 


52326 


দিতি 7:47 অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্যের বাহিরে গিয়া পাপাচার অনুসরণ করায় 
উক্তরূপ পরীক্ষায় ফেলিয়াছি। প্রকাশ্যে তাহারা দেখাইত যে, নাফরমানী করিতেছে না। কিন্তু 
ভিতরে ভিতরে তাহারা কুট-কৌশল পাকাইয়া নাফরমানীর কাজ করিত । 

ফকীহ্‌ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বাত্তাহ (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
পর্যায়ক্রমে আবু সালামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, ইয়ামীদ ইব্‌ন হারূন, আল-হাসান ইবৃন মুহাম্মদ 


Contents 


সূরা আ'রাফ ৩০৩ 


ইব্‌ন সাবাই আয্-যাফরানী ও আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সলম বর্ণনা করেন : ইয়াহুদীরা যে 
পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তোমরাও উহাতে লিপ্ত হইও না । তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত হারাম 
কার্য নগণ্য চাতুর্ষের মাধ্যমে হালাল বানাইয়া নিত । 

এই সনদটি খুবই ভাল । আহমদ ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন সলম (র) সম্পর্কে আল-খতীব তাহার 
ইতিহাস গ্রন্থে বলেন- তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী । অন্যান্য বর্ণনাকারিগণের নির্ভরযোগ্যতা 
মাশহুর । এই ধরণের বহু সনদকে ইমাম তিরমিযী বিশুদ্ধ বলেন। 
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০) ৩টি 

১৬৪. স্মরণ কর, তাহাদের একদল বলিয়াছিল, আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন 
কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন ? তাহারা বলিয়াছিল, 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হইবে 
এই জন্য। 

১৬৫. যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইল তাহা যখন তাহারা বেমালুম ভুলিয়া 
গেল, তখন যাহারা অসৎকার্য হইতে নিবৃত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিলাম এবং 

১৬৬. তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ওদ্ধত্য সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে 
বলিলাম- ঘৃণিত বানর হইয়া যাও । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, ইয়াহুদীরা তখন তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছিল । এক শ্রেণীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহারা শনিবারে আল্লাহ্‌র হারামকৃত 
মৎস্য শিকার কুট-কৌশলের মাধ্যমে হালাল করিয়া নিত। সূরা বাকারায় তাহাদের সম্পর্কে 
সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্য শ্রেণী তাহাদিগকে এই জঘন্য ছলচাতুরীর পথ 
অনুসরণ করিতে নিষেধ করিত ও নিজেরা উহা হইতে দূরে থাকিত। তৃতীয় শ্রেণী উহা করিত 
না, কিন্তু যাহারা করিত তাহাদিগকে নিষেধ করিত না; বরং চুপ থাকিত। পরস্তু যাহারা নিষেধ 
করিত তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিত । তাহাদিগকে বলিত : ১.৮ ০৯৮০ ০ 
054০5 ৫13০ 767০2 ৮৪8৫৮ 40 অর্থাৎ উহাদিগকে কেন বাধা দিতেছ ? তোমরা তো জানই 
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৩০৪ oo . তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


যে, তাহারা নিজদিগকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং তাহারা আল্লাহর শাস্তির হকদার 
হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কোন লাভ নাই । 

বাধা প্রদানকারীরা জবাবে বলিল : $4 18,5 অর্থাৎ ইহা করিতেছি তোমাদের 
প্রতিপালকের প্রদত্ত দায়িত্‌ পালনের জন্য । তাহা হইল ভাল কাজের নির্দেশ দান ও মন্দ কাজ 
হইতে বিরত রাখা । এই দায়িত্ব আদায় না করিলে আমাদিগকে জবাব দিতে হইবে । 4; 
০৮2 অর্থাৎ ইহার ফলে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে এবং যেই পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে উহা 
হইতে বিরত হইবে । এমন কি তাহারা তওবা করিয়া আল্লাহ্র পথে ফিরিয়া আসিবে । তখন 
আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা করিবেন । 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : 55,55 (৮. ০3 অর্থাৎ যখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করিল। | 

স্পিড ০21 GET cyl ০০০১৫ idl এ অর্থাৎ বাধা প্রদানকারীগণকে বিপদমুক্ত 
রাখিলাম ও পাপাচারিগণকে পাকড়াও করিলাম । 

০০৮৫ ০2 অর্থাৎ অবমাননাকর শাস্তি। 

উপরোক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা পাপাচারে বাধা দিয়াছে তাহারা নিরাপদ 
রহিয়াছে এবং যাহারা পাপাচারী তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু যাহারা চুপ তাহাদের সম্পর্কে 
কিছুই বলা হয় নাই। কারণ, কার্যকারণ দ্বারা ফলাফল নির্ীত হয়। যাহারা ভাল কাজ করে 
তাহারা পছন্দনীয় হয় এবং মন্দ কাজ করিলে নিন্দনীয় হয়। যেহেতু তাহারা এই ক্ষেত্রে 
প্রশংসাযোগ্য কাজ করে নাই । তাই তাহাদের প্রশংসা করা হয় নাই। তেমনি সেই মন্দ কাজেও 
জড়িত হয় নাই। তাই নিন্দাও করা হয়নি। তাহারা এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ছিল বলিয়া তাহাদের 
ব্যাপারে চুপ থাকা হইয়াছে। 

এখানে আসিয়া ইমামগণ মতভেদের শিকার হইয়াছেন। চুপ থাকার দলটি কি মুক্তিপ্রাপ্তদের 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, না ধ্বংসপ্রাপ্তদের ? এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, 5, 45০2 JE, 
05319 14050718455 401৩5 আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : আয়াতের 
উদ্দিষ্ট দলটির বাসস্থান হইল আয়লা। ইহা সাগর তীরে মাদায়েন ও মিসরের মাঝখানে 
অবস্থিত। আল্লাহ্‌ তা“আলা বনী ইসরাঈলদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার করা হারাম 
করিয়াছিলেন । তাই সেইদিন সাগরের মাছ ভাসমান হইয়া তীরে আসিয়া ভীড় জমাইত। কিন্তু 
শনিবার পার হইলে আর মাছের সন্ধান পাওয়া যাইত না। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। অতঃপর 
একদল শনিবারে মাছ শিকার শুরু, করিল। তখন একদল তাহাদিগকে উহা করিতে নিষেধ 
করিল। তাহারা বলিল : তোমরা শনিবারে মাছ ধরিতেছ ? অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
জন্য উহা হারাম করিয়াছেন কিন্তু ইহাতে তাহাদের জিদ ও নাফরমানী আরও বাড়িয়া গেল। 
এইভাবে যখন কিছুদিন তাহারা ব্যর্থ প্রয়াস চালাইল, তখন নির্বিকার দলটি বলিল : কেন 
তোমরা উহাদিগকে নিষ্ফল উপদেশ দিতেছ ? আল্লাহ্‌র শাস্তিতো উহাদের প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। 
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EL OS Bld 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন তাহাদিগকে 
উপদেশ দিয়া কি লাভ হইবে? তাহারা তো যে কোন দল হইতে আল্লাহ্র অধিকতর গযবের 
উপযোগী হইয়াছে। উপদ্েশদাতাগণ জবাবে বলিল : 

১১৪০ ld SD AE £,১% অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট দায়িতৃমুক্ত হওয়ার জন্য এবং হয়ত 
তাহারা সতর্ক হইবে এই আশায় উহা করিতেছি। অতঃপর যখন তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব 
নাযিল হইল, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা উপদেশদাতা দল ও তাহাদিগকে যাহারা নিষ্ফল উপদেশ 
দিতে নিষেধ করিত, তাহাদের উভয় দলকে গযব হইতে মুক্তি দিলেন এবং শনিবারে মাছ ধরা 
দলটিকে বানরে পরিণত করিলেন । . 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আওফী (র)ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন 
যায়েদ ... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
বলেন : যাহারা নসীহত করিতে নিষেধ করিয়াছিল তাহারা গযব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল কিনা 
তাহা আমার জানা নাই। 

ইকরামা (র) ... আবদুর রায্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদিন 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাদিতেছেন। তাহার বগলে কুরআন পাক 
ছিল। তাই আমি তাহার নিকটবর্তী হইতে সংকোচবোধ করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর তাহার 
নিকট গিয়া বসিলাম । আমি প্রশ্ন করিলাম : হে ইব্‌ন আব্বাস! আপনি কাদিতেছেন কেন ? 
আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন : কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলি 
আমি দেখিলাম, উহা ছিল সূরা আ'রাফ । তিনি প্রশ্ন করিলেন : আয়লা এলাকাটি চিন £ আমি 
বলিলাম : হ্যা। তিনি বলিলেন : সেখানে ইয়াহুদীদের একটি গোত্র ছিল। শনিবার দিন নদীর 
মাছগুলি তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিত এবং অন্যান্য দিন গা ঢাকা দিত। তখন অনেক 
চেষ্টায়ও উহা ধরা যাইত না। অথচ শনিবারে উহা স্বতঃস্কৃর্তভাবে ভাসিয়া কিনারায় আসিত। 
উহা ছিল সাদা তৈলাক্ত ও লোভনীয় মাছ। কিনারায় আসিয়া কেলি করিত ও লুটোপুটো 
খেলিত। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল । অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে বুদ্ধি জোগাইল 
যে, শনিবার উহা খাওয়া তোমাদের জন্য নিষেধ বটে, কিন্তু ধরা তো নিষেধ নহে। তাই 
শনিবারে উহা ধরিয়া রাখ এবং অন্যদিনে খাও। সে মতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এই 
প্রস্তাব উত্থাপন করিলে একদল বলিল, উহা ঠিক নহে । কারণ, তোমাদিগকে উহা শনিবারে 
খাওয়া, ধরা বা শিকার করা সবই নিষেধ করা হইয়াছে । এই মতবিরোধ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত 
চলিল ৷ শুক্রবার সকালে দেখা গেল, বিরোধিতাকারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে । একদল 
ডানপন্থী ও অন্যদল হইল বামপন্থী । তাহারা আবার পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাদানুবাদে লিপ্ত 
হইল । 

বামপন্থীরা নাফরমানীর ব্যাপারে উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চুপ থাকিল৷ ডানপন্থীরা 
রক্ষণশীল মনোভাব নিয়া নাফরমানদের কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিল : “হায় আল্লাহ্‌ ! 
তোমরা কি করিতেছে ? আমরা তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র শাস্তির পথে পা বাড়াইতে নিষেধ 
করিতেছি । বামপন্থীরা তাহাদের এই অযাচিত উপদেশ পসন্দ করিল না। বলিল : কেন তোমরা 
তাহাদিগকে ব্যর্থ উপদেশ দিতেছ যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌ ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি নির্ধারণ 
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করিয়াছেন। ডানপন্থীরা জবাবে বলিল : তোমাদের প্রভুর কাজে নিজেদের দায়-মুক্তির জন্য 
আর তাহারা হয়ত বিরত হইবে এই প্রত্যাশায় ইহা করিতেছি। আমরা খুশী হই যখন তাহারা 
নাফরমানী ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র গযব হইতে বাচিয়া যায় ও অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে 
রক্ষা পায়। তবে যদি তাহারা নাও ফিরে তাহা হইলে আমরা অন্তত আল্লাহ্‌র দরবারে 
জবাবদিহি হইতে রেহাই পাইব। 

অবশ্য নাফরমানরা নাফরমানী করিয়াই চলিল । অবশেষ ডানপন্থিগণ নিরাশ হইয়া বলিল : 
হে আল্লাহ্র দুশমন দল ! আল্লাহ্র কসম ! আমরা আবশ্যই এক রাত্রিতে আসিয়া তোমাদের 
এলাকায় দেখিতে পাইব যে, তোমাদের সকাল হইবে এক ভয়াবহ দুর্যোগের বার্তা নিয়া। হয় 
তোমরা ধসিয়া যাইবে, নতুবা ভাসিয়া যাইবে অথবা আল্লাহ্র অন্য কোন শাস্তির শিকার 
হইবে। 

অতঃপর একদিন সকালে তাহাদের শহরে গিয়া সবাই দেখিল, গোটা শহরের দরজা বন্ধ 
রহিয়াছে । তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু কোন জবাব আসিল না। অতঃপর সিড়ি 
লাগাইয়া শহরের দেওয়াল টপকাইয়া এক ব্যক্তি ভিতরে গিয়া হাক ডাক শুরু করিল : হায়, 
হায়, আল্লাহ্‌র বান্দারা সব বানর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের লম্বা লেজ গজাইয়াছে ! সেই 
লোকটি অতঃপর শহরের গেট খুলিয়া দিল। দলে দলে লোক সেইখানে টুকিয়া হতভন্ত হইয়া 
গেল। সেই বানর সম্প্রদায় নিজ নিজ গোষ্ঠীর মানুষ চিনিলেও তাহারা স্বগোত্রের বানরগুলি 
চিনিতেছে না । তাই বানর সম্প্রদায় হইতে ছুটিয়া আসিয়া মানব জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে দীড়াইয়া 
কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল। আর কান্নাকাটি করিতেছিল। তখন মানব আত্মীয়-স্বজনরা বলিল : 
আমরা কি তোমাদিগকে সাবধান করি নাই ? বানরগণ তখন হ্যা’ সূচক মাথা নাড়াইয়া স্বীকার 
করিল । অতঃপর ইবৃন আব্বাস (রা) পাঠ করিলেন : 


পাত পা 26, পতল পূণ 5 3 পা eB oOo re 0, পপ গর ৩ 7 ৮৮26 পলাশ 
৩০04 (পু ০ GET ৮৮৭ ০০ ০2 চে 2115 0০৯৩5 ও 


অতঃপর বলিলেন : এই আয়াতে দেখিতেছি, যাহারা বাধা দিয়াছিল, তাহারা মুক্তি 
পাইয়াছে। অন্য কোন দলের মুক্তির উল্লেখ নাই । আমরাও তো তেমনি এমন কিছু দেখি যাহা 
পসন্দ করি না, অথচ উহার প্রতিবাদও করি না। 

বর্ণনাকারী বলেন : আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত প্রাণ 
করিয়াছেন। আপনি কি দেখিতেছেন না যে, অন্য দলটি উহা অপসন্দ করিত এবং পাপাচারীদের 
শাস্তি নিশ্চিত জানিয়া তাহারা বাধা প্রদানকারিগণকে নিষ্ফল বাধা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে 
বলিল ? তিনি বলিলেন : ইহা আমার জন্য একটি কঠিন সমস্যা । আমি এই ক্ষেত্রে দোদুল্যমান 
ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত । 

মুজাহিদ রো)ও ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। 

মালিক রে) হইতে পর্যায়ক্রমে আশহাব ইব্‌ন আবদুল আযীয, ইউনুস ও ইব্‌ন জারীর (র) 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
| হও চবি চারি ৩০০০০ E> st অর্থাৎ শনিবার দিন তাহাদের 
নিকট মাছগুলি উপস্থিত হইত এবং সন্ধ্যা হইলেই চলিয়া যাইত। ফলে পরবর্তী শনিবারের 
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আগে আর তাহারা মাছের দেখা পাইত না । তাই এক ব্যক্তি জালের ঘের দিয়া শনিবারে পানির 
ভিতরে মাছ আটকাইয়া রাখিল। রবিবার রাত্রে সে উহা ধরিয়া রান্না করিল । আশে-পাশের 
লোক মাছ রান্নার ঘ্বাণ পাইল । তাহারা আসিয়া তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। সে 
সাফ অস্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইল ৷ যখন তাহারা কোনমতেই তাহাকে 
ছাড়িল না, তখন বলিল : উহা ভাজা মাছেরই ঘাণ। আমরা উহা ধরিতে পারিয়াছি। তারপর 
যখন পরবর্তী শনিবার আসিল, সে পূর্ববৎ উহা করিল। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি হয়ত 
বলিয়াছেন, দুইটি মাছ রাধিয়াছেন, অতঃপর যখন রবিবার রাত্রি আসল, সে উহা ধরিয়া ভাজি 
করিল । তখন অন্যান্য লোক উহার ঘ্বাণ পাইল । তাহারা আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করিল । তখন সে বলিল : আমি যে কৌশলে মাছ ধরিয়াছি, ইচ্ছা করিলে তোমরাও সেইরূপ 
ধরিতে পার। তাহারা প্রশ্ন করিল : তুমি কি কৌশল অবলম্বন করিয়াছ ? সে তখন তাহাদিগকে 
উহা জানাইল। তখন হইতে তাহার পাড়াপড়শীরাও সেই পথ অবলম্বন করিল । এইভাবে 
তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল । তাহাদের শহরটি ছিল প্রাচীর বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত । উহার 
গেট তালাবদ্ধ করিয়া রাখিত । যখন রাত্রিকালে তাহারা বানরে পরিণত হইল, সকাল বেলা 
পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক বিভিন্ন কাজে তাহাদের খোজ নিতে আসিয়া শহরটি তালাবদ্ধ 
দেখিল। তখন তাহাদিগকে ডাকা হইল। কিন্তু ভিতর হইতে কোন উত্তর আসিল না। তখন 
তাহারা দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া শুধুই বানর দেখিতে পাইল । বানরগুলি যাহাকে 
যাহাকে চিনিল তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। 

সূরা বাকারায় এই ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে । উহাই 
যথেষ্ট । সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার প্রাপক আল্লাহ্‌ তাআলা । 

দ্বিতীয় মত : চুপ থাকার দল ধ্বংস হইয়াছিল । মুহাম্মদ ইসহাক ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : বনী ইসরাঈলদের জন্য যখন শনিবার মর্যাদার দিন 
হিসাবে নির্ধারিত হইল, তখন সে দিনের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। 
তাহা এই যে, সেইদিন তাহাদের জন্য মাছ ধরা ও খাওয়া হারাম করা হইল । অবস্থা এই ছিল 
যে, শনিবার আসিলেই সমুদ্রের মাছগুলি ভাসিয়া কিনারায় ছুটিয়া আসিত। তাহারা শুধু 
তাকাইয়া দেখিত। শনিবার গত হওয়া মাত্র মাছগুলি চলিয়া যাইত । তারপর পরবর্তী শনিবার 
ছাড়া উহাদের দেখা মিলিত না। এইভাবে আল্লাহ্‌র মর্জিতে কিছুদিন চলিল। অতঃপর 
তাহাদের এক লোক এক শনিবারে গোপনে একটি মাছ ধরিল। অতঃপর সে উহার নাকে রশি 
লাগাইয়া সমুদ্র তীরে পানিতে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন সে উহা উঠাইয়া রান্না করিয়া খাইল। 
আশে পাশের লোক তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়াও নিষেধ করিল না এবং ঘৃণাও প্রকাশ 
করিল না। তবে একটি দল এই জঘন্য নাফরমানীর প্রতিবাদ করিল এবং তাহাকে উহা হইতে 
বিরত থাকিতে বলিল। কিন্তু সে আরও বাড়িয়া গেল। এমনকি প্রকাশ্যে হাটে বাজারে সে মাছ 
নিয়া হাযির হইল। তখন একদল লোক নিষেধকারিগণকে বলিল, কি লাভ তাহাদিগকে 
উপদেশ দিয়া ? আল্লাহই তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন ও শাস্তি দিবেন। তাহারা জবাব দিল : 
আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিতেছি যেন আল্লাহ্‌ আমাদিগকে জবাবদিহি না করেন । তাহা 
ছাড়া তাহাদের পাপাচারের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হওয়ার জন্য 
সুযোগ দিতেছি । ইহার ফলে হয়ত তাহারা পথে আসিবে । 
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০১:০৬ ৪০ নি (১4১৩ ৮3 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) 
বলেন : এই ব্যাপারে সেই বর্নী ইসরাঈলগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল হইল 
পাপাচারী, একদল নিষেধকারী ও অপর দল নীরব দর্শক। তিন দলের শুধু নিষেধকারীরা রক্ষা 
পাইল ও অপর দুইটি দল ধ্বংস হইল । এই বর্ণনাটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অতি উত্তম 
সনদে বর্ণিত হইয়াছে। 

সম্ভবত ইহাই তাহার প্রথম অভিমত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই মত হইতে ইকরামা 
বর্ণিত মতে পৌছিয়াছেন। অর্থাৎ নীরব দর্শক দলকেও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন । 
কারণ, পরবর্তী আয়াতাংশে উল “কাশ পায়। যেমন 

০৫০5০ (৮০5 ০০৮! ৬:51, অর্থাৎ আমি পাপাচারিগণকে কঠিন শাস্তি দিলাম। ইহা 
দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্য দুই দল মুক্তিপ্রাপ্ত । 

১+: শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে । মুজাহিদ রে) বলেন, কঠিন বা কঠোর । অন্য 
বর্ণনায় কষ্টদায়ক । কাতাদা (র) বলেন : পীড়াদায়ক ও হয়রানিমূলক। মূলত সকল অর্থই প্রায় 
সমার্থক । আল্লাহই ভাল জানেন। 

০০৬ অর্থাৎ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ঘৃণিত। 
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১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত 
তাহাদের উপর এমন লোকদিগকে শক্তিশালী করিতে থাকিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন 
শান্তি দিতে থাকিবে । আর তোমার প্রভু অবশ্যই শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল ও 
দয়াময় । 

তাফসীর : 2১ অর্থাৎ ঘোষণা সহকারে বলিলেন বা ঘোষণা করিলেন । এই ব্যাখ্যাটি 
মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। অন্যরা বলেন : নির্দেশ দিলেন। এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ দ্বারা 
বক্তব্যকে জোরদার করা হয় এবং উহা অনেকটা শপথের তাৎপর্য বহন করে । তাই উহার 
পরের শব্দে লাম তাকীদ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন : ০৫:1০ ০৫ অর্থাৎ ইয়াহুদী 
সম্প্রদায়ের উপর অবশ্যই প্রেরিত হইবে । ৰ 

২০131 2১০ ne ০০ ৮ ৮৮401 অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত 
তাহাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার করিবে । 
ইহা তাহাদের নাফরমানী, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরোধিতা ও তাহার শরী“আতের ক্ষেত্রে 
তাহাদের টাল বাহানা অর্থাৎ হারামকে হালাল বানানোর-কুট কৌশলের স্বাভাবিক প্রতিবিধান। 

এই প্রতিবিধান সম্পর্কে বলা হয়, মুসা (আ) তাহাদিগের উপর কর ধার্য করিয়াছিলেন 
সাত বৎসর । কেহ বলেন, তের বৎসর । আর তিনিই সর্বপ্রথম কর ধার্য করার প্রচলন 
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করিয়াছিলেন। সেই অভিশপ্ত জীবনের পর তাহারা সাময়িকভাবে রাষ্ট্র পাইয়াও যথাক্রমে গ্রীক, 
কাযদানী ও কালদানীদের দ্বারা তাহারা ক্ষমতাচ্যুত ও পদানত হইয়া জীবন কাটায় । অতঃপর 
তাহারা খ্রিষ্টানদের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয় । তাহারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় 
করিয়া তাহাদিগকে দরিদ্র ও লাঞ্ছিত জীবনের অধিকারী করে । অবশেষে তাহারা মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচারিত ইসলামের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জিযিয়া ও খিরাজ দিয়া 
শাসিত হইয়া চলে । 
এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেন : উহা হইল রাষ্ট্রবিহীন থাকা ও অপরের শাসিত রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়া বসবাস করা । 
আলী ইবৃন আবূ তালহা বলেন : উহা হইল জিযিয়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে 
জীবন যাপন । এবং ৩০০ 2১. ৮৫৯৫ ০০ আয়াতের দ্বারা মুহাম্মদ (সা) ও তাহার উম্মতগণের 
দ্বারা শাস্তি প্রদানের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে । 
সাঈদ ইবৃন যুবায়ের, ইব্‌ন জুরাইজ, সুদ্দী ও কাতাদা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা সমর্থন 
করেন। 
সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব রে) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল করীম আল-জাযরী, মু'আম্মার ও 
আবদুর রাষ্যাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জিযিয়া আদায়কারী সম্প্রদায় তাহাদের উপর 
প্রেরিত হইবে। 
আমার বক্তব্য এই : তাহাদের ব্যাপারে সর্বশেষ শাস্তি হইবে এই যে, তাহারা দাজ্জালের 
অনুসারী ও সাহায্যকারী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মুসলমানগণ ঈসা (আ)-এর 
নেতৃত্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া খুজিয়া হত্যা করিবে । ইহাই হইবে শেষ যুগ ৷ 
৮2852 অর্থাৎ যাহারা তওবা করিবে ও তাহার বিধি-বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া তাহার সান্নিধ্য লাভ করিবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা ও দয়া করিবেন । আলোচ্য 
আয়াতে শাস্তির কথা বলার পরেই রহমতের কথা একযোগে বলার উদ্দেশ্য হইল বান্দাগণ 
নিরাশ না হইয়া যেন আশাবিত থাকিতে পারে । একই সংগে বহুস্থানে উৎসাহ দান ও হুশিয়ারী 
হরাদের মানে ডিন নাগালে াগা-নিযাপার বনজ সর অবস্থার রাসিতে চান! 
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৩১০ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


3» 2 / 5৬০১৮ 
RB 56) ১6১4) PEI SL ৫8 ASO) 
রতি hl 
O Cia 3 

১৬৮. পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদের কতক নেককার 
ও কতক অন্যরূপ। আর মংগল ও অমংগল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যাহাতে 
তাহারা পথে ফিরিয়া আসে । 

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে 
কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করে আর বলে, শীঘ্রই 
আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে; আর যদি তাহাদের নিকট অনুরূপ স্বার্থ আবার আসে 
তাহাও গ্রহণ করে। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, 
তাহারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলিবে না ? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে 
তাহা অধ্যয়নও করে; যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই 
শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না? 

১৭০. যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো 
এইরূপ নেক্কারগণের পুরস্কার নষ্ট করি না। 
. তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন 
উম্মত সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা বহু মত ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত 
টার রানির নু 

অর্থ খর আমি লী ইসগাঈলকে বলদ, Men sh ec fan i 
কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করিয়া উপস্থিত 
করিব। (১৭ : ১০৪) । 

48 LS ES La ote অর্থাৎ তাহাদের ভিতর নেককার ও বদকারসহ সকল 
ধরনের লোক রহিয়াছে । যেমন জিনদের একজন বলিল : 

* 255 000৮ (05: 2০515775175 

অর্থাৎ অবশ্যই আমাদের ভিতর নেককার ছাড়া অন্যান্য তরী রহ়াছে। আমা বিভিন্ন 
মত ও পথে বিভক্ত (৭২ : ১১)। 

“১5,0, অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি। 

০৬০ ০৬০০৪ অর্থাৎ দুর্দিন ও সুদিন, সুখ ও দুঃখ, ওদার্য ও কঠোরতা দ্বারা । 

5৯2; অর্থাৎ তাহারা যেন পথে ফিরিয়া আসে । অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন 


. ৬১৭ fe oe SL ১0৩1 ঠাটিয়ে 
অর্থাৎ নেককার ও বদকারের এই দলটির পরে উত্তরসূরি হইয়া যাহারা আসিল তাহাদের 
ভিতর কল্যাণের কিছুই ছিল না । অথচ তাহারাও তাওরাত যথারীতি তিলাওয়াত করিত । 


Contents 


সুরা আ'রাফ ৩১১ 


মুজাহিদ (র) বলেন : উত্তরসূরি সেই দলটি হইল নাসারা সম্প্রদায় । মূলত উহা ব্যাপকার্থক। 

৮১] 5০,৫ 55550 অৰ্থাৎ তাহারা পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে বিক্রয় করিত । 
হয় সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিত না, অথবা সত্যকে বিকৃত করিত। কিংবা সত্যকে 
এড়াইয়া যাইত ও নিজেদের ভিতরে লুকাইয়া রাখিত। অতঃপর তওবা দ্বারা উহা মিটাইতে 
চাহিত। তারপর যখন আবার কোন পার্থিব স্বার্থ দেখা দিত, তখন আবার পূর্বানুরূপ করিত। 
তাই আল্লাহ্‌ বলেন : ELA ০০৮০ el il অর্থাৎ অতঃপর পুনরায় তদ্রুপ পার্থিব স্বার্থ 
দেখা দিলে তাহারা আবার সত্য বিসর্জন দিয়া উহা অর্জন করিত । 

সাঈদ ইবৃন যুবায়ের (রা) বলেন : তাহারা পাপ করিয়া তওবা করিত আল্লাহ্‌র নিকট যে, 
উহা আর করিবে না। কিন্তু যদি পুনরায় সেইরূপ সুযোগ হাতে আসিত অমনি তাহা নির্দ্বিধায় 
প্রহণ করিত। | 

LLL LIL এ 3১ 2০০ 2550 অর্থাৎ তাহারা অমূলক ও চরম প্রতারণামূলক 
প্রত্যাশা আল্লাহ্‌র নিকট করিত । ইহাতে তাহারাই প্রতারিত হইত । 

১১৩৭১০১৮৮০৪, অর্থাৎ যখনই তাহাদের সামনে পার্থিব কোন স্বার্থ উপস্থিত 

হইত তখন তাহাদের কোন ব্যস্ততা তাহাদিগকে উহা হইতে অমনোযোগী করিত না এবং কোন 
নিষেধাজ্ঞা উহা হইতে বিরত রাখিত না। তাহারা হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করিয়াই 
উহা গ্রহণ করিত । 
০8৬1৮০৬১০০০ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী রে) বলেন : বনী ইসরাঈলদের কাী বা 
বিচারকগণের কেহই বিনা ঘুষে কোন রায় দিত না। যদিও তাহাদের নেতৃস্থানীয়গণ একত্র 
হইয়া পরস্পর শপথ করিয়া ছিল যে, তাহারা কখনও ঘুষের লেন-দেন করিবে না ও অন্যায় 
রায় দিবে না। অতঃপর একদিন দেখা গেল, তাহাদেরই একজন ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় প্রদান 
করিল । তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল : কি ব্যাপার ? আপনি যে ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় 
দিলেন? সে বলিল : আমাকে ক্ষমা করা হইবে । অন্যরা ইহা শুনিয়া তাহাকে নিন্দা করিল। বনী 
ইসরাঈলগণ তাহার এই কাজ অপসন্দ করিল। যখন সে মারা যেত, কিংবা অপসৃত হইত ও 
তদস্থলে সেই নিন্দাকারীদের কেহ স্থলাভিষিক্ত হইত, সেও সেই কাজই করিত । তাই আল্লাহ্‌ 
বলেন : অন্যান্যের কাছেও যদি পার্থিব প্রলোভন আসিত, তাহা হইলে তাহারাও ন্যায় ও 
সত্যের বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিত। 

Sot adit sk (ls FLEA ৩১০০ S501 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদের উক্তরূপ কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে শক্ত 
প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহারা মানুষের কাছে খোদার নির্দেশিত সত্য প্রকাশ করে 
টা পরান রা রাজা নয রানা ৰাজ রীনা এই প্রসংগে অন্যত্র 
বলেন : 


পাত পা পু ৪৩ 


322590০0350 
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৩১২ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


অর্থাৎ সেই দিনটি স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্‌ আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা 
নিলেন যে, তাহারা মানুষের কাছে উহা যথাযথভাবে অবশ্যই বর্ণনা করিবে এবং উহার কিছুই 
গোপন করিবে না। অতঃপর তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল এবং উহার 
বিনিময় নগণ্য মূল্য উপার্জন করিল। তাই কতই নিকৃষ্ট তাহাদের সেই কেনা-বেচা (৩ : 
১৮৭)। 

SINAN... 5০4১0557, 1 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে ইব্‌ন জুরাইজ রে) বর্ণনা করেন : তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় পাপ 
করিত এবং সর্বদাই উহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিত। উহা হইতে বিরত থাকার তওবা করিত 
না। 

3925 91 2৯25 ৮015 8415 0 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে পারলৌকিক 

ংখ্য পুরস্কারের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং তাহার কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক 
করিতেছেন। অর্থাৎ আমার পুরস্কার ও যাহা কিছু পরকালে দেওয়ার জন্য আমার নিকট 
রহিয়াছে উহা অনেক উত্তম এবং উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত যাহারা হারাম হইতে দূরে 
রহিয়াছে, খেয়াল খুশীমতে চলে নাই ও নিজ প্রতিপালকের অনুগত রহিয়াছে। 

(৪ 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বলেন : যাহারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আমার নিকট 
রক্ষিত পারলৌকিক অনন্ত পুরস্কার বিসর্জন দিতেছে, তাহারা কি নির্বোধ ? তাহাদের বুদ্ধি কি 
আচ্ছন্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে? 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রশংসা করিলেন যাহারা নিজেদের কিতাবের উপর 
সুদৃঢ় থাকিয়া উহার নির্দেশিত পরবর্তী রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হইয়াছে। 

১53৮ 3৮5 251 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ও উহার 
নির্দেশাবলী অনুসরণ করিয়াছে এবং উহার নিষিদ্ধ কাজগুলি বর্জন করিয়াছে। 

১:৮4) হা ৭ 019 (67, অর্থাৎ আর যাহারা সালাত কায়েম করিয়াছে 
নিশ্চয় আমি এই সকল পরিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের পুরস্কার নষ্ট করি না। 


a6 5 এ | 
2৬ 955 BS ৬6,০50 CES Bs ON 
2302 6 ০৮০০৯ oe 22% FI 
21355 % a ese ৮ ১৬৬ এ 
রে 
১৭১. স্মরণ কর, যখন আমি পর্বতকে তাহাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করি, আর উহা ছিল 
যেন এক চন্দ্রাতপ; তাহারা ভাবিল যে, উহা তাহাদের মাথায় পড়িবে; বলিলাম, আমি যাহা 
দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা 
তাকওয়ার অধিকারী হও । 


তাফসীর : Ep ball 0539 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
আলী ইব্ন আবূ তালহা রে) বলেন : যখন আমি পাহাড়টি উত্তোলন করিলাম ৷ আল্লাহ্‌ পাক 
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অন্যত্র বলেন : 7,)। ' 4,3 ৫5, অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে আমি 
রা বর তরণরবতুাা ধরিয়াছিলাম। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইবন যুবায়ের, আ‘মাশ ও সুফিয়ান সাওরী 
(র) বলেন : ফেরেশতারা তাহাদের মাথার উপর উহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 

7৮21 495 55, আয়াতাংশের তাৎপর্য ইহাই। 

ইব্‌ন আববাস (রা) হইতে কাসিম ইব্‌ন আবূ আইয়ুব (র) বর্ণনা করেন : অতঃপর যখন 
তাহারা আল্লাহ্‌র গযব মুক্ত হইয়া মুসা (আ)-এর সহিত পবিত্র ভূমির দিকে সফর করিতেছিল, 
মা সে 2k 
নির্দেশ পালনার্থে তিনি উহা হইতে তাহাদের করণীয় আমলসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। 
সতর্ক করার জন্য তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরা হইল। | 

৫ {} {£7 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : ফেরেশতারা তাহাদের মাথার উপর 
পাহাড়টি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইমাম নাসাঈ (র) এই বর্ণনাটি সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

সুনায়েদ ইব্‌ন দাউদ (রা) তাহার তাফসীর গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবৃন মুহাম্মদের সূত্রে বকর ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ রে) হইতে বর্ণনা করেন : মূসা (আ) বলিলেন : এই তোমাদের এশী কিতাব। 
ইহাতে কি কি কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে এবং কি বস্তু তোমাদিগকে বর্জন করিতে 
হইবে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা মানিয়া লইয়াছ ? তাহারা বলিল, উহা আমাদের 
সামনে বর্ণনা কর । যদি উহার পালনীয় ও বর্জনীয় কাজগুলি সহজ হয় তাহা হইলে আমরা উহা 
গ্রহণ করিব। তিনি বলিলেন : উহাতে যাহাই থাকুক না কেন, তোমরা গ্রহণ কর। তাহারা 
বলিল, না, আমরা যতক্ষণ উহার ফরয, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি কার্য সম্পর্কে জ্ঞাত 
না হইব, ততক্ষণ আমরা উহা গ্রহণ করিব না। তাহারা বারংবার" এইভাবে উহা প্রত্যাখ্যান 
করিতেছিল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা পাহাড়কে নির্দেশ দিলেন : উৎপাটিত হও ও উত্তোলিত 
হও এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে তাহাদের মাথার উপর ঝুলন্ত থাক। 

তখন মুসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন : তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ না, আমার প্রভু কি 
বলিতেছেন ? তোমরা যদি তাওরাত গ্রহণ না কর তবে অবশ্যই তোমাদের মাথার উপর 
পাহাড়টি নিক্ষিপ্ত হইবে। 

হাসান বসরী (র) বলেন : যখন তাহারা উপরে তাকাইয়া মাথার উপর পাহাড় দেখিতে 
পাইল, তখন আতংকে সবাই সিজদায় পড়িয়া গেল । কিন্তু বামদিক সিজদারত রাখিয়া ডানদিক 
বাকা করিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিতেছিল পাহাড়টি তাহাদের উপর পড়িতেছে কিনা । এই 
কারণেই ইয়াহুদীদের এমন কোন দিন যায় না যেদিন তাহারা বামদিকে ভর করিয়া সিজদা না 
করে । তাহারা ভাবে, এইরূপ সিজদাই আমাদিগকে আপদমুক্ত রাখে। 

অবশেষে আবু বকর রে) বলেন : অতঃপর আল্লাহ্র কিতাবের ফলকগুলি তাহাদের সামনে 
প্রকাশ করা হইল যাহা স্বয়ং আল্লাহ্র লেখা । কিন্তু উহা পৃথিবীর জল, স্থল, পর্বত, বৃক্ষ 
কোথাও এখন নাই। এখন যাহা তাহাদের সামনে রহিয়াছে উহা বিকৃত, অস্পষ্ট ও বিলুপ্ত প্রায়। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৪০ 
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৩১৪ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


উহার আসল বস্তু পরিবর্তিত হইয়াছে ৷ যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : ৫১) | ১৮০১-৩ $ তাহারা " 
তোমার নিকট তাহাদের আসল জিনিস বিকৃত করিয়া উপস্থাপন করিবে । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 
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১৭২. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে 
বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন : 
আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি। তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই । আমরা সাক্ষী রহিলাম। 
এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এই ' 
বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। 

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শির্ক 
করিয়াছে আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথত্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য 
তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে । 

১৭৪. এইভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি বনী আদমকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ 
হইতে নির্গত করিয়া তাহাদিগকেই সাক্ষী বানাইয়া এই স্বীকৃতি আদায় করিয়াছেন যে, নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতিপালক প্রভু এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই । যেমন 
আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষকে সৃষ্টিই করিয়াছেন অনুরূপ প্রকৃতি দিয়া। তিনি বলেন : 

এ) 095 355 9 ৩5০25 4) Ths ৩০০ ০ 4৫5 
অর্থাৎ তুমি নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। উহা আল্লাহ্র সেই 
প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই (৩০ : 
৩০)। ৰ ্‌ 

সহীহদ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ১৯০ 
১/০1 ০ এ» অর্থাৎ প্রতিটি মানব শিশু স্বভাবজাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। 

অন্য বর্ণনায় আছে : ০২১ 40155 401১ ১৯৩ 211 ১১৯ ০ অর্থাৎ এই মিল্লাতেই 
জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহুদী বানায়, নাসারা বানায় ও মজুসী 
বানায়। 
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সহীহ্‌ মুসলিমে আয়াজ ইবৃন হিমার বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্‌ পাক 
বলেন যে, আমি আমার বান্দাকে সঠিক দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি । অতঃপর শয়তান 
তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা 
বৈধ করিয়াছি সে তাহা তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছে। 

বনু সা'আদের আসওয়াদ ইবৃন সারী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান ইবন আবুল 
হাসান, আস্‌ সিরী'আ ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইব্‌ন ওয়াহাব, ইউনুস ইবৃন আবদুল আলা ও ইব্‌ন 
জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্‌ন সারী (রা) বলেন 

আমি রাসূল (সা)-এর সহিত চারটি জিহাদে শরীক হইয়াছি। তখন যুদ্ধ শেষে লোকগণ 
স্বচ্ছ ও উত্তম শস্য আহার করিত । রাসূল (সা) ইহা শুনিয়া রাগ করিলেন। বলিলেন, লোকদের 
হইল কি যে, (রণাঙ্গণে) উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ্য ভক্ষণে মগ্ন হইয়াছে ? তখন এক ব্যক্তি বলিল : 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তাহারা কি মুশরিকের সন্তান ছিল না ? তখন তিনি বলিলেন : মুশরিক 
সন্তানগণই এখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ । হ্যা, তবে তাহারা এখন সেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 
অবস্থায় নাই। অবশ্য মনে রাখিও, প্রত্যেকেই স্বাভাবজাত ধর্ম নিয়া জন্মগ্রহণ করে । যখন 
তাহার বোধ শক্তি সক্রিয় হয় ও ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়, তখন তাহার পিতামাতা ইয়াহুদী বানায় 
ও নাসারা বানায়। 

হাসান (র) বলেন : : আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌ পাক তাহার কিতাবে ঠিক এই কথায় বলেন : 

425৯2 ১১০ 4৫) 2515 অর্থাৎ আমি আদম সন্তানগণকে তাহাদের 
সোপ পপি সিডি ররর 

হাসান বসরী (রে) হইতে পর্যায়ক্রমে ইউনুস ইব্‌ন উবায়েদ ইসমাঈল ইব্‌ন উলিয়া ও 
ইমাম আহমদ রে) উহা বর্ণনা করেন। আসওয়াদ ইব্ন সারী'আ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে 
আল-হাসান, হুশাইম ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন উবায়েদ ও নাসাঈ উহা বর্ণনা করেন। তবে তিনি 
হাসান বসরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন নাই। প্রাসর্থগক আয়াতও উল্লেখ করেন নাই। 

অবশ্য আদম (আ)-এর মেরুদণ্ড হইতে তাহার সন্তানদের উৎপন্ন করা এবং তাহাদিগকে 
ডানপন্থীতে ও বামপন্থীতে বিভক্ত করা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন 
হাদীসে তাহাদের আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দানের কথাও আসিয়াছে । 

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আনাস ইব্‌ন মালিক, আবু ইমরান আল জাওফী, 
শু“বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন 
এক দোযখীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে : তুমি কি মনে কর যদি পৃথিবীর বুকে কৃত তোমার কোন 
ব্যাপার এখন তোমাকে আনিয়া দেওয়া হয় তাহা হইল তুমি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে উহা 
ব্যবহার করিতে পার ? সে বলিবে : হ্যা । তবে ইহা হইতে সহজ কিছু আশা করিয়াছিলাম । 
আমাকে আদমের পৃষ্ঠদেশে থাকিতেই এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌র সহিত 
কোন কিছু শরীক করিব না। অবশ্য পরে কার্যত উহা অস্বীকার করিয়াছি। 

শু“বার সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও উহা বর্ণিত হইয়াছে। 

অপর হাদীস : নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, 
কুলসূম ইব্‌ন যুবায়ের, জারীর ইব্‌ন হাশিম, হুসায়েন ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ রে) বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : 
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“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা আরাফাতের দিন আদম (আ)-এর পৃষ্ঠাদেশে রক্তপিণ্ডের অবস্থায় 
অবস্থিত তাহার সন্তানগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা গ্রহণ কয়াছেন। আদম সন্তানগণ তাহার 
পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইয়া তাহার সামনে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সামনা-সামনি তাহাদের 
সাথে কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন করেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা জবাব 
দিল হ্যা, আমরা সাক্ষী হইলাম । অতঃপর তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল যে, আমরা 
তো এই সব ব্যাপারে বেখেয়াল ছিলাম অথবা বলিবে ...। 

হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ মারফী হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম ও ইমাম 
নাসাঈও তাহার সুনানের তাফসীর অধ্যায়ে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন । হুসাইন ইবৃন মুহাম্মদের 
সনদে ইবৃন জারীর ও ইব্‌ন আবু হাতিম (র)ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে ইব্‌ন আবু হাতিম 
(র) ইহা মাওকৃফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেন। হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদের সূত্রে হাব্বান তাহার 
মুস্তাদরাকেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সনদে জারীর ইবৃন হাধিম হইতে কুলসুম (র) 
রহিয়াছেন। হাকাম এই সনদকে সহীহ্‌ বলিয়াছেন । তবে সহীহ্দ্বয়ে এই সনদের বর্ণনাটি উদ্ধৃত 
হয় নাই। ইমাম মুসলিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইবৃন যুবায়ের, 
কুলসূম ইব্‌ন যুবায়ের ও আবদুল ওয়ারিছের সূত্রে ইহা মাওকৃফ হাদীসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি ইহা যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে কুলসূম ইব্ন যুবায়ের, রবী“আ ইব্‌ন কুলসুম, ওয়াকী ও 
ইসমাঈল ইব্‌ন উলিয়ার সনদেও বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ 
ইব্‌ন যুবায়ের, আলী ইব্‌ন বুজায়মা, হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত ও আতা ইব্‌ন সায়েবও ইহা 
বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইবৃন আবূ তালহা (র) আওফীও ইহা বর্ণনা 
করেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি বহুসূত্রে বর্ণিত ও সুপ্রমাণিত। আল্লাই ভাল জানেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হামযা যবঈ, আবু হিলাল, ওয়াকী ও ইব্‌ন 
জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বারি কণার মত তাহার সন্তান নির্গত 
করেন ।” 

জারীর হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাসউদ, যুমরাহ্‌ ইব্‌ন রবী'আ ও আলী ইব্‌ন সাহল বলেন 
যে, জারীর বলেন : যাহ্হাক ইবৃন মুযাহিমের ছয়দিনের শিশু মারা গেল। তিনি বলিলেন : হে 
জারীর ! যখন তুমি আমার সন্তানকে কবরে রাখিবে, তখন কাফনের উপরিভাগের গিট খুলিয়া 
তাহার মুখ বাহির করিয়া রাখিবে। কারণ, আমার ছেলেকে বসাইয়া প্রশ্ন করা হইবে । আমি 
তাহাই করিলাম । যখন আমি দাফন সারিয়া অবসর হইলাম, তখন বলিলাম, আপনাকে আল্লাহ্‌ 
রহম করুন । আপনার সন্তানকে প্রশ্বকারী কি প্রশ্ন করিবে ? তিনি বলেন : আদমের মেরুদণ্ড 
থাকিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে । আমি বলিলাম হে 
আবুল কাসিম ! আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ? তিনি বলিলেন : 
আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আ)-এর 
মেরুদণ্ড স্পর্শ করামাত্র কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যত সন্তান হইবে তাহাদের সকলের সৃষ্ট আত্মা 
উহা হইতে নির্গত হইল । তখন তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে যে, 
তাহারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করিবে এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। 
ইহার ফলে তাহাদের বূযীদান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর আত্মাগুলি 
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মেরুদণ্ডে ফিরিয়া গেল। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেহ জন্ম নিবে না যাহার সহিত 
প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান হয় নাই। তাই যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতির শেষাংশ পাইয়া উহা পুরণ 
করিয়াছে, সে প্রথমটির কল্যাণও পাইবে । কিন্তু যে ব্যক্তি শেষাংশ পাইয়াও উহা মান্য করিল 
না, সে প্রথমাংশেরও কল্যাণ পাইবে না। যে সন্তান শৈশবেই মারা গেল এবং প্রতিশ্রুতির 
শেষটি পাইল না, সে প্রথম প্রতিশ্রুতির তথা স্বভাব ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করিল। 

উপরোক্ত সকল সনদই শক্তিশালী । তবে সনদটি মাওকুফ । 

ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য । আল্লাহই ভাল জানেন। : 

অপর হাদীস : ইবৃন জারীর (রা)... আবদুল্লাহ ইবন আমর রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর (রা) বলেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন : চিরুনীর সাহায্যে যেভাবে মাথা 
হইতে উকুন বাহির করা হয়, পৃষ্ঠদেশ হইতে তেমনি প্রাণ বাহির করা হইয়াছে । অতঃপর 
প্রাণগুলিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রশ্ন করিলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা 
বলিল, হ্যা। ফেরেশতারা বলিলেন : আমরা সাক্ষী রহিলাম, কিয়ামতের দিন যেন তোমরা না 
বল, আমরা এই সম্পর্কে গাফিল ছিলাম । 

আহমদ ইব্‌ন আবু তাইয়িবা হইলেন আবু মুহাম্মদ আল জুরজানী যিনি কৌমাসের কাথী 
ছিলেন। তিনি অন্যতম সাধক ছিলেন৷ নাসাঈ তাহার সুনানে তাহার বর্ণনা গ্রহণ করেন। আবু 
হাতিম রাযী রে) বলেন, তাহার হাদীস গ্রহণযোগ্য ৷ ইবৃন আদী (র) বলেন : তিনি বহু অদ্ভূত 
হাদীস বর্ণনা করেন। 

অবশ্য এই হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আমর রো) হইতে 
আবদুর রহমান ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন মাহ্‌দীও ইহা বর্ণনা করেন। মানসূরের সনদে ইব্‌ন জারীর 
(রা)ও বর্ণনা করেন। এই সনদটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ । আল্লাহই ভাল জানেন। 

অপর হাদীস : ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : রাসূল (সা)-কে এই 
প্রসংগে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্ত 
দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে উহা হইতে তীহার সন্তানগণ নির্গত হয়। আল্লাহ্‌ বলিলেন, 
ইহাদিগকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা জান্নাতবাসীর আমল অনুসরণ করিবে। 
অতঃপর তিনি আবার তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। তখন অবশিষ্ট সন্তানগণ নির্গত হইল। তিনি 
বলেন, ইহাদিগকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। জাহান্নামবাসীর যাহা করার ইহারা করিবে । 
তখন একদল প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তাহা হইলে আর আমল কিসের জন্য ? রাসূল 
(সা) বলিলেন, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে 
আজীবন জান্নাতের উপযোগী আমল করিতে ইচ্ছক হয় এবং তদ্রপ আমল করিয়া জান্নাতবাসী 
হয়। তেমনি যে বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়, সে জাহান্নামের উপযোগী কাজের 
জন্য ইচ্ছক হয় এবং আজীবন অদ্ধপ আমল করিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করে। 

কা'নাবীর সূত্রে আবু দাউদ রো) কুতায়বার সুত্রে নাসাঈ (র) ও ইসহাক ইব্‌ন মূসার সূত্রে 
মাআন (র) হইতে তিরমিযী (র) তাহার তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবু 
হাতিম (র) ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা সূত্রে ইব্‌ন ওয়াহাব (র) থেকে এবং ইব্‌ন সবীর (র) 
'রওহ ইব্‌ন উবাদা ও সাঈদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ ইব্‌ন জাফর রে) ইহা বর্ণনা করেন। 
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৩১৮ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) হইতে আবু মুস'আব আয-যুবায়রী প্রমুখের সূত্রে ইব্ন 
হিব্বান রে) তাহার সহীহ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি 
হাসান পর্যায়ের । মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার রে) উমর (রো) হইতে ইহা শুনেন নাই, আবূ হাতিম ও 
আবু যুর“আ (র) এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। আবূ হাতিম (র) নাঈম ইব্ন রবী'আ এই 
সনদে অতিরিক্ত বর্ণনা“করিয়াছেন। আর ইহাই আবু দাউদ (রা) তাহার সুনানে উমর ইব্‌ন 
খাত্তাব (রা) হইতে নাঈম ইবৃন রবী“আ সূত্রে মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (র) ... বর্ণনা করেন। 

হাফিজ দারে কুতনী (র) বলেন : উমর ইব্‌ন জুসূম ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন সিনান হইল আবু 
ফরোয়া রাহাবীর অনুসারী । তাহাদের বক্তব্য মালিকের বক্তব্য হইতেও সঠিক । আল্লাহই ভাল 
জানেন। | 

আমার বক্তব্য (গ্রন্থকার) : ইমাম মালিক ইচ্ছাকৃতভাবেই নুআঈম ইব্‌ন রবীআর উল্লেখ 
করেন নাই । কারণ, নুআঈমের অবস্থা তাহার জানা নাই এবং তিনি তাহাকে চিনেন না । এই 
হাদীস ছাড়া আর কোথাও তাহার পরিচিতি নাই । এই কারণেই একদল রাবীর উল্লেখ করা হয় 
নাই যাহাদের সন্তোষজনক পরিচিতি ছিল না। ফলে অনেক মারফু হাদীস মুরসাল ও অনেক 
মাওকুফ হাদীস মাকতু হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 

অপর হাদীস : এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম তিরমিযী রে) বলেন : আবূ আবদ 
ইব্‌ন হুসাইদ (রে) ... আবু হুরায়রা (রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : 
আল্লাহ্‌ পাক যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার পিঠে হাত বুলাইলেন। সংগে 
সংগে কিয়ামত পর্যন্ত আদমের যত সন্তান তিনি সৃষ্টি করিবেন তাহাদের সকলের প্রাণসত্তা 
আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইল। দেখা গেল প্রতিটি সন্তানের দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থলে 
একটি নূরের সাদা তিলক চমকাইতেছে। তাহাদিগকে আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা 
হইল। তিনি বলিলেন : প্রভু হে ! ইহারা কাহারা ? আল্লাহ্‌ বলিলেন, ইহারা তোমারই 
সন্তান-সন্ততি । তখন তিনি একজনকে তাহাদের মধ্য হইতে দেখিয়া অবাক হইলেন । তাহার 
দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূরের টীকা চমকাইতেছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : হে প্রভু ! 
এই লোকটি কে ? আল্লাহ্‌ বলিলেন : তোমার সন্তানদের শেষ উম্মতসমূহের একজন ৷ ইহার 
নাম দাউদ । তিনি বলিলেন, হে প্রভু ! তাহার বয়স কত নির্ধারণ করিয়াছ ? আল্লাহ্‌ বলিলেন : 
ষাট বছর। তিনি বলিলেন : হে প্রভু ! আমি আমার বয়স হইতে চল্লিশ বছর তাহাকে দান 
করিলাম । অতঃপর আদম (আ)-এর নির্ধারিত বয়স যখন পূর্ণ হইল তখন মালাকুল মউত 
উপস্থিত হইলেন । আদম (আ) বলিলেন : আমার কি এখনও চল্লিশ বৎসর বয়স বাকী নেই ? 
মালাকুল মাউত বলিলেন : আপনি কি উহা আপনার সন্তান দাউদকে দান করেন নাই ? আদম 
(আ) ইহা লইয়া ঝগড়া করিলেন। তাই তাহার সন্তানরা ঝগড়াটে হইল। তিনি ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। তাই তাহার সন্তানরা ভুলের শিকার হইল । তিনি ত্রুটির শিকার হইলেন । তাই 
তাহার সন্তানরাও ক্রটিমুক্ত থাকিল না। 

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ । আবু হুরায়রা (র) হইতে অন্য 
সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে । হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাকে আবূ নু'আইঈম ফযল ইব্‌ন দুকাইন 
সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ, 
কিন্তু সহীহদ্বয়ে উহা সংকলিত হয় নাই। 
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সুরা আরাফ ৩১৯ 


ইব্‌ন আবু হাতিম রে) তাহার তাফসীরে ... আবু হুরায়রা সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে 
হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাহার বর্ণনায় অতিরিক্ত বক্তব্য হইল এই : “অতঃপর আদমের 
সামনে তাহার সন্তানগণকে উপস্থিত করা হইল । তারপর আল্লাহ্‌ বলিলেন : হে. আদম । এই 
হইল তোমার সন্তানবৃন্দ। তখন দেখা গেল তাহাদের ভিতর পঙ্গু, অন্ধ, কুষ্ঠ, রোগী ও নানাবিধ 
ব্যাধিগ্রস্ত লোক রহিয়াছে। তখন আদম (আ) বলিলেন, আমার সন্তানদের এই দশা করিয়াছ 
কেন? তিনি বলিলেন : যাহাতে তুমি আমার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে পার। 
পুনরায় আদম (আ) বলিলেন : হে প্রভু ! নুরদীপ্ত উজ্জ্বল লোকগুলি কাহারা ? তিনি বলিলেন : 
হে আদম! উহারা তোমার সন্তানদের মধ্যকার নবীগণ । অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বানুরূপ দাউদের 
ঘটনা বর্ণনা করেন। 

অপর হাদীস : আবদুর রহমান ইব্‌ন কাতাদা (র) ... হিশাম ইব্‌ন হাকীম (রা) বর্ণনা 
করেন যে, হিশাম বলেন : “এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! 
যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহা কি মানুষের কাজ, না মানুষের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত কাজগুলির 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আদমের পৃষ্ঠ হইতে 
তাহার সন্তানগণকে বাহির করিলেন । অতঃপর তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সাক্ষী 
রাখিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে দুই তালুতে ঠাই দিয়া বলিলেন : এই দল জান্নাতী ও 
এই দল জাহান্নামী । সুতরাং জান্নাতীরা স্বভাবতই জান্নাতের কাজ করার জন্য সক্রিয় থাকে 
এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে । ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন মারদুবিয়া রে) 
বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। 

অপর হাদীস : যঈফ রাবী জা“ফর ইব্‌ন যুবায়ের (র) ... আবু উমামা রো) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ যখন তাহার সৃষ্টিকার্য শেষ 
করিলেন, তখন ডানপন্থিগণকে ডান হাতে ও বামপন্থিগণকে বাম হাতে ধারণ করিয়া বলিলেন, 
হে ডান হাতে আমলনামা প্রাপকবৃন্দ! তাহারা জবাব দিল : আমরা উপস্থিত আছি। তিনি 
বলিলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল : হ্যা। অতঃপর তিনি 
ডাকিলেন : হে বাম হাতে আমালনামা প্রাপকবৃন্দ ! তাহারা জবাব দিল : আমরা হাযির । তিনি 
প্রশ্ন করিলেন : আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? তাহারা জবাব দিল : হ্যা। অতঃপর তিনি 
তাহাদিগকে মিলাইয়া ফেলিলেন। তখন এক প্রশ্বকারী প্রশ্ন করিল : হে প্রভু ! উভয় দলকে 
মিলাইয়া ফেলিলেন কেন ? তিনি বলিলেন : ইহা ছাড়াও তাহাদের অনেক করণীয় কাজ 
রহিয়াছে। তাহারা সেইগুলি করিবে । এখানে যাহা করিলাম তাহা এই'জন্য যে, তাহারা যেন 
কিয়ামতের দিন না বলিতে পারে, আমরা ইহার কিছুই জানিতাম না। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে 
আদমের পৃষ্ঠে ফিরাইয়া দিলেন । ইবৃন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করেন। 

অপর হাদীস : আবূ জাফর রাযী ... উবাই ইবৃন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : 

“সেইদিন আদম (আ)-এর সামনে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়া তাহার সকল সন্তান-সন্ততিকে 
সমবেত করা হয়। তাহাদিগকে স্ব-স্ব আকৃতিতে হাযির করা হয় ও কথা বলার শক্তি দেওয়া 
হয়। তারপর তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। তাহাদিগকে বলা হয় যে, 
তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু নহি ? তাহারা 
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সাক্ষ্য দিল : হ্যা । তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমি তোমাদের এই কথার উপর সপ্ত আকাশ ও সপ্ত. 
ভূখণ্ডকে সাক্ষী রাখিলাম, সাক্ষী রাখিলাম তোমাদের পিতা আদমকে যেন কিয়ামতের দিন 
তোমরা না বল, আমরা এই ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা জানিয়া রাখ, আমি ভিন্ন 
কোন প্রভু নাই এবং আমি ছাড়া কোন প্রতিপালক নাই। সুতরাং আমার সহিত কাহাকে বা 
কোন কিছুকে শরীক বানাইও না। অবশ্যই আমি যথাশীঘ্ব তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাইব। 
তাহারা তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি ও শপথ সম্পর্কে সতর্ক করিবে । আর তোমাদের নিকট 
কিতাব অবতীর্ণ করিবে । তখন তাহারা বলিল : আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় আপনি আমাদের 
প্রতিপালক ও প্রভু । আপনি ছাড়া আমাদের কোন প্রতিপালক প্রভু নাই । আজ আমরা আপনার 
আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতিশ্রুতি দান করিলাম । তখন তাহাদের পিতা আদম তাহাদের দিকে 
তাকাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাদের ভিতর ধনী ও দরিদ্র, সুন্দর ও কুৎসিত সব ধরণের 
মানুষ রহিয়াছে । তখন তিনি বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক ! তাহাদের সকলকে সমান 
করিলেন না কেন ? তিনি বলিলেন : আমি কৃতজ্ঞতা পাইতে ভালবাসি । আদম (আ) আরও 
দেখিলেন : তাহাদের মধ্যে সূর্যের মত আলোকদীপ্ত নবীগণ রহিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে 
রিসালাতের দায়িতৃ পালনের জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইল। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন : “আর স্মরণ কর, আমি যখন নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম । এই 
সব কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : তাই তোমাকে দীনে হানীফে প্রতিষ্ঠিত রাখ, উহা হইল 
আল্লাহ্‌র প্রকৃতিজাত দীন।” অন্যত্র তিনি বলেন : এই সতকীকিরণ তো আদি সতকীকিরণের 
পুনরাবৃত্তি। তিনি আরও বলেন : আমি তাহাদের অধিকাংশকেই প্রতিশ্রুতির উপর পাই নাই। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) তাহার পিতার মুসনাদে এবং ইব্‌ন আবু হাতিম, ইব্‌ন 
জারীর ও ইবৃন মারদুবিয়া (র) তাহাদের তাফসীর গ্রন্থে ইব্‌ন জাফর রাষী রে)-এর সূত্রে ইহা 
বর্ণনা করেন৷ 

মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) প্রমুখ বহু পূর্বসূরি 
এই হাদীসের অনুকূলে বর্ণনা প্রদান করেন। তাই প্রসংগটি দীর্ঘায়িত করিয়া হাদীস ও 
আসারসহ সবিস্তারে আলোচনা শেষ করিলাম ৷ আল্লাহই একমাত্র সহায়ক । 

আলোচিত হাদীস ও আসারসমূহ প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানগণকে 
তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতী ও দোযখীর বিভক্তি দেখাইয়াছেন। তবে তখন 
তাহাদের এই সাক্ষ্যদান যে, আল্লাহই তাহাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু, তাহা শুধু ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের সূত্রে কুলসুম ইব্‌ন যুবায়েরের বর্ণিত হাদীস এবং 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, এই 
হাদীস দুইটি মারফু নহে, মওকুফ । অবশ্য পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলিমগণ যে উক্তরূপ অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য হইল এই যে, আদর্শ সন্তানগণকে প্রকৃতিগতভাবেই তাওহীদ 
বিশ্বাসী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবু হুরায়রা (রা) আয়াজ ইব্‌ন হিমার ও আসওয়াদ ইব্‌ন 
সারীআ হইতে হাসান বসরীর হাদীসে উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । তাই তাহারা আয়াতের ব্যাখ্যা 
প্রসংগে বলেন : আল্লাহ পাক আদমের প্রতিশ্রুতির কথা বলেন নাই । বলিয়াছেন বনী আদমের 
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প্রতিশ্রুতির কথা । তাই তিনি “পৃষ্ঠদেশ' হইতে বলেন নাই, বলিয়াছেন পৃষ্টদেশসমূহ' হইতে। 
আর তাহার সন্তানগণকে একদিনে একসংগে রূপদান করেন নাই; বরং দলে দলে যুগে যুগে 
তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ বালেন : ১০১ ০১০৬ বশত 50198 অর্থাৎ 
তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের এক দলের পর অপর দলকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন (৬ : 
১৬৫)। ‘ 

তিনি আরও বলেন : ১৮১৭] ৯ 245 অর্থাৎ তোমাদিগকে পৃথিবীতে একের পর এক 
স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে (২৭ : ৬২)। | 

অন্যত্র তিনি বলেন : ১১915 5552140551 ১ অর্থাৎ যেমন আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি 
করিয়াছি শেষ জাতির বংশধররূপে (৬ : ১৩৩)। 

অতঃপর এখানে তিনি বলেন : Sb 95 El 40০45, অর্থাৎ 

তাহাদিগকে আমি আমার প্রভৃত্রে স্বীকৃতিদাতারূপে ও কথায় পাইয়াছি। (৭ : ১৭২)। 
সাক্ষ্যদান কখনও ভাবে হয়, কখনও কথায় হয়। কথায় হয়; যেমন : (4705 045 93 
অর্থাৎ তাহারা বলিল, আমরা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষী হইলাম (৬ : ১৩০)। তেমনি কখনও 
ভাবে হয়; যেমন ০১৫৩৬750412 0৯3 4]। ০৮০ LAS HS ১:৮০) ও ১৫৬ অর্থাৎ 
মুশরিকগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা আল্লাহর ঘরসমূহ আবাদ করিবে। কারণ, 
তাহারা নিজেরাই কুফরীর সাক্ষ্যদাতারূপে বিরাজমান (৯ : ১৭)। অর্থাৎ এখানে কুফরীর সাক্ষ্য 
তাহারা কথায় দিতেছে না, দিতেছে তাহাদের ভাবে বা অবস্থায়। ইহার অপর উদাহরণ হইল 
454: 409০5 {4 অর্থাৎ সে অবশ্যই ইহার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান । 

EE DA SA LOG ক পালন 

বলেন : 5 242 440, অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহার প্রত্যেকটি 

সরবরাহ করা হইয়াছে। 

তাহারা বলেন : এই সব কিছু দলীল প্রমাণের দ্বারা আয়াতের যে তাৎপর্য বুঝা যায় তাহা 
এই যে, আয়াতটি মুশরিকদের শির্কের বিরুদ্ধে একটি প্রধান যুক্তি ।' যদি ইহা তাওহীদ ও 
প্রভুত্বের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপার হইত তাহা হইলে উহার প্রত্যেকটি ব্যাপারই উল্লেখ করা 
হইত । যদি বলা হয়, রাসূল (সা)-কে খবর দেওয়ার জন্য তাহার অস্তিত্ যথেষ্ট, উহার জবাব 
এই যে, মুশরিকদের মিথ্যাবাদীরা রাসূল (সা)-এর আনীত সকল কিছুকেই মিথ্যা বলিত, শুধু 
তাওহীদের ব্যাপারই নহে। তাই ইহাকে একটি স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে পেশ করাইয়াছে। 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আয়াতে উল্লিখিত তাওহীদের স্বীকৃতি 
ছিল প্রকৃতিগত যাহার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে । তাই আল্লাহ বলেন : [5 ৩! অর্থাৎ 
তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল 2:19 9১০ ৬৫ & অর্থাৎ তাওহীদ সম্পর্কে আমরা 
কিছুই জানিতাম না। অথবা বলিতে না পার যে, আমাদের পূর্বপুরুষ মুশরিক ছিল বলিয়া 
আমরা মুশরিক হইয়াছি। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__- ৪১ 
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১৭৫. তাহাদিগকে এঁ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পাঠ করিযা শুনাও যাহাকে আমি নিদর্শন দিয়াছিলাম, 
অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়। .. ূ 
১৭৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহা ছারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে 
দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে । তাহার অবস্থা কুকুরের 
ন্যায়। উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না 
চাপাইলেও হাপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও 
অদ্রূপ : তুমি এই সব বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে। 
১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে 
তাহাদের অবস্থা কত মন্দ ! 
তাফসীর : ৬০৮০ EEG তি 155 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে আবদুর রাষ্যাক (রা) বর্ণনা করেন যে, 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : উক্ত ব্যক্তি হইল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বালআম 
ইব্‌ন বাউরা। 
মানসূর (র) হইতে শু'বাসহ একাধিক বর্ণনাকারীও উহা বর্ণনা করেন। আব্বাস (রা) 
হইতে কাতাদা সূত্রে সাঈদ ইবৃন আবু আরূবা (র) বলেন : লোকটি হইল সায়ফী ইব্‌ন রাহিব। 
কাব বলেন : লোকটি বলকাবাসিগণের অন্যতম । সে ইসমে আজম শিখিয়াছিল এবং সে 
বায়তুল মুকাদ্দাসে জাব্বারীনদের সহিত থাকিত। . 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (রা) বলেন : লোকটি ইয়ামানের অধিবাসী এবং তাহার 
নাম বালআম । আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে নিদর্শন দান করিয়াছিলেন । অতঃপর সে উহা বর্জন 
করিল। 
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মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন : সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অন্যতম আলিম ছিলেন । 
তাহার দু'আ ও মুনাজাত অবশ্যই কবুল হইত । তাই যে কোন কঠিন সমস্যায় তাহাকেই 
সামনে আগাইয়া দেওয়া হইত । মূসা (আ) তাহাকে মাদায়েনের বাদশাহ্‌র নিকট তাহাকে 
আল্লাহ্র পথে ডাকার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি প্রলোভনে পড়িয়া আল্লাহ্‌র 
দীন বর্জন করিলেন ও বাদশাহর দীন গ্রহণ করিলেন । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র) বলেন : তিনি হইলেন বালআম 
ইব্‌ন বাউরা ৷ মুজাহিদ ও ইকরামা রে)ও অনুরূপ বলেন । 

ইব্‌ন জারীর (রা) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : লোকটি হইল বালআম। 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর হইতে ... শু'বা (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : 
লোকটি হইল তোমাদেরই সাথী উমাইয়া ইব্‌ন আবুস সালত । অন্য সূত্রেও তাহার নিকট ইহা 
বর্ণিত হইয়াছে তিনি এই ব্যাখ্যাই সঠিক মনে করেন। তাহার মতে আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 
বৈশিষ্ট্যের সাথে উমাইয়া ইব্‌ন সালতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে । উমাইয়া অতীতের আসমানী 
কিতাবসমূহ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাহার সেই জ্ঞান ভাণ্ডার তাহার 
কোনই উপকারে আসে নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যামানা পাইয়াছেন। তাহার নিদর্শন, 
পরিচিতি ও মুজিযাসমূহ দেখিতে পাইয়াছেন। যাহার নূন্যতম দিব্যজ্ঞান ছিল সে অবশ্যই 
তাহাকে নবী হিসাবে চিনিতে পারিয়াছে। অথচ এত কিছু জানা ও দেখা সত্তেও সেই লোক 
তাহাকে অনুসরণ না করিয়া মুশরিকদের বন্ধু, সহায়ক ও প্রশংসাকারী সাজিয়াছে। শুধু তাহাই 
নহে, সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নিহত মুশরিক নেতাদের জন্য এরূপ শোকগাথা রচনা 
করিয়াছে যাহা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অপসন্দনীয় হইয়াছে । ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াতে 
উহার নিন্দা করিলেন। বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি ভাষার পরিপাট্য অর্জন করা 
সত্বেও অন্তরকে পরিপাটি করে নাই, তাহার এই কাব্যশক্তি, সূক্মজ্ঞান ও ভাষালঙ্কার থাকা 
সত্তেও আল্লাহ্‌ পাক ইসলামের জন্য তাহার অন্তরকে উন্ুক্ত করেন না। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের 
ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : উহা সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তিনটি মকবূল 
মুনাজাতের অধিকারী করিয়াছিলেন । তাহার এক স্ত্রী ছিল এবং স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে জন্ম 
নিয়াছিল। তাহার স্ত্রী আবৃদার করিল, তোমার তিনটি প্রার্থনার একটি আমার জন্য কর । তিনি 
বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি কি চাও ? সে বলিল : তুমি প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ্‌ আমাকে বনী 
ইসরাঈলের ভিতর সর্বাধিক সুন্দরী রমণীতে পরিণত করেন । তিনি সেই প্রার্থনা করার সাথে 
সাথে সে সর্বাধিক সুন্দরীতে রূপান্তরিত হইল। যখন সে দেখিতে পাইল যে, তাহা হইতে 
সুন্দরী রমণী আর কেহই নাই, তখন আর উহার প্রতি তাহার আকর্ষণ রহিল না। তাহার ইচ্ছা 
জাগিল অন্য কিছু হওয়ার । তখন দ্বিতীয়বার মুনাজাত করিয়া তাহাকে কুত্তীতে রূপান্তরিত করা 
হইল । ফলে তাহার দুই প্রার্থনা শেষ হইল । এখন মাত্র একটি রহিল । তখন তাহার বংশধর ও 
জ্ঞাতিগোষ্ঠী আসিয়া বলিল, ইহা তো একটা খারাপ ব্যাপার হইল। আমরা কোথাও মুখ 
দেখাইতে পারিতেছি না। আপনি তাহাকে আবার মানুষে পরিণত করুন। তখন তিনি তৃতীয় 
প্রার্থনা দ্বারা তাহাকে প্রথমাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন । ফলে তাহার তিন প্রার্থনাই বেকার গেল। 
তাই তিনি আল বসূস নামে খ্যাত হইলেন। 
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এই বর্ণনাটি অবশ্য ‘গরীব’ শ্রেণীভুক্ত । আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে 
বিখ্যাত মত উহাই যে, লোকটি বনী ইসরাঈলদের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন। ইব্‌ন 
মাসউদ (র)-সহ বিভিন্ন পূর্বসূরি তাহাই বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন 
আবু তালহা (র)ও বলেন : তিনি ছিলেন প্রতাপশ্ালী এলাকার এক লোক। নাম ছিল বালআম। 
সে ইসমে আকবর জানিত। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম রে)-সহ কতিপয় আলিম বলেন : লোকটি 
মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন৷ তাহার প্রত্যেকটি প্রার্থনা কবুল হইত । তবে যে ব্যক্তি বলে যে, 
লোকটি নবী ছিলেন, পরে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, সে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, কল্পনাপ্রসূত ও সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত কথা বলে। ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপ একটা অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা সম্পূর্ণ 
অশুদ্ধ বর্ণনা । : 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবু তালহা রে) বলেন : মূসা (আ) যখন 
জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বালআমের কাছে তাহার বংশের ও সম্প্রদায়ের 
লোকজন আসিয়া বলিল : মুসা খুবই কঠোর প্রকৃতির । তাহার সহিত অনেক সৈন্য আছে। তাই 
তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হইলে আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং তুমি 
আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিবে তিনি আমাদিগকে মুসা (আ) ও তাহার সৈন্যদের হাত হইতে 
রক্ষা করেন। তখন তিনি বলিলেন : আমি যদি মুসা (আ) ও তাহার সাথীগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা 
করি তাহা হইলে আমার দুনিয়া ও আখিরাতে সবই বরবাদ হইবে । ইহা বলা সত্তেও তাহারা 
নাছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া .ধরিল। ফলে তিনি প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংগে 
আল্লাহ্‌ তাহাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া নিলেন । তাই আল্লাহ্‌ বলেন : অতঃপর সে উহা 
বর্জন করে এবং শয়তান তাহার পিছনে লাগে। 

সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ্‌ পাকের ঘোষিত চল্লিশ বছরের মেয়াদ যখন উত্তীর্ণ হইল, তখন 
ইউশা (আ) নবী হিসাবে তাহাদের ভিতর আবির্ভূত হইলেন। তিনি বনী ইসরাঈলগণকে 
সমবেত করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি মনোনীত হইয়াছেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকে জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন। তখন তাহারা তাহার হাতে 
বায়আত হইল ও তাহার নবৃওয়াতের সত্যতা মানিয়া লইল। তখন বালআম নামক এক আলিম 
তাহাদের দল হইতে চলিয়া গেল। সে গুপ্ত ইসমে আজম জানিত। সে নবীকে অস্বীকার করিয়া 
কাফির হইল । তাহার উপর আল্লাহ্‌র লানত হইল । সে জাব্বারীদের নিকট গিয়া বলিল : বনা 
ইসরাঈলগণকে ভয় পাইও না। যখন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাহির হইবে, 
তখন আমি তাহাদের উপর তোমাদের বিজয়ের জন্য সহায়তা করিব । ফলে তাহারা ধ্বংস 
হইয়া যাইবে । তাহাদের নিকট পার্থিব সকল উপায়-উপকরণ মওজুদ ছিল । সে যাহা চাইত 
তাহাই পাইত । শুধু নারীর সান্নিধ্যকে ভয় পাইত । অবশেষে সে উহাতেও মত্ত হইল । তাই 
আল্লাহ্‌ বলিলেন : সে আল্লাহ্‌র দান বর্জন করিল । অতঃপর শয়তান তাহার পিছনে লাগিল । 
অর্থাৎ শয়তান তাহার ও তাহার প্রতিটি কাজের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিল। ফলে সে পরিপূর্ণভাবে 
শয়তানের অনুগত হইল । তাই আল্লাহ বলেন : সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল। 

TTT ET 

তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন। যেমন : 
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হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানী (রা) হইতে আবূ ইয়ালী মুসেলী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা 
ইব্‌ন ইয়ামান বলেন : 

রাসূল (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমাদেরকে সেই লোক সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যাহার 
কুরআন তিলাওয়াত এমন পর্যায়ে পৌছিবে যে, তাহার চেহারায় আলো চমকাইবে এবং ইসলাম 
তার চাদর বা আচ্ছদনে পরিণত হইবে । আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার এত উন্নতির পর সে উহা বর্জন 
করিয়া পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিবে । তাহার পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহার তরবারির নিয়ন্ত্রণে আসিবে 
এবং তাহার তীর শিরকের প্রসার ঘটাইবে । আমি প্রশ্ন করিলাম : হে আল্লাহ্‌র নবী ! শির্কের 
ক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপকারী বড়, না নিক্ষিপ্তরা ? তিনি বলিলেন : নিক্ষেপকারী ৷” 

এই সনদটি উত্তম। সাল্ত ইবৃন বাহরাম কুফীদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী । ইমাম 
. আহমদ ইবৃন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন তাহাকে সিকা রাবী বলিয়াছেন । 

53২1 5%7 অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে তাহাকে যে নিদর্শন 
দিয়াছিলাম তাহার বদৌলতে আমি তাহাকে পার্থিব নীচতা ও নোংরামী হইতে উর্ধ্বে তুলিতে 
পারিতাম। 

৮৭ 013514599 অর্থাৎ সে পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট হইল, উহার 
ধন-সম্পদ দ্বারা প্রলুব্ধ হইল এবং উহার ভোগ-বিলাস তাহাকে নিমজ্জিত করিল। যেভাবে 
অন্যান্য স্থুলদর্শী মূর্খরা পৃথিবীর দ্বারা প্রতারিত হয় সেও তদ্রপ হইল। 

০০০৭ এ] ৮ 554) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ রাহবিয়া বলেন : শয়তান 
তাহাকে ধনরত্বের ভিতর সকল উন্নতি ও সুখ-শান্তি প্রদর্শন করিয়াছিল । ফলে যেখানে 
গর্দভীও আল্লাহ্‌কে সিজদা করে, সেখানে বালআম শয়তানকে সিজদা করিল । 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন নুমায়ের (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর 
(র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) বর্ণনা করেন যে, মুতামার তাহার পিতাকে 
আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন : সাইয়ার (রা) বলিয়াছেন, 
লোকটির নাম বালআম। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন । মুসা (আ) বনী ইসরাঈলগণকে 
নিয়া যখন: তাহার দেশ সিরিয়া জয় করা€ জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন দেশবাসী ভীষণ ভয় 
পাইয়া বালআমের কাছে আসিল । তাহারা বলিল : আক্রমণকারী লোকটি ও তাহার দলবলের 
বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বলিলেন : আমার প্রতিপালকের নির্দেশ 
ছাড়া আমি উহা করতে পারি না। অতঃপর তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আর অনুমতি 
চাহিলে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ না করার জন্য । কারণ, তাহারা 
আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা ও তাহাদের ভিতর নবী রহিয়াছেন। তখন তিনি তাহার সম্প্রদাযকে 
বলিলেন- আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে তাহাদের 
বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন । তখন তাহারা তাহাকে প্রচুর হাদিয়া তোহফা দিল। 
তিনি উহা গ্রহণ করিলেন । অতঃপর তাহারা আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিল । আবার 
তাহাকে অনুরোধ করিল, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা.করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র 
অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উহা করিতে পারিব না। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি 
লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুই বলা হইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে 
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বলিলেন, আমি অনুমতি চাহিলাম, কিন্তু আমাকে হ্যা-না কিছুই বলা হইল না। তখন তাহারা 
যুক্তি পেশ করিল, যদি আপনার প্রভু ইহা অপসন্দ করিতেন তাহা হইলে সেভাবেই নিষেধ 
করিতেন, যেভাবে প্রথমবারে আপনাকে নিষেধ করা হইয়াছে । 

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে হাত 
তুলিলেন। যখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলেন, তাহার জিহ্বা উহা তাহারই কওমের 
বিরুদ্ধে উচ্চারণ করিল । যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করিলেন, উহা 
মূসা (আ) ও তাহার বাহিনীর বিজয়ের জন্য উচ্চারিত হইল। কিংবা আল্লাহ্‌ পাক যাহা 
চাহিয়াছেন সেইভাবে হইল । 

তখন তাহার সম্প্রদায় বলিল : আপনি তো আমাদের বিরুদ্ধে দু'আ করিতেছেন। তিনি 
বলিলেন, আমার জিহ্বা তো তাহা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চারণ করিতেছে না। যদি আমি আবারও 
তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করি তাহা হইলেও উহা কবূল হইবে না। আমি বরং তোমাদিগকে 
একটি মোক্ষম পথ বাতলাইতেছি। সেই পথে হয়ত তোমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে 
পারিবে । আল্লাহ্‌ পাক যিনায় অত্যন্ত নারাজ হন। যদি তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহা হইলে 
তাহারা ধ্বংস হইবে । কারণ, আল্লাহ্‌ পাকই তাহাদিকে ধ্বংস করিবেন। তোমরা তোমাদের 
যুবতিগণকে তাহাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করার জন্য বাহির কর। তাহারা প্রবাসী । হয়ত 
তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে । ফলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 

বর্ণনাকারী বলেন : তখন তাহারা তাহাই করিলেন । বনী ইসরাঈলগণের.সামনে তাহাদের 
নারীগণকে ছাড়িয়া দিল। তাহাদের বাদশাহর একটি কন্যা ছিল। আল্লাহই তাহার সৌন্দর্য ও 
জীক-জমক সম্পর্কে ভাল জানেন। তাহার পিতা তাহাকে বলিল : মূসা ছাড়া তুমি কাহারও 
নিকট অবস্থান করিবে না। 

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর বনী ইসরাঈলগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইল । ইত্যবসরে বনী 
ইসরাঈলের গোত্রসমূহের এক গোত্রপতি বাদশাহজাদীর নিকট আসিয়া তাহার অভিলাষ চরিতার্থের 
প্রস্তাব দিল। সে বলিল : আমি মূসা ছাড়া কাহারও শয্যা-সংগিনী হইব না। তখন তাহাকে 
তাহার পিতার কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি আনার জন্য পাঠানো হইল । তাহার পিতা উচ্চ 
গোত্রপতির শয্যা-সংগিনী হবার অনুমতি দিল । তাহারা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হইল, তখন হারূন 
(আ)-এর জনৈক বংশধর বর্শা নিয়া তাহাদের সম্মুখে হাযির হইল এবং উভয়কে বর্শা বিদ্ধ 
করিল । আল্লাহ্‌ তাআলা গায়বী মদদে তাহাকে এমন শক্তিশালী করিলেন যে, সে উভয়কে 
বর্শাবিদ্ধ করিয়া উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিল। সকল লোক তাহা দেখিতে পাইল। 

বর্ণনাকারী বলেন : তখন আল্লাহ তাহাদিগকে প্লেগ মহামারীর শিকার করিলেন। ফলে 
তাহাদের সত্তর হাজার লোক মারা গেল ।. 

আবুল মু'তামার (রা) বর্ণনা করেন যে, আমাকে সাইয়ার (র) বলেন : বালআম তখন 
একটি গর্দভীতে আরোহণ করিল! উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পথে গর্দভীকে যাইতে মারিতে 
থাকিল তখন সে দাড়াইয়া গেল এবং বলিল : কেন আমাকে মারিলে ? তোমার সামনে কে 
তাহা দেখিয়াছ £ তখন হঠাৎ তাহার সামনে শয়তান দণ্ডায়মান হইল । বালআম তৎক্ষণাৎ গর্দভী 
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বর্ণনাকারী বলেন : সাইয়ার (র) আমাকে এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন। আমি জানিনা, ইহাতে 
অন্য কোন হাদীসের অংশ সংযুক্ত হইয়াছে কিনা ? 

আমার বক্তব্য : আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বালআম | তাহাকে বালআম ইব্‌ন 
বাউরা ও বালআম ইব্‌ন আযরও বলা হয়। তাহাকে ইব্‌ন বাউরা ইব্‌ন শাহ্তুম ইবৃন কোশতুম 
ইবৃন মাব ইব্‌ন লূত ইব্‌ন হারান ইবৃন আযরও বলা হয়। বলকা শহরের এক পল্লীতে সে বাস 
করিত। ইব্‌ন আসাকির বলেন : বালআম ইসমে আজম জানিত। অতঃপর সে দীন হইতে 
সরিয়া গেল । কুরআনে তাহা বলা হইয়াছে । অতঃপর ওয়াহাব প্রমুখ হইতে উপরোক্ত কাহিনী 
বর্ণন' করেন । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 

সালিম আবূ নযর (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন : মুসা 
(আ) যখন বনু কিনআনের দেশ সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন, তখন বালআমের সম্প্রদায় তাহার 
নিকট আসিল । অতঃপর তাহারা বলিল : আগন্তুক ব্যক্তি হইলেন বনী ইসরাঈলের মুসা ইব্‌ন 
ইমরান । সে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করার জন্য আসিয়াছে । আর আমাদিগকে 
তাহারা হত্যা করিবে । অতঃপর এই দেশে বনী ইসরাঈলগণ বসতি স্থাপন করিবে । আমরা 
আপনার সম্প্রদায়। আমাদের কোন উপায় নাই। আপনার প্রার্থনা কবূল হয়। আপনি বাহির 
হইয়া তাহাদের জন্য বদদু“আ করুন। সে বলিল : তোমাদের দুর্ভাগ্য বটে । তাহাদের সহিত 
নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ রহিয়াছেন। আমি কি করিয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করিতে 
পারি ? আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে যাহা জানিতে পাই তাহা তোমরা জান না। তাহারা বলিল : 
তাহা হইলে তো আমাদের কোনই উপায় নেই। অতঃপর তাহারা সর্বক্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া 
রহিল ও কান্নাকাটি করিতে লাগিল । এভাবে তাহারা তাহাকে কঠিন সমস্যায় ফেলিল। এমন 
কি সে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া গর্দভীতে আরোহণ করিল এবং বনী ইসরাঈলগণের 
সেনাদলের পর্বতের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ঘাটির দিকে অগ্রসর হইল । উক্ত পর্বতের নাম 
হুসবান পর্বত । যখন সে পর্বতের পথে কিছুটা অগ্রসর হইল, উহা তাহার পথে অন্তরায় হইল । 
তখন সে গর্দভী হইতে নামিয়া উহাকে আঘাত করিলে উহা ঢলিয়া পড়িল । গর্দভী দীড়াইলে 
তখন সে পুনরায় গর্দভীতে চড়িয়া অগ্রসর হইল । কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হইতেই পর্বত আবার 
তাহার পথে অন্তরায় হইল । আবার সে উহাকে আঘাত করিল । পুনরায় উহা ঢলিয়া পড়িল। 
তখন গর্দভীকে কথা বলিতে শক্তি দেওয়া হইল এবং উহা বলিয়া উঠিল : হে বালআম! তোমার 
দুর্ভাগ্য! তুমি কোথায় যাইতেছ ? তুমি কি আমার সম্মুখে ফেরেশতা দেখিতেছ না ? তাহারা 
আমাকে দিয়া তোমাকে বাধা দেওয়াইতেছে। তুমি নবী ও মু'মিনগণের বিরুদ্ধে বদদু'আ 
করিতেছ। তুমি কেন উহা হইতে বিরত হইতেছ না ? তখন সে আবার গর্দভীকে আঘাত 
করিল। 

তখন আল্লাহ পাক তাহার রাস্তা মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে প্রার্থনা করিতে যাওয়ার 
সুযোগ দিলেন। অতঃপর সে গিয়া হুসবান পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া মূসা (আ)-এর সেনাদল ও 
বনী ইসরাঈলগণের মুখোমোখী হইল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ শুরু করিল। কিন্তু সে 
যে দু'আই করিল, আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার মুখে নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে উচ্চারণ করাইলেন। 
সে কল্যাণের জন্য যে দু'আ করে তাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে উচ্চারিত হয় এবং অকল্যাণের 
জন্য যে দু'আ করে তাহা তাহার নিজ সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চারিত হয়। তখন তাহার সম্প্রদায় 
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তাহাকে প্রশ্ন করিল : তুমি কি, তুমি তো তাহাদের জন্য কল্যাণের ও আমাদের জন্য 
অকল্যাণের দু'আ করিতেছ। তদুত্তরে সে বলিল : যাহা হইতেছে তাহার উপর আমার কোন 
হাত নাই। আল্লাহই আমাকে দিয়া ইহা করাইতেছেন। 

বর্ণনাকারী বলেন : এই কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছাই তাহার জিহ্বা 
মুখ হইতে বাহির হইয়া বক্ষের উপর পতিত হইল । তখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলিল : আমার 
দুনিয়া ও আখিরাত সবই গিয়াছে । এখন চক্রান্ত আর হিলাসাজী ছাড়া কিছুই করার নাই । আমি 
এক্ষুণি তোমাদের জন্য একটি চক্রান্তেব পথ বাতলাইতেছি। তোমাদের নারীগণকে সুসজ্জিত 
কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যবসা-বিষয়ক পণ্য দিয়া বনী ইসরাঈলের সৈন্যগণের 
কাছে ফেরী করিয়া ফেরার জন্য পাঠাও। তখন যদি কোন সৈন্য তাহাদের কাহাকেও ব্যবহার 
করিতে চায় সে যেন উহাতে আপত্তি না করে । কারণ, তাহাদের একজনও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয় তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে । অতঃপর তাহারা তাহাই করিল । যখন 
সুসজ্জিত নারীরা সৈন্যদের নিকট গেল, তখন এক কিনআনী গোত্রপতির কন্যা কিসবতীকে 
শামউন ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আ)-এর গোত্রের অধিপতি যুমরী ইব্‌ন 
শুলুম দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত হইল এবং হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল এবং : 
তাহাকে লইয়া মূসা (আ)-এর সামনে হাযির হইল । এবং বলিল- আমি মনে করি যে, আপনি 
এক্ষুণি বলিবেন, ইহা তোমার জন্য হারাম, ইহার কাছে আসিবে না। মুসা (আ) বলিলেন, ইহা 
তোমার জন্য হারাম । সে বলিল : “আল্লাহ্র কসম ! আমি আপনাকে এই ব্যাপারে অনুসরণ 
করিব না এই বলিয়া সে নারীটিকে নিয়া নিজ তাবুতে প্রবেশ করিল এবং তাহার সহিত 
ব্যভিচার করিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন বনী ইসরাঈলগণের জন্য প্লেগ মহামারী নাযিল 
করিলেন। মূসা (আ)-এর কার্যাদি তখন আঞ্জাম দিতেন ফিনহাস ইব্‌ন আইযার ইব্‌ন হারূন। 
যুমরী ইব্‌ন শুলুম যখন এই অপকর্ম করিতেছিল তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ততক্ষণে 
প্লেগ দেখা দিল। ফিনহাস এই খবর পাইয়া তাহার লৌহ নির্মিত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুমরীর 
কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়কেই শয্যারত অবস্থায় হত্যা করিলেন। অতঃপর তাহাদের 
উভয়কে উর্ধ্বে তুলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন । তাহার অস্ত্রগুলি বাহুতে ধারণ করিয়া কনুইয়ে 
ঝুলাইয়া নিল্নে। অতঃপর আইযার তনয় ধলিলেন : আয় আল্লাহ্‌! যেই ব্যক্তি আপনার 
অবাধ্যতা করিবে তাহাকে এইরূপই করিব । যুম্রীর ব্যভিচার হইতে শুক" করিয়া ফিনহাসের 
হাতে তাহার নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতর প্লেগ বনী ইসরাঈলের সর্বোচ্চ হিসাব মতে 
সত্তর হাজার ও সর্বনিম্ন হিসাবমতে বিশ হাজার লোক মাবা যায় । অর্থাৎ দিনের এক প্রহরের 
মধ্যে এই সকল লোক মারা যায়। সেই হইতে নবী ইসরাঈলগণ ফিনহাস ইব্‌ন আইযারকে 
বিভিন্নভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত । আমর ইবৃন বাউরা প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেন : 

+ 05855 nell ৫ ৫7 SHUG ele 09, 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : 540 4571520 এ? 5 51 YN ] £৫4505 এই 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলিমগণের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। আবুন নজর হইতে 
সালিমের সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বালআমের জিহ্বা বাহির করিয়া সে জিহ্বা 
বক্ষদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল উহারই উদাহরণ হইল জিহ্বা বাহির করিয়া চলা কুকুর ৷ 
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কারণ, সেই কুকুর হাকাও বা নাহাকাও সর্বাবস্থায় উহার জিহ্বা বাহির করিয়া হাপাইতে 
থাকিবে । কেহ বলেন : উহা বালআমের বিভ্রান্তিও উহাতে লাগিয়া থাকার উদাহরণ হইল সেই 
কুকুর । তাই তাহাকে ঈমানের দিকে ডাকা আর না ডাকা উভয়ই সমান । কারণ, কোন অবস্থায় 
সেই কামনা ও আহ্বান তাহার উপকারে আসিবে না । যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন : 
+ Opa এ ৯১৭০ pl EM ১. 

অর্থাৎ তাহাদিগকে ভয় দেখাও আর না দেখাও, তাহারা ঈমান আনিবে না (২ : ৬)। তিনি 

অন্যত্র বলেন : 
. ক 1024 ১5 চেল SO BEG এ 98 AE 

অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাগফিরাত চাও আর না চাও (সমান কথা)। তুমি যদি তাহাদের 
জন্য সত্তর বারও মাগফিরাত চাও আল্লাহ্‌ কখনও তাহা কবুল করিবেন না (৯: ৮০)। 

একদল বলেন : কাফির, মুনাফিক ও বিভ্রান্তদের অন্তর দুর্বল ও দিশেহারা থাকে । ফলে 
উহাকে তুলনা করা হইয়াছে । হাসান বসরী (র) প্রমুখ হইতে এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। 

02 ll 25 ০০১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী মুহাম্মদ (সা)-কে 
বলিতেছেন, এই কাহিনী তুমি বনী ইসরাঈলদের আলিমগণকে স্মরণ করাইয়া দাও। তাহাদের 
নিকট বালআমের বিভ্রান্তির ফলে তাহার যে করুণ পরিণতি হইয়াছিল সেই কাহিনী শুনাও। 
আল্লাহর এক নিয়ামত লাভকারী নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ইসমে আজম ও মকবুল 
দু'আ তাহার নফরমানদের পক্ষে ফরমানদার নবী মূসা আ) ও মুমিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করিতে গিয়া কিভাবে আল্লাহ্র রহমত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল-_তাহা তাহাদের সামনে 
তুলিয়া ধর। রাসূল (সা)-এর উপর নির্দেশ ছিল ইহা তাহাদিগকে স্মরন করাইয়া দেওয়া, 
যাহাতে বনী ইসরাঈলের আলিমগণ চিন্তা-ভাবনা করিবে । তাহারা হয়ত বুঝিতে পারিবে যেই 
যমানা যে নবী আসেন তাহাকে মানিয়া চলা এবং তাহার পক্ষে কাজ করাই অতীতের 
বুষুর্গদের কাজ। ১৫:2৫ অর্থাৎ তাহা হইলে তাহারা ভয় পাইবে যে, তাহারাও অনুরূপ 
পবিণতির শিকার হইবে । আল্লাহ তা“আলা তাহাদিগকে ওয়াহীর জ্ঞানে ধন্য করিয়াছেন এবং 
উহার বদৌলতে তাহারা আরবের অন্যান্য গোত্র হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ছিল। তাহাদের 
সামনে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ উজ্জ্বল হইয়া বিদ্যমান যেরূপ 
তাহাদের নিজ সন্তানদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । সুতরাং মানবগোষ্ঠীর ভিতর তাহাদের 
সর্বাগ্রে ও সর্বোন্তমভাবে তাহাকে অনুসরণের ও সাহায্য করার জন্য আগাইয়া আসা উচিত । 
কারণ, তাহাদের নবীগণ সেই.খবর ও নির্দেশই তাহাদিগকে দিয়া গেছেন । সুতরাং তাহাদের 
ভিতর যাহারা তাহাদের কিতাবের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে ও উহা অন্যের কাছে গোপন 
করিয়াছে তাহারাও পরকালে লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছে ও হইবে ৷ [445 32501 ৮১51 ০9০20 
(0 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বলেন, তাহাদের উদাহরণ কতই নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে 
প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের উদাহরণ হইল সেই কুকুর যাহার জিহবা সর্বদা লালায়িত থাকে 
খাওয়ার জন্য আর প্রবৃত্তি লালায়িত থাকে শৌচাগারের জন্য । তাহারা ওয়াহী ইলমের প্রভাব ও 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৪২ 
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৩৩০ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


হিদায়েতের পথ বিস্মৃত হইয়া শুধু প্রকৃতির তাড়নায় উহারই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলে । 
সুতরাং তাহাদের উপমা শুধু কুকুরই হইতে পারে আর ইহা কতই নিকৃষ্ট উপমা । 

সহীহ হাদীসে তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ইহা হইতে নিকৃষ্ট উপমা আমাদের জন্য আর 
কিছুই নাই যে, উপটৌকনের দ্রব্য ফিরাইয়া আনার উপমা হইল যেন কুকুরের খাদ্য যখন সে 
বমি করিয়া নিক্ষেপ করে পুনরায় তাহা ভক্ষণ করে। 

১৮১০ 15.4451 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর কোনই জুলুম করেন নাই, কিন্তু 
তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে । আর তাহা হইল তাহাদের হিদায়েত অনুসরণ 
ওপ্রভুর আনুগত্য হইতে ফিরিয়া থাকা, নশ্বর এই পরীক্ষাগারের উপর নির্ভরতা ও প্রকৃতির 
চাহিদা মুতাবিক আয়েশ ও লজ্জার চরম আকর্ষণ ও আসক্তি । ৰ 
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১৭৮. আল্লাহ্‌ যাহাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী 
করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : আল্লাহ্‌ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহাকে কেহই 
পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তেমনি আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সে চরম হতাশা ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল এবং সে নিশ্চিতভাবেই পথ হারাইল। আল্লাহ্‌ পাক অবশ্য যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং 
যাহা চাহেন না তাহা হয় না। তাই ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে : 
০১৮০ ০০১ Cl ১3৮৩ ৩০ UU ১১৯০১ Ards ৪০০০১ ১৭০০০ AU ০০৮৮ ol 
40] ২14] ২৩1 ১4৩1) 4] ৬১৬ ১৩ 401 ০১৮০০ ০০5 এ] Los 9 এ] ০০ ০0051 
+ ১০১৯১ ০০০] Bl এস কতা oly) — dys Lox 01 ০619 a ৬০৩৯ ১৯০3 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য । আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছি, 
তাহার সাহায্য চাহিতেছি, তাহার কাছে হিদায়েত কামনা করিতেছি, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছে আর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাহিতেছি, 
পানাহ চাহিতেছি আমাদের বদ আমলসমূহ হইতে । আল্লাহ্‌ যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহার 
কোন পথ ভ্রষ্টকারী নাই এবং আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন অতঃপর তাহার কোন .পথ 
প্রদর্শনকারী নাই । আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি এক ও 
লা-শারীক। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও প্রেরিত রাসূল । সম্পূর্ণ 
হাদীসটি ইমাম আহমদ ও অন্যান্য সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেন। 
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১৭৯. নিঃসন্দেহে আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি । 
তাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না; তাহাদের চক্ষু আছে, তদ্ধারা 
তাহারা অবলোকন করে না, তাহাদের কর্ণ আছে, তদ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। ইহারা 
পশুর ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত । তাহারাই গাফিল। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : ৮:৫4 00১ 425 অর্থাৎ 
আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং জাহান্নামের উপযোগী বানাইয়াছি। ৬ ০০ Ls 
১১ অর্থাৎ বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের উপযোগী করিয়াছি এই জন্য যে, ত তাহারা 
জাহান্নামের উপযোগী কাজ করে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন মাখলুকাত সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন, তখনই তিনি জানিতে পান তাহারা 
সৃষ্টি হইয়া কি কাজ করিবে। তাই তিনি উহা তাহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা করেন 
তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে । সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 

আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টি 
লারা দিস থানার গর দু পরাণ বলার লহ জারা তখন 
তাহার আরশ ছিল পানির উপর। 

উন্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) হইতে তাহার ভাগ্নেয়ী আয়িশা বিন্ত তালহার সূত্রে ইমাম 
মুসলিম (র) বর্ণনা করেন : বিলিন রেড মিলাতে নিনযাররগানারার হর 
বলা হইল ৷ তখন আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 

ংবাদ সেই জান্নাতের ক্ষুদ্র পাখীগুলির অন্যতম পাখিটিকে! না সে কোন অপরাধ 
করিয়াছে, না সে উহা বুঝিয়াছে। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : হে আয়িশা ! ইহার ব্যতিক্রম 
তো হইতে পারে ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার বাসিন্দাও সৃষ্টি 
করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান । তেমনি তিনি জাহান্নাম 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার বাসিন্দা সৃষ্টি করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের 
পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত আছে : অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহার নিকট ফেরেশতা পাঠাইলেন। তাহাকে চারিটি বিষয়ে লিপিবদ্ধ করার জন্য 
নির্দেশ দিলেন। তাহার রিযিক, আয়ু, পাপ আমল ও পুণ্য আমল। 

আগেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির 
করেন, তখন তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন । দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী । অতঃপর বলেন : 
এই দল নিঃসন্দেহে জান্নাতী ও এই দল অবশ্যই জাহান্নামী । 

এই প্রসংগে বহু হাদীস রহিয়াছে । তকদীরের মাসা“আলাটি বড়ই জটিল । উহা সবিস্তারে 
আলোচনার স্থান ইহা নহে। রা রারে CE 
1820 FLY হরর 3, 24252 ০০৯5 ০৫] 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাহাদের হিদায়েত প্রাপ্তির জন্য যে অন্তর, চক্ষু ও কর্ণ দিয়াছেন 
উহা দ্বারা তাহারা কোনই উপকার লাভ করিতেছে না। যেমন, অন্যত্র তিনি বলেন : 
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৩৩২ তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর 


অর্থাৎ আমি তাহাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের 
সেই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিল না। ফলত তাহারা আল্লাহ্‌র 
নিদর্শন লইয়া ঝগড়া করিতে লাগিল (৪৬ : ২৬)। 
তেমনি আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন : 


SF osu hiss 05582 4 
Uren এ লে or pare 
অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ সাজিয়াছে। ফলে তাহারা পক্ষে ফিরিবে না। 


এই বক্তব্যটি ছিল মুনাফিকদের জন্য । কাফিরদের বেলায় বলা হইয়াছে : 


পা 
অর্থাৎ তাহারা বধির, এগার কা 
হিদায়েতের কথাই শু শুধু বুঝে না, অন্যসব কিছুই বুঝে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 
. 0৮৮৮৮ [4৮67৭ ঠ5 শি CEs DE 
অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাহাদের ভিতর কল্যাণ দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা শ্রবণ 
করিত আর যদি তাহারা শ্রবণ করিত তবুও তাহারা ফিরিয়া যাইত বিমুখিতা করিয়া (৮ : 
২৩)। 
আল্লাহ্‌ তা আলা আরও বলেন : 
৮৮15 লা 212) 4০ 7161 মি gL 
অর্থাৎ তাহাদের চোখ অন্ধ নহে, অন্ধ তাহাদের বক্ষে অবস্থিত অন্তরগুলি (২২ : ৪৬)। 
তিনি আরও বলেন : 


০৯০০] 2 
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অর্থাৎ যে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিস্মৃত হয় আমি তাহার জন্য একটি শয়তান নিয়োজিত 
করি এবং সেই তাহার সংগী হয়। শযতানেবাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ 
মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে । (৪৩ : ৩৬-৩৭)। . 

“১4৭৩ ৩:0, অর্থাৎ যাহারা সত্য পথ দেখে না তাহারা সেই সকল পশুর মত যাহাদের 
চক্ষু কর্ণগুলি শুধু ভোগ্য দ্রব্যের দিকে নিবদ্ধ বলিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় না এবং কাহারও 
ডাক শুনিয়া কিছু বুঝিতেও পায় না। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 

209925৯1৮৮৭ ৩ ৩ ১]| ০৫125 ০20 J 
অর্থাৎ কাফিরদের উপমা হইল সেই পশু, রাখাল ডাকিলে যে পশু শুধু আওয়াজই শুনিতে 
পায়, কিছুই বুঝিতে পায় না (২: ১৭১)। তাই আল্লাহ্‌ এখানে বলেন : 

51:2: অর্থাৎ তাহারা চতুষ্পদ জীব হইতেও অধম ৷ কারণ, পশুগুলি রাখালের ভাষা 
না বুঝিলেও ডাকাডাকি শুনিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। অথচ কাফিররা তাহাও হয় না। তাহা 
ছাড়া পশুগুলিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং যে প্রবৃত্তিতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, 
উহারা তাহাই করে। পক্ষান্তরে কাফিরণকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং 
উহার অনুকূল প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ তাহারা উহার বিপরীত কাজ করে। 
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তাহারা এক আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এবং তাহার সহিত শরীক করে। এই কারণেই যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র অনুগত হয় তাহার মর্যাদা ফেরেশতা হইতেও উপরে হয়.। তেমনি যে ব্যক্তি তাহার 
নাফরমান হয়, ত গিনি বিচার ররর জানি রন 

বা le ৩৯ 3 


রব ১১১০-৫; ৯১৬ লো 2০৭। 88511 ) 
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১৮০. Mitt ADGA een Aone FARCE wien 
যাহারা তাহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল 
তাহাদিগকে দেওয়া হইবে । 

তাফসীর : আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : 
আল্লাহ্‌ পাকের এক কম একশত অর্থাৎ নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে । যে ব্যক্তি উহা শুনিয়া 
স্মরণ রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে । তিনি বেজোড় এবং ভালও বাসেন বেজোড় । 

সহীহদ্ধয়ে উক্ত হাদীসে আরাজ (র) হইতে আবু যিনাদ সুত্রে সুফ্রলিয়ান ইবৃন উআয়নার 
সনদে বর্ণিত হইয়াছে । আবু যিনাদ (র) হইতে .. , ইমাম বুখারী (র)ও উহা বর্ণনা করেন। 
শু'আয়েব হইতে .. . ইমাম তিরমিযী (র)ও তাহার জামে সংকলনে উহা উদ্ধৃত করেন। অবশ্য 
তাহার বর্ণনায় সংযোজিত হইয়াছে : তিনি বেজোড় ভালবাসেন, তিনি এক আল্লাহ তিনি ভিন্ন 
অন্য কোন ইলাহ নাই । তিনি রাহমান, রাহীম, মালিক, কুদ্দুস, সালাম, মু'মিন, মুহায়মিন, 
করীম, রকীব, মুজীব, ওয়াসি, হাকীম, ওয়াদুদ, মাজীদ, বাইছ, শাহীদ, হক, ওয়াকীল, ক্াবী, 
মতীন, ওলী, হামীদ, মাহসী, মুবদিউ, মুঈদ, মৃহয়ী, মুমীতু, হাই, কাইয়ুম, ওয়াজিদ, মাজিদ 
ওয়াহিদ, আহাদ, ফরদ, সামাদ, কাদির, মুকতাদির, মুকাদ্দিম, মুআগ্থখির, আউয়াল, আখির, 
জাহির, বাতিন, ওয়ালী, মুতাআলী, বার, তাউয়াব, মুস্তাকিম, আফুউ, রউফ, মালিকুল মূলক, 
০৮৭ 

বাকী, ওয়ারিছ, রশীদ, সবূর । 

এই হাদীস বর্ণনাপূর্বক ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব । আবু হুরায়রা (রা) ভিন্ন 
অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে । এই হাদীস ভিন্ন অন্য কোন হাদীসে এত বেশী আসমাউল 
হুসনা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই । সাফওয়ানের সুত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র) তাহার 
সহীহ্‌ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন । আবু হুরায়রা (রা) হইতে আরাজ (র) সূত্রে মূসা ইবৃন 
উকবা (র)-এর সনদে ইবৃন মাজা রে) মার্ফু হাদীস হিসাবে উহা তাহার সুনানে উদ্ধৃত করেন। 
তাহার বর্ণনায় কম বেশী উক্ত আসমাউল হুসনা পূর্বানুরূপ সবিস্তারে রহিয়াছে! হাদীসের 
হাফিজদের একদল বলেন, আসমাউল হুসনার নামগুলি পরে হাদীসে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 
যুহায়েব ইবৃন মুহাম্মদ (র) হইতে আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ সানাআনী ও ওয়ালীদ ইব্‌ন 
মুসলিম বর্ণনা করেন : তিনি একাধিক আলিম হইতে জানিতে পাইয়াছেন. যে, তাহারা ইহা 
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কুরআন হইতে একত্রিত করিয়া হাদীসে সংযোজন করিয়াছেন । জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ, সুফিয়ান 
ইব্‌ন উআইনা ও আবু যায়েদ লগভী (র)ও ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ । 

ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ পাকের আসমাউল হুসনা 
নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ নহে। যেমন : 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ইমাম আহমদ (রা) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল (সা) বলেন : কোন লোকের যখন কোন দুঃখ ও দুর্ভাবনা দেখা দেয় তখন যেন সে পাঠ 
করে : ্‌ 
৬৩৮০ ০৪ Jas এস ও ০০৩ এন rol এপ] onl এ ৩1 das 1৮601 
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৮১৪ ৬১১ ১3 ০৪০৩ (29 El ১181 hs 01 ৬১০৪ le Soll 
bp Sa ৪০415 25 4০১ 40] ৬৯৩ NL ৩০৯ bis ৮ ৬৬০ 
তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি কি উহা শিক্ষা দিবেন না? তিনি জবাব 
দিলেন : যে ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়াছে তাহার উচিত অপরকে শিক্ষা দেওয়া । 
ইমাম আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান আল-বুস্তী (র) তাহার সহীহ্‌ সংকলনেও অনুরূপ বর্ণনা 
করেন৷ মালিকী ইমামদের অন্যতম ইমাম আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাহার আল্‌-আহওয়াজী 
ফী শারহিত তিরমিযী’ কিতাবে উল্লেখ করেন যে, তাহাদের কিছু ইমাম কুরআন ও হাদীস 
হইতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এক হাজার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : মুলহিদরা 
'লাত'-কে আল্লাহর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিকৃতি ঘটাইয়াছে। 
SL 9 ১১১০ 0241 055 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (রা) হইতে বলেন : 
ঘটাইয়াছে। | 
কাতাদা (রা) বলেন : 2৯৮ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্র নামেও শির্ক করিয়াছে। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন : ১3 অর্থ ২১5৩! অর্থাৎ 
মিথ্যা বানানো । আরবদের পরিভাষায় ইলহাদ মধ্য পন্থা পরিহার, পদস্থালন, বাড়াবাড়ি ও 
ফিরিয়া যাওয়া । ইহা হইতেই কবরের ভিতরে লাহাদ সৃষ্টির কথা বলা হয়। অর্থাৎ কবরে 
মৃতকে কিবলার দিকে ফিরাইয়া রাখা হয়। OO 
৫০১৫০, ৫25১৫৮54৫৮3 
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১৮১. যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা ন্যায় 
পথ প্রদর্শন করে ও ন্যায়বিচার অনুসরণ করে। 
তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :£41 315 "৮৮ অর্থাৎ আমার সৃষ্টি করা কোন এক 
সম্প্রদায় 7*)5 24 অর্থাৎ কথায় ও কাজে তাহারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । তাহারা 
ন্যায় কথাই বলে এবং ন্যায়ের দিকেই ডাকে । 
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3৮০০ a অৰ্থাৎ তাহা নিজেরাও ন্যায় কাজ করে এবং অর ব্যাপারেও যাবা 
করে। 

রান চা রক জন রান রানার র্যা 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) হইতে সাঈদ (রো) বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : আমি জানিতে পাইয়াছি যে, নবী করীম (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে গিয়া 
বলিলেন : এই বক্তব্য তোমাদের জন্য । তবে তোমাদের সামনে যে পূর্বেকার উন্মত রহিয়াছে 
তাহাদিগকেও এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 

+ ০৮০ a SIL 0324 il pep ৩ ১০ 

অর্থাৎ মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের ভিতরও এমন একদল রহিয়াছে যাহারা মানুষকে ন্যায় 
পথে ডাকে এবং নিজেরাও কথা ও কাজে ন্যায়ের অনুসরণ করে ও ন্যায়বিচার করে । 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবী" ইব্‌ন আনাস (র) হইতে আবু জা“ফর রাষী রে) 
বলেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : অবশ্যই আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সেই অবস্থায় হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ঘটিবে। 

সহীহ্‌দ্বয়ে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) 
বলেন : | 
এপ ১০৯ ০৮ 3১১৬ ০০ ৮৯৮৩ ৩ 3195 ০০১ lp 2860 JY 

তল 

অর্থাৎ আমার উম্মতের কোন কোন দল সত্য নিয়া মাথা উচু করিয়া থাকিবে । কোন 
টার নারাজ কারান রর যা নিন যন ত £7 ও অবস্থায় 
কিয়ামত উপস্থিত হইবে। 

অপর বর্ণনায় আছে : 41১ ৬১০ ০৯১ 4111 ৮০| Sb => অর্থাৎ কিয়ামত উপস্থিত হওয়া 
পর্যন্ত তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অন্য বর্ণনায় আছে : 

*১:) ৯১ অর্থাৎ তাহারা তখন সিরিয়ায় অবস্থান করিবে। 
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১৮২. যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া বেড়ায়, আমি তাহাদিগকে ধীরে ধীরে 
এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইব যে, তাহারা টেরও পাইবে না। 

১৮৩. আমি তাহাদিগকে সময় দিয়া থাকি । আমার কলা-কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ । 

তাফসীর : 2১: এ ০১৯ ০2952: 508 433 510, আয়াতটির তাৎপর্য এই 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অবিশ্বাসীদের জন্য রিযিকের দরজা খুলিয়া দেন এবং পৃথিবীতে তাহাদের 


Contents 


৩৩৬ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 
জীবন-জীবিকার বিভিন্ন পথ সুগম ও সহজ করিয়া দেন। ফলে তাহারা ধোকায় পড়িয়া যায় 
এবং মনে করে যে, তাহারা নিশ্চয়ই সঠিক পথে আছে বলিয়া এত সৌভাগ্য দেখা দিতেছে । 
যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন : 


Li 5 Cs ৯১ 1,227 ৩১০৫ ০6 ৩০৪০৪ 1530 os LS 
Sle AG এও 
“যখন তাহারা প্রদত্ত উপদেশ বিস্তৃত হইল, ত ST EE 
দিলাম । যখন তাহারা সকল কিছু পাইয়া খুশীতে মত্ত হইল, হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও 
করিলাম ।“তখন তাহারা চরম পাপাসক্ত ছিল” (৬ : ৪৪)। 
তিনি অতঃপর বলেন : 
17051 lb ০540 2১৪1 ৮০০০৪ 
‘অতঃপর সেই সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ ঘটানো হইল যাহারা জুলুম করিয়াছিল । আর সমস্ত 
রা EO WE RE 
তাই এখানে আল্লাহ বলেন : 4] ৮ অর্থাৎ তাহারা যেই অবস্থায় আছে উহা দীর্ঘতর 
করিল । ৬১ ৪১: 5! অর্থাৎ আমার কলা-কৌশল খুবই বলিষ্ঠ । 
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১৮৪. তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সহচর (মুহাম্মদ) আদৌ উন্মাদ নহে? 
সে তো স্পষ্ট এক সতর্ককারী। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক এখানে প্রশ্ন তুলিয়াছেন : 1 ৮ অর্থাৎ আমার নিদর্শনসমূহ 
প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না ? ৫:৯০ ৩ অর্থাৎ তাহাদের সহচর নবী মুহম্মদ (সা) 
>", অর্থাৎ জিনগ্রস্ত উন্মাদ নহে, বরং সে যথার্থই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সে সত্যের দিকেই 
৬ যা 

₹* £5"; বু 2 । অর্থাৎ যাহার জ্ঞানকুঞ্জি ও বোধ অনুভূতি রহিয়াছে সে জানে যে, সেই 
লোক সুস্পষ্ট একজন সতর্ককারী | যেমন আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন : 

০১০০৭ ৮৩০ ৩১ অর্থাৎ তোমাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহে (৮১ : ২২)। 

আল্লাহ পাক বলেন : 
bE ola CEES ও ৩১৫০ ০৪4) ৮৮৮ ১1১১9 Sb 1০১ 

4১৩০০ ৬৬ OS পপ 

অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদের নিকট একটি কাজই দাবী করি আর তাহা 
হইল যে, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য দাড়াবার মত দাঁড়াইয়া যাও। সেক্ষেত্রে কোনরূপ 
সংকীৰ্ণতা ও বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিও না। অতঃপর একাকী হউক বা লিখিতভাবে হউক, তোমার 


Contents 
সূরা আরাফ ৩৩৭ 


ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই লোকটি যে রাসূল্‌ হওয়ার দাবী নিয়া 
আসিয়াছে, সে কি উন্মাদ, না সুস্থ মস্তিষ্কের তাহা কি জান ? তোমরা যদি চিন্তা-ভাবনা রুর, 
তাহা হইলে তাহার রাসূল হওয়ার সত্যতা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিবে (৩৪ : 
৪৬)। 

শানে নুযূল : কাতাদা ইব্‌ন দু'আমা রে) বলেন : আমাদের কাছে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে দাড়াইয়া কুরায়েশগণকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে 
কাছাকাছি আসিয়া সমবেত হইলে তিনি সবাইকে হে অমুক গোত্র ! হে অমুক গোত্র ! বলিয়া 
সম্বোধন করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং 
তাহার অসীম প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শুনাইলেন। তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 
এই লোকটি অবশ্যই উন্মাদ । সকাল পর্যন্ত সে চিৎকার করে । এ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইল: 
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১৮৫. তাহারা কি লক্ষ করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে 
এবং আল্লাহ্‌ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও যে, সম্ভবত 
তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন কথায় বিশ্বাস 
করিবে ! 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারী এই লোকগুলি কি 
ভাবিয়া দেখে না যে, নভোমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সকল সৃষ্ট 
বস্তুর সংরক্ষণ ও নিবন্ধন কাহার হাতে রহিয়াছে ? তাহারা ইহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিলে 
অবশ্যই জানিতে পাইবে যে, তিনি এমন এক অপ্রতিদ্বন্দী ও অনন্য শক্তি যাহার কোন উপমা ও 
সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহারই দীন অনুসরণ ও একমাত্র তাহারই ইবাদত 
ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ বা অন্য কাহারো ইবাদত করা কখনও উচিত হইতে পারে না। 
তাই তাহার একত্রে উপর ঈমান আনা, তাহার রাসূলকে সত্য জানা, তাহার ইবাদতের দিকে 
মনোযোগী হওয়া, তাহার শরীক ও প্রতিমাসমূহ বর্জন করা, নি কারার হারল 
জানা ও পরকালে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকাই তাহাদের একান্ত কর্তব্য । 

0০528 ০২৬ ০৪ অর্থাৎ আখিরী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর এই সত্যের আহবান ও 
অসত্য সম্পর্কে সতর্কতা যদি তাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে আর কি কোন নবী আসিবে 
যে তাহারা তাহার উপর ঈমান আনিবে ? ইহাই তো তাহাদের শেষ সুযোগ । ইহার পরে তো 
আর কোন এঁশী গ্রন্থের উপর ঈমান আনার সুযোগ তাহাদের থাকিবে না। 

আবু হুরায়রা (রা) হইতে ... ইমাম আহমদ রে) বর্ণনা করেন : 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ৪৩ 
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৩৩৮ তাফসীরে ইব্নে কাছীর 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : মিরাজের রাত্রিতে আমি কিছু ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি। আমি 
যখন সপ্ত আকাশে পৌছাইলাম, তখন উপরের দিকে তাকাইলাম। সেখানে শুধু বজ্র, বিদ্যুৎ ও 
আওয়াজ শুনিতে পাইলাম । অতঃপর আমি একদল লোকের নিকট আসিলাম। তাহাদের 
পেটগুলি ঘরের মত বড় । উহার ভিতর বিভিন্ন জীব-জানোয়ার ৷ বাহির হইতে স্বচ্ছ পেটের 
সকল কিছু দেখা যায়। প্রশ্ন করিলাম : হে জিবরাঈল ? ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন : 
ইহারা সুদখোর। অতঃপর যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করিলাম, তখন নীচের দিকে 
তাকাইলাম । তখন আমি ধুলিঝড়, আগুন ও বিকট শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাইলাম । তখন 
আমি প্রশ্ন করিলাম : হে জিবরাঈল ! ইহা কি হইতেছে ? উহা যত সব শয়তানের কাণ্ড 
কারখানা । তাহারা পৃথিবীতে এইরূপ তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া বনী আদমকে নিখিল সৃষ্টির তত্ত্ব নিয়া 
ভাবিবার সুযোগ দিতেছে না। যদি ইহা না হইত তাহা হইলে মানুষ সৃষ্টির ভিতরে শ্রষ্টার 
বর্ণনা করেন। 
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১৮৬. আল্লাহ্‌ যাহাকে বিপথগামী করেন তাহাদের কোন পথ প্রদর্শক নাই আর 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : যাহার কাষ্ঠলিপিতে বিভ্রান্তি লেখা রহিয়াছে 
তাহাকে কেহ পথ দেখাইবে না । যদি কেহ উহার জন্য সচেষ্টও হয় সফল হইবে না । যেমন 
আল্লাহ্‌ বলেন: 

14177777855 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কাহাকেও পরীক্ষায় ফেলিতে চাহিলে তখন তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকট হইতে কোনই সাহায্য পাইবে না (৫ : ৪১)। 

অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 

টিতে ও ১০১ SUN ০ 5) ০)? ০0০। 5 9518 

অর্থাৎ তুমি বল তোমরা নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর দিকে তাকাইয়া দেখ, যাহারা 
ঈমান আনিবে না, তাহাদিগকে যতই নিদর্শন কিংবা ভয় দেখাও না কেন তাহাদের কোনই 
উপকারে আসিবে না (১০: রী 
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১৮৭. তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে 1 বল, এই বিষয়ের জ্ঞান 
শুধু আমাদের প্রতিপালকেরই আছে ৷ শুধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাইবেন; উহা 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ানক ঘটনা হইবে । আকম্মিকভাবেই উহা তোমাদের 
উপর আসিবে । তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন 
করে । বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জানে না। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক এখানে বলেন : 2০৮ ০ ৩০ ৮ অর্থাৎ তাহারা কি তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন ঘটিবে? 

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন : ০) ০০ UL অর্থাৎ লোকসকল তোমাকে কি 
কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ? 

একদল বলেন : মক্কার কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর 
একদল বলেন : মদীনার ইয়াহ্‌দীদের প্রশ্নের জবাবে ইহা অবতীর্ণ হয়। প্রথম অভিমতটি 
সংশয়মুক্ত। কারণ, ইহা মাক্কী আয়াত। কুরায়েশরা যেহেতু কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না, তাই 
উহা অসম্ভব ও মিথ্যা ভাবিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিত । যেমন আল্লাহ্‌ বলেন : 

১১৯৩০ BS Ee LES 

“আর তাহারা বলে, এই প্রতিশ্রুত দিন কবে আসিবে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক . 
তো (দেখাও) (৩৪ : ২৯)। 

আল্লাহ্‌ আরও বলেন : 
রি Rl ১০) ঞ ১৮০০ (৫০ ১৪০৭ Ka nll, 44 ১৯০% মি ns Ve Ji 

. 0০ LA GONG Bl nll 

অর্থাৎ তাহারা এখনই কিয়ামত (দেখিতে) চাহিতেছে যাহারা উহাতে বিশ্বাসী নহে। যাহারা 

উহাতে বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে। তাহারা জানে, উহা সত্য । সাবধান যাহারা 
কিয়ামতে সংশয় পোষণ করে তাহারা বিভ্রান্তির চরমে পৌছাইয়াছে। 

আল্লাহ পাক এখানে অবিশ্বাসীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন : রি “উহা কবে 
ঘটিবে?” 

জিন রর EE টির মরন স্ব নর 
৫৮2৮ ৮ (কবে পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হইয়া কিয়ামত শুরু হইবে)। 

9১ খু] ৫০৪ 2 ৭ 1৮) 93০ ৮0০ ৪ অর্থাৎ কিয়ামতের সময় সম্পর্কিত প্রশ্নের 
জবাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলকে নির্দেশ দিলেন যে, এই প্রশ্নের জবাব শুধু আল্লাহরই 
জানা আছে বিধায় তুমি উহা তাহার হাওয়ালা করিয়া দাও। উহা প্রকাশের নির্ধারিত সময়সূচী 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহারও জানা নহে । 

১০১৭ ০৯৮) ০ A আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদা'(র) হইতে মু“আম্মারের 
সূত্রে আবদুর রায্যাক (র) বলেন : আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের জন্য উহার বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় 
অত্যন্ত দুরূহ ও ভয়াবহ ব্যাপার । হাসান (র) হইতে মু'আম্মার (র) বলেন : উহার উপস্থিতি 
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আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। তিনি বলেন, ইহা তাহাদের 
জন্য দুর্বহ হইবে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজগতের 
প্রতিটি বস্তুই আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, কিছুই রেহাই পাইবে না। | 

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : কিয়ামত উপস্থিত হইলে 
আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্ররাজী ছিন্ন-বিচ্ছন্ন হইবে, সূর্য নিষ্প্রভ হইবে, পাহাড়-পর্বত চলমান' 
হইবে, তখনই আল্লাহ্‌র বাণীর ৩% শব্দটির যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটিবে। 

ইব্‌ন জারীর (র) 15456 শব্দের প্রথম তাৎপর্যটি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের 
নির্ধারিত সময়সূচী জানা আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য দুর্বহ ব্যাপার । কাতাদা (র)-রও 
এই মত ৷ তাই আল্লাহ্‌ ইহার পরেই বলেন : 

FE TPE SEE ত্বং ৩ তোমাৰ কমিকডার ৪ দ্র 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী (র) বলেন : আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে ইহা এরূপ 
গোপন রাখা হইয়াছে যে, কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলও 
ইহার সময় জানেন না। 

228 15৩৭ অর্থাৎ তোমাদের উদাসীন মুহূর্তে হঠাৎ ইহা উপস্থিত হইবে । আলোচ্য 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা রে) বলেন : আকস্মিকভাবে কিয়ামত ঘটানোই আল্লাহ্‌ 
তা“আলার ফায়সালা । তিনি আরও বলেন : আমরা জানিতে পাইয়াছি যে, রাসূল (সা) 
বলিতেন: কিয়ামত মানুষের কাছে এরূপ আকম্মিকভাবে উপস্থিত হইবে যে, তখন কোন লোক 
তাহার কূপ সংস্কারে ব্যস্ত থাকিবে, কোন লোক উহাতে পশুকে পানি খাওয়াইতেছে, কোন 
লোক পণ্য বেচা-কেনা করিতে থাকিবে আর কোন লোক দাড়ি পাল্লায় মালের ওজন দিতে 
থাকিবে। 

ইমাম বুখারী (র) ... আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন 
যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত না হইবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। যখন উহা 
উদিত হইবে সবাই দেখিবে, তখন সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু তখন তাহাদের ঈমান 
কোনই কল্যাণ দেবে না। তবে যদি পূর্ব হইতেই সে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিয়া থাকে, 
তাহার কথা স্বতন্ত্র । আর অবশ্যই কিয়ামত এমনভাবে আসিবে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা কাপড় 
সামনে লইয়া দাম-দর করিতেছে, অথচ বেচা-কেনা তো দূরে, গুছাইয়াও যাইতে পারিবে না। 
এরূপ আকস্মিকভাবে কিয়ামত ঘটিবে যে, একটি লোক দুগ্ধ দোহন করিয়া প্রস্তুত করিল, উহা 
মুখে দিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ সহসা উহা আসিবে যে, কেহ কূপ সংস্কার করিল পানি 
পানের জন্য, কিন্তু পানি পান করিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ হঠাৎ উহা উপস্থিত হইবে যে, 
কেহ লোকমা তুলিবে খাবার জন্য । কিন্তু উহা মুখে দিবার ফুরসৎ পাইবে না । 

সহীহ্‌ মুসলিমে যুহায়ের ইবৃন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামত এরূপ হঠাৎ আসিবে যে, দুগ্ধ দোহনকারী দুগ্ধে 
টান দিয়াছি, কিন্তু দুগ্ধ তখনো পাত্রে আসিয়া পানকারীর মুখে পৌছিতে পারে নাই। সহসা 
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কিয়ামত উপস্থিত ! ক্রেতা-বিক্রেতা কাপড় মেলিয়া দর দাম কষিতেছে, কাপড় গুছাইয়া হাতে 
নিতে পারে নাই, হঠাৎ কিয়ামত হাযির । একটি লোক পুকুরে গৌসলের.জন্য ডুব দিয়া মাথা 
তুলিতে পারে নাই, অকম্মাৎ কিয়ামত দেখা দিল । 

০০২৮ 96৩ এর এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন ইব্বাস 
(রা) হইতে আওফী (র) বলেন : এখানে আল্লাহ বলেন যে, তাহারা তোমার ঘনিষ্ঠজন সাজিয়া 
তোমার নিকট হইতে কিয়ামতের নির্ধারিত তারিখ জানিয়া নিতে চাহিতেছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন : নবী করীম (সা)-কে যখন তাহারা এই প্রশ্ন করিতেছিল 
তখন তাহারা তাহাকে খুবই সহৃদয় ও গ্রীতিময় দেখিতে পাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাকে সুস্পষ্ট ভায়ায় জানাইয়া দিলেন, উহার জ্ঞান শুধু আল্লাহরই রহিয়াছে। এমনকি তাহার 
কোন প্রিয় ফেরেশতা বা রাসূলকেও সেই সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই। 

কাতাদা (র) বলেন : কুরায়েশরা আসিয়া মুহাম্মদ সো)-কে বলিল : আপনি আমাদের 
অত্যন্ত আপনজন । সুতরাং আমাদিগকে কিয়ামতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত করুন। তাই 
আল্লাহ্‌ আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন । 

মুজাহিদ, ইকরামা, আবূ মালিক, সুদ্দী (র) প্রমুখও এই মতের পরিপোষক। 

(82০৮ এ ৩৫ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) প্রমুখ 
হইতে মুজাহিদ রে) বর্ণনা করেন : কিয়ামতের নির্ধারিত সময় জানার মতলবেই তাহারা 
অত্যন্ত সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন উথাপন করিয়াছিল। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ্‌ বলেন যে, তাহারা 
এমনভাবে প্রশ্ন করিতেছে যেন উহা তুমি মূলত জান। অথচ তোমার সে সম্পর্কে কিছুই জানা 
নাই । তাই তুমি বল, উহা শুধু আল্লাহরই জানা রহিয়াছে। | 

পূর্বসূরিদের কাহারও নিকট হইতে মু“আম্মার (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : তুমি যেন উহা 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। J 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : ৮ 5 %র অর্থাৎ তুমি যেন 
উহার বিশেষজ্ঞ । অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার সমগ্র সৃষ্টির নিকট উহার প্রকাশকাল গোপন 
রাখিয়াছেন। 

অতঃপর তিনি পাঠ করেন : 151 ০ 0 

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকট সংরক্ষিত। পূর্বোক্ত অভিমত হইতে 
এই মতটি প্রাধান্য পাবার যোগ্য । আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 

SAS এ ৮০0152৬5540 2০ le Lil অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! তুমি বলিয়া দাও 
যে, কিয়ামতের খবর কেবল আল্লাহ্‌ই রাখেন। অথচ এই কথাটুকু-অধিকাংশ লোকের জানা 
নাই। 

এই কারণেই যখন শ্রিবরাঈল (জা) জনৈক মরুবাসীর রূপ নিয়া মানুষকে দীনের মৌলিক 
কথা কয়টি শিখাইয়া দিবার জন্য রাসূল (সা)-এর সামনে একজন প্রশ্নকারী হিসাবে বসিলেন 
এবং তাহাকে জ্ঞাতার্থে একে একে প্রশ্ন করিলেন : ইসলাম কাহাকে বলে ? ঈমান কাহাকে 
বলে? ইহসান কাহাকে বলে ? অবশেষে প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? তখন 
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৩৪২ তাফসীরে ইবৃনে কাছীর 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জবাব দিলেন : জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী হইতে ভাল জানেন না। অর্থাৎ 
কিয়ামত সম্পর্কে আমি আপনার চাইতে বেশী কিছু জানি না। আর কেহই উহা সম্পর্কে 
কাহারও হইতে বেশী জানে না। অতঃপর নবী করীম (সা) পাঠ করিলেন : 7555 70191 
iz 

অন্য বর্ণনায় আছে, অতঃপর জিবরাঈল (আ) কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ? 
রাসূল (সা) তখন তাহাকে উহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন : পাচটি ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ 
ছাড়া কেহই কিছু জানে না। অতঃপর তিনি সেই সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ করিলেন। 

জিবরাঈল (আ)-এর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব যখন রাসূল (সা) দিতেছিলেন, তখন জিবরাঈল 
(আ) প্রত্যেকটি জবাব শুনিয়া বলিতেন, ঠিক বলিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম অবাক হইয়া 
ভাবিতেছিলেন__কে এই ব্যক্তি যে জানার জন্য প্রশ্ন করিয়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব শুনিয়া 
বলে : ঠিক আছে ? তাই যখন জিবরাঈল (আ) বিদায় নিলেন, তখন রাসূল (সা) বলিলেন, 
ইনিই জিবরাঈল (আ)। তোমাদিগকে দীন শিখাইতে আসিয়াছিলেন। | 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন : তিনি আমার কাছে যখন আসিতেন তখনই 
তাহাকে পরিচয় করিতে পারিতাম। শুধু এইবার উহার ব্যতিক্রম প্রথমে পরিচয় করিতে পারি 
নাই। 

আমি এই হাদীসটি ইহার সনদসহ সহীহ্‌, মুসনাদ ও অন্যান্য সংকলন হইতে শরহে 
বুখারীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র প্রাপ্য । 

উক্ত মরুবাসী ব্যক্তি যখন রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন, তখন উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধন 
করিলেন : হে মুহাম্মদ ! রাসূলুল্লাহ (সো) তাহাকে প্রায় সমকণ্ঠে জবাব দিলেন *$৬ হাউম। 
তিনি প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? রাসূল (সা) জবাব দিলেন : আল্লাহ্‌ তোমাকে 
রহম করুন । কিয়ামত অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু তাহার জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়াছ। তিনি 
বলিলেন : আমি কিছুই প্রস্তুতি গ্রহণ করি নাই তবে আমি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলকে 
ভালবাসি । তখন রাসূল (সা) বলিলেন : >! ০০০ *৮]1 অর্থাৎ যে যাহাকে ভালবাসে সে 
তাহারই সাথী হয়। 

এই হাদীসটি মুসলমানগণকে যে আনন্দ দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। সহীহ্‌দ্বয় ও 
_ অন্যান্য সংকলনে বিভিন্ন সূত্রে >! ০ ০০ *৮)। হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। একদল সাহাবী 
রাসূল (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বহু হাফিজে হাদীস ও ফকীহ্‌ হাদীসটিকে মুতাওয়াতির 
বলিয়া বর্ণনা করেন হাদীসটিতে দেখা যায় যে, রাসূল (সা) কিয়ামতের নির্ধারিত সময় যাহা 
মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয় তাহা না জানিলেও যাহা মানুষের প্রয়োজন তাহা বলিয়াছেন। তাহা 
হইল উহার নিদর্শনাবলি ও আলামতসমূহ। 

সহীহ্‌ মুসলিমে আবু কুরায়েব (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) 
বলেন : মরুবাসীরা যখন রাসূল (সা)-এর নিকট আসিত, তখন তাহারা কিয়ামত কবে হইবে 
তাহা জানিতে চাহিত ৷ তখন তিনি তাহাদের ভিতর সব চাইতে তরুণ লোকটির দিকে তাকাইয়া 
বলিতেন : এই ছেলে যদি বাচিয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা 
পর্যন্ত তাহাকে বার্ধক্য পাইবে না।” অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। 


Contents | 


সুরা আরাফ ৩৪৩ 


সহীহ্‌ মুসলিমে আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে রাসূল (সা) বলেন : এই 
ছেলেটি যদি বাচিয়া থাকে তাহা হইলে হয়ত কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। এই 
হাদীসটি শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হইয়াছে। 

_ হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ের (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি 
রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? কিছুক্ষণ রাসূল (সা) চুপ থাকিলেন। 
অতঃপর একটি ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : এই ছেলে যদি দীর্ঘজীবী হয় তাহা হইলে 
কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। আনাস (রা) বলেন : ছেলেটি ছিল আমার 
সমবয়সী । 

আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ্‌ সংকলনের “কিতাবুল 
আদব' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন : পল্লী এলাকার এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিল : 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামত কবে হইবে ? অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং 
উহার সহিত যোগ করেন : তখন মুগীরা ইবৃন শু“বার ছেলেটি চলিয়া গেল। 

হারূন ইবৃন আবদুল্লাহ (রা)... আনাস (রো) হইতে বর্ণনা করেন : মুগীরা ইব্‌ন শু“বার 
ছেলে যাইতেছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী । তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যদি তাহাকে 
দীর্ঘজীবী করা হয়, তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। 

আয়িশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে যে, “তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত’ বলা 
হইয়াছে, উক্ত অর্থ পরবর্তী হাদীসের ব্যাপকার্থক “কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত” বাক্যাংশেও 
প্রযোজ্য । 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : আমাকে আবু যুবায়ের (র) জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির 
ইব্‌ন আবদুন্লাহকে বলিতে শুনিয়াছেন : মৃত্যুর একমাস পূর্বে আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ ? উহার ইল্ম 
একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই সংরক্ষিত। আজ যাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে আগামী 
একশত বছরে তাহারা বিচরণ করিবে আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া ইহা বলিতেছি। এই 
বর্ণনাটি মুসলিমের । | 

সহীহ্দ্ধয়ে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : 
রাসূল (সা) নিঃসন্দেহে এই যুগ অতিক্রম করার কথা বলিতে চাহিতেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিয়াছেন : মিরাজের রাত্রিতে আমি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সহিত 
সাক্ষাৎ করি। তাহাদের মাঝে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হল। প্রথমে ইবরাহীম (আ)-কে 
এই বিষয় প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এই ব্যাপার আমার জানা নাই। তখন মূসা (আ)-এর 
কাছে প্রশ্ন করা হয় । তিনিও বলেন, উহা আমার জানা নাই। তখন ঈসা (আ)-এর কাছে প্রশ্ন 
করা হয়। তখন তিনি বলেন, উহা কখন ঘটিবে তাহা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেহই জানে না। উহার 
নির্ধারিত কাল তাহারই নিকট সংরক্ষিত তবে উহার প্রাক্কালে দাজ্জাল বাহির হইবে । আমার 
সাথে দুইটি লৌহদণ্ড থাকিবে । যখনই সে আমাকে দেখিবে তখন বুলেটের মত তীব্র বেগে 
পলায়মান হইবে । তখন তাহাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করিবেন । আমাকে দেখিয়া বৃক্ষ ও 
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প্রস্তর পর্যন্ত বলিয়া দিবে : হে মুসলিম ! আমার আড়ালে এক কাফির লুকাইয়া আছে। আস, 
তাহাকে হত্যা কর। এইভাবে আল্লাহ্‌ কাফিরগণকে ধ্বংস করিবেন । তখন মানুষ নিশ্চিন্ত মনে 
নিজ নিজ শহর ও দেশে ফিরিয়া যাইবে । ইত্যবসরে ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হইবে । তাহারা 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে ৷ তাহারা যে শহরই অতিক্রম করিবে তাহা ধ্বংস করিয়া যাইবে এবং 
যে পানির উপর দিয়া যাইবে উহা পান করিয়া নিঃশেষ করিবে । তখন মানুষ আমার নিকট 
ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবে । তখন আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিব। 
তিনি তাহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিবেন যে, সর্বত্র লাশ আর লাশ দেখা যাইবে এবং 
পৃথিবী লাশের দুর্ণন্ধে ভরপুর হইবে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করিবেন 
যে, বৃষ্টির প্রবল স্রোত লাশগুলিকে ভাষাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে। 

ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন যে, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন বলেন : অতঃপর পাহাড় পর্বত 
ধুলিস্যাৎ করা হইবে এবং পৃথিবীকে চামড়ার মত প্রশস্ত সমতল করা হইবে। 

হুশায়েম (র) বলেন : অতঃপর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি হইল এই যে, এই সব ঘটার পর 
কিয়ামতের অবস্থা হইবে পূর্ণগর্ভা রমনীর মত। কোন মুহূর্তে সে যে সন্তান প্রসব করিবে তাহা 
কেহই বলিতে পারে না। সে কি রাত্রে প্রসব করিবে, না দিনে করিবে এই ভাবনায় সবাই 
অস্তির থাকে । 

আওআম ইব্‌ন হাওশাব রে) হইতে ইবৃন মাজা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন । মোট কথা, 
শার্ষস্থানীয় রাসূলগণও কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হইবে সে খবর রাখেন না। অবশেষে ব্যাপারটি 
ঈসা (আ)-এর কাছে উপস্থাপন করা হইলে তিনিও জানাইলেন যে, ইহা ঘটার মুহূর্তটি কেবল 
আল্লাহরই জানা আছে । তবে উহা ঘটার নিদর্শনগুলি জানাইলেন। কারণ, তিনি এই উম্মতের 
শেষ পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিধি-বিধান সমগ্র 
বিশ্বে প্রবর্তন করিবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন এবং তাহারই দু'আয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে ধ্বংস করিবেন । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ব্যাপার তাহাকে আগাম 
জানাইয়াছেন বিধায় তিনি এতটুকু বলিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

ইমাম আহমদ (র) ... হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হ্যায়ফা রো) বলেন : 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন : উহার জ্ঞান 
একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকট সংরক্ষিত । যথাসময়ে তিনিই উহার প্রকাশ ঘটাইবেন। 
কিন্তু আমি শীঘ্বই তোমাদিগকে উহার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে খবর দিব যাহা উহার প্রান্তালে দেখা 
দিবে । উহার প্রাক্কালে চলিবে শুধু ভয়ংকর ফিতনা ফাসাদ ও চরম অস্থিরতা । তখন প্রশ্ন করা 
হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ফিতনা ফাসাদ তো আমরা মোটামুটি জানি । কিন্তু অস্থিরতা (১১ 
কিরূপ ? তিনি বলেন : আবিসিনিয়াদের ভাষায় 'হারাজ' হইল হত্যাযজ্ঞ । তিনি আরও বলেন : 
তখন মানুষের ভিতর কলহ বিবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করিবে । অবস্থা এই দীড়াইবে যেন কেহ 
কাহাকে চিনেই না। 

সিহাহ্‌ সিত্তাহ্র সংকলকগণের কেহই এই সূত্রের হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। তারিক 
ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে ইব্‌ন আবু খালিদের সূত্রে ওয়াকী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) আলোচ্য ৬, 351 ০৮1১০ ৬৮674 আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগেও সর্বদা 
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কিয়ামত নিয়া আলোচনা করিতেন । ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতে ঈসা ইব্‌ন ইউনুসের 
সূত্রে ইমাম নাসাঈ (র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন । এই হাদীসটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী । 

আমাদের এই উন্মী নবী ছিলেন রাসূলগণের সর্দার, তাহাদের ধারার পরিসমাপক, তাহার 
উপর স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক দরূদ ও সালাম পাঠাইয়াছেন, তিনি রহমতের নবী, তওবার নবী, তিনি 
নবীউল মালহামা, তিনি আকিব, তিনি মাকফী ও তিনিই হাশর অর্থাৎ তিনি সকল মানুষকে 
তাহার করণতলে সমবেত করিবেন। 

সহীহ্‌ সংকলনে আনাসসহ ইব্‌ন সাদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন 
“আমি ও কিয়ামত যমজরূপে প্রেরিত হইয়াছি। তখন তিনি তাহার দুই অংগুলি একত্র করিয়া 
যমজের রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদসত্তেও যখন তাহাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে নির্দেশ দিলেন, কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্‌র 
হাতে ন্যস্ত কর। যেমন: ॥ 
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১৮৮. বল, আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও 
আমার কোন হাত নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত 
কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু 
মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা । 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যেন তিনি 
তাহার ব্যাপারগুলি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেন এবং সকলকে যেন জানাইয়া দেন, তিনি 
গায়েব জানেন না। তাই ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বা না ঘটিবে তাহা আল্লাহ্‌ না জানাইলে তিনি 
কিছুই বলিতে পারেন না। অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 
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অর্থাৎ অদৃশ্য ব্যাপারে জ্ঞান শুধু তাহারই রহিয়াছে এবং তিনি উহা কাহারো কাছে প্রকাশ 
করেন না (৭২ : ২৬)। 

এখানে আল্লাহ্‌ বলেন : ০2১৭] ১ ৩০/০১ ৷ ০1 ৩২5 59 অর্থাৎ যদি আমি গায়েব 
জানিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি বেশী বেশী কল্যাণ অর্জন করিতাম। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রাষ্যাক (র) বর্ণনা 
করেন : যদি আমার জানা থাকিত যে, কখন আমার মৃত্যু হইবে তাহা হইলে আমি বেশী বেশী 
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করিয়া পুণ্য কাজ করিতাম। মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবু নাজীহ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা 
করেন। ইব্‌ন জুরাইজ (র) এইরূপ বলিয়াছেন । তবে এই মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ । কারণ, রাসূল 
(সা)-এর আমল ছিল সর্বক্ষণই নেক আমল। 

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি কোন কাজ করিতেন, তখন তীহার প্রতিটি কাজই হইত 
আল্লাহ্‌কে রাষী খুশী করার জন্য । তিনি যেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া 
চলিতেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে যাহ্হাক (র) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহাই উত্তম। তিনি $1 শব্দের অর্থ করিয়াছেন J! অর্থাৎ ধন-সম্পদ । 

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি কোন কিছু ক্রয় করিতে গিয়া 
জানিতাম উহাতে আমার কত লাভ হইবে । ফলে যাহাতে লাভ হইবে না তাহা কিনিতাম না। 
পরিণামে আমি দরিদ্র থাকিতাম না। 

ইব্‌ন জারীর বলেন : অন্যরা উহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, আমি যদি গায়েব 
প্রাচুর্য হইবে তাহা জানিতাম এবং তদনুসারে প্রাচূর্যের বছর কম মূল্যে ফসল খরিদ করিয়া 
রাখিতাম । ফলে ঘাটতির বছর চড়াদামে কিনিতে হইত না । 

১.1 775 ৮৪) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন্‌ আসলাম (র) 
বলেন : আমি তাহা হইলে আমার ক্ষতির ব্যাপারে জানিতে পাইয়া সতর্ক থাকার ফলে আমার 
কোনই ক্ষতি দেখা দিত না। আমি সকল ক্ষতি হইতে বাচিয়া যাইতাম। 

তঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইলেন : মুহাম্মাদ (সা) একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা 
মাত্র। তিনি আল্লাহ্র আযাব হইতে মানুষকে সর্তক করেন ও মুমিনগণকে জান্নাতের সুসংবাদ 
দান করেন । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন : 

. 9০ 20335 চে 29 GULL নি ও 
অর্থাৎ আমি তোমার মাতৃভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিয়া উহা তোমার জন্য সহজবোধ্য 
করিয়াছি যেন তুমি খোদাভীরুগণকে উহা দ্বারা সুসংবাদ প্রদান ও বিদ্রোহী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে 
ভয় প্রদর্শন করিতে পার (১৯ : ৯৭) | 
৫১৫0৫ পাপ Sh 24 5 ৬১৫৫4 ১ তু ৫5 
১১৫25 0945 86516০95৩57 CY AC NAY) 
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১৮৯. তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার 
সংগিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায় । অতঃপর যখন সে তাহার সহিত 
ংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা 
করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট 
প্রার্থনা করে, যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান কর, তবে আমরা অব্যশই 
কৃতজ্ঞ থাকিব । 

১৯০. তিনি যখন তাহাদিগকে একটি ভাল সন্তান দান করেন, তাহারা তাহাদিগকে 
যাহা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্‌ 
তাহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে । 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া জানাইতেছেন যে, সকল 
মানুষকে এক আদম হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রথমে আদম হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করা 
হইয়াছে । অতঃপর তাহাদের উভয় হইতে সারা দুনিয়ায় মানুষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন : 

. Soll ১১০০ 0:০5 ১৩০0489৬509 ০৫5৩০ SC চাপ 
রা এ] ১০ 
অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে 
শাখা-প্রশাখা ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যেন পরস্পরকে চিনিতে পার । নিশ্চয়ই তোমাদের সেই 
লোকই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান যে সবাঁধিক মুত্তাকী (৪৯ : ১৩) 
তিনি আরও বলেন : 
+ ৯৩১ ৪০ 95, ০০৮৫ ০ ০০ sl RS 5:51 ৮০ cL 

SE EAL রা রি রি রি এ বাভিত হইত 
তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন (8৪ : ১)। 

এখানে আল্লাহ্‌ বলেন : ৮৫014. ৮০222 অর্থাৎ তাহা হইতে তাহার স্ত্রীকে এই 
জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেন সে উহাকে ভালবাসিয়া স্বস্তি ও শান্তি পায়। যেমন আল্লাহ্‌ 
তা“আলা অন্যত্র বলেন : 

, 22৮95 5১ En ors Cs 9০৮ ০০ ও ডট 5018 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের ইহাও একটি নির্দশন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের হইতেই 
ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের ভিতর শান্তি ও স্বস্তি খুঁজিয়া পাও। আর 
তিনিই তোমাদের ভিতর ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য দুইটি আত্মার ভালবাসা 
কখনও স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার চাইতে বড় হইতে পারে না । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, কোন 
যাদুকরের পক্ষেও স্বামী-স্ত্রীর ভিতর বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয় । (৩০ : ২১)। 

(2555 5 অৰ্থাৎ যখন পুরুষটি তাহার স্ত্রীর সহিত সংগম সম্পন্ন করে । অর্থাৎ 5 
১ 9০৮ গর্ভের সূত্রপাত ঘটিল ও অত্যন্ত হান্কা ধরনের গর্ভ হইল । ফলে স্ত্রীর জন্য উহা 
কোন কষ্টকর RTE অতঃপর রক্তপিণ্ড, তারপর মাংস পিণ্ড। 
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475, বাক্যাংশের তাৎপর্যে মুজাহিদ রে) বলেন : সে তাহার গর্ভ নিয়া অনায়াসে 
চলাফিরা করে । হাসান, ইবরাহীম নাখঈ এবং সুদ্দী রে)ও এই মত পোষণ করেন । মিহরান 
(র) হইতে তাহার পুত্র মায়মূন (র) বলেন : সে উহা লুকাইয়া চলে । 

আইয়ুব রে) বলেন : হাসানকে উহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সে 
তাহার গর্ভ নিয়া চলাফিরা করে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : উহার অর্থ হইল, তখনও সে পানি লইয়া দাঁড়াইতে ও বসিতে 
পারে। 

ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : সে উহা লইয়া চলাফিরা করে ও সংশয়ী 
অভিযোগ তোলে যে, তাহার গর্ভ হইল নাকি ? 

:-1%1 ৬6 অৰ্থাৎ যখন গর্ভ ভারী হইল ও তাহার জন্য উহা বোঝা হইয়া দাঁড়াইল। 

সুদ্দী (র) বলেন : যখন তাহার গর্ভে বাচ্চা বড় হইল। 

০০০ 29০4 ০4540 (55 অৰ্থাৎ উভয়ে আল্লাহ্র কাছে একটি নিখুঁত সন্তান চায় । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক উহার তাৎপর্য বলেন : উভয়ই শংকিত হয় না জানি 
কোন জীব-জানোয়ার পয়দা হইবে। 

হাসান বসরী রে) বলেন : এই কারণেই তাহারা প্রার্থনা জানায়__যদি আমাদিগকে একটি 
নিখুত সন্তান দেন, আমরা অব্যশই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব । 

আল্লাহ্‌ বলেন : 

SE CE A ICS 62612 Ef EE ০.০ 0301 05 
অর্থাৎ অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তাহারা 
উহাতে শরীক নির্ধারণ করে অথচ উক্ত শরীক হইতে আল্লাহ্র অবস্থান অনেক উর্ধ্বে । 

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বহু হাদীস ও আছার বিদ্যমান । তাফসীরকারগণ উহা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। আমি ইনশাআল্লাহ্‌ যথা স্থানে উহা উদ্ধৃত ও পর্যালোচনা করিব এবং উহার ভিতর 
বিশুদ্ধ মত কোনটি তাহাও নির্ণয় করার প্রয়াস পাইব । 

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন : 

“হাওয়া (আ)-র যখন সন্তান জন্ম নিল, তখন ইবলীস তাহার চারিপাশে ঘুর ঘুর করিতেছিল। 
মা হাওয়ার কোন সন্তান বাঁচিত না । ইবলীস বলিল-__উহার নাম আবদুল হারিস রাখ, তাহা 
হইলে সে বাঁচিবে। তাই তিনি তাহার নাম আবদুল হারিস রাখিলেন এবং সে বাঁচিয়া রহিল। 
ইহা ঘটিল শয়তানের ওয়াহী ও তাহার নির্দেশ মতে । 

আবদুস সামাদ ইবন আবদুল উয়ারিস রে) হইতে ইবন জারীর (র)ও উহা বর্ণনা করেন। 
ইমাম তিরমিযী তাঁহার তাফসীর অধ্যায়ে আবদুস সামাদ হইতে মুহাম্মদ ইবন মুসান্নার সূত্রে 
হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন : হাদীসটি “হাসান গরীব’ শ্রেণীর এবং উমর ইবন 
ইবরাহীমের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা 
নাই। আবদুস সামাদ হইতে তাহাদের কেহ কেহ হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাকিম (রে) তাহার 'মুস্তাদরাক’ সংকলনে হাদীসটি মারফু হিসাবে আবুদস সামাদের সূত্রে 
উদ্ধৃত করিয়া বলেন : হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু সহীহ্‌দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। 
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উমর ইবৃন ইবরাহীম (র) হইতে আবু মুহাম্মদ ইবন আবূ হাতিম (র) তাহার তাফসীরে 
_ মারফু সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। 

আবূ বকর ইবৃন মারদুবিয়া রে) উহা তাহার তাফসীরে মারফু সনদে উমর ইবন ইবরাহীম 
(র) হইতে শাজ ইব্‌ন ফাইয়াজের সূত্রে বর্ণনা করেন। 

আমি বলিতেছি : শাজই মূলত হিলাল ইবন ফাইয়াজ, শাজ হইল তাহার ডাক নাম । মোট 
কথা তিনটি কারণে হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ । 

এক : আমর ইবন ইবরাহীম বসরার লোক । ইবন মুঈন তাহাকে নির্ভরযোগ্য বলিলেও 
আবু হাতিম রাষী বলেন, তাহার হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্য নহে। অবশ্য ইবন মারদুবিয়া রে) 
সামুরা হইতে মুতামাসের সনদে মারফু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

দুই : হাদীসটি মারফু তো নহেই, বরং সামুরার বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে । যেমন 
ইবন জারীর রে) বলেন : আবুল আলা ইবন শিখখীর হইতে ইবন আবদুল আলা বর্ণনা করেন 
যে, সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) বলেন : আদম (আ) তাহার পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল 
হারিস। 

তিন : হাসান নিজেই এই আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। যদি সামুরা (র) 
হইতে মারফু সূত্রে তিনি উক্তরূপ তাফসীর পাইতেন তাহা হইলে অব্যশই তিনি উহার বদলে 
অন্য ব্যাখ্যা দিতেন না। হাসান (রে) ইবৃন ওয়াকী ও ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : আদম (আ) নহেন, বরং তাহার বংশধর সম্প্রদায়গুলির 
কোন কোন লোক-উক্তরূপ শরীক নির্ধারণ করিত । 

মুআম্মার রে) হইতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা বলেন : হাসান (র) বলিয়াছেন, 
আলোচ্য আয়াতে আদম (আ)-এর পরে তাহার বংশধরগণের মধ্যকার শিরককারীদের কথা 
বলা হইয়াছে। 

কাতাদা (র) হইতে যথাক্রমে বাশার বলেন : হাসান (রে) বলিতেন, আয়াতে উল্লেখিত 
শিরককারিগণ হইল ইয়াহুদী ও নাসারা। আল্লাহ্‌ পাক তাহাদিগকে নিখুঁত সন্তান দান করেন। 
অথচ তাহারা তাহাদিগকে ইয়াহুদী ও নাসারা বানায় । 

হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত এই সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ । ইহাই 
আয়াতের উত্তম তাফসীর । আয়াত হইতেও ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যদি প্রথমোক্ত হাদীসটি 
রাসূল (সা) হইতে সুরক্ষিত বিশুদ্ধ বর্ণনা হইত তাহা হইলে হাসান (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে 
কিরাম কখনও আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন না। কারণ, উহা তাহাদের স্বীকৃত 
তাকওয়া ও ন্যায় নিষ্ঠার পরিপন্থী ব্যাপার । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত হাদীসটি কোন 
কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত বক্তব্য। হয়ত তাহারা আহলে কিতাব হইতে আগত কাব, ওয়াহাব 
ইবন মুনাব্বিহ্‌ প্রমুখ হইতে এই বক্তব্য আহরণ করিয়াছেন । আমি অচিরেই উহা বিশ্লেষণ 
করিব ইনশাআল্লাহ্‌ । সেখানে হাদীসটি মারফু কিনা তাহা নিণীত হইবে । আশ্নাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন : শুরুতে আদম (আ)-এর গুঁরসে ও হাওয়া আ)-এর গর্ভে সন্তান জন্ম নিত। 
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৩৫০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


তাহারা উহাকে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে স্থির করিয়া নাম রাখিত আবদুল্লাহ্‌ উবায়দুল্লাহ ইত্যাদি । 
কিন্তু তাহারা বাঁচিত না । অতঃপর একদিন ইবলীস আসিয়া তাহাদিগকে বলিল__যদি তোমরা 
সন্তানের নাম যাহা রাখিতেছে তাহা না রাখিয়া অন্য নাম রাখ তাহা হইলে অবশ্যই সন্তান 
বাঁচিবে। অতঃপর তাহাদের একটি পুত্র সন্তান হইল । তাহার নাম রাখিলেন_ আবদুল হারিস। 
তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। 

ইবন্‌ আব্বাস (রা) হইতে বলেন : আলোচ্য আয়াতটি আদম (আ) সম্পর্কে নাযিল 
হইয়াছে। আয়াতের £+ ০% অংশের তাৎপর্য হইল, গর্ভবতী হইলেন, না কি হইলেন না তাহা 
বুঝিতে না পারিয়া অভিযোগ তুলিলেন। যখন পূর্ণগর্ভা হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে নিখুঁত সন্তানের 
জন্য উভয় প্রার্থনা জানাইলেন, তখন শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি জিনিস 
জন্ম দিতে যাইতেছ তাহা কি তোমরা জান ? অথবা বলিল, তোমরা পশু জন্ম দিতেছ কিনা 
তাহা কি তোমাদের জানা আছে ? এইভাবে সে তাহাদিগকে বিবিধ বাতিল ধারণায় বিভূষিত 
করিল কারণ সে নিজে চমর বিভ্রান্ত ! ইতিপূর্বে তাহারা দুইটি সন্তান জন্ম দিয়াছিল। তাহারা 
শৈশবেই মারা গেল। তাই শয়তান তাহাদিগকে বুঝাইল, যদি তোমরা আমার সাথে সংযোগ 
ছাড়া নাম রাখ তাহা হইলে সন্তানও ভাল হইবে না এবং বাচিবেও না। তোমাদের আগের 
সন্তানেরা এই কারণে মারা গিয়াছে। এই সব শুনিয়া তাহারা তাহাদের ভাবী সন্তানের নাম 
রাখিল আবদুল হারিস। আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাহাই বলিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইবন যুবায়ের, খসীফ, শুরাইক ও আবদুল্লাহ্‌ 
ইবন মুবারক (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতেও 1:22 15 অর্থাৎ 
আদম (আ) যখন সংগত হইলেন, ০ অর্থাৎ হাওয়া (আ) যখন সবেমাত্র গর্ভধারণ করিলেন, 
তখন উভয়ের নিকট ইবলীস আসিল । সে বলিল, আমি তোমাদের সেই সহচর যে তোমাদিগকে 
জান্নাত হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি। আমার কথা শোনার কারণেই তাহা ঘটিয়াছে। অথবা 
আমি তোমার গর্ভজাত বস্তুকে অবশ্যই শিং ওয়ালা হরিণ বানাইব। তাই উহা প্রসব করা: 
তোমার জন্য ভয়ানক কষ্টদায়ক হইবে । আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সুনিশ্চিত ভয়ের কথা 
বলিতেছি। তোমরা তাই উহার নাম আবদুল হারিস রাখ । কিন্তু তাহারা উভয়ে শয়তানের কথা 
মানিতে অস্বীকার করিল । দেখা গেল, তাহাদের একটি মৃত সন্তান হইয়াছে। দ্বিতীয়বার 
গর্ভধারণ করিলে শয়তান পুণরায় তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি যাহা বলার বলিয়াছিলাম। 
আবারও তোমাদিগকে সেই ভয় দেখাইতেছি। কিন্তু তাহারা এবারেও তাহার কথা মানিতে 
অস্বীকৃতি জানাইল। দেখা গেল, এবারেও একটি মৃত সন্তান জন্ম নিল। তাই এবার তাহারা 
ভাবী সন্তানের নাম রাখিল আবদুল হারিস। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনাই বুঝানো হইয়াছে। 
ইবন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন । 

ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই আসারগুলি মুজাহিদ, সাঈদ ইবন যুবায়ের, ইকরামা প্রমুখ 
তাহাদের শাগরিদগণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য হইতে কাতাদা ও সুদ্দীর মত তাবিঈ এবং 
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বহু ইমাম, মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। মূলত 
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সুরা আ'রাফ | ৩৫১ 


আল্লাহই ভাল জানেন । উহার উৎস হইল আহলে কিতাব হইতে ঈমান প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম। 
মাসালা নস পারার নিলি যেমন ইবন আবু হাতিম (র) 


হন) বর রন্রন্লরনার রারা্রদার 
বাশীর ইবন উকবা। আবুল জামাহির বর্ণনা করেন : যখন মা হাওয়া গর্ভবতী হইলেন, তখন 
তাহার নিকট শয়তান উপস্থিত হইল। সে তাহাকে বলিল, তুমি আমার কথা মানিয়া চল, 
তোমার সন্তানকে নিরাপদে থাকিতে দিব। তুমি তোমার সন্তানের নাম রাখ আবদুল হারিস। মা 
হাওয়া উহার কথা শুনিলেন না। অতঃপর তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। দ্বিতীয়বার 
যখন গর্ভবতী হইলেন, শয়তান আসিয়া পূর্ববৎ বলিল। তিনি তাহা শুনিলেন না । আবারও মৃত 
সন্তান হইল। তৃতীয়বার গর্ভবতী হইলে শয়তান আসিয়া বলিল, এবারে আমার কথা না শুনিলে 
চতুষ্পদ জীব জন্ম নিবে। ইহাতে ভীত হইয়া বাবা আদম ও হাওয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণ 
করিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন। 

এই আসারগুলির উৎস দেখা যায় আহলে কিতাব হইতে আগত সাহাবী, অথচ আহলে 
কিতাবের বর্ণনা সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর হাদীস হইল : ১. ৮৮7৩1 21 ৩২৮ ঠি 
৯৬:০৩ 3১ ১১৪--০ অর্থাৎ যখন কোন আহলে কিতাবের বর্ণনা শুনিবে তখন তোমরা উহা 
সত্য বলিয়াও গ্রহণ করিও না এবং মিথ্যা বলিয়াও উড়াইও না । দ্বিতীয়ত তাহাদের বর্ণনাগুলি 
তিন ধরনের । এক ধরণের বর্ণনা আমরা কুরআন, হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে সত্য বলিয়া 
জানিতে পাই। অপর শ্রেণীর বর্ণনা কুরআন-হাদীসের বিপরীত বিধায় মিথ্যা বলিয়া জানি। 
তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণনা সম্পর্কে কুরআন হাদীস নীরব । এরূপ বর্ণনা সম্পর্কে হুজুর (সা) বলেন 
বনী ইসরাঈল হইতে এই ধরনের বর্ণনা গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই । 

এই হাদীসটিকেও আমরা হুযুর (সা)-এর ইরশাদ মুতাবিক সত্য কি মিথ্যা কোনটিই বলিব 
না। তবে হাদীসটি বনী ইসলাঈলের বর্ণনার দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় শ্রেণীর তাহা ভাবিবার 
বিষয়। সাহাবা ও তাবিঈদের যাহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর মনে করিয়াই 
বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমরা হাসানের অনুসারীরা মনে করি, আয়াতের ইশারা ইংগিত 
বলিতেছে যে, শিরক কারীদয় আদম হাওয়া নন, বরং তাহার বংশধরদের মুশরিকগণ । তাই 
আল্লাহ বলিলেন : ১৮৫০ ৩520 এ ৩ অর্থাৎ তাহারা যাহাকে শরীক বানায় আল্লাহ্‌ তাহা 
হইতে অনেক উর্ধবে। 

তিনি বলেন : আয়াতে যে আদম ও হাওয়ার ইংগিত আসিয়াছে উহা হইল পরবতীরি জন্য 
ভূমিকা স্বরূপ । আদি পিতা-মাতা দ্বারা অন্য পিতা-মাতাকে বুঝানো হইয়াছে । ইহা হইল 
ব্যক্তির উল্লেখ দ্বারা জাতি বুঝানোর প্রক্রিয়া । যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 175 
০4722515250 অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমি পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত 
করিয়াছি (৬৭ : ৫)। ইহা নিশ্চিত কথা যে, এই. নক্ষত্র এবং ছুঁড়িয়া মারা নক্ষত্র এক নহে। 
এখানেও আকাশ না সাজানোর নক্ষত্র বলিয়া ছুড়িয়া মারার নক্ষত্র তথা সকল জাতের নক্ষত্রকেই 
বুঝানো হইয়াছে। ইহাই কুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্য । 
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১৯১. তাহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না ? বরং উহারা 
নিজেরাই সৃষ্ট ৷ 

১৯২. উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, এমনকি উহাদের নিজদেরকেও 
নহে। 

১৯৩. তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলে উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ 
করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহবান কর বা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই 
সমান। 

১৯৪. আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের 


তোমরা সত্যবাদী হও । 
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১৯৫. তাহাদের কি চলিবার চরণ আছে ? তাহাদের কি ধরিবার হস্ত আছে ? তাহাদের" 
কি দেখিবার নয়ন আছে ? কিংবা তাহাদের কি শ্রবণ করিবার কর্ণ আছে? বল, তোমরা 
যাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাকিয়াও আমার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে 
ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে আদৌ অবকাশ দিও না। 

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই 
নেককারগণের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন। 

১৯৭. আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের কোন 
সাহায্য করিতে পারে না। এমনকি তাহাদের নিজেদেরও সাহায্য করিতে পারে না। 

১৯৮. যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহবান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি 
দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে; কিছু তাহারা দেখিতে পায় 
না। 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিমা ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে 
আল্লাহ্‌র শরীক করার অসারতা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছেন । কারণ, উহারা তো আল্লাহরই 
সৃষ্টি এবং তাঁহারই দয়ায় প্রাতিপালিত। এমনকি উহারা মানুষের হাতে বানানো কৃত্রিম বস্তু । 
উহাদের তো কোনই ক্ষমতা নাই। উহারা না কাহারো ক্ষতি করিতে পারে, না কাহারো উপকার 
করিতে পারে ৷ উহারা দেখেও না, শুনেও না। উহারা নিজ উপাসনাকারিগণকে কোনই সাহায্য 
করিতে পারে না। উহারা তো অসার পদার্থ, নড়িতে পারে না, সরিতে পারে না, দেখিতে পায় 
না এবং শুনিতেও পায় না। উহাদের হইতে উহাদের উপাসকরা সর্বদিক দিয়াই পরিপূর্ণ । 
উপাসকরা দেখিতে পায়, শুনিতে পায় ও কোন কিছু ধরিতে পারে । তাই আল্লাহ্‌ পাক সবিম্ময়ে 
বলেন : 

, ০১২১ ০৯১ (55 ৩০ ৭৩ ১৮৮০ 

অর্থাৎ তোমরা কি এমন কিছুকে শরীক করিতেছ যাহারা লাকি বল৷ বরং 
উহারা নিজেরাই সৃষ্ট বস্তু? তোমাদের সেই মা“বুদগণের তো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নাই । 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : 


5531 od ad ০১১৩০ ৩৯০৪ ০230 ০। Jl for ১০1৮ 
ডি 22 dr: রি ০৯০০৪ থ (১৩, ~~ ১7 মি 


4০, ১ 200 15 35 A PE 
অর্থাৎ হে মানব ! তোমাদিগকে একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, উহা শ্রবণ কর : 
নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, 
উহার জন্য সেই উপাস্যগণ এক জোট হইয়াও পারে না। আর যদি কোন মাছি তাহাদের কিছু 
ছিনাইয়া নেয় তাহা হইলে. উহারা তাহা ছাড়াইয়াও আনিতে পারে না। যেমন দুর্বল উপাসক, 
তেমনি দুর্বল উপাস্য! তাহারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হইল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অশেষ 

শক্তিশালী, মহা প্রতাপশালী (২২ : ৭৩-৭৪)। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ৪৫ 
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' আল্লাহ্‌ পাক এখানে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহারা নিজেদের রুযীটুকু নগণ্য 
মাছির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না আর নিজেদের সাহায্যই নিজেরা করিতে পারে না, 
তাহারা কি করিয়া উপাসকগণকে রুযী দিবে আর তাহাদিগকে কিরূপে সাহায্য করিবে? 
279 (০59 ৭ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই যে, তাহারা সৃষ্টি করিবে তো দূরের 
কথা নিজেরাই সৃষ্ট ও হাতেগড়া বস্তু ৷ 
(০7৫ ১+ 9, অর্থাৎ তাহারা উপাসকগণকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। 
১০ 4-519, অর্থাৎ এমনকি তাহাদের কেহ কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে নিজেরা 
নিজেদের সাহায্য করিয়া ক্ষতি হইতে বাচিতে পারে না। 
হযরত ইবরাহীম (আ) তাহার সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলি ভাংগার সময় এই সকল যুক্তিই 
উত্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, ইহারা যেমন হীন বস্তু, ইহার উপাসকরা তাহা 
হইতেও হীন জীব। যেমন আল্লাহ্‌ পাক তাহার বন্ধুর সেই কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদিগকে 
জানান : 
০১৪৩ ৫৮০৫৮ €০ অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন উহাদিগকে আঘাত 
হানার জন্য (৩৭ : ৯৩) । 
লনা REE অর্থাৎ অতঃপর তিনি উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ 
করিলেন কেবলমাত্র বড় মূর্তিটি বাদ দিয়া__যেন তাহারা এই জন্য উহাকে দায়ী করে (২১ : 
৫৮)। 
মু'আয ইবন আমর ইবন জামূহ ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাহাই করিয়াছিলেন । 
তাহারা উভয়ে যুবক ছিলেন। অতঃপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর খিদমতে মদীনায় আসিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, এক রাত্রিতে তাহারা নিজ 
সম্প্রদায়ের মুশরিকদের মুর্তিগুলির উপর চড়াও হইয়া উহা ভগ্ন ও ধ্বংস করিবেন এবং উহাদের 
যায়। 
মুআযের পিতা আমর ইব্‌ন জামূল নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তিনি মূর্তি তৈরী 
করিয়াছিলেন উপাসনার জন্য । উহাকে সুঘাণে বিমণ্ডিত করিয়া পূজা করা হইত । মু'আয ইবন 
আমর ও মু'আয ইবনে জাবাল পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে রাত্রি বেলা আসিয়া উহার মাথা ভাংগিল ও 
উহাকে বিবর্ণ ও নোংরা করিয়া রাখিল। সকাল বেলা আমর ইব্‌ন জামূহ পুজা করিতে আসিয়া 
উপাস্য দেবতার সকরুণ অবস্থা দেখিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে গোসল কারাইয়া সুস্রাণ 
লাগাইয়া হাতের কাছে একটি তরবারি রাখিয়া দিয়া বলিলেন : এখন হইতে নিজকে নিজে 
সাহায্য করুন। পরবর্তী রাত্রিতে তারা উভয়ে পুনরায় আসিয়া উহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার 
করিলেন । অতঃপর উহাকে একটি মৃত কুকুরের সহিত রশিতে জড়াইয়া পার্শ্ববর্তী কূপে নিক্ষেপ 
করিলেন। সকালে আমর ইব্‌ন জামূহ আসিয়া যখন এই অবস্থা দেখিলেন, তখন বুঝিতে 
পারিলেন যে, একটি বাতিল দীন তিনি অনুসরণ করিতেছেন । তাই বলিলেন : 
. 0১5 ৪ ই ০4015 এড শি ৯ ০০০০ (| অভ ৪ বু] 0 
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" “আল্লাহ্র কসম ! তুমি যদি সত্য দীনের দেবতা হইতে তাহা হইলে তুমি কুকুরের সাথে 
এইভাবে রশিতে জড়াইয়া কূপে পড়িয়া থাকিতে না।” 

অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিল । কতই সৌভাগ্যজনক হইল তাহার ইসলাম গ্রহণ! তিনি 
উহুদের অন্যতম শহীদের মর্যাদা পাইলেন। মাওলা তাহার উপর রাধযীখুশীড হইলেন এবং 
তাহাকে ঠাই দিলেন জান্নাতুল ফিরদাউসে। 

৫৫৮ এ ৩১৫ এ] ৮১০০৩ 59 অৰ্থাৎ তাহাদিগকে যদি হিদায়েতের দিকে ডাক তাহা 
হইলে তাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে না। কারণ, এই সকল প্রতিমাও কাহারও কোন ডাক 
শুনিতে পায় না। তাহাদিগকে ডাক আর না ডাক সমান কথা । তাই ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন: 

, (৩5 ৩ এ এ ০০ Ves CSM 
অর্থাৎ হে পিতা ! কেন তুমি এমন বস্তুর পূজা কর যাহা শুনিতে পায় না, দেখিতেও পায় না 
এবং তোমার কোনই উপকারে আসে না (১৯ : ৪২)। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন, উহারা তো উহাদের উপাসকদের মতই নগণ্য সৃষ্টবান্দা মাত্র । 
বরং উহাদের মানুষ উপাসকরা উহাদের হইতে উত্তম । কারণ, তাহারা দেখিতে, শুনিতে ও 
ধরিতে পারে। অথচ উহারা তাহাও পারে না। 

57: [০১45 অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য তোমাদের দেবতাগণকে ডাকিয়া 
লও এবং আমাকে মুর্ৃত মাত্র অবকাশ দিওনা । এমন কি তোমরা সকলে মিলিয়া আমার 
বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা কর। 

০১৮০ ৮2 ০৯) 0০001 07 srs bl অর্থাৎ আল্লাহই আমার অভিভাবক, 
তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমার সহায়ক, তাহারই উপর আমার ভরসা ও তিনিই 
আমার আশ্রয় তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক আমার পরেও তিনি 
নেককারদের অভিভাবক থাকিবেন। 

হুদ (আ)ও তাহার সম্প্রদায়ের জবাবে ঠিক এই ভাবেই বলিয়াছিলেন। যেমন : 
4 
৮59 ০০০৪ SASS 02517555528 

2৮৮05 5 ০৫০৮1 ঘি 

“আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের কোন ইলাহ্‌ তোমাকে অভিশাপ দিয়াছেন। সে বলিল, 
আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে পবিত্র 
কর। অতঃপর আমাকে অবকাশ দিওনা । আমি নির্ভর করি আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক 
আল্লাহর উপর, এমন কোন জীবজন্তু নাই, বাছা আহার পর্ণ দির হে আমার প্রতিগাদকই 
সরল পথে রহিয়াছেন (১১ : ৫৪-৫৬)। 


হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ আ) বলেন : 
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৪ ০2.,5 Uy els ০৪০৬০৬88০5০. 82৯০ ০৬ উত ০. ete, SB 8.$৪:০৮১ 
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+ ০44 HB এস ও 
অর্থাৎ তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ নাই, তোমরা কিসের পূজা করিতেছিলে 
তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ? তাহারা অবশ্যই আমার শত্রু । আমার পক্ষে শুধু নিখিল 
সৃষ্টির প্রতিপালক, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর আমাকে পথ নির্দেশ করিয়াছেন 


(২৬ : ৭৫-৭৮) 
তিনি নিজ পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন : 
LETTS লারা পাতা 995 ০০৮ 4514০ ২৫ পু 5.৩ এ টি এ ০? 
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তে 

অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমরা যাহা পূজা করিতেছ তাহা হইতে পবিত্র। আমি তাহারই 

উপাসক যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে আশু পথ দেখাইতেছেন। 

তাহার এই হিদায়েতকে চিরন্তন বাণীরূপ দিয়াছেন যাহাতে তাহার অসাক্ষাতে মানুষ পথে 
ফিরিয়া আসে (৪৩ : ২৬)। 

১১১ ১০ ১১০৭৪ ০2 আয়াতটি মূলত ত পূর্ব কথার উপর জোর দেওয়ার জন্য আসিয়াছে। 
পূর্বের আয়াতে যেখানে সম্বোধন-সূচক বাক্য ছিল, এখানে তাহা নাম-পুরুষের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে ১,০১ 1 9১৮০ ০৯০৮৪ এ অর্থাৎ তাহারা না 
তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে, না নিজেদের কোন সাহায্য করে । 

১১১০ মি ৯ ul Sk ১25, ৮. এ ৬১৫) গা ১১০৩ 39 অর্থাৎ যদি তুমি 
তাহাদিগকে সৎপথে আহবান কর তাহা হইলে তাহারা শুনিবে না এবং তুমি তাহাদিগকে 
দেখিবে, তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। অথচ তাহারা দেখে না। একই অর্থেই অন্যত্র তিনি 
বলেন : 
্‌ ১১৮2 2৯ ০ 257851502 অৰ্থাৎ সে তোমার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া 
তাকাইয়াই থাকিবে । কারণ, উহা তো প্রস্তর মূর্তির চোখ। দেখিতে উহা চোখের মত হইলেও 
মূলত দৃষ্টিহীন। তেমনি নিবেধি মানুষেরা মানুষের মত চোখ, কান, অন্তর সব কিছু থাকা 
সত্ত্বেও সত্যকে দেখে না, শুনে না ও বুঝে না। ৃ 

সুদ্দী (র) বলেন : এই আয়াত দ্বারা মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে । মুজাহিদ (র) 
হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে । অবশ্য প্রথম তাৎপর্যই উত্তম । ইব্‌ন জারীর (র) উহা 
পছন্দ করিয়াছেন উহার বর্ণনাকারী হইলেন কাতাদা (র)। 
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১৯৯. ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্ষের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপক্ষো 
কর । 

২০০. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবে । 
তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 

তাফসীর : 515 বাক্যের তাৎপর্য সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন 
তালহা (র) বলেন : অর্থাৎ তাহাদের সম্পদ হইতে উদ্বৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা তুমি 
গ্রহণ কর আর তোমাকে তাহারা যে বস্তুই দেয় তাহা নাও । অবশ্য এই বিধান ছিল যাকাত 
ফরয হওয়ার পূর্বে । নির্ধারিত যাকাত ফরযের বিধান জারী হওয়ার পর ইহা নফল সাদকার 
পর্যায়ে নামিয়া যায়। এই বর্ণনাটি সুদ্দীর । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহৃহাক বলেন : ০% ০» অর্থ }=1 5%! অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ 
দান কর । 

ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইবৃন যুবায়ের (র) বলেন : 5)! ২: অর্থাৎ উদ্ৃত্ত সম্পদ 
গ্রহণ কর । 

আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম বলেন :-$)। ১৯ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা দশ 
বৎসর কাল মুশরিকদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অনুসরণের জন্য রাসূল (সা) কে 
নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। ইবন জারীর (র) এই 
অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। . 

মুজাহিদ (র) হইতে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন : এই বাক্যটি দ্বারা মানুষের অশোভন 
আচার-আচরণ ও সাধারণ অন্যায় কার্যাবলী ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

উরওয়া (র) হইতে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে 
রাসূল (সা)-কে মানুষের সাথে অশোভন আচার-আচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। তাহার 
অন্য বর্ণনায় বলা হয় : মানুষের অংশ হইতে উদ্ৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা গ্রহণ কর ৷ 
বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন যুবায়ের (রা) হইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) হইতে বর্ণিত 
আছে : আয়াতটিতে মানুষের ব্যবহারগত ত্রুটির ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণের জন্য নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। 

ইব্‌ন উমর রো) হইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম রে) উহা বর্ণনা করেন। আয়িশা রো) 
হইতেও যথাক্রমে উরওয়া সূত্রে হিশাম রে) অনুরূপ বর্ণনা করেন । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

আবু যুবায়ের (র) হইতে পযয়িক্রমে ওয়াহাব ইবন কায়সান, হিশাম, আবু মুআবিয়া ও 
সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) বর্ণনা করেন : 442] 1% অর্থাৎ মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে 
ক্ষমার পথ অনুসরণ কর। আল্লাহ্‌ মানুষকে রাসূল (সা)-এর ক্ষমাশীল বিনম্র সংস্রব দ্বারা পথ 
আনিতে চাহেন। এই মতটিই সর্বাধিক খ্যাত। ইবন জারীরের বর্ণনা: ইহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । ইবন আবূ হাতিমও এই মতের সমর্থনে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। ' 

উআইনা রে) হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইবন জারীর রে) বর্ণনা 
করেন যে, উআইনা বলেন : রাসূল (সা)-এর উপর যখন ১০৮৮) শ৬ 25 5850 5 
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১১. 2] আয়াতটি নাযিল হয় তখন তিনি প্রশ্ন করেন, হে জিববারাঈল ! ইহার অর্থ কি? 
__ জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে এই নির্দেশ দিলেন : যে আপনাকে কষ্ট 
দিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে আপনাকে বঞ্চিত করিবে, তাহাকে দান করিবেন এবং যে 
আপনাকে বর্জন করিবে তাহার কাছে আপনি যাইবেন। 

শাঁবী রে) হইতে পযয়িক্রমে সুফিয়ান, আসবা ইবনুল ফারাজ, আবৃ.ইয়াধীদ আল 
কারাতিসী ও ইবন আবু হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনাটি সর্বাবস্থায়ই 
মুরসাল। অবশ্য এই মতের সমর্থনে অন্যান্য সূত্রে যথা জাবির, কায়েস ইব্‌ন উবাদা নবী করীম 
(সা) হইতে মারফু হাদীসও বর্ণনা করেন। ইবন মারদুবিয়া হাদীস দুইটি উদ্ধৃত করেন। 

উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-কাসিম ইব্ন আবূ উসামা আল-বাহেলী, 
আলী ইবন ইয়াধীদ, মুআয ইবন রিফাআ, শু“বা, আবুল মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন 
যে, উকবা ইবন আমির (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । অতঃপর 
তাহার হাতে হাত দিয়া বলিলেন : হে উকবা ! যে তোমাকে বর্জন করিয়াছে, তুমি তাহাকে 
অর্জন কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমাকে নিপীড়ন 
করিয়াছে, তুমি তাহাকে উপেক্ষা কর। | 

আলী ইব্‌ন ইয়ামীদ (র) হইতে উবাল্লাহ্‌ ইবন যহরের সূত্র ইমাম ভিরমিবী ()ও উহা 
বর্ণনা করেন। হাসান বলেন : আমার মতে আলী ইবৃন ইয়ামীদ ও তাহার শায়েখ কাসিম আবু 
আবদুর রহমান রে) উভয়ই দুর্বল রাবী ৷ 

ইমাম বুখারী (র) বলেন : ১১৬] ০০০১5 5,5৬ ৮৮ +241 5৬ আয়াতের ব্যাখ্যা 
প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস রে) হইতে পর্যায়ক্রমে উবাইদুল্লাহ্‌ ইবন আবদুল্লাহ্‌ ইবন উতবা, যুহরী, 
শুআয়েব ও আবুল ইয়ামান (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : উআইনা ইবন 
হিস্ন ইবন হুযায়ফা একদা আগমন করিল । তখন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবন কায়েসও আমার 
নিকট অবতরণ করিল । তাহারা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর মজলিসে বসিল। তাহাদের 
দলে যুবক ও বৃদ্ধ সব স্তরের লোক ছিল। উআইনা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিল : হে ভ্রাতুষ্পত্র! 
আমীরুল মু’মিনের সহিত তোমার সর্ম্পক রহিয়াছে। সুতরাং আমার জন্য তাহার সহিত কথা 
বলার অনুমতি নাও। সে বলিল : আমি এক্ষুণি আপনার জন্য অনুমতি নিতেছি। অতঃপর হুর 
তাহার চাচা উআইনার জন্য খলীফার অনুমতি গ্রহণ করিল । যখন সে খলীফার নিকট উপনীত 
হইল, তখন বলিল, হে ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহর কসম, তুমি আমাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দাও 
না এবং আমাদের উপর ইনসাফ করিতেছ না। ইহাতে উমর (রা) ক্ষুদ্ধ হইলেন এবং শাস্তি 
প্রদানে উদ্যোগী হইলেন। তখন হুর বলিল : “হে আমীরুল মু'মিনীন! নিশচয় আল্লাহ্‌ তাঁহার 
নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন ১:১৫] ১০০০ 2102 28201 38 (ক্ষমা অনুসরণ কর, 
কল্যাণের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর) এই লোকটিও অজ্ঞ ৷ আল্লাহর কসম! 
আয়াতটি তিলাওয়াতের সংগে সংগে উমর রো) ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন এবং তাহার ব্যাপারে আর 
কিছুই বলিলেন না। 

শুধুমাত্র ইমাম বুখারীই হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। 
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সূরা আ'রাফ ৩৫৯ 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন নাফি (র) হইতে পযয়িক্রমে মালিক ইবন আনাস, ইবন ওয়াহাব, 


ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন : মালিক ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ ইবন 


. উমর একদা সিরিয়ার এক দল বিভ্রান্ত লোকের এলাকা দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেখানে 

তখনও বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনা চালু ছিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তো নিষিদ্ধ 

হইয়াছে। তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে আমরা ভাল জানি। নিষিদ্ধ, হইয়াছে বড় বাদ্যযন্ত্র 

নিল রঃ বহত জানি কত রগ গহ তং 
: ০১৩ ০০ ০০০ অৰ্থাৎ অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর । 

ইমাম বুখারী রে) বলেন : আয়াতে উল্লেখিত ১, ০ অর্থ হইল মারূফ বা ভাল কাজ | 
রওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, সুদ্দী, কাতাদা ও ইবৃন জারীর (র) সহ অনেকের বর্ণনায়ই ইহার সমর্থন 
মিলে । ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : 3, - (3১১৬৮ - ৮৪১৮৮ শব্দগুলির প্রত্যেকটির অর্থই 
১১, বা ভাল ও কল্যাণকর কাজ । তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে 
নির্দেশ দিয়াছেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে নেক কাজ করার জন্য আদেশ করেন। নেক 
বা ভাল কাজের ভিতর সর্বপ্রকারের ইবাদত ও আনুগত্য অন্তর্ভুক্ত । তেমনি তিনি তাহাকে 
অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা করার আদেশ করিতে বলিয়াছেন । যদিও এই নির্দেশ নবী (সা)-কেও 
দিয়া থাকেন, তথাপি তাহা মাখলুককে শিক্ষা দিবার জন্যই দিয়াছেন। কারণ, তাহাদের 
উপরেও নিপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি দেখা দিবে । তবে জাহিলগণকে এড়াইয়া চলা বা উপেক্ষা 
করার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ফরয হক সম্পর্কে কিংবা ঈমান ও কুফর অথবা 
্‌ তৰ্ক ওত তর গ্যাগারে কোর হলা জের অঞ্জজাকে চিপস হতে রবে? চহা তে 
দারুল হরবের মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধু প্রযোজ্য । 

| ০০৮০ -১৮)৬ ৮) 221 ১৬ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) 
হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবু আরূবা রো) বর্ণনা করেন : ইহা আচার-আচরণ সম্পর্কিত নৈতিক 
নীতিমালা । আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহার নবীকে ইহা অনুসরণ করিয়! চলিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
ইহার প্রমাণ এই যে, ৯ শব্দকে বিজ্ঞ পত্ডিতগণ সাদৃশ্যপূর্ণ দুই ঘরের সেতুবন্ধন অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন। যেমন জনৈক কবি বলেন : 

১৪৬৩ ০০ ০০১০১ ০০১ ৯ LS ০০৭ ০০১ sil ৬ 
১৮৯৩৭ 9১ ৩ টপস ? CYS DSI ৪ ৩৭, 

“ক্ষমা করা, কল্যাণের পথে ডাকা ও মূর্খদিগকে উপেক্ষা করার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া 
হইয়াছে। তাই প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নরম সুরে বাক্যালাপ করিবে। কেননা মর্যাদাবান 
লোকের জন্য নমনীয়তাই উত্তম | ” 

একদল আলিম আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন : মানুষের ভিতর দুই ধরনের লোক 
আছে। এক শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতই নেককার । তাই তাহারা খুশী হইয়া তোমাকে যাহা দান 
করে তাহাই গ্রহণ কর। তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে তাহাদিগকে চাপ দিও না। এমন কিছু 
করিও না যাহা তাহাদের জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়। কিন্তু যাহারা বদকার তাহাদিগকে 
কল্যাণের পথে ডাক। তথাপি যদি তাহারা বিভ্রান্তির উপুর স্থায়ী হয় ও তোমার নাফরমানী 
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করিতে থাকে এবং তাহাদের মূর্খতার উপর চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপেক্ষা 
কর ও তাহাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য অপেক্ষা কর। চক্রান্ত হইতে হয়ত তাহারা এক সময়ে 
ফিরিয়া আসিবে ৷ যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
০95১০০৮০০১৪, Bhd CAS ENG Ly 
, ১১৮০০ 20, Ey ১৯০ | ০:৮০! 

অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যবহারে বিনিময়ে উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আমি 
ভাল করিয়াই জানি । আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক ! শয়তানের চক্রান্ত জাল হইতে 
আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি । আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যাহা 
কিছু উপস্থিত হয় তাহা হইতে (২৩ : ৯৬-৯৮)। 

জর 

হাহ 5 He ১:০1 ১ ০০ ০১ সিডির ৯৪ bf 
১১৮১ খু BEL 5) (০ dN GEL ০১,597 2৫ 
টির ০ পরশ el 
তোমার মধ্যকার শত্রুতা সুমধুর মিত্রতায় পরিণত হইবে । একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যতীত এই পর্যায়ে 
পৌঁছিতে পারে না। বিরাট ভাগ্যবান ব্যতীত এই উপদেশ মান্য করিতে পারে না (৪১ : 
৩৪-৩৫)। 

এখানে আল্লাহ্‌ বলেন 22১52146543 01035 0 এই 
ধরনের আয়াতত্রয় সূরা-আ'রাফ, মু'মিনূন ও হা-মীম সিজদায় বিদ্যমান। এইরূপ চতুর্থ কোন 
আয়াত নাই। এই আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, নাফরমান মানুষের সহিত 
উত্তম ও ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে । ইহার ফলে তাহার ভিতর যে বক্রতা ও জিদ রহিয়াছে 
তাহা আল্লাহ্‌র ফজলে সোজা ও বিদূরীত হইবে । তাই আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন : ফলে তোমার ও 
তাহার ভিতর যে শত্রুতা রহিয়াছে তাহা মিত্রতায় পর্যবসিত হইবে । অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক 
নির্দেশ দিতেছেন জিন শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য । কারণ, উহার প্রতি 
মানবতা ও উদারতা দেখাইয়া কোন ফল হইবে না। কারণ, সে তোমার সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিলুপ্তি 
চাহে। সে তোমার ও তোমার আদি পিতার সুস্পষ্ট ও বিঘোষিত শক্র। 

(০৬৮ । ৮ এ 92090 আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : অর্থাৎ 
শয়তান যদি তোমার ভিতর কোনরূপ ক্রোধ সৃষ্টি করে যাহাতে জাহিলদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা 
করার পথে তোমার ভিতর কোনরূপ ক্রোধ সৃষ্টি হয় এবং তোমাকে তাহাদের প্রতিকার গ্রহণে 
উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে । 

408 ১2০9 অর্থাৎ তখন তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর সেই শয়তানের 
চক্রান্ত হইতে ৷ 
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45-1 অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অজ্ঞদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বার্তা শুনিয়াছেন এবং তুমি 


যে শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচার জন্য তাহার আশয় প্রার্থনা করিয়াছ তাহাও শুনিয়াছেন। 
অজ্ঞদের কথাবাতরি প্রভাব ও শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে তাহা আল্লাহ্‌র ' 
lJ 
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জানা আছে এবং উহা হইতে কিভাবে পরিত্রাণ ও সুফল পাইরে তাহাও আল্লাহ্‌ ভালভাবেই 
জানেন। কারণ, উহা সবই তাহার সৃষ্টিকার্ষের অন্তর্ভুক্ত 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইবৃন আসলাম বলেন : যখন ০৮৮) ০৮৬৮৮ 25] ২৯ 
১০৯৩১। ০০ আয়াতটি নাযিল হইল, তখন রাসূল (সা) আরয করিলেন__হে আমার প্রতিপালক । 
জনিত রাত 

et রন জি গেজ ett eu 
হইয়াছে। সেখানে একটি হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহাতে বর্ণিত আছে, হুজুর (সা)-এর সম্মুখে 
বসিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হইল। এমনকি একজন উত্তেজিত হইয়া অপর 
ব্যক্তির নাকে ঘুসি মারিল ৷ তখন রাসূল (সা) উত্তেজিত লোকটিকে বলিলেন : আমি এমন 
একটি বাক্য জানি যাহা তুমি বলিলে তোমার ভিতর যে উত্তাপ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর হইবে। 
তাহা হইল : আউজু বিশ্লাহে মিন[শ শায়তানির রাজীম । তাহাকে যখন ইহা বলা.হইল, তখন 
সে বলিল : আমার ভিতর এখন কোন উত্তেজনা বা উন্ুত্ততা নাই। 
. সকল কুমন্ত্রণার মূল হইল ফাসাদ সৃষ্টি । উত্তেজনা বা অন্য কিছু মাধ্যমে হউক । আল্লাহ্‌ 
বলেন : 16555 ll এই AL SS ৭5 

“আমার বান্দাকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সদাচরণ বজায় রাখে। নিশ্চয় শয়তান 
তাহাদের পরস্পরকে প্ররোচিত করে (১৭ : ৫৩) । - 

১ অর্থ হইল ক্ষতি হইতে আশ্রয় চাওয়া ও $১! অর্থ হইল কোন কল্যাণ চাওয়া । 
যেমন হাসান ইব্‌ন হানী তাহার কবিতায় বলেন : 

১১১৮ ৮ 2391 ০5 ail be 
ssl | ৮4৪০ ৩৯৩০০৫৫ 3১ * 2০ ৩০ ৪০ AO od এ 

“আমি আশা পূরণের জন্য যাহার মুখাপেক্ষী ও ভয় হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় গ্রহণ 
করি হে সেই মহান সত্তা! তুমি যে হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে মানুষ তাহার জোড়া লাগাইবে। আর যে 
হাড়কে তুমি জোড়া লাগাইবে মানুষ তাহা ভাংগিতে পারে । 

তাফসীরের শুরুতেই আমি ইস্তিআযার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়া 
আসিয়াছি। সুতরাং এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্পুয়োজন মনে করি'। 
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২০১. যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন . 
তাহারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়। 


ইবনে কাছীর €র্থ__ ৪৬ 


Contents 


৩৬২ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


২০২. তাহাদের সংগী সাথীগণ তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এ বিষয়ে 
তাহারা ত্রুটি করে না। 

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার মুত্তাকী বান্দাগণের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। 
তাহারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে ও আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পথ পরিহার করে। 4৮14. 01 
অর্থাৎ যখন তাঁহাদের সংস্পর্শে শয়তান আসে বা তাহাদিগকে স্পর্শ করে ও প্রভাব বিস্তারে 
প্রয়াসী হয়। একদল পাঠ করেন : &ে& 

অবশ্য হাদীসে এই দুইটি পাঠই বিখ্যাত। একদল বলেন : দুইটির অর্থ একই । অপরদল 
বলেন : দুই শব্দের অর্থে পার্থক্য রহিয়াছে। একদল শব্দটির অর্থ করিয়াছেন উত্তেজনা বা 
ক্রোধ । একদল উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন শয়তানের উত্তেজনাকর স্পর্শ । একদল উহার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন পাপাসক্তি দ্বারা আবিষ্ট হওয়া । একদল ব্যাখ্যা করেন, পাপ ছারা স্পর্শিত হওয়া । 

7 55 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড শাস্তি ও প্রচুর পুরস্কার সম্পর্কে তখন তাহারা সচেতন হয় 
' এবং তওবা, তাউযূর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও নৈকট্য লাভ করে। 

১৮:13 অৰ্থত তাহারা স্থির হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে । 

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) এই প্রসংগে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আমর ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট এক মহিলা আসিল । সে জিনগ্রস্ত ছিল। সে বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি 
আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করেন। তিনি বলিলেন : তুমি যদি চাও 
তো আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন৷ আর যদি তুমি ধৈর্য 
সহকারে এই অবস্থায় থাক তাহা হইলে তোমার হিসাব লওয়া হইবে না। তখন সে বলিল, বরং 
আমি ধৈর্য ধারণ করিব এবং আমার কোন হিসাব নিকাশ হইবে না। একাধিক সুনান সং 
হাদীসটি বর্ণনা করেন।.তবে তাহাদের বর্ণনাটি এই : মহিলাটি বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আমার উপর জিনের আছর হইয়াছে এবং আমার মনে যাহা আসে তাহাই বলিতে থাকি । তাই 
আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে বলুন যেন তিনি আমাকে ভাল করেন । রাসূল (সা) বলিলেন : যদি 
তুমি চাও তো আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন । তবে যদি 
ইহাতে ধৈর্যধারণ কর তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত। মহিলাটি বলিল, আমি বরং 
ধৈর্যধারণ করিব এবং আমার জন্য জান্নাত হউক । তবে আমার মনের কথা সব প্রকাশ হওয়ার 
ব্যাপারটি বন্ধের জন্যে দু'আ করুন । রাসূল (সা) তাহাই করিলেন এবং তাহার অপ্রয়োজনীয় 
কথা বন্ধ হইল। 

হাকিম তাহার মুস্তাদরাকে ইহা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন : ইমাম মুসলিমের 
শর্তানুযায়ী হাদীসটি বিশুদ্ধ । কিন্তু সহীহ্দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। হাফিজ ইবন আসাকির 
তাহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে আমর ইব্‌ন জামে'র জীবন-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করেন । তাহা এই : 

এক যুবক সর্বদা মসজিদে ইবাদতে মশগুল থাকিত। কিন্তু এক নারী তাহাকে বিভ্রান্ত 
করার প্রয়াস পাইত। একবার সে তাহাকে সম্তোগের জন্য যুবককে ডাকিল। যতক্ষণ সে রাযী 
হইল না ততক্ষণ সে পিছনে লাগিয়া রহিল। অবশেষে সে তাহাকে বশীভূত করিয়া নিজের 
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সূরা আ'রাফ OO ৩৬৩ 


ননী Ave পাপ tar dn gag ঠা 
রা 
পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন। অবশ্য তাহার পিতা তাহাকে রাতারাতিই দাফন করিয়াছিল । উমর 
(রা) তাহার সংগীগণকে লইয়া কবর সামনে নিয়া জানাযা পড়িলেন। অতঃপর তিনি ডাকিয়া 


বলিলেন : হে যুবক ! 1০০৮5০০০০৬০, (আর যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের যথার্থ 
অবস্থান উপলবদ্ধি করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছে তাহার জন্য দুইটি জান্নাত) কি ঠিক ? অমনি কবরের 
ভিতর হইতে যুবকটি জবাব দিল : হে উমর! আমার মহান প্রতিপালক আমাকে দুই বারে দুই 
জান্নাতই দান করিয়াছেন । ূ | 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 4/344; 4/0১0 অর্থাৎ জিন শয়তানের মানুষ অনুসারিগণ ৷ 
যেমন আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন : র 

+ ০৪৮০1 ০9৮ SE idl sl 

অর্থাৎ অবশ্যই অপব্যয়কারিগণ শয়তানের ভাই । (১৭ : ২৭)। 

মোট কথা শয়তানের অনুসারী ও তাহার নির্দেশ মান্যকারিগণকে শয়তান বিভ্রান্তির চরমে 
পৌঁছাইয়া থাকে । তাহার অনুসারীদের জন্য বিভ্রান্তির পথ সহজগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া 
তোলে । আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি : এ! অর্থাৎ ৪১১ অর্থাৎ তাহাদের বিভ্রান্তি বাড়াইয়া 
চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। ০০ অর্থ মূর্খতা ও অজ্ঞতা । 

3১৮০ এ? ? আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন : শয়তান তাহার অনুসারিগণকে 
| নন Re SEC Ec তাহার অন্যান্য কার্যাবলী আদৌ ব্যাহত হয় না। ইব্‌ন 

আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবৃন আবূ তালহা (র) বলেন : না মানুষ যাহা করিতেছিল তাহাতে 

কোন জট করে আর না ভান তাহার কাজ-কর্মে বাধা সৃষ্টি করে 

১১৮2৭ | ৪১৫৭ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
আওফী বলেন : শয়তান তাহার মানুষ বন্ধুদের নিকট ওয়াহী (কুমন্ত্রণা) পৌঁছাইতেই থাকে 
এবং উহাতে কোন শৈথিল্য করে না। 

সুদ্দী রে) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাহারা বলেন.: শয়তান তাহার মানব বন্ধুগণকে 
বিভ্রান্তির পথে টানিয়া নেয় এবং তাহাদিগকে শির্ক ও কুফরের কাজে সহায়তা করিতে 
আদৌ বিস্তৃত হয় না। কারণ উহা তাহার স্বভাবগত সহজাত কাজ । 2১৮: ৭ অর্থাৎ না সেই 
কাজে ক্রটি করে, না সেই কার্যসূচী বাতিল করে । যেমন অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন : 

. টিন 280 এড 32৮৩ পু ডানা 

“তুমি কি লক্ষ কর না যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি উহাদিগকে 
মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুদ্ধ করার জন্য ” (১৯ : ৮৩) |. 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন : তাহাদিগকে পাপের পথে অহরহ টানিতেই থাকে। 
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৩৬৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
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২০৩. তুমি যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তখন তাহারা বলে, 
তুমি নিজেই একটি নিদর্শন পসন্দ করিয়া লও না কেন ? বল, আমার প্রতিপালক ছারা 
আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি শুধু তাহাই অনুসরণ করি; নাজিল রাগ 
প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও দয়া । 

তাফসীর : ৫-513 (৮ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
‘আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন : ভুমি যদি পসন্দ করিয়া লইতে। অন্য বর্ণনায় তিনি 
বলেন: তুমি যদি তৈরী করিয়া বা রচনা করিয়া লইতে । 


WEEE EE 915. LL ৮০ চি আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ রে) হইতে 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কাছীর সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন: তোমার প্রয়াজন মুতাবিক নিদর্শন 
ঠিক করিয়া লও বা নিজেই বানাইয়া লও । কাতাদা, সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইবৃন যায়েদ ইব্‌ন 
আসলাম (র)ও অনুরূপ বলেন। ইব্‌ন জারীর (র) এই মতটি পসন্দ করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আওফী (র) বলেন : আল্লাহ্র সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহার 
নিকট হইতে নিদর্শন আনয়ন করা না কেন? 

যাহ্হাক (র) বলেন : 25251 3 অর্থাৎ তুমি আকাশ হইতে উহা নামাইয়া আনিতেছ না 
কেন? 

মৃ [এট {460 অৰ্থাৎ মু'জিযা বা অলৌকিক ব্যাপার যেমন আল্লাহ্‌ বলেন :. 


Les WBC LIBS UNG le IE CS 

TR এ জলির sna 
যাহার সামনে তাহাদের ঘাড় অবনত হইত (২৬ : ৪) । 

অবিশ্বাসীরা রাসূল (সা) কে বলিতেছিল, তুমি নিজ উদ্যোগে আল্লাহ্‌ তা*আলাকে বলিয়া 
কোন অলৌকিক কাণ্ড আমাদিগকে দেখাও তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব। তাই আল্লাহ্‌ 
তাঁহার রাসূলকে বলেন : . 

০৪১৩০ ৬ ০১২ ৩ 2৮৮ 5১ অর্থাৎ আমি নিজ উদ্যোগে আগাইয়া কিছু করিতে পারি 
না। আমি তো যাহা আমার প্রতিপালক হইতে আদিষ্ট হই তাহাই করি। আমার কাছে যে 
ওয়াহী আসে উহা বাস্তবায়ন ও অনুসরণই আমার কাজ। যদি আমার কাছে কোন নিদর্শন 
প্রেরিত হয় আমি উহা গ্রহণ করি। কিন্তু যদি উহা না আসে তবে আমি উহা উদ্যোগী হইয়া 
চাহিতে পারি না। হ্যা, এ না পারার ALL Ladd MM 
তিনি শ্রেষ্ঠতম কুশলী ও সর্বজ্ঞ। 
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তঃপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
১৮০৮12122৮9 485 SD i BUS Os অর্থাৎ এই কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বা 
রনি? রা রসি সবাধিক সত্য প্রমাণ ও রহমত মু'মিন সম্প্রদায়ের 


SS af এর নত তা ঠা 6১9 15/501-5) 
5০ পা ০, 
ৃ ০০৯ 

WCE hadith 
করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় । 

তাফসীর : আল্লাহ পাক যখন আমাদিগকে জানাইলেন যে, কুরআন পাক মানুষের জন্য 
উপদেশ, হিদায়েত ও রহমতের ভাণ্ডার, তখন স্বভাবতই তিনি নির্দেশ দিলেন উহা তিলাওয়াতের 
সময়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার । তাহা হইলেই কেবল উহার শ্রেষ্ঠত্‌ ও মর্যাদার 
প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইবে । যেমন কুরায়েশ কাফিররা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার গুরুত্ব উপলদ্ধি 
করিয়া অনুসারিগণকে বলিয়াছেন : 5200 9181 040 (৯25৭ “এই কুরআন কেহ শুনিও 
না এবং উহা পাঠের সময় গোলযোগ সৃষ্টি কর ৷” 

পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণের ব্যাপারটি বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে ফরয নামাযে 
ইমামের সরবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে | ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ সংকলনে আবৃ' 
মূসা আশআরী (রা) হইতে ইহার সমর্থনে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আবু মুসা আশআরী 
(রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : “অবশ্যই ইমামকে ইমাম বানানো হইয়াছে 
নামাযকে পূর্ণ করার জন্য । তাই যখন সে তাকবীর বলিবে, তোমরাও তাকবীর বলিবে এবং 
যখন সে তিলাওয়াত করিবে, মনোযোগ দিয়া শুনিবে ৷” ॥ 

সুনান সংকলকগণও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে এবং মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ উহা সহীহ্‌ বলিলেও তিনি তাহার সহীহ সংকলনে 
উহা উদ্ধত করেন নাই। 

আবু হুরায়রা (রা) হইতে আবূ আয়াজ সূত্রে ইবরাহীম ইবুন মুসলিম হিজরী বর্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেন : মুসল্লীরা নামাযের ভিতর কথাবার্তা বলিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল 
হইল : র 

17551 HE 

সরল সরপ্রিলিত 15 কারন ডের 
শুন) ইহাতে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত শুনার নির্দেশ প্রদান করা হইল । 

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুসাইয়িব ইবৃন রাফি’, আসিম আবূ বকর ইবৃন 
আইয়াশ, আবূ কুরায়েব ও ইবনে জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন 
আমরা নামাযের ভিতর পরস্পর সালাম বিনিময় করিতাম । অতঃপর নাযিল হইল : 


০02০5259259 5 4 ০০৮ ৫ ০72 4৪ ত০৪০5 2 Ne 
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বশীর ইব্‌ন জাবির (র) হইতে পর্যায়ক্রমে দাউদ ইবৃন আবূ হিন্দ, আল মুহারিবী, আবূ 
কুরাইব ও ইবন জারীর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : ইবৃন মাসউদ (রা) এক জায়গায় ' 
নামায পড়িলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, লোকেরা ইমামের সহিত কুরআন মিলাইয়া কিরআত 
পড়িতেছে। নামায শেষ হইলে তিনি বলিলেন : তখন তোমাদের কাজ হইল কিরাত শুনা ও 
তাহা বুঝা । অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে 
সেই নির্দেশই দিয়াছেন। 

যুহরী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে আশআস, হামাস, আবূ সাইব ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা 
করেন : আলোচ্য আয়াতটি এক আনসারী যুবককে কেন্দ্র করিয়া নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যখন কোন আয়াত তিলাওয়াত করিতেন, সাথে সাথে সেও উহা তিলাওয়াত করিত। 
অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (রা) একবার 
সরব কিরাআতের নামায শেষ করিয়া বলিলেন : তোমাদের কি কেহ আমার সুরে সুর মিলাইয়া 
আমার সহিত কিরাআত পাড়িয়াছ ? এক ব্যক্তি বলিল : হ্যা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি 
বলিলেন : আমি বলিতেছি, আমার কিরাআতের সহিত দ্বন্দ সৃষ্টি করা উচিত নহে। তখন হইতে 
আর কেহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত দ্বন্দ সৃষ্টি করিত না। বরং সকলে মনোযোগ দিয়া তাহার 
কিরাআত শুনিত । 

ইমাম তিরমিযী (রে) বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ । আবূ হাতিম রাষী (র)ও ইহাকে সহীহ্‌ 
বলিয়াছেন। 

যুহরী (র) হইতে আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুবারক রে) বলেন : জেহরী কিরাআতের নামাযে 
ইমামের পিছনে কেহ কিরাআত পড়িবে না। কারণ ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত | 
তাহার আওয়াজ মুক্তাদী শুনুক বা না শুনুক। তবে নীরব কিরাআতের নামাযে মনে মনে সূরা 
কিরাআত পড়িতে পারে । কিন্তু সরব কিরাআতের নামাযে মনে মনেও কিরাআত পড়া যাইবে 
না। কারণ আল্লাহ্‌ বলেন : ও | 
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আমার বক্তব্য এই : একদল আলিমের মাযহাব হইল এই যে, জেহরী কিরাআতের নামাযে 
মুক্তাদী কিরাআত কিংবা সুরা ফাতিহা কিছুই পড়িবে না। ইমাম শাফিঈ'র পূর্বের অভিমত ইহাই 
ছিল। ইমাম মালিকের মাযহাব ইহাই । ইমাম আহমদ. ইব্ন হাম্বলের অন্যতম অভিমত ইহা । 
আমি ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণসহ ইহা আলোচনা করিয়াছি। শাফিঈর পরবর্তী অভিমত হইল এই 
যে, ইমামের নীরব কিরাআতের নামাযে মুক্তাদী শুধু সুরা ফাতিহা নীরবে পাঠ করিবে । একদল 
সাহাবীর মতও তাহাই । তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনের একদল এই মত অনুসরণ করিয়াছেন। 

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল রে) বলেন : নীরব হউক কিংবা সবর 
কোন অবস্থাতেই মুক্তাদীর কিরাআত পড়া জরুরী নয়। কারণ হাদীসে আছে : ০4 ০১ ০ 
এ] ৮15 4০125 অর্থাৎ যাহার ইমাম থাকে ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত । ইমাম 
আহমদ রে) তাহার মুসনাদে জাবির (রা) হইতে মারফু ‘সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন । অবশ্য 
উহা ইমাম মালিকের মুআত্তায় জাবির (রা) হইতে মওকুফ সুত্রে উদ্ধৃত হয়। ইহাই সঠিক। এই 
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মাসআলাটি খুবই বিস্তৃত । এই স্থান উহার জন্য উপযোগী নহে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী 
(র) এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করেন। তিনি সবর কি নীরব সকল কিরাআতের 
নামাযেই ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া ওয়াজিব বলিয়াছেন । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ । 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) 
বলেন : এই হুমুক ফরয নামাযের কিরাআতের ব্যাপারে প্রযোজ্য । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগাফফালও 
অনুরূপ বর্ণনা করেন। 
_ তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ ইবন কুরাইয হইতে পর্যায়ক্রমে আল-জারীরী, বাশার ইবনুল 
মুফাযযাল, হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদা ও ইবন জারীর রে) বর্ণনা করেন যে, তালহা ইবন 
উবায়দুল্লাহ বলেন : উবাইদ ইবন উমাইর ও আতা ইবন আবু রাবাহকে একদিন কথাবাতাঁ ও 
গাল-গল্লে মশগুল দেখিলাম । আমি প্রশ্ন করিলাম : আপনারা কি কুরআন তিলাওয়াত হইতেছে 
তাহা শুনিতেছেন না ? আপনারা তো আপনাদের উপর আযাব ওয়াজিব করিতেছেন। তাহারা 
উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় মগ্ন হইলেন। আমি আবার আগের মতই 
বলিলাম । তাহারা আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় চালাইতে লাগিলেন । আমি 
তৃতীয়বার তাহাদিগকে সতর্ক করিলাম । তখন তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: 
উক্ত আয়াত তো নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

আলোচ্য আয়াত প্রসংগে মুজাহিদ রে) হইতে আবু হাশিম ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর ও 
সুফিয়ান সাওরী বলেন : উহা নামাযের বেলায় । 

মুজাহিদ রে) হইতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেন। 

মুজাহিদ রে) হইতে যথাক্রমে লাইস, সাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেন : কেহ যদি নামায 
ছাড়া তিলাওয়াত করে তখন কথা বলায় কোন দোষ নাই । 

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, যাহ্হাক, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, শা'বী, সুদ্দী এবং আবদুর 
রহমান ইব্ন যায়েদ ইবন আসলামও এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহারা বলেন : আলোচ্য 
আয়াত দ্বারা নামাযের তিলাওয়াত বুঝানো হইয়াছে। 

মুজাহিদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে, ইবরাহীম ইব্‌ন আবু হামযা, মানসূর ও শু“বা বলেন : 
আলোচ্য আয়াতে নামায ও জুমুআর খুতবার তিলাওয়াতের কথা বুঝানো হইয়াছে। 

আতা রে) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাসান (র) হইতে হুশায়েম 
বলেন : নামাযসহ যে কোন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য । 

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে সাবিত ইব্‌ন আজলান, বাকীয়াহ্‌ ও ইবন মুবারক 
(র) বলেন : আলোচ্য আয়াতে ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিতর ও জুমুআর খুতবা এবং সরব 
তিলাওয়াতের নামাযের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর রে) এই মত গ্রহণ করিয়া বলেন: 
নামায ও খুতবার তিলাওয়াতই আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য । কারণ, বিভিন্ন হাদীসে ইমামের 
পিছনে নামাযের ও খুতবার তিলাওয়াত চুপ করিয়া মনোযোগের সহিত শোনার তাগাদা 
আসিয়াছে। 

মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে লাইস, সাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেন : ইমাম যখন নামাযে 
ভয় কিংবা দয়ার কোন আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন তাহার পিছনে কাহারো কথা বলাকে 
তিনি অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন। 
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৩ | তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


হাসান (র) হইতে মুবারক ইব্‌ন ফাযালা (র) বলেন : যখন তুমি কোন কুরআন তিলাওয়াতের 
মজলিস বসিবে তখন চুপ করিয়া তিলাওয়াত শুনিবে। 

আবু হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, উবাদ ইব্‌ন মাইসারা, বনু হাশিমের 
মুক্ত গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত যে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিল তাহার জন্য 
দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হইল । আর যে ব্যক্তি উহা তিলাওয়াত করিল, তাহার জন্য কিয়ামতের 
না সা 
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২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশংকচিত্তে নীরবে প্রভ্যুষে ও 
সন্ধ্যায় স্বরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না। 

২০৬. যাহারা তোমার প্রতিপালকের সানিধ্যে রহিয়াছে তাহারা দম্ভভরে তাঁহার ইবাদত 
বিমুখ হয় না এবং তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা দিনের প্রথম ও শেষভাগে তাঁহাকে অধিক স্মরণ করার জন্য 
নির্দেশ দিয়াছেন। তেমনি তিনি এই দুই সময়ে তাঁহার ইবাদতের জন্যও নির্দেশ দিয়াছেন। 

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন : 
৯10০5165505 ০ ৮৫৮৪ 

অর্থাৎ তাই তোমার প্রতিপালকের শ্রর্ণতপূর্ণ তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের আগে ও 
সূর্যোদয়ের পূর্বে ৫০ : ৩৯) । 

এই আয়াতগুলি মক্কী । মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বের এইসব 
নির্দেশ । এখানে ১,_৪। অর্থ দিনের শুরুর অংশ ও J০১| হইল |. ০! এর বহুবচন, যেমন 
১৬০১ হইল ০৬ এর বহুবচন | £55, 1০5: অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে অত্যন্ত 
আগ্রহ ও ভীতি নিয়া এবং উচ্চারণ করিয়া চিৎকার ব্যতীত স্বরণ কর। 

‘J, 21 ১০ ১৫ | 295) অর্থাৎ পসন্দনীয় যিকির হইল নীরব অনুচ্চকণ্ঠের যিকির । সরবে 
সুউচ্চ কণ্ঠের যিকির ঠিক নহে। এই কারণেই যখন. একদল সাহাবী রাসূল (সা) কে প্রশ্ন 
করিলেন- আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের খুব নিকটে যে, আমরা ফিসফিসাইয়া তাহাকে 
যাহা বলার বলিব, না তিনি অনেক দূরে যে ডাকিয়া কিছু বলিতে হইবে ? ইহারই জবাবে 
অবতীর্ণ হইল : 

‘ules (Bt pr Ess Ls GE ETH wl BF 
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সূরা আ'রাফ ৩৬৯ 


অর্থাৎ যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার অবস্থান সৰ্ম্পকে প্রশ্ন করে (তখন তাহাদিগকে 
বল) আমি অবশ্যই খুব নিকটে | যখনই কোন ডাকার লোক আমাকে ডাকে, আমি তাহার 
_ জবাব দেই (২ : ১৮৬) | 

সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে : লোকেরা 
কখনও বা খুব সুউচ্চ কণ্ঠে দু'আ কালাম পাঠ করিত । তাহাগিদকে নবী (সা) বলিলেন : হে 
লোক সকল! তোমরা স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে উহা কর। নিশ্চয়ই তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত 
কাহাকে ডাকিতেছ না। তোমরা যাহাকে ডাক তিনি নিকটতম শ্রোতা । তোমাদের কাহারো 
সওয়ারীর ঘাড় আরোহীর যতখানি কাছে তিনি তাহা হইতেও তোমাদের নিকটবর্তী । 

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য অন্য একটি আয়াতে সুস্পষ্ট হইয়াছে । যেমন : 4% 9 
9. 400 0:00 5৬৫ ৭) এ ৯ অর্থাৎ তোমাদের নামাযে কণ্ঠ অতিউচ্চ করিও না 
এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না । উভয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ কর । (১৭ : ১১০)। 

কারণ, মুশরিকরা যখন তিলাওয়াত শুনিত, তখন কুরআন তিলাওয়াতকারী, উহার অবতারক 
ও অবতারিত সকলকেই তাহারা গালি দিত । সুতরাং তিনি তাহার নবীকে নির্দেশ দিলেন এরূপ 
উচ্চ কণ্ঠে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে মুশরিকরা শুনিতে পায় এবং এরূপ মৃদুভাবে 
তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে সাহাবারা শুনিতে না পায়। অর্থাৎ তিনি যেন সবর ও নীরব 
তিলাওয়াতের মাঝামাঝি মৃদুকষ্ঠে তিলাওয়াত করেন । আলোচ্য আয়াতেও সকলকে এই নির্দেশই 
দেওয়া হইয়াছে । আবদুর রহমান ইবৃন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও ইবৃন জারীর (র) ধারণা 
করিয়াছেন যে, এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, যে লোক তিলাওয়াত শুনিতেছে সে মৃদুক্করে 
যিকির করিবে । ইহা একটি অবাস্তব ধারণা । উহা মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত শুনার নির্দেশেরও 
পরিপন্থী । 

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য যে নামাযের তিলাওয়াত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । উহাতে 
খুতবার তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে । তাই জানা কথা যে, নামাযে চুপ থাকিয়া ইমামের 
তিলাওয়াতে মনোসংযোগ করা নিজের কিছু পাঠ করা হইতে উত্তম তাহা সে নীরবে করুক 
কিংবা সরবে ৷ সুতরাং তাহাদের দুইজনের মতের প্রবক্তা তাহারাই, উহা আর কেহ অনুসরণ 
করে নাই! 
ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকে তাহার জন্য অনুপ্রাণিত করা । ফলে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের 
ব্যাপারে উদাসীন হইতে পারিবে না। 

তাই আল্লাহ্‌ পাক এখানে ফেরেশতাগণের প্রশংসা করিয়াছেন যাহারা দিনরাত তাঁহার 
স্তুতিমূলক তাসবীহ পাঠ করে এবং বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ও ক্রটি দেখা দেয় না! যেমন তিনি 
বলেন : ০১৮০ ১5 3৮85 মি 2) 25 28021 অর্থাৎ তোমার প্রতিপ'লকের নৈকট্য প্রাপ্ত 
ফেরেশতারা তাহার ইবাদতে অবহেলা করে বিমুখ থাকে না । সন্দেহ নাই, এখানে তাহা, 
লাগাতার ইবাদতের উল্লেখ এই জন্য করা হইয়াছে যেন বান্দারা উহাতে চাপ রানুর 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-- ৪৭ 
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৩৭০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


বেশী ইবাদত করে। আর এই কারণে এখানে আল্লাহ্র জন্যে ফেরেশতাদের সিজদার উল্লেখের 
সাথে সংহতির জন্য বান্দাদের সিজদা দান ওয়াজিব করা হইয়াছে। হাদীসেও ফেরেশতাদের 
পদ্ধতিতে ইবাদত করার কথা আসিয়াছে । যেমন : 
০৪ ০১০০১ ০১২ 53) 9৮1 ০১০ ৮৫১ ০০৩ ১০ La; LS ৩৬০ এ 
EE 

অর্থাৎ তোমরা কেন ফেরেশতারা যেভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে 
দাঁড়ায় সেইভাবে দাঁড়াও না? তাহারা প্রথমে প্রথম কাতার পূর্ণ করে ও পরে পরবর্তী কাতার 
এবং এভাবে সামরিক শৃংখলা সহকারে কাতার সজ্জিত করে। 

কুরআন পাকের এই সিজদাটিই তিলাওয়াতের প্রথম সিজদা । ইহা তিলাওয়াতকারী ও 
শ্রোতা উভয়ের জন্য সর্বসম্মত ভাবে ওয়াজিব করা হইয়াছে। নবী করীম (সা) হইতে আবু 
দারদা (রা)-এর সূত্রে ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) কুরআনের তিলাওয়াত 
শ্লিষ্ট সিজদাসমূহের ভিতর সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের সিজদাটি শুমার করেন। 

সূরা আ“রাফের তাফসীর সমাপ্ত । 
সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদত। 
2:11) aan এ) 
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স্ত্বা আননক্কাল্ল 
৭৫ আয়াত, ১০ রুকু, মাদানী 
১৮2 ১০৮০ all es 
॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥ 


এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ায় ইহাকে মাদানী সূরা বলা হয়। ইহাতে পচাত্তরটি 
আয়াত, এক হাজার ছয়শত বত্রিশটি শব্দ এবং পাচ হাজার দুইশত চুরানব্বইটি অক্ষর 
রহিয়াছে। 


1 277৫ Aid ৬৪08৫ ১ ১৫৫ ৫ পরও 
21956 55159 ৬৭ ৮0891 ৬6 SSIES 0) 
OCHS চি 91865595200 SNA ও 
১. তোমার নিকট লোকেরা যুদ্ধলন্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে? তুমি বল যে, 

যুদ্ধলন্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌ এবং তাহার রাসূলের । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর 
নিজেদের মধ্যে সত্তাব স্থাপন কর । যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ্‌ তা“আলা এবং 
তাহার রাসূলের আনুগত্য কর। 

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) আনফাল শব্দের দ্বারা যুদ্ধলব্ধ 

সম্পদ বা গনীমতের সম্পদের অর্থ বুঝান হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । আমার 
নিকট মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম, সাঈদ ইবৃন সুলায়মান, হাশিম, আবূ বাশার, সাঈদ ইব্‌ন 
যুবায়ের (র) প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন যুবায়ের বলেন, আমি 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট সূরা আনফাল কখন নাযিল হয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বদর যুদ্ধ 
প্রান্তরে অবতীর্ণ হয় বলিয়া জবাব দিলেন। এ বিষয় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারীতে আলী 
ইব্‌ন আবু তালহা বর্ণনা করেন যে, আনফল যুদ্ধলঞ্ধ সম্পদ বা গনীমতকে বলা হয়। ইহা 
একমাত্র মহানবী (সা)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত । ইহাতে অন্য কাহারও কোন অংশ 
রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) সহ বহু লোক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
কালবী সালিহ্‌ সুত্রে ইবন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আনফাল 
শব্দের অর্থ গনীমত বলিয়াছেন । কবি লবীদের নিম্ন লিখিত চরণেও এই অর্থ প্রকাশ পায় । 


bls এ) এ 3১৩ প ০৪ ০৯ আও ওই ও। 
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৩৭২ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


অর্থাৎ আমাদের প্রভুর ভয় উত্তম গনীমত ৷ আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহা দৃশ্য হইবে এবং 
তরাঘিত হইবে। 

ইবনে জারীর রে) বলেন : আমার নিকট ইউনুস, ইব্‌ন ওয়াহাব, মালিক ইব্‌ন আনাস 
প্রমুখ ইব্‌ন শিহাব ও কাসিম ইবৃন মুহাম্মদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, ইব্‌ন কাসিম রে) বলেন : আমি কয়েক ব্যক্তিকে ইবৃন আব্বাসের নিকট আনফাল শব্দের 
অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি। তাহাদের জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উহার দ্বারা 
যুদ্ধলন্ধ ঘোড়া এবং যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদ বুঝায় । দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করা 
হইলে ইবন আব্বাস (রা) অনুরূপ জবাব দিলেন। উহাদের মধ্যে একলোক জিজ্ঞাসা করিল, 
আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনে যে আনফালের কথা বলিয়াছেন উহার অর্থ কি? কাসিম (রা) 
বলেন, এমনিভাবে প্রশ্ন করিতে থাকায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) উত্তেজিত হইয়া তাহাকে কিছু 
করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর আত্মস্থ হইয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন : এই লোকটি 
প্রশ্ন করার দরুন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাহাকে পিটাইয়া রক্তাক্ত করিলেন। 

কাসিম ইবৃন মুহাম্মদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক রে) 
বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবীকে বিভিন্ন বিষয় 
হুশিয়ারকারী এবং বৈধ অবৈধ নিরূপণ কারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। কাসিম (র) বলেন : ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) উক্ত ব্যক্তিকে অনেক উচ্চ-বাচ্চ্য বলিয়া ভ€সনা করিলেন। অতঃপর তাহার 
নিকট আনফালের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) জবাব দিলেন : যুদ্ধক্ষেত্রে 
কোন লোক সেনাকে হত্যা করিয়া তাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার হস্তগত করা হইল আনফালের 
অর্থ। লোকটি আবার প্রশ্ন করিলে তিনি অনুরূপ জওয়াব দিলেন। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন 
করিলে ইব্‌ন আব্বাস উত্যক্ত হইয়া বলিলেন : এই ব্যক্তির উদাহরণ কি হইতে পারে তোমরা 
জান কি? এ লোক হইল সেই লোকের ন্যায় যাহাকে উমর ইব্‌ন খাত্তাব রো) মারিয়া ছিলেন 
এবং রক্তদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ ও পদযুগল রঞ্জিত করিয়া ছিলেন। লোকটি তখন উত্তর দিল যে, 
তুমি এমন হইও না যে আল্লাহ্‌ উমরের প্রতিশোধ তোমা হইতে গ্রহণ করুক । এই হাদীসের 
সনদটি বিশুদ্ধ । ইব্‌ন আব্বাস (রা) আনফালের ব্যাখ্যায় এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইমাম কতিপয় 
লোককে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ হইতে মূল গনীমত বন্টনের পর 
যাহা কিছু প্রদান করিয়া থাকেন তাহাকেই আনফাল বলা হয়। 

নফল বা আনফাল শব্দের ব্যাখ্যায় বহু ফিকাহ শাস্ত্রবিদ হইতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
হইয়াছে। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন । 

ইব্‌ন আবূ নাজীহ রে) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : 

লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে চার-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট অংশটি সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করিলেই ৭ ০০ 924 আয়াত অবতীর্ণ হয় । 

ইব্‌ন মাসউদ রো) ও মাসরূক (রো) বলেন : যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর নফল শব্দটি প্রযোজ্য 
হয় না; অর্থাৎ উহা দ্বারা এ দিনের হস্তগত সম্পদ বুঝায় না; বরং সেনাবাহিনী শত্রুর মুখোমুখি 
দণ্ডায়মান হইবার পূর্বে উহাকে নফল বলা হয়। ইহাদের উভয় হইতে এই বক্তব্য ইবৃন আবু 
হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন । 
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ইবৃন মুবারক প্রমুখ ... আতা ইব্‌ন আবূ রবাহ রে) হইতে অনেকে 0১21 ১০ 125 
আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, হে নবী ! বিনা যুদ্ধে মুসলমানগণ মুশরিকদিগের 
হইতে গবাদী পশু বা দাসদাসী বা অন্যান্য যেসব বিষয়-সম্পদ লাভ করে সে বিষয় আপনার 
নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে । সুতরাং এই সম্পদ নবীর জন্য বিশেষভাবে নিবেদিত, তিনি 
তাহার ইচ্ছা মাফিক উহা ব্যয় করবেন। 

এই কথার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাহারা কাফিরদের হইতে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ 
(ফায়-এর সম্পদ ) দ্বারা আলোচ্য আনফাল সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর (র)-সহ অন্যান্য লোকের অভিমত হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা দলের ছোট খাট 
ঝটিকা অভিযানে শত্রু বাহিনীর যুদ্ধ না করিয়া ফেলিয়া যাওয়া যে সম্পদ হস্তগত হয়, উহাকেই 
আনফাল শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট হারিস, আবদুল আযীয, আলী ইবন সালিহ ইবৃন 
হাই প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন সালিহ বলেন : ১5 9912: 
)(৭। আয়াত প্রসঙ্গে আমি অবহিত হইয়াছি যে, উহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের ঝাটিকা যুদ্ধে 
দখলকৃত বিনাযুদ্ধে শত্ৰু সেনা কর্তৃক ফেলিয়া যাওয়া সম্পদ বুঝানো হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল 
সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক উৎসাহ বর্ধন এবং কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সাধারণ বণ্টনের চেয়ে অধিক 
কিছু প্রদান করা । 

শা'বী রে)ও এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন । ইব্‌ন জারীর (র) সাধারণ বন্টনের উপর কতক 
সেনাকে পুরস্কার ও উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত কিছু প্রদান করার অভিমতটিই গ্রহণ করিয়াছেন । 
আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে প্রদত্ত বিবরণই এই মতবাদ সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। 
শানে নুযূলের বিবরণ দানে ইমাম আহমদ (র) নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন: 

ইমাম আহমদ (র) ... সাদ ইবৃন ওয়াক্কাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
বদরের যুদ্ধের দিন রণক্ষেত্রে আমার ভাই উমায়েরকে হত্যা করা হইলে আমিও ইবন আসকে 
হত্যা করিয়া তাহার “যুল কুতায়ফা' নামক তরবারিটি হস্তগত করত মহানবী (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন : উহা দখলকৃত সম্পদের সাথে রাখ । আমি উহা রাখিবার জন্য 
চলিলাম। একদিকে ভাই নিহত হওয়ার শোক, অপর দিকে ছিনাইয়া আনা তরবারি না পাওয়া । 
এই অবস্থায় মনের ভাব কি হইতে পারে, তাহা আল্লাহই ভাল জানেন কিন্তু আমি কিছুদূর 
যাইতে না যাইতেই সূরা আনফাল অবতীর্ণ হইল । অতঃপর মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন : 
তুমি যাহা ছিনাইয়া আনিয়াছ, তাহা নিয়া যাও। 

ইমাম আহমদ (র) ... সাদ ইবৃন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন : 
আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে মুশারিকদের হইতে 
পরিত্রাণ দিয়াছেন । অতএব আমাকে এই তরবারিটি দান করুন । মহানবী (সা) উত্তর করিলেন: 
এই তরবারি তোমারও নয়, আমারও নয়; উহা যথাস্থানে রাখিয়া দাও । আমি উহা যথাস্থানে 
রাখিয়া চলিয়া আসিলাম । তখন মনে মনে বলিলাম, এই তরবারি হয়ত এমন এক লোককে 
প্রদান করা হইবে । যে আমার ন্যায় দাবীদার নয় এবং সে আমার ন্যায় বিপদের ঝুঁকিও গ্রহণ 
করে নাই। ইত্যবসরে আমাকে কোন এক লোক পিছন হইতে ডাক দিলে আমি মহানবী 
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৩৭৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম : আমার বিষয় কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি? 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তুমি যখন তরবারি চাহিয়াছিলে, তখন উহা আমার মালিকানাধীন 
ছিল না। এখন আল্লাহ্‌ উহা আমার মলিকানাধীন করিয়া দিয়াছেন। তুমি উহা নিয়া যাও। 
আল্লাহ্‌ এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন : 
. 1০0) এ] 2৭ BG ০৭ ৮০ 428 

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ এই হাদীসকে আবূ বকর ইবন আইয়াশের সূত্র 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে “হাসান” ও ‘সহীহ’ নামে আখ্যায়িত 
করিয়াছেন। 

অনুরূপভাবে আবু দাউদ তায়ালিসী (র) সা'দ (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । সা'দ 
(রা) বলেন : আমার সম্পর্কে আল-কুরআনে চারিটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে । আমি বদরের 
রণক্ষেত্রে একটি তরবারি হস্তগত করিয়াছিলাম। উহা নিয়া আমি মহানবী (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হইয়া ইহা আমাকে প্রদান করার জন্য বলিলে মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যেখান 
টপস 


নি EA 


অবসীর্ হ়। বিভী় আয়াতটি হইল: et BCS 57, আয়াত, আর তৃতীয়টি 
হইল "_'-)1, "১5 (| আয়াত এবং চতুর্থটি হইল অসিয়ত সম্পৰ্কীয় আয়াত । ইমাম মুসলিম 
(র) তদীয় কিতাবে এই হাদীসটিকে ঠিক অনুরূপভাবেই শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) ... বনী সাদার কোন এক লোক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
সে লোক বলে : আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্‌ন রবীআকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বদরের 
রণক্ষেত্রে ইব্‌ন আয়াজের তরবারিটি আমার হস্তগত হইল । এই তরবারিটি ‘মারযবান’ তরবারি 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল । মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ যাহার নিকট যাহা কিছু রহিয়াছে উহা 
যথাস্থানে জমা করা নির্দেশ প্রদান করিলে আমি উহা যথাস্থানে জমা করিলাম । কোন লোক 
মহানবী (সা)-এর নিকট কিছু চাহিলে তাহাকে বিমুখ না করাই ছিল তাহার অভ্যাস। সুতরাং 
আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম মাখযুমী এ তরবারিটি দেখিয়া উহা মহানবী (সা)-এর নিকট 
চাহিলে তিনি উহা তাহাকে দিয়া দিলেন। ইব্‌ন জারীর এই হাদীসটি অন্য এক সূত্রে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

দ্বিতীয় শানে নুযূল : ইমাম আহমদ (র) ... আবু উমামা (র) হইতে হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন । আবু উমামা বলেন : আমি উবাদার নিকট গনীমত (আনফাল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি জবাবে বলিলেন : বদর যুদ্ধে আমরা যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাদের 
মধ্যে গনীমতের সম্পদ নিয়া কঠোর মতবিরোধের সৃষ্টি হইলে এবং আমাদের চরিত্র কলুষিত 
হওয়ার উপক্রম হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়া মতবিরোধ নিরসন করেন 
এবং আমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া তাঁহার রাসূলের হাতে অর্পণ করেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) উহা মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দিলেন । 

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট আবু মুআবিয়া ইবন উমর রে) ... 
উবাদা ইব্‌ন সামত রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর 
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সাথী হইয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম । আমাদের এবং মক্কার কাফির এই দুইদল লোকের 
মধ্যে ভয়াবহ লড়াই চলিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের শত্রসেনাকে পরাজিত করিলেন। 
আমাদের মধ্যে একদল সেনা পলায়ন-পর শক্রসেনাকে পিছু ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে 
লাগিল। আমাদের আর একদল শক্রসেনাকে অবরোধ করে বন্দী করিয়া হত্যা করিতে লাগিল । 
আমাদের আর একদল সেনা যাহাতে মহানবী (সা)-এর উপর কোনরূপ আঘাত না আসে, 
তাঁহার প্রতিরক্ষা ও মহানবী (সা)-এর হিফাজতের কাজে নিমগ্ন রহিলেন। এদিকে লড়াইয়ের 
অবসান হইয়া রাত্রির আগমন হইল । যাহারা গানীমতের সম্পদ একত্রিত করিয়া ছিল, তাহারা 
বলিল : এই সম্পদ আমরা গুছাইয়া একত্রিত করিয়াছি । তাই ইহাতে কাহারও কোন অংশ নাই, 
তুলনায় ইহার বেশী দাবীদার হইতে পার না। আমরা শত্রু প্রতিহত করার কাজে ছিলাম এবং 
আমরাই উহাদিগকে পরাভূত করিয়াছি । তেমনি যাহারা মহানবী (সা)-কে আবেষ্টন করিয়া 
তাহার হিফাজতের কাজে নিয়োজিত ছিল, তাহারা বলিল, আমরা মহানবী (সা)-এর প্রতি 
শক্রপক্ষ হইতে আঘাত হানার আশংকায় ছিলাম । সুতরাং আমরা তাহার প্রতিরক্ষার কাজে 
নিযুক্ত রহিয়াছি। অতএব গনীমতের সম্পদে আমাদের অংশ না থাকার কোন কারণ নাই। 
এহেন বাক-বিতণ্তী, কথা কাটাকাটি ও মতানৈক্যর মুহুতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ১৮ এ: _.. 
৫৩৩৩ 1242) 20140 100 এ| 055591 15 0৫৭1 আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর 
মহানবী (সা) উহা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন । মহানবী (সা)-এর নিয়ম এই ছিল 
যে, শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় এদিনই গনীমতের সম্পদের এক-চতুর্থাংশ বণ্টন করিতেন । 
যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় বন্টন করিতেন এক-তৃতীয়াংশ । আর নিজের জন্য গনীমতের 
সম্পদকে অপসন্দ করিতেন। | 

এই হাদীসটি তিরমিযী ও ইবৃন মাজা (র) সুফিয়ান সাওরী (র) সুত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন 
হারিস হইতে অনুরূপভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী রে) ইহাকে ‘সহীহ’ বলিয়া 
আখ্যায়িত করিয়াছেন । ইব্‌ন হিব্বান (র) তাহার কিতাবে এবং হাকিম (রি) মুস্তাদরাক কিতাবে 
আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিসের উদ্ধৃতি দিয়া হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম রর) 
ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ইহার সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন । কিন্তু সহীহ্‌দ্ধয়ে ইহা সংকলিত 
হয় নাই। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন জারীর ও ইবৃন মারদুবিয়াও এই হাদীসকে উল্লেখিত 
ভাষায় সংকলিত করিয়াছেন। 

ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম দাউদ (র) ইব্‌ন আবু হিন্দ ইকরামার সনদে ইবন আব্বাস (রা) 
হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) বলিয়াছেন: 
যে লোক এই কাজ করিবে, তাহার জন্য এই এই পুরস্কার রহিয়াছে । সুতরাং যুব সম্প্রদায় 
উঠিয়া লাগিয়া গেল এবং ঝাণ্ডা বৃদ্ধগণ সংরক্ষণ করিয়া ও পরিখায় থাকিয়া শত্রুর মুকাবিলা 
করিতে লাগিলেন । যুদ্ধ শেষে গনীমত জমা হওয়ার পর যাহার জন্য যাহা ঘোষণা করা 
হইয়াছিল তাহারা উহা নেওয়ার জন্য আসিল । এই সময় বৃদ্ধগণ বলিল : তোমরা আমাদের 
উপর প্রাধান্য পাইতে পার না। তোমরা হারিয়া গেলে আমাদের নিকটই আসিয়া আশ্রয় নিতে । 
আমরা তোমাদের পিছনে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলাম । সুতরাং ইহাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হইয়া 
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একপ্রকার কলহের সৃষ্টি হইল। এই সময়ই আল্লাহ তা'আলা J ০৫ ০ 4752 হইতে 
৩১ * 73442 All (*:429 পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন৷ ইমাম সাওরী (র) : ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রে) বলিয়াছেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী 
(সা) এই ঘোষণা দিলেন : যে লোক কোন একজনকে হত্যা করিতে পারিবে তাহার জন্য এই 
এই পুরস্কার । আর যে লোক তাহাকে বন্দী করিয়া আনিতে পারিবে, তাহার জন্যও এই এই 
পুরস্কার রহিয়াছে। অতএব আবুল ইয়াসার দুইটি লোককে বন্দী করিয়া আনিয়া মহানবী 
(সা)-কে বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন আপনার অংগীকার পূরণ করার সময় হইয়াছে। 
এই সময় সা'দ ইবৃন উবাদা দাঁড়াইয়া বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি এইভাবে 
ইহাদিগকে দান করিতে থাকেন, তবে আপনার অন্যান্য সংগীদের জন্য কিছুই থাকিবে না। 
অথচ উক্ত ঘোষণা আমাদের পুরস্কার পাবার অন্তরায় নহে এবং শক্রর মুকাবিলা হইতেও 
আমরা বিরত ছিলাম না। এখানে আমরা আপনার হিফাজতের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছি। কারণ 
পৌর রার রা 


লে ৰা টি “0 


গার G0 I 
4 এ) ১34: (তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের লাভকৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের 
সরব wv HEE HS গান 

বলৰ পৃ ক্রস কক 
বলেন : যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ এবং যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুদের (আহলে হরব) হইতে 
মুসলমানের প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই আনফাল শব্দটি প্রযোজ্য হয়। সুতরাং যুদ্ধলদ্ধ 
লিপির রস লি 


শি পল পণ A Ed 


EEE EEE EY HOG পঞ্চমাংশ রাখা ব্যতিরেকেই বদরের 
দিন উহা সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। যেমন ইতিপূর্বে সা'দ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ইহার পরই আল্লাহ্‌ তা'আলা এক- পঞ্চমাংশ উল্লেখ করিয়া আয়াত অবতীর্ণ করেন। 
সুতরাং পহেলা আয়াতের হুকুম বাতিল হইয়া যায়। আমি বলিতেছি : এইরূপ কথাই অথাৎ 
পহেলা আয়াতের বিধান বাতিল হওয়ার কথা আলী ইব্‌ন আবূ তালহা সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণিত পাওয়া যায়। মুজাহিদ, ইকরামা ও সুন্দী (র) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইবৃন যায়েদ (র) বলেন, পহেলা আয়াতের বিধান বাতিল হয় নাই বরং উহা দৃঢ়তার সাথে 
বর্তমান রহিয়াছে। আবু উবায়েদ রে) বলেন, এই বিষয়ে আরও অনেক আছার বর্ণিত। 

আনফাল মূলত সঞ্চয়কৃত যুদ্ধলন্ধ সম্পদকেই বলা হয় । কুরআন হাদীসের বর্ণনা মাফিক 
উহার এক-পঞ্চমাংশ রাসূলের পরিবারর্গের জন্য নির্বাচিত । 

আরবী ভাষায় যে কাজ অপরিহার্য নয়, বরং স্বেচ্ছা প্রণোদিত উপকার ও কল্যাণ-জনিত 
কাজ হয় তাহাকে আনফাল বলা হয়। সুতরাং ইহাই হইল সেই যুদ্ধলন্ধ সম্পদ যাহা আল্লাহ্‌ 
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তা'আলা মু'মিনগণের শত্রুদের সম্পদ হইতে তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন ইহা এমন 
এক বস্তু যাহা আমাদের উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যই নির্দিষ্ট । তাহাদের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের 
বেলায় গনীমত গ্রহণ ও ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মতের জন্য 
গনীমতকে যে হালাল করিয়া দিয়াছেন ইহাই হইল আনফাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মূলতত্তব । 

আমার বক্তব্য এই : বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা এ বক্তব্যের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যেমন জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে পাঁচটি 
বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। 

হাদীসে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন : আমার জন্য যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বৈধ করা 
হইয়াছে । আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ করা নাই। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

অতঃপর আবু উবায়িদ (রা) বলেন : এই কারণেই ইমাম যোদ্ধাগণের জন্য যে পুরস্কার 
ঘোষণা করেন উহাকে নফল বলা হয়। আর ইহা গনীমতের সাধারণ অংশ ব্যতীত কতকের 
উপর কতকের জন্যে আধিক্যরূপে হয় । আর ইহাই উহাদিগকে ইসলামের সম্মানকে সমুন্নত 
রাখার এবং শত্রুর উপর কঠোরভাবে আঘাত হানার জন্য উদ্ধুদ্ধ করে। ইমাম যে কতক 
সেনাদের জন্য সাধারণ অংশ ছাড়া অধিক গনীমত দ্বারা পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়া থাকেন 
তাহা চারি প্রকারের হয় এবং প্রত্যেক প্রকারই নিজ স্থানে অপরটি হইতে পৃথক । 

১. প্রথম প্রকার হইল নিহত শত্রু সেনার দখলকৃত সম্পদ ও উপায় উপকরণাবলী দেওয়া 
হয়, ইহা হইতে কোন পঞ্চমাংশ আলাদা করিয়া রাখা হয় না। 

২. দ্বিতীয় প্রকার হইল যাহা গনীমত হইতে এক-পঞ্চমাংশ স্বতন্ত্রভাবে রাখার পর দেওয়া 
হয়। যেমন ইমামের প্রেরিত স্বল্প সেনাদল অভিযান থেকে গনীমতসহ প্রত্যাবর্তন করিল। 
সুতরাং এই সেনাদল যাহা কিছু আনিয়াছে, উহা হইতে এক-পঞ্চামাংশ রাখার পর উহার 
এক-চতুৰ্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ উহাদিগকে দেওয়া হয়। 

৩. তৃতীয় প্রকার হইল যুদ্ধলন্ধ সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাখার পর অবশিষ্ট সম্পদ 
বন্টন করা এবং উক্ত এক-পঞ্চমাংশ হইতে ইমাম নিজ ইচ্ছায় কর্ম মাফিক যে কোন সেনাকে 
উপযুক্ত পরিমাণে প্রদান করা। 

৪. চতুর্থ প্রকার হইল সমুদয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাখার পূর্বেই তাহা 
হইতে যাহারা পানি পান করায় এবং সেনাদের পশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে ও মাঠে চরায় 
তাহাদিগকে প্রদান করা হয়! প্রত্যেকটি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই মতানৈক্য বিদ্যমান । 

রব রে) বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : যুদ্ধলন্ধ মূল সম্পদ হইতে 
এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পূর্বে নিহত শত্রসেনার ধন-সম্পদ ও সরঞ্জামাদি মুজাহিদগণকে 
প্রদান করাইকেই আনফাল বলা হয়। আবু উবায়িদ বলেন, আনফালের আরেক ব্যাখ্যা হইল : 
যুদ্ধল সম্পদ হইতে অতিরিক্ত প্রদানের দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর জন্য রক্ষিত 
এক-পঞ্চামাংশের অতিরিক্ত সম্পদ হইতে প্রদান করা । কেননা তাহার জন্য প্রত্যেক যুন্ধলন্ধ 
সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ (পঞ্চমাংশ) থাকে । সুতরাং ইমামের উচিত উহা হইতে প্রদান 
করা । শত্রু সেনার সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের শক্তি সামর্থ্য প্রচণ্ড হইলে রাসূলের সুন্নাতের 
অনুসরণ করিয়া মুজাহিদগণের জন্য এমনি যুদ্ধলন্ধ সম্পদ হইতে সাধারণ বণ্টন ছাড়া আরও 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৪৮ 
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কিছু নেফলের) ঘোষণা দেওয়া উচিত। তবে এহেন অবস্থা সৃষ্টি না হইলে এই ধরনের 
ঘোষণার প্রয়োজন নাই। 

অতিরিক্ত প্রদানের তৃতীয় পদ্ধতি হইল ইমাম কোথাও ছোট খাট অভিযানে সেনাদল 
প্রেরণ করিলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই উহা হইতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রদানের 
(নফল) ঘোষণা দিবে । আর ইহা হইবে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর এবং ইমাম কর্তৃক 
আরোপিত শর্ত মাফিক । কেননা উহারা এই ঘোষিত শর্তের কথা শুনিয়া এবং তাহাতে সম্মত 
হইয়া মরণপণ লড়াই করিবে। 

যুদ্ধলন্ধ সম্পদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হইয়াছে যে, বদরের লড়াইতে প্রাপ্ত সম্পদ 
হইতে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই, এই কথায় অবশ্য প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে। 
কারণ ইহার বিপরীত হাদীসও বর্ণিত পাওয়া যায় যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বদরের 
লড়াইর যুদ্ধলব্ধ প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হইতে দুইটি উট পাইয়াছিলেন। আমি এই বিষয় 
'কিতাবুস সীরাত, গ্রন্থে বিস্তার ও সবিশদ আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । 

উপরোক্ত ৮35? 5 77 2 [5 আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ পাক বলেন, তোমাদের 
যাবতীয় ব্যাপারেই আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভয় কর। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গ্রীতি ও 
সন্তাব গড়িয়া তোল । তোমরা পরস্পর অত্রকলহ্‌ ঝগড়া-বিবাদ, বাক-বিতণ্ডা ও কথা কাটাকাটি 
করিয়া নিজেদের এক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করিও না এবং একে অপরের প্রতি জুলুম অত্যাচার 
করিও না। আল্লাহ্‌ পাক তোমাদিগকে যে পথের দিশা এবং ওয়াহীর জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা 
তোমাদের বিবাদীয় বস্তুর চাইতে বহুগুণ কল্যাণকর । সুতরাং তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও 
সৌহর্দের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবন-যাপন কর 

আলোচ্য £7/77 2 1১৮১৮ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্যী 
মাফিক মহানবী (সা) তোমাদের যুদ্ধলন্ধ সম্পদ যে নিয়মে বন্টন করিয়াছেন, তাহা তোমরা 
বিনাবাক্য ব্যয়ে মানিয়া নাও। কেননা মহানবী (সা) আল্লাহ্‌ নির্দেশিত ইনসাফ ও সুবিচার 
অনুযায়ীই উহা বণ্টন করার নির্দেশ দিয়াছেন। তোমরা কোনরূপ উচ্চবাক্য না করিয়া এই 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তা“আলা এবং তাহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : এই আয়াতটি আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাহার রাসূলের পক্ষ 
হইতে ধমক বিশেষ । এখানে আল্লাহকে ভয় করিয়া রাসূল (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন 
করা এবং পরস্পর সদভাব বজায় রাখিয়া চলার কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) এইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । ূ 

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : $১ ৩০1; (৮4০5 011,5৩5 আয়াতাংশের মর্ম হইল তোমরা 
পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ ও কটুক্তি করিও না। বরং আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত 
সৌহার্দ ও সন্তাব বজায় রাখিয়া চল । 

আমরা এখানে হাফিজ আবূ ইয়ালী আহমদ ইবৃন আলী ইবৃন মুসান্না মুসলীর মুসনাদ 
কিতাবে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করিতেছি । 

তিনি বলেন : আমাদের নিকট মুজাহিদ ইব্‌ন মুসা (র) ... আনাস (রা) হইতে হাদীস 
বর্ণনা করিয়াছেন । আনাস রো) বলেন : আমরা কোন এক সময় মহানবী (সা)-এর নিকট বসা 
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ছিলাম । তখন আমরা মহানবী (সা)-কে এমনভাবে মিটিমিটি হাসিতে দেখিলাম যে, তাঁহার 
সম্মুখের দাঁতগুলি দেখা যাইতেছিল। তখন উমর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌ রাসূল! আপনি কি 
কারণে হাসিতেছেন? আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক, আপনি আমাদেরকে 
কারণ অবহিত করুন। মহানবী (সা) জবাব দিলেন-আমার উম্মতের দুইটি লোক আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল ইজ্জতের সম্মুখে দুই জানু হইয়া বসিয়া রহিয়াছে । উহার একজনে বলিতেছে, হে রাব্বুল 
ইজ্জাত! আমার ভাই আমার প্রতি জুলুম করিয়াছে। আপনি আমাকে জুলুমের প্রতিশোধ লইয়া 
দিন। দ্বিতীয় লোকটি বলিল, হে প্রভু! আমার এমন কোন পুণ্যই অবশিষ্ট নাই, যাহা দ্বারা আমি 
উহার দাবী পরিশোধ করিতে পারি । তখন মজলুম লোকটি বলিল : হে প্রভু! জুলুমের 
প্রতিশোধে আমার গুনাহ্‌ উহার উপর চাপাইয়া দিন। আনাস বলেন : মহানবী সো) এই কথা 
_ বলিতে বাম্পকণ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আখির পাতা অশ্রুজলে ভিজিয়া গেল। অতঃপর 
মহানবী (সা) বলিলেন, এই দিনটি মহাবিপদের দিন । মানুষ নিজের পাপের বোঝাকে অপরের 
মাথায় চড়াইয়া দেওয়ার কথা ভাবিবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা বাদীকে বলিলেন : তুমি এ 
জান্নাতের পানে তাকাইয়া দেখত? লোকটি মাথা উত্তোলন করিয়া বলিবে, হে প্রভু! আমি রৌপ্য 
নির্মিত বহু শহর দেখিতেছি এবং স্বর্ণ নির্মিত মণিমুক্তা খচিত বহু মহল ও অস্টালিকা দেখিতে 
পাইতেছি। হে প্রভূ! এইসব মহল ও অট্টালিকাসমূহ কি নবী সিদ্দিকীন ও শহীদানের জন্য 
আপনি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন ? আল্লাহ্‌ উত্তর করিবেন, উহা বিশেষ কাহারও জন্য নয়। 
বরং যাহারা উহার মূল্য প্রদান করিবে তাহারাই উহার মালিক হইবে । লোকটি আবার জিজ্ঞাসা 
করিবে : হে প্রভূ! উহার মূল্য দিয়া কাহারা মালিক হইতে পারে। আল্লাহ্‌ বলিবেন : তুমিও 
উহার মূল্য প্রদান করিয়া মালিক হইতে পার । লোকটি তখন বলিবে, আমি কিরূপে মূল্য প্রদান 
করিব প্রভু ৷ আল্লাহ্‌ বলিবেন : তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করিলেই মূল্য প্রদান করা হইবে । 
তখন লোকটি বলিবে : হে প্রভু! আমি উহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ্‌ তখন বলিবেন : 
ভুমি তোমার ভাইর হাত ধর এবং উভয় একত্রে জান্নাতে পিষ্ট হও। অতঃপর মহনবী সো) 
বলিলেন : ২:০5 ১৭ এ] 18০ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরস্পর ক্ষমাসুলভ চরিত্র 
প্রদর্শন করিয়া ভ ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ পূর্ণ জীবন যাপন কর) কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের 
দিন মু'মিনগণের মধ্যে সন্তাব ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন। 
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৩৮০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


২. নিঃসন্দেহে ঈমানদার তাহারাই যাহাদের অন্তর আল্লাহ্র স্বরণ করা হইলেই ভীত 
ও কম্পিত হয়। আর যখন তাঁহার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহাদের ঈমান প্রবল ও 
শক্তিশালী হয় ৷ আর উহারা উহাদের প্রতিপালকের উপরই হয় নির্ভরশীল । 

৩. যাহারা সালাত কায়েম করে এবং উহাদিগকে আমি যাহা কিছু রিযিক দিয়াছি, 
তাহা ব্যয় করে, উহারাই প্রকৃত মু’মিন। 

৪. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে । 
আর রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । 

তাফসীর : আলী ইব্‌ন আবূ তালহা রে) ইব্‌ন আব্বাস (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া LL! 
| ১26 ০5) 20125, ঠি ১:১| ১৮০১৯) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র ফরয 
রা দা রন PER 
উহারা আল্লাহ্‌র কোন আয়াতের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান রাখে না এবং তাহার প্রতি ভরসাও 
করে না । উহারা যেমন নামায যথারীতি আদায় করে না এবং দূরে অবস্থান কালে নামাযও 
পড়ে না, তেমনি ধন-সম্পদের যাকাতও দেয় না। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বলিয়া সংবাদ 
দিয়াছেন যে, উহারা মু'মিন নয়। অতঃপর তিনি মু’মিনদের পরিচয় স্বরূপ তাহাদের গুণাবলী 
উল্লেখিত আয়াতাংশে বর্ণনা করিয়াছেন । এখানে আল্লাহ্‌ বলেন, নিঃসন্দেহে এ সকল লোকগণই 
মু'মিন যাহাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্র যিকির করা হইলে ভীত ও কম্পিত হয়। ফলে উহারা 
আল্লাহ্‌র অর্পিত ফরয দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ পালন করে । ফলে যখন উহাদিগকে আল্লাহ্‌র আয়াত 
পাঠ করিয়া শুনান হয়, তখন উহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং উহা সতেজ ও সজীব হইয়া ওঠে। 
তখন উহারা সর্ব বিষয় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হয়। তাই অন্য কোন সত্তার প্রতি তাহারা 
অনুরাগী হয় না এবং অন্য কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করে না। 

৮৫%$ ০459 এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : উহা দ্বারা অন্তঃকরণ কম্পিত ও ভীত 
হওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র) সহ অনেকেই ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন 
মু'মিনগণের আসল বৈশিষ্ট্য হইল এইসব গুণাবলী ৷ যখন আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হয় তখন 
উহাদের মন ভীত ও প্রকম্পিত হয়। ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করিয়া চলে 
এবং তাহার নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করিয়া চলে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক আয়াতে 
বলেন : 
০০ ০০১ mel LLG LE nel সিশ 2 22৯৩ 9০০ থি 528 

, ০৯০ ০৯ 453৩০ ba তব] ধা জপ 

অর্থাৎ আর মু'মিনগণের মধ্যে যদি কেহ অশ্নীল কাজ বা আত্মার উপর অত্যাচার করিয়া 
বসে, তবে সাথে সাথেই তাহাদের মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়। সুতরাং তাহারা নিজেদের পাপের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে ? ভুলবশত 
পাপ কাজ করিয়া ফেলিলেও তাহা বারবার করে না। কেননা তাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান (৩ : 
১৩৫)। 

কুরআনের আর একস্থানে আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
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সূরা আনফাল ৩৮১ 


SONG ENG. LO i DE GE UF, 

যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয় রহিয়াছে এবং স্বীয় মনকে গর্হিত ও 
পাপের কাজ হইতে বিরত রাখে; তাহাদের জন্য রহিয়াছে চিরন্তন জান্নাত (৭৯ : ৪০)। 

এ কারণে সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি সুদ্দীকে 4)! 75 | ১: ১৮১০) = 
“4১৮১ ৩০৮১ আয়াত প্র সংগে মরদে মুমিনের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে শুনিয়াছি যে, একজন 
ক 
যে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন অন্তঃরকণ আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও কম্পিত হইয়া ওঠে । সুফিয়ান 
সাওরী (র) উম্মু দারদা (র) হইতে ₹৫৮১ ০4৯ 4017) চি ১71 ১৯০১) (2 আয়াত 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়াটা কর্মকারের চর্মজলার মত তুমি কি অন্তরে এই 
জুলন অনুভব কর ? বলিল হ্যা, অনুভব করি। তিনি তখন বলিলেন, যখন তুমি এইরূপ জ্বালা 
অনুভব করিবে তখন তুমি আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর। কেননা প্রার্থনাই হইতেছে এই 
জ্বালা নিবারক। 

আর উপরোক্ত Ul ef Sule C2 ঠি) আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, মু’মিনের 
সম্মুখে আল্লাহ্‌র পাঠ করা হইলে, তাহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং প্রবল শক্তিশালী 
হিখিরিরানারিরিনান তল রত দের অনা ক হানে রাজি 
৮831 1:21 538 LL GL eS ৫1115. ১০৪5৭ রি ০৮ ৩ 

+ 02242৮2 (৯9 Ho 

(“আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন উহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া ওঠে 
তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শক্তিশালী হইয়াছে ? সুতরাং যাহারা 
ঈমানদার তাহাদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর জান্নাতের সুসংবাদ উহাদের জন্যই” 
(৯ : ১২৪)। 

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী (র) সহ অনেক ইমাম 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অন্তঃকরণ সতেজ হইয়া উহার শক্তি প্রবল হয়। 
যেমন জুমহুর (অধিকাংশ) ইমামগণ এই মতবাদের প্রবক্তা । বরং অনেক ইমাম হইতে এই 
মতবাদের উপর ইজমা সম্মিলিত রায়) হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম শাফিঈ, 
আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও আহু উবায়িদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ! আমি এই বিষয় “শরহে বুখারীর' 
প্রথম দিকে সবিস্তারে আলোকপাত করিয়াছি । আল্লাহই সমস্ত প্রশংসার মালিক। 

আলোচ্য 2১85 ৫০ 4০১ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত কাহারও 
পানে মনোনিবেশ করে না, তাহাকে পাওয়াই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য ৷ তাহার নিকটই আশ্রয় 
গ্রহণ করে। আর একমাত্র সমস্ত অভাব অভিযোগ তাহার নিকটই পেশ করে এবং তাহা পূরণের 
নিমিত্ত প্রার্থনা জানায়, আর তাহার পানেই অনুরাগী হয়। তাহারা ইহা জ্ঞাত যে আল্লাহ্‌ যাহা 
ইচ্ছা করেন তাহা হইয়া যায় এবং যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না। সব কিছু তাহারই 
মালিকানাভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন । তিনিই একক সত্তা তাহার কোন অংশী নাই । তাহার হুকুমকে 


Contents 


৩৮২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


কেহ পদদলিত করিতে পারে না, তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । এ কারণেই সাঈদ ইব্‌ন 
যুবায়ের রে) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতাই হইতেছে ঈমানের শক্তি। 

আলোচ্য ০৯১৫ "৯59 [20 8৯০) 2" 2: 591 আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মু'মিনগণেয় মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস উল্লেখ করার পর এখানে তাহাদের কার্যাবলীর বিবরণ 
দিতেছেন। এই কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা নিহিত রহিয়াছে। 
আর উহার প্রধান হইল নামায কায়েম করা । নামায হইল বান্দার নিকট আল্লাহ্‌র পাওনা 
অধিকার । 

কাতাদা ( র) বলেন, যথাসময় নামাযের হিফাজত করা এবং অযু, রুকু-সিজদাসহ নামায 
আদায় করা দ্বারাই নামায কায়েম করা হয় । 

মুকাতিল ইবন হাইয়ান রে) বলেন : নামাযের জন্য উহার সময়গুলির সংরক্ষণ, পূর্ণরূপে 
পবিত্রতা অর্জন করা, রুকু-সিজদা করা, উহাতে কুরআন পাঠ করা এবং আত্যাহিয়্যাতুসহ 
মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি কার্যাবলি পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করাকেই 
নামায কায়েম দ্বারা বুঝান হইয়াছে । আর উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবিকা হইতে ব্যয় 
করা দ্বারা যাকাত ফরয হইলে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা সহ বান্দার সমুদয় অপরিহার্য 
ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হক আদায় করার কথা বলা হইয়াছে । সৃষ্টিকুল হইল আল্লাহ্‌র পরিবার 
বিশেষ । সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের উপকার যে যত বেশী করে আল্লাহ্‌র নিকট সে ততো 
বেশী প্রিয়। 

কাতাদা ১১২৫২ ৮১০০ ০ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ পাক তোমাদিগকে 
যে জীবিকা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর। কেননা এই সব সম্পদ ও 
বিষয়-সম্পত্তি হইতেছে তোমাদের নিকট গচ্ছিত সম্পদ বিশেষ । হে আদম সন্তান! খুব দ্রুতই 
তোমাদের সহায়-সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য । সুতরাং ধন-সম্পদের ভালবাসার 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। 

আলোচ্য ০ 54৯) অ আয়াতাংশের মর্ম হইল যাহারা এই সব গুণে গুণান্বিত 
এবং এইসব বিশেষণে বিভূষিত সত্যিকার অর্থে তাহারাই খাঁটি মু'মিন লোক । হাফিজ আবুল 
কাসিম তাবারানী (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আস-হাজরামী (র) 
ইব্‌ন আবূ হিলাল ও মুহাম্মদ ইবন আবুল জুহম হারিছ ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা) তাহাকে 
বলিলেন : হে হারিস! তুমি কি অবস্থায় প্রভাত করিলে ? হারিস জবাব দিল, আমি একজন 
খাটি মু'মিনরূপে প্রভাত করিয়াছি । মহানবী (সা) আবার বলিলেন : খুব গভীরভাবে চিন্তা 
করিয়া বল। কেননা প্রত্যেকটি বস্তুরই মূলতত্ত রহিয়াছে । তোমার ঈমানের মূলতত্ত্ব কি তাহা 
চিন্তা করিয়া বল। হারিস জবাব দিল, পার্থিব জগতের ভালবাসার শৃঙ্খল হইতে আমি আমার 
মনকে বিমুক্ত করিয়াছি! সুতরাং রাত্রি জাগরণ করিয়া নামায আদায় করি এবং দিনভর উপবাস 
থাকিয়া রোযা রাখি! আমার মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, যেন আমি আমার প্রতিপালকের 
আরশের পানে তাকাইলে উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাই । আর জান্নাত বাসিগণকে পরম্পর সাক্ষাৎ 
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করিতে দেখিতে পাই এবং দোষখীদের দেখিতে পাই মহা-বিপদের মধ্যে নিপতিত । মহানবী 
বলিলেন : হে হারিস! তুমি ঈমানের মূলতত্বের পরিচয় লাভ করিয়াছ। সুতরাং তুমি উহাকে 
আঁকড়াইয়া ধর । মহানবী (সা) এইরূপ তিনবার বলিয়াছেন । 

উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আমর ইবন মুররাহ রে) বলিয়াছেন যে, এখানে (££ শব্দটির 
একটি সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । আল্লাহ পাক কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন। 
সুতরাং উল্লেখিত আয়াতাংশ হইল নিম্নলিখিত আরবী বাক্যসমূহের ন্যায় । যেমন তোমরা বল 
১১, ১১৪] ৪১ > 4০৮ ১১৪ (অৰ্থাৎ সম্প্রদায়ের অনেক নেতা রহিয়াছে কিন্তু আসল নেতা 
অমুক) ১১ *৪)| ১ ৮৪৯ ১ইও ০১৪৪ (সমাজে বহু ব্যবসায়ী রহিয়াছে কিন্তু সত্যিকারের 
ব্যবসায়ী হইল অমুক ব্যক্তি ৷) 1০ ১৯৪) ৪১ > ০০১৬ 993১ (“সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু কবি 
থাকিলেও আসল কবি হইল অমুক ।৮) ' 

আলোচ্য ৮42, ০৩০25১0 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এহেন গুণ সপন্ন লোকগণই 
মহান সম্মানের অধিকারী হইবে এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক 
অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : 

HN ০4725400401 He SU 

আল্লাহ্‌র নিকট উহাদের জন্য মহান সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু 
করিতেছে আল্লাহ্‌ তাহা দেখিতেছেন (৩ : ১৬৩)। 

আলোচ্য ৮১৯ এর অর্থ হইল আল্লাহ্‌ উহাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং 
উহাদের পুণ্যসমূহ কবুল করিবেন। 

যাহ্হাক (র) 4) ১০৩৬5১4] আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : জান্নাতী লোকদিগের 
কতক কতকের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং সুমহান সম্মান লাভ করিবে। আর তাহারা 
নিজেদের চাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীদের প্রতি তাকাইয়া গৌরব বোধ করিতে থাকিবে । কিন্তু 
নিয় স্তরের জান্নাতিগণ উচ্চস্তরের জান্নাতিগণের পানে হিংসার দৃষ্টিতে তাকাইবে না। এই 
জন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : উচুস্তরের 
জান্নীতিগণের পানে নিম্ন স্তরের জান্নাতিগণ এমনভাবে তাকাইবে যেরূপ তোমরা সুদূর নীলিমার 
নক্ষত্রমালাকে অবলোকন করিয়া থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! এই 
সুমহান মর্যাদা কি নবী রাসূলগণ লাভ করিবে, অন্য কোন লোক কি লাভ করিতে পারিবে না? 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, 
যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং তাহার রাসূলগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারাই 
এই সুমহান মর্যাদা লাভ করিবে । 

আর একটি হাদীস ইমাম আহমদ (র) সহ সুনান কিতাবসমূহের সকল সংকলকই ইব্‌ন 
আবূ আতীয়া রে) ও আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) বলেন 
মহানবী (সা) বলিয়াছেন : সাধারণ জান্নাতিগণ উচ্চ মযাঁদা-সম্পন্ন জান্নীতিগণের প্রতি এমনভাবে 
তাকাইবে যেরূপ তোমরা আকাশের দূর প্রান্তের তারকাগুলির পানে তাকাইয়া থাক। আবু বকর 
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ও উমর (রো) এ সুউচ্চ মর্যাদাবান ও মহান সম্মানের অধিকারী লোকদের মধ্যে হইবেন। 
৮ 
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দি (হবলা বেতৰ তোমার পরতিধতক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে 
বাহির করিয়াছেন, অথচ মু'মিনগণের একটি দল ইহা পসন্দ করে নাই । 

৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও উহারা তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছে । 
মনে হয় যেন উহাদিগকে কেহ মৃত্যুর দিকে তাড়াইয়া নিয়া যাইতেছে এবং উহারা তাহা 
প্রত্যক্ষ করিতেছে । 

৭. স্বরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে প্রতিশ্র্ঘতি দেন যে, দুই দলের কোন এক দল 
তোমাদিগের আয়াত্তাধীন হইবে । অথচ নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার আশা 
তোমরা করিতেছিলে। আর আল্লাহ্‌ তাহার বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে এবং 
কাফিরগণকে নির্মূল করিতে চাহেন। 

৮. তিনি সত্যকে এবং অসত্যকে প্রমাণিত করার জন্য ইহা করিতে চাহেন। যদিও 
অপরাধিগণ ইহা পসন্দ করে না। 

তাফসীর : ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, উল্লেখিত এ) 4১৮5৫ আয়াতের এ 
(সাদৃশ সূচক) অক্ষরটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি 
হইয়াছে । কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, (9) অক্ষরটিকে মু'মিনগণের কল্যাণ, তাহাদের প্রতিপালককে 
ভয়করণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ভাব বজায় রাখা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁহার 
রসূলের আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। 
ইকরামা (র) হইতেও এরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিতেছেন : তোমরা ইতিপূর্বে যুদ্ধলন্ধ সম্পদ লইয়া যেরূপ পরস্পর মতানৈক্য ও 
কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা তোমাদের হইতে ছিনিয়া নিয়া বণ্টনের 
জন্য তাহার রাসূলের নিকট অর্পণ করিলেন এবং রাসূল (সা) সমানভাবে ন্যায়নীতিমত 
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তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিলেন । সুতরাং ইহাই হইল তোমাদের জন্য পূর্ণাংগ কল্যাণ । এক্ষণে 
তোমরা সশস্ত্র ও শক্তিশালী দলটির সহিত লড়াই করাকেও অপসন্দ করিয়াছিল । এ সশস্ত্র 
সুতরাং পরিশেষে এই দলটির সহিত তোমরা যুদ্ধ করাকে অপছন্দ করিয়াছিলে । অথচ আল্লাহ্‌ 
যুদ্ধ করাকেই তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর তিনি তোমাদের এই সশস্ত্র 
দলটির সহিত কোনরূপ চুক্তি ও ঘোষণা ব্যতিরেকেই যুদ্ধে লিপ্ত করাইয়া বিজয়ী ও সফলকাম 
করিলেন। ফলে হিদায়েতের পথে তোমরা আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক 
কুরআনের অন্য একস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন : 
৮১1 4-25 LE ps Es ০: 31০০১ pS $I এজ SE 
SLABS সা) বন 64595 ৫5, 

(“আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতি লড়াইকে ফরয করিয়া দিয়াছেন। অথচ তোমরা 
উহাকে অপসন্দ করিয়াছ। বহুবস্তু তোমরা অপসন্দ কর অথচ উহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর । 
আর বহু বস্তু তোমরা খুব পসন্দ কর, অথচ উহাই তোমাদের জন্য খারাপ ও অকল্যাণকর। 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা কিছুই জ্ঞাত নও। আন্রাহ্‌ই পূর্ণরূপে জ্ঞাত” (২ : ২১৬)। 

ইবন জারীর (র) বলেন : ১৮4৬ ৩০:25 এ 2৮1 ৩৪ আয়াতের অর্থ অন্যান্য লোকে 
এই বলিয়াছেন যে, মু'মিনগণের একটি উপদল ঘর হইতে বাহির হওয়া যেরূপ অপসন্দ 
করিয়াছিল তেমনি যুদ্ধ করাকেও তাহারা অপসন্দ করে । তাহারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও 
আপনার সাথে বাকবিতণ্ডা ও বির্তক করে। মুজাহিদ রে) হইতেও এই রূপ উল্লেখ রহিয়াছে। 
তিনি 4) 4০১1৫ আয়াতের অর্থ বলিয়াছেন যে, এইরূপ উহারা সত্যের ব্যাপারে আপনার 
সাথে বিতর্ক করিতেছে । 

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, বদর প্রান্তের দিকে রওয়ানা হইবার সময় এবং মহানবী (সা)-এর 
সাথে এই বিষয় বিতর্ক করা কালেই আল্লাহ তাআলা : ১ ০০1৪ 5৮ ০ ৮ 
০১৯১৬ ১০4১.৭| ০০ 2,3 আয়াত অবতীৰ্ণ করেন। এখানে মুশরিকগণের সশস্ত্র সাহায্যকারী 
দলটি অনুসন্ধানের জন্য বাহির হওয়ার কথা বলা হইয়াছে । আর এই বাহির হওয়াকেই একদল 
মু'মিন লোক অপসন্দ করিয়াছিলেন । আর 22:55 ০ 35) 5 1৩4 আয়াতও এই সময় 
অবতীর্ণ হয়। কতকলোক এই আয়াতের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, মু’মিনগণের কতক 
লোকে আপনার সাথে যুদ্ধলন্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া বিতর্ক করিতেছে। বদরের যুদ্ধে 
বাহির হইবার প্রান্তালেও উহারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল । তখন উহারা বলিয়াছিল 
যে, আমাদিগকে ব্যবসায়ী কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির করা হইয়াছে, আমাদিগকে আপনি লড়াই 
করার কথা জানান নাই । অবশেষে উহারা উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। 

আমার বক্তব্য এই : মহানবী (সা) পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, মক্কার কাফির সর্দার 
আবু সুফিয়ান কুরায়েশদের জন্য সিরিয়া হইতে বহু ধনসম্পদ ও মালামালসহ বিরাট এই 
বাণিজ্যিক কাফেলার নেতৃত্ব দিয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা শুরু করিয়াছে। সুতরাং মহানবী (সা) এই 
কাফেলাকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মালামাল হস্তগত করিবার জন্য মদীনা হইতে বাহির 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৪৯ 
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হইলেন । তিনি এ ব্যাপারে মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিয়া তিনশত দশজনের কিছু বেশী 
লোকসহ বদর প্রান্তরের পথ ধরিয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিক আবু 
সুফিয়ান মহানবী (সা)-এর সদল-বলে আগমনের সংবাদ পাইয়া যমযম ইব্‌ন আমরকে সতর্ককারী 
রূপে মন্কাবাসীদিগকে এই সংবাদ অবহিত করার জন্য পাঠাইয়া দিল। মক্কাবাসিগণ এই সংবাদ 
পাইয়া প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোক নিয়া কাফেলার সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিল । 
এদিকে আবু সুফিয়ান অন্য এক উপকূলীয় পথ সীফুল বাহার ধরিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। 
আর এদিকে সহায়তাকারী দলটি বদর কুয়ার প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল । আল্লাহ্‌ তাআলা 
পূর্ব অনির্ধারিত ও অঘোষিতভাবে মুসলমান ও কাফিরদিগকে মুখামুখী একস্থানে একত্রিত 
করিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা হইল মুসলমান ও ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করাঞ্ছবং 
মুসলমানগণকে সহায়তা করিয়া তাহাদের শত্রুর উপর বিজয়ী করা । আর উদ্দেশ্য হইল হক ও 
বাতিলের মধ্যে চিরস্থায়ীরূপে একটি পার্থক্য রেখা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া । মোটকথা মহানবী 
(সা) যখন কাফেলার সহায়তাকারী দলটির আগমন সংবাদ পাইলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহার নিকট দুইটি দলের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার কথা বলিয়া ওয়াহী পাঠাইলেন। 
অধিকাংশ মুসলমানের আগ্রহ ছিল বাণিজ্যিক কাফেলাকে গ্রহণ করা, কেননা লড়াই ব্যতিরেকেই 
এই কাফেলা হইতে বহু ধনসম্পদ পাওয়ার আশা ছিল। যেমন আল্লাহ্‌ পাক উপরোক্ত এই 
আয়াতে বলিয়াছেন : ও 
Als ri 0০৩ ০৬] ৩০ Of all os pS OS Slo ০৮৪০1 ১৯০ 
. ০০৪৬৩। 
হাফিজ আবূ বকর ইবৃন মারদুবিয়া রে) তাহার গ্রন্থে বলেন : আমাদের নিকট সুলায়মান 
ইব্‌ন আহমদ তাবরানী (র) ... আবু আইউব আনসারী রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু 
আইউব আনসারী বলেন যে, আমরা মদীনায় ছিলাম । মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে আবূ 
সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা আগমনের সংবাদ দেওয়া হইল । তোমরা কি এই কাফেলার 
আগমনের পূর্বেই মদীনার বাহিরে চলিয়া আসিবে ? হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উহা 
হইতে প্রচুর গনীমত দান করিবেন । আমরা বলিলাম, অবশ্যই বাহির হইব । অতএব আমরা 
মহানবী (সা)-এর সাথে বাহির হইয়া পড়িলাম । আমরা একদিন বা দুই দিনের পথ অতিক্রম 
করিলাম । অতঃপর আমাদিগকে মহানবী (সো) বলিলেন : তোমরা কাফেলার সহায়তায় 
আগমনকারী দলটির সাথে লড়াই করিতে চাও কি? উহারা আমাদের আগমনের সংবাদ অবহিত 
হইতে পারিয়াছে। আমরা জবাব দিলাম : না, আল্লাহর শপথ শত্রুর সহিত লড়াই করিবার 
শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নাই । আমরা কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। মহানবী (সা). আবার 
বলিলেন : তোমরা মক্কার কাফিরগণের সাথে লড়াই করা সম্পর্কে কি বল ? আমরাও আবার 
পূর্ববৎ জবাব দিলাম । এই সময় মিকদাদ ইব্‌ন আমর বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মূসা 
(আ)-এর সম্প্রদায় মুসাকে যেরূপে জবাব দিয়াছিল, আমরা সেইরূপ জবাব আপনাকে দিতে 
পারি না । তাহারা বলিয়াছিল হে মূসা! তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর । আমরা 
এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন, আমরা . 
আনসারগণের কাছে মিকদাদের বক্তব্যের আশা পোষণ করিয়াছিলাম। তাহাদের এইরূপ বলা 
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আমাদের নিকট বিপুল সহায়-সম্পদের চাইতে বেশী পসন্দনীয় হইত । বর্ণনাকারী বলেন : 
তখন আল্লাহ্‌ পাক তাহার রাসূল (সা)-এর নিকট ০4 & 350 3০8 425১০ ৫৫) এ ৩ 
০১১১৫ ১:০৮) আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইবৃন লাহীয়া (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । ইবন 
মারদুবিয়া অপর এক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন 
আবু ওয়াক্কাস লাইসী তাহার পিতা ও দাদার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদরের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যখন রওয়াহায় উপস্থিত হইলেন, তখন সকল সঙ্গীগণকে একত্র করিয়া 
বলিলেন : তোমাদের অভিমত কি ? আবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! 
আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, কাফেলা অমুক জায়গায় এই এই অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ণনাকারী 
বলেন : মহানবী (সা) আবার তাহার ভাষণে বলিলেন : তোমাদের অভিমত কি? তখন উমর 
(রা) আবূ বকর (রা)-এর ন্যায় উত্তর করিলেন। মহানবী (সা) আবার তাহার ভাষণে বলিলেন: 
তোমাদের অভিমত কি ? তখন সাদ ইবন মাআয বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার 
উদ্দেশ্য কি ? আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি আমরা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার চলার পথের নির্দেশ দিয়া আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, 
যে সম্পর্কে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। যদি আপনি ইয়ামান দেশের বরকুল গামাদ স্থানেও 
যান, তবে আমরা আপনার সাথে যাইব । আমরা সেইরূপ হইব না যেইরূপ মূসা আ) কে 
তাহার সঙ্গীগণ বলিয়াছিল : তুমি এবং তোমার প্রতিপালক একত্রে যাইয়া যুদ্ধ কর। আমরা 
এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি । বরং আমরা বলিব, আপনি এবং আপনার প্রভু 
উভয় লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থাকিয়া লড়াই করিব । হয়ত আপনি কোন 
উদ্দেশ্য নিয়াই মদীনা হইতে বাহির হইয়াছেন পথে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা ব্যতীত নূতন কোন 
উদ্দেশ্য আপনার সম্পর্কে উপস্থিত করিয়াছেন । আপনি সেই সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং সেই 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে চলুন । যাহার ইচ্ছা আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন বা ছিন্ন করুন 
বা আপনার হইতে ফিরিয়া যাক অথবা আপনার সাথে সন্ধি করিয়া থাকুক! সবই তাহাদের 
ইচ্ছা। ইহার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি আমার জান-মালামাল সব নিয়া নিন। 
এই সময়ই সা'দের কথার উপর আল্লাহ তা'আলা ০৫ ৫ 3 ৩০4৬ ৬০ ৮৫ ৬১ ৬৪১৯ ০৪ 
১৯১৬৩ ০%]! আয়াত অবতীর্ণ করেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী (র) বলিয়াছেন: মহানবী (সা) শত্রুর 
লড়াই করিবার বিষয় যখন পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন উপরোক্ত উজ চপ 
ইব্‌ন উবাদাও এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদরের দিন তাহার সঙ্গীদিগকে নিয়া 
পরামর্শ করার পর যখন লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিলেন এবং শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ 
দিলেন তখন ইহা কিছু মুসলমান অপসন্দ করিয়াছিল । এই সময় আল্লাহ পাক এই আয়াত 
নাযিল করেন : 


LAOS 3৮৩৭ ০০৯ 25 855 ১9 9০১৩ এ এ ১০4০ 4৪ ০৪ 
টা 9০5 চে প তপু কে পা গল প পাত পরল ও 
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" মুজাহিদ রে) 5১>)! 5 41১2 প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল উহারা লড়াইর 
ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করিতেছে। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) 5৮) 5 4৮1১০ এর অর্থ এই রূপ করিয়াছেন যে, যখন 
মু'মিনগণের নিকট কাফিরগণের সাথে লড়াই করার কথা উত্থাপন করা হইল, তখন ইহাকে 
_ উহারা অপসন্দ করিল এবং মহানবী (সা)-এর সাথে কুরায়েশদের সাথে মুকাবিলা করার পথে 

চলিতে অস্বীকৃতি জানাইল। ্‌ 
৷ জুদ্দী ১5 6 0 3০) এ ৮১৩ আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ 

পাক আপনার প্রতি কাফিরগণের সাথে লড়াই করার নির্দেশ প্রকাশ হইবার পরও উহারা লড়াই 
সম্পর্কে আপনার সাথে তর্কবিতর্ক করিতেছে । 

ইব্‌ন জারীর (র) ও অন্যান্যগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে মহানবী (সা)-এর সাথে 
মুশরিকগণের বিতর্কের কথা বলা হইয়াছে । আমার নিকট ইউনুস ইবন ওয়াহাব (র) হাদীস 
বর্ণনা করিয়াছে যে, ইব্ন যায়েদ (র) ৩1 এঁ। ০৯০ ৮৬ ০০ ০০৩৫০] ৪ ১1১৩ 
257১7 আয়াতের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, মুশরিকগণ সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক করিতেছে। 
উহাদিগকে যখন ইসলামের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন মনে হয় যে, উহারা মৃত্যুর পানে 
চালিত হইতেছে এবং উহারা তাকাইয়া রহিয়াছে। ইব্‌ন যায়েদ রে) আরও বলিয়াছেন যে, 
উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী কখনও মুমিনের গুণাবলী হইতে পারে না। কাফিরগণের 
বেলায়ই এই গুণাবলী প্রযোজ্য হইতে পারে এবং তাহাদের বেলায়ই এখানে এই গুণাবলীর 
কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। 

অতঃপর ইবন জারীর ইবন যায়েদের এ বক্তব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, ইহা 
ভিত্তিহীন কথা । এই বক্তব্যের পিছনে কোন যুক্তি নাই । কেননা ০-)| 5 ৬,১৩০ আয়াতের 
পূর্বে মু'মিনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে। আর ইহার পর যে আয়াত অবতীর্ণ করা হইয়াছে 
তাহাও মু'মিনগণেরই সংবাদে বর্ণিত। এক্ষেত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্যই 
সঠিক ও যুক্তিযুক্ত । ইব্‌ন জারীরও তাহাদের মতবাদের সমর্থন দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই 
সঠিক কথা এবং পূর্বের আয়াত দ্বারা এই বক্তব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞ। 

ইমাম আহমদ (রে) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন বকর এবং আবদুর রাষ্যাক 
... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (সা)-এর 
নিকট বদরের যুদ্ধ শেষে বলা হইল যে, এখন আপনি বাণিজ্যিক কাফেলাটি, ধনসম্পদ হস্তগত 
করুন। এখন আর আপনার সম্মুখে কোন বাঁধা বিপত্তি নাই। তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিব (রা) যিনি বদর যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন : ইহা আপনার 
জন্য সমীচীন হইবে না। জিজ্ঞাসা করা হইল কেন সমীচীন হইবে না ? আব্বাস (রা) জবাব 
দিল, আল্লাহ তা'আলা দুইটি দলের কোন একটি আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া দেওয়ার জন্য 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ তাহার অঙ্গীকার পূরণ করিয়াছেন । (অতএব অ'পনার 
পক্ষে অপর দলটি পরাভূত করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ করায়ত্‌ করা কিরূপে সমীচীন হইতে 
পারে) ইহা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী হইবে৷ এই হাদীস বুখারী মুসলিমসহ সুনান কিতাবের 
কোন লেখকই সংকলিত করেন নাই। কিন্তু ইহার সনদ খুব শক্তিশালী । 
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সূরা আনফাল ৩৮৯ 


৮৮০৩৮ cs tangs ~ stp ot 2 ot লক্ষ্যরূপে পসন্দ 
করিতেছিলে। কারণ উহাকে তোমরা বিনা যুদ্ধে ও বিনা বাধায় অনায়াসেই হস্তগত করিতে 
পারিতে। তোমাদের কোনই কষ্ট-ক্লেশ করিতে হইত না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা অন্যরূপ । তিনি 
তোমাদিগকে এবং সশস্ত্র দলটিকে একত্র করিয়া তোমাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাইয়া তোমাদিগকে 
তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিতে চাহেন। ফলে তাহার দীনও সমস্ত বাতিল 
দীনের উপর বিজয়ী হইবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের কালেমা ও আওয়াজ বুলন্দ হইয়া 
তাঁহার ঝাণ্ডা সমুন্নত থাকিবে । তিনি কাজের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল এবং তিনি 
তোমাদের কাজের ব্যবস্থাপনা অতি সুন্দরভাবেই করিবেন । যদিও তাহার বান্দাগণ ইহার 
পরিপন্থী কাজকে পসন্দ করিয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : 
hos 01 ০৮০ শি ০৩৪ ৬১ ৬৮৪ সিডি ও শোও শর্ট ০৯০ JED SLE 
5০১৯১ ৬5 
মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী আসিম ইব্‌ন 
আমর ইব্‌ন কাতাদা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন বকর, ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান রে) প্রমুখ উরওয়া ইবন 
যুবায়ের আমাদের অনেক উলামায় কিরামও আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আব্বাস (সা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এই হাদীসের কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধ 
সম্পর্কীয় হাদীসের যাহা কিছু বাদ রহিয়াছে উহা একত্রিত করিয়া বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) 
আবু সুফিয়ান সিরিয়া হইতে বহু মালামালসহ এক কাফেলা নিয়া আসিবার সংবাদ জানিতে 
পারিয়া মুসলমানগণকে ডাকিলেন এবং বলিলেন : কাফেলাটি কুরায়েশদের কাফেলা, তাহাদের 
জন্য বহু মালামাল এই কাফেলা নিয়া আসিতেছে । তোমরা উহার পানে অগ্রসর হও । হয়ত 
আল্লাহ পাক তোমাদিগকে উহা হইতে বহু ধন-সম্পদ দান করিবেন। সুতরাং কতক লোক 
সম্মুখে অগ্রসর হইল, কতক ভীত হইয়া পড়িল এবং কতক এ কাজকে একটি ভারী ও 
কষ্টদায়ক বোঝা ভাবিল। মহানবী (সা) যুদ্ধ করিবেন এমন ধারণা কখনই তাহাদের মনে উদয় 
হয় নাই। আবু সুফিয়ান হিজাযের নিকটে আসিয়া সংবাদ সরবরাহের জন্য গুপ্তচর লাগাইয়া 
দিল। তাহারা পথিকদের নিকট পথের ভয়-ভীতি সম্পর্কে নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিল । 
পরিশেষে তাহাদের কাফেলার ধন-সম্পদ করায়াত্ত করার নিমিত্ত মুহাম্মদের আগমনের কথা 
কোন এক পথিকের মারফতে জানিতে পারিল। আবু সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া 
পড়িল এবং যমযম ইবন আমর গিফরীকে মক্কাবাসীদের কাছে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিল যে, 
তুমি তাহাদিগকে আমাদের কাফেলার মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সহায়তাকারী দল 
অতিশীঘ্র নিয়া আসিবার কথা বলিবে। ইহাও বলিবে যে, মুহাম্মদ তাহার অনুচরগণসহ আমাদের 
কাফেলার মালামাল লুগ্ঠন করার জন্য আসিতেছে। অতএব যমযম ইব্‌ন আমর খুব দ্রুত গিয়া 
মক্কায় পৌঁছিল। 
এদিকে মহানবী (সা) সাহাবীগণের একটি দলসহ যাফরান নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। 
সেখানে অবস্থানকালে সংবাদ সরবরাহের জন্য লোক প্রেরণ করিলে উক্ত সংবাদ বাহক মহানবী 
(সা) হইতে উক্ত কাফেলাকে উদ্ধার করার সংকল্পে কুরায়েশদের একটি দল আগমনের সংবাদ 
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দিলেন। সুতরাং এই সময় মহানবী (সা) সাহাবীগণের এক পরার্মশ সভা ডকিলেন এবং 
কুরায়েশদের আগমনের সংবাদ অবহিত করিলেন। তেমনিভাবে ব্যক্ত করিলেন উমর (রা)ও 
এক অভিমত । অতঃপর মিকাদাদ ইব্‌ন আমর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! 
আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আপনি করিয়া যান। আমরা আপনার সাথে রহিয়াছি। 
আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা সেইরূপ কথা বলিব না, যেরূপ বনী ইসরাঈলগণ 
হযরত মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল। তাহারা মুসা (আ)-কে বলিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রভু 
একত্রে যুদ্ধ করিয়া আস। আমরা এখানে অপেক্ষায় রহিলাম। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইবে 
এইরূপ যে, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর। আমরাও তোমার সাথে থাকিয়া যুদ্ধ 
করিব । যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার নামে শ্রপথ করিয়া বলিতেছি যে, 
আপনি যদি আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বারকুল গামাদেও নিয়া যান, আমরা আপনার সাথেই 
সেখানে গিয়া উপনীত হইব । ইহা ব্যতীত আর কোথায়ও যাইব না। ইহা শুনিয়া মহানবী (সা) 
তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন। 

তঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : তোমরা সকলের সাথে পরামর্শ কর। ইহা দ্বারা তিনি 
আনসারগণের সাথে পরামর্শের কথা বুঝাইয়া ছিলেন৷ কেননা তাহারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক 
বেশী । তাহা ছাড়া আকাবায় আসিয়া আনসারগণ মহানবী (সা)-এর হাতে এই কথায় বায়আত 
করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল, মদীনায় পৌঁছার পর আপনি সম্পূর্ণ আমাদের জিম্মাদারীতে 
থাকিবেন। আমরা আমাদের নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিসহ আপনার বিরোধিগণকে বাধা : 
প্রদান করিব । তবে মহানবী (সা) এই আশংকা পোষণ করিতে ছিলেন যে, আনসারগণ তো 
মদীনার বাহিরে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার শপথ করে নাই । সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহারা সহায়তা 
নাও করিতে পারে । মদীনা ছাড়িয়া শত্রুর সহিত লড়াই করিতে যাওয়া তাহাদের অপরিহার্য 
দায়িতৃুও তখন ছিল না। সুতরাং মহানবী (সা) পরামর্শের কথা যখন বলিলেন তখন সা'দ ইব্‌ন 
মাআয দাঁড়াইয়া বলিলেন : আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাদের বেলায় কি 
মনস্থ করিয়াছেন ? মহানবী (সা) বলিলেন : আমি চাই তোমরাও আমার সাথে চল। সাদ 
জবাব দিলেন : আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং 
আপনি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছি। আর এ বিষয় আমরা 
আপনাকে সহায়তা করার ওয়াদা করিয়াছি এবং আপনার কথা শোনার আনুগত্য করিয়া 
চলারও অঙ্গীকার আমরা করিয়াছি। 

সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মত আপনি অগ্রসর হউন । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ আপনাকে সত্য 
দীনসহ্‌ প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি আমাদিগকে নিয়া সমুদ্রে ঝাপ দিতে চাহেন তবে 
আমরা অবশ্যই আপনার সাথে ঝাঁপ দিব। আমাদের মধ্যে কেহই আপনার সাথে মতবিরোধ 
করিবে না এবং আপনি আমাদিগকে নিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ চাইলেও কেহ অপসন্দ করি না। 
আমরা রণক্ষেত্রে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিব এবং শক্রর সাথে মুকাবিলার সময়ও সততার 
পরিচয় দিব। আপনার দৃষ্টির নিকটে যাহাকিছু রহিয়াছে হয়ত আল্লাহ পাক আমাদের দ্বারা 
আপনাকে তাহা দেখাইবেন। আপনি আল্লাহর করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়া আমাদের প্রতি 
খুশী থাকুন । মহানবী (সা) সাঁদের কথায় খুব আনন্দিত হইলেন এবং অতঃপর বলিলেন : 
আল্লাহ পাকের করুণার উপর নির্ভর করিয়া তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও এবং সকলকে 
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আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ জানাইয়া দাও । কেননা আল্লাহ পাক দুইটি দলের কোন একটি দল 
করায়াত্ত করার অঙ্গীকার করিয়াছেন । আমি যেন কাফির সম্প্রদায়ের লাশগুলি দেখিতে পাইতেছি। 
আওফা (র) হইতেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে, আর সুদ্দী, কাতাদা, আবদুর রহমান 
ইব্‌ন যায়েদ ইবন আসলাম (র)সহ আমাদের একালের সেকালের অনেক উলামায় কিরাম 
অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন আমরা এখানে পূর্বোল্লেখিত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)-এর 
NT 
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৯. স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে । 
তিনি উহা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা 
ছারা সাহায্য করিব যাহারা একের পর এক আসিবে । 

১০. আল্লাহ ইহা করেন কেবল তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই 
উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহর 
নিকট হইতেই আসে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : ইমাম আহমদ (রা) বলেন : আবূ নূহ কারাদ (র) ... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) 
বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ 
করিয়া দেখিলেন যে, তাহাদের সংখ্যা তিনশতের কিছু বেশী । আর মুশরিকগণের সংখ্যা 
দেখিতে পাইলেন, এক হাজারের উর্ধ্বে । সুতরাং মহানবী (সা) কিবলার দিকে মুখ করিয়া 
আল্লাহর ধ্যানে বসিয়া গেলেন। এই সময় তাহার পরিধানে একটি লুঙ্গী ও কাঁধের উপর 
একখানা চাদর ছিল। অতঃপর আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে প্রভূ! আমার 
নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা এই স্থানে পূরণ কর। তুমি যদি ইসলামের এই ক্ষুদ্র অনুসারী 
দলটিকে ধ্বংস করিয়া দাও, তবে এই পৃথিবীর বুকে তোমার উপসনাকারী বলিতে কেহ 
থাকিবে না। চিরদিনের জন্য নির্মূল হইয়া.যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা) এইভাবে 
কাকুতি-মিনতি করিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে তাহার স্কন্ধ হইতে 
চাদর পড়িয়া গেল। আবূ বকর (রা) আসিয়া চাদর আবার উঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিছনে 
দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! এখন থামুন, আপনার প্রতিপালক 
আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন এবং আপনার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাও তিনি 
অতিশীঘ্র পূরণ করিবেন । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নথীকে সুসংবাদ প্রদানপূর্বক এই 
আয়াত অবতীর্ণ করেন : 

. ০০৪১৮ SIS ১০৪০ 5 ক 
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সুতরাং সেই দুই দলের মধ্যে দুর্ধর্ষ লড়াই শুরু হইয়া গেল এবং পরিশেষে আল্লাহ্‌ পাক 
মুশরিকগণকে চরমভাবে পরাজিত করিলেন। মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তর জন লোক 
নিহত হইল এবং সত্তর জন বন্দী হইল । আর মহানবী (সা) বন্দীদের বিষয় আবূ বকর, উমর ও 
আলী (রা)-এর নিকট পরামর্শ চাহিলে আবু বকর রো) বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই 
বন্দী লোকেরা আপনারই ভাই-বেরাদর এবং বংশ ও সম্প্রদায়ের লোক । আমার মতে ইহাদিগকে 
হত্যা না করিয়া বরং অর্থের বিনিময় (ফিরিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হউক । ইহা করা হইলে 
কাফিরদের মুকাবিলায় আমরা আর্থিক দিক দিয়া আরও শক্তিশালী হইব । আল্লাহ তা'আলা 
ইহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দিলে উহারাই আমাদের 
সাহায্যকারী হইবে । অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : হে উমর! ইহাদের ব্যাপারে তোমার 
অভিমত কি ? উমর (রা) জবাব দিলেন : আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আবূ বকর যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছে আমি সেই অভিমতের প্রবক্তা নহি; বরং আমার অভিমত হইল, 
আপনি যদি উমরের অমুক নিকট আত্মীয়ের বেলায় নির্দেশ দেন, তবে আমি তাহার গর্দান 
দ্বিখণ্ডিত করিব। অনুরূপ আলীকে তাহার ভ্রাতা আকীলের ব্যাপারে নির্দেশ দিলে সে তাহাকে 
হত্যা করিবে ৷ অনুরূপ হামযাকে তাহার অমুক ভাইর বেলায় নির্দেশ দিলে সে তাহার শিরচ্ছেদ 
করিবে । ইহা করিয়া আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রমাণ করিতে চাই যে, আমাদের অন্তরে 
মুশরিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র সমবেদনা নাই । ইহারা কাফির মুশরিকদেরই পথ প্রদর্শক সর্দার ও 
নেতা ৷ কিন্তু মহানবী (সা) আমার অভিমতের কোন গুরুত্ব না দিয়া আবূ বকরের অভিমতকে 
প্রাধান্য দিয়া উহাদিগকে অর্থের বিনিময় ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর আমি পরদিন মহানবী 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, মহানবী (সা) এবং আবূ বকর (রা) 
উভয়ই কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এবং আপনার সাথী কেন 
কাঁদিতেছেন। কারণ জানিতে পারিলে আমিও কাঁদিতাম আর ক্রন্দন না আসিলে ব্রন্দনের ভান 
করিতাম। মহানবী (সা) জবাব দিলেন- অর্থের বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে 
কাঁদিতেছি এবং এই অপরাধের কারণে আমার নিকটতম এই বৃক্ষটির চাইতেও অতি নিকটে 
তোমাদের উপর শাস্তি দেখিতেছি। 

এই সময় আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : 
VE ES ০০ ০ BAS ০৮৪ ৬০৮ ০ 21950 9০0৬ ০ 

দেশ আক্রমণমুক্ত হইয়া স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত কোন নবীর কাছে বন্দী রাখা ঠিক নয় 
... যুদ্ধে যাহা কিছু লাভ করিয়াছ তাহা পবিত্র ও বৈধ মনে করিয়া আহার কর (৮ : ৬৭-৬৯)। 

তখন হইতে তাহাদের জন্য গনীমত হালাল হইল । বলা বাহুল্য পরের বৎসর উহুদের যুদ্ধে 
অর্থের বিনিময় বদর যুদ্ধের বন্দী মুক্তিকরণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল । মুশরিক বাহিনীর 
হাতে রাসূলের সত্তর জন সাহাবীর একটি দল শহীদ হইয়াছিল । আর রাসূলের সম্মুখের চারিটি 
দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মাথায় এমন আঘাত পাইলেন, যাহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া 
তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গিয়াছিল। তখন আল্লাহ পাক নিম্বলিখিত আয়াত অবতীর্ণ 
করেন । 
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০০৩? 50 
“যখন তোমরা বিপদের মধ্যে নিপতিত হইলে, এইরূপ বিপদে তোমরা ইতিপূর্বেও নিপতিত 
হইয়াছিলে। তখন তোমরা বলিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল? হে নবী! বল, ইহা তোমাদের 
নিজদের কারণে অর্থাৎ অর্থের বিনিময় বন্দী ছাড়িয়া দেওয়ার দরুন হইয়াছে। আল্লাহ প্রতিটি 
বস্তুর উপর ক্ষমতাবান : (৩ : ১৬৫)। 
এই হাদীস ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন মারদুরিয়া (র) 
ইকরামা ইবৃন আম্মার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আলী ইবৃন মাদীনী ও ইমাম তিরমিযী 
ইহাকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইকরামা ইবন্‌ আম্মার ইয়ামানী বর্ণিত হাদীস 
ব্যতীত এই বিষয় আর কোন হাদীসের সাথে আমাদের পরিচয় নাই । এমনিভাবে আলী ইব্‌ন 
আবু তালহা ও আওফী ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । ইবন আব্বাস 
(রা) বলিয়াছেন : ০4) 0৯২৮: আয়াতটি মহানবী (সা)-এর বদরের যুদ্ধের কাতর 
্রার্থনাকালে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইয়াধীদ ইব্‌ন তাবীজ, সুদ্দী ও ইব্‌ন জুরায়েজ অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াস রে) আবু হাসীন সূত্রে আবূ সালিহ্‌ রে) হইতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলিয়াছেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সো) অতি কাতর ও বিন্গ্রভাবে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। এই সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আসিয়া বলিলেন, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! প্রার্থনাকে সংক্ষিপ্ত করুন। আপনার নিকট আল্লাহ্‌র কৃত অঙ্গীকার 


অবশ্যই তিনি পূরণ করিবেন । 
ইমাম বুখারী (র) তদীয় কিতাবের মাগাযী অধ্যায়ে এই আয়াত দ্বারা একটি পরিচ্ছেদ 
রচনা করিয়া বলিয়াছেন : গু 
, ২১] 5 Al AS ৮৩ 053 4S EEE Et ৬ 


আবু নুআইম রে)... ইবন শিহাব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি মিকদাদ ইবন আসওয়াদের একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম 
তাহা আমার কাছে সব কিছুর বিনিময় হাসিল করাও পসন্দনীয় । মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা 
করার সময় তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : মূসার সম্প্রদায় যেরূপ বলিয়াছিল 
আমরা সেইরূপ বলিব না। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর। 
আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি। পক্ষান্তরে আমরা আপনার ডানে বামে সম্মুখে ও পিছনে 
থাকিয়া কাফিরদের সাথে লড়াই করিয়া যাইব । আমি দেখিলাম যে, এই কথা শুনিয়া মহানবী 
(সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই কথায় তিনি অতিশয় খুশী হইয়াছেন । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন হাওশাব রে)... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন : হে প্রভু! তুমি 
তোমার কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারকে কার্যকরী কর। হে প্রভু! ইহা না করিলে এই জগতে তোমার 
ইবাদত করার কোন লোকই থাকিবে না। তখন আবূ বকর (রা) মহানবী (সা)-এর হাত ধরিয়া 
বলিলেন : ইহাই আপনার জন্য যথেষ্ট । অতঃপর তিনি এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইলেন 


ইবনে কাছীর ৪র্থ = ৫০ 
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যে, আল্লাহ্‌ অতিশীগ্ই শক্রবাহিনীকে পরাস্ত করিবেন এবং উহারা পলায়নপর হইয়া পিছনের 
দিকে ভাগিয়া যাইবে । 

Ee UE বানা গাহি 0 9 বা গাাং লাক রাস 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

আলোচ্য ০৪১৮৭ 2৫৩-| ০৯৪০ আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ তা'আলা এক হাজার 
ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিবেন যাহারা একের পর এক আসিতে থাকিবে কিংবা এক দলের 
পিছনে আরেক দল অবতীর্ণ হইবে । 

হারূন ইবৃন হুরায়রা রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ০১৮ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, 
অনুসরণকারী। অর্থাৎ একদলের অনুসরণ করিয়া আরেক দল আসিতে থাকিবে। এখানে 
১০ ৪১৮০ শব্দ দ্বারা তোমাদিগকে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিব এই অর্থের 
সম্ভাবনাও বিদ্যমান । যেমন আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, 2* ৪১, 
শব্দের অর্থ সাহায্য করা । যেমন তোমরা কাহাকেও বলিয়া থাক ১ 915১5১; > ৩ 
(তাহাকে এই এইভাবে সাহায্য করিয়াছ)। এমনিভাবে মুজাহিদ, ইব্‌ন কাছীর আল-কারী, ও 
ইব্‌ন যায়েদও ১:৪১, শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বলিয়াছেন। 

আবু কাদায়না (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ০:০১ ১৮১ 2৫৩9০01০১০8 14৭ 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ফেরেশতার পিছনে এক একজন ফেরেশতা থাকিবে । এই 
একই সনদের আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় : ১১ 5১, শব্দের অর্থ হইল উহাদের কতকে 
কতকের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিবে । আবু জবীয়ান, যাহ্হাক ও কাতাদা (রা) অনুরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : মুসানী রে)... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আলী (রা) 
বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করিয়া মহানবী (সা)-এর 
ডানদিকের বাহিনীর সাথে শামিল হন। এই বাহিনীতে আবূ বকর (রা) ছিলেন : তেমনি 
মিকাঈল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করিয়া মহনবী (সা)-এর বাম দিকের 
বাহিনীর সাথে আসিয়া মিলিত হন। আমি এই বামদিকের বাহিনীতেই ছিলাম। 

এই হাদীস এই দাবীই জানায় যে, এক হাজার ফেরেশতা অনুরূপভাবে পিছনে পিছনে 
_ আসিয়াছেন। এ কারণেই কতকলোক উক্ত শব্দের ১ অক্ষরের উপর যবর দিয়া ১১১৮ পাঠ 
করিয়া থাকেন । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

এক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা রে) ... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ব্যাখ্যাই 
বিখ্যাত । আল্লাহ পাক তাহার নবী এবং মু'মিনগণকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সহায়তা 
করিয়াছিলেন । সুতরাং জিবরাঈল (আ) পাঁচশত ফেরেশতার নেতৃত্ব দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন 
এবং মিকাঈল সহায়তা করিয়াছিলেন অবশিষ্ট পাঁচশত ফেরেশতা সেনার নেতৃত্ব দিয়া। 

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর ও মুসলিম (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে উমর 
(রা)-এর পূ্বেল্লেখিত হাদীসটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর আবু যুমাইল (র) বলেন, 
আমার নিকট ইব্‌ন আব্বাস রো) বর্ণনা করিয়াছেন : আমাদের মধ্যের একজন মুসলিম সেনা 


Contents 


সূরা আনফাল . ৩৯৫ 


এক মুশরিক লোককে পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতেছিল। সে তাহার সম্মুখে উহার মাথার 
উপর চাবুকের আঘাত শুনিতে পাইল এবং এক সওয়ারী চলার শব্দ শুনিতে পাইল । সে 
বলিতেছে যে, কঠিন পথে অগ্রসর হও । মুশরিক লোকটিকে সে দেখিতে পাইল যে, সে সম্মুখে 
ধরাশায়ী হইয়াছে, তাহার দেহে বহু আঘাত রহিয়াছে এবং তাহার চেহারা চাবুকের আঘাতে 
ফাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর এই অনুসরণকারী আনসার লোকটি মহানবী (সা)-এর নিকট এই 
ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন : তুমি সত্যই বলিয়াছ। ইহা আসমানের গায়েবী মদদ । 
এই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তরজন লোক নিহত এবং সত্তরজন লোক বন্দী 
হইয়াছিল । 

“বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা উপস্থিত হওয়ার’ অধ্যায় ইমাম বুখারী বলেন : 

ইসহাক ইবৃন ইবরাহীম (র) ... রিফাআ ইবৃন রাফি’ যুরকী (যিনি একজন বদরের যোদ্ধা 
ছিলেন) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : জিবরীল (আ) মহানবী (সা)-এর নিকট 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনাদের মধ্যকার বদরের যোদ্ধাগণকে কিরূপ ভাবিয়া থাকেন ? 
মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : তাহারা মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ । অথবা এইরূপ 
অন্যকোন কথা বলিয়া ছিলেন। অতঃপর জিবরীল বলিলেন : এমনিভাবে ফেরেশতাকুলের 
মধ্যে যাহারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ভাবা হয়৷ ইমাম 
বুখারী (র) এককভাবেই এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইমায় তাবারানী (র) তদীয় “মু'জামুল কবীর, গ্রন্থে রাফি ইব্‌ন খাদীজ রে) বর্ণিত একটি 
হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু বর্ণনাকারী বর্ণনায় ভুল করিয়াছেন । বুখারীর উদ্ধৃত 
বর্ণনাটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ । 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, যখন হাতিব ইব্‌ন আবু বালতাকে হত্যা 
করার জন্য পরামর্শ হইল তখন মহানবী (সা) উমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : এ লোকটি 
বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তুমি ইহার সম্পর্কে কিছুই জান না, কিন্তু আল্লাহ পাক বদরের 
যোদ্ধাগণ সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত। তাহাদের বেলায় তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের যাহা ইচ্ছা 
হয় করিয়া যাও। তোমাদিগকে ক্ষমা করা হইয়াছে। 

আলোচ্য আয়াতাংশ এ ১১০ 4 থা ৮4011507485 2 ০৮৭, 81212 
এর তাৎপর্য হইল আল্লাহ পাক ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া সাহায্য করা কেবল তোমাদিগকে খুশী 
করা এবং তোমাদিগের মন সন্তুষ্ট করার জন্যই করিয়াছেন। নতুবা তিনি অন্যভাবেও শত্রুর 
মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করার এবং তোমাদের মন সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন। 
ফেরেশতা হইল একটি বাহ্যিক রূপবিশেষ । মূল সাহায্যকারী হইলেন আল্লাহ। সাহায্য আল্লাহর 
পক্ষ ব্যতীত আর কোন পক্ষ হইতে হয় না। এ কারণে উল্লেখিত আয়াতে ০২০ ০ ৯! ৮1 ও 
এচ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক কালামে মজীদের অন্য স্থানে বলিয়াছেন : 
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“যখন তোমরা কাফিরদের সাথে লড়াই কর তখন উহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেল । আর 
তোমরা উহাদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইলে উহাদিগকে বন্দী-শৃঙ্খল দ্বারা কয়েদী কর। 
অতঃপর হয় ক্ষমা করিয়া দাও অথবা অর্থের বিনিময়ে ছড়িয়া দাও যেন লড়াই বন্ধ হইয়া যায়। 
ইহা এই জন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা হইলে স্বয়ং নিজেই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা আল্লাহর 
পথে লড়াই করে তাহাদের আমলকে আল্লাহ কখনও নষ্ট করিবেন না। তাহাদিগকে তিনি 
পথগ্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা তিনি ঠিক করিয়া দিবেন । আর তাহাদিগকে তিনি 
জান্নাতে দাখিল করাইবেন যাহা হইল উহাদের জন্য নির্ধারিত” (৪৭ : ৪-৬) 
রন nC Mele 


a eT SD URS TRIAS ET 
ঈমানদারগণকে যেন আল্লাহ্‌ জানিয়া নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শহীদগণকে 
নিজস্ব করিয়া নিতে পারেন। আল্লাহ জালিমগণকে ভালবাসেন না। তাহার উদ্দেশ্য হইল 
ঈমানদারগণকে এই কঠিন পরীক্ষার দ্বারা পৃতঃপবিত্র করা এবং কাফিরদিগকে ধ্বংস কয়া” (৩: 
১৪০-১৪১) | 

জিহাদ সম্পর্কে ইহাই হইতেছে শরীয়তের সিদ্ধান্ত ।-আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের হাতে 
কাফিরদেরকে শায়েস্তা করার জন্যই জিহাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। পরবতী কালের উম্মতগণের 
ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা অমুসলিম ও কাফির সম্প্রদায়ের জন্য এই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। অতীতে 
যাহারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা ভাবিত এবং তাহাদের কথায় ঈমান আনিত না তাহাদিগকে 
আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে বিশেষ বিশেষ শাস্তি দিয়া ধ্বংস ও শায়েস্তা করিয়াছেন। যেমন 
নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে তুফান ছারা; আদি ‘আদ সম্প্রদায়কে ঘুর্ণিবায়ু দ্বারা; সামুদ সম্প্রদায়কে 
অকস্মাৎ বিজলীর গর্জন দ্বারা; লূত (আ) এর সম্প্রদায়কে ভূমি ধস এবং কঙ্কর বর্ষণ দ্বারা; আর 
শুআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়কে অন্ধকারময় দিন দ্বারা নিপাত করিয়াছিলেন । আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মুসা (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিয়া তাহার শত্রু ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে 
নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া নিপাত করিয়াছিলেন । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-এর নিকট 
তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং তাহাতে কাফিরদের সাথে লড়াই করার নিয়ম ও বিধান 
প্রবর্তন করেন। অতঃপর এই বিধানকে অবশিষ্টের ক্ষেত্রেও বলবৎ রাখেন । ইহার পর হইতেই 
এই বিধান আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত রহিয়াছে। যেমন : কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 

. ১০৬ le ৫931 25801 51 ৩০০৫ re PEL ৬৮৮ 2:51 এ 
আমি মুসাকে কিতাব প্রদান করিয়াছি। আর তাহার পূর্বের জাতিসমূহকেও নিপাত করিয়াছি। 
ইহার মধ্যে মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় রহিয়াছে (২৮ : ৪৩)। 


Contents 


সুরা আনফাল ৬৯৭ 


মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শায়েস্তা হওয়া ও নিহত হওয়া কাফিরদের জন্য একদিকে 
চরম লাঞ্কুনা ও অপমানের বিষয়, অপরদিকে মু'মিনদের জন্য প্রসন্নচিত্ত ও আনন্দদায়ক বিষয় । 
যেমন আল্লাহ্‌ পাক এই উম্মতের মুমিনদের সম্পর্কে বলিয়াছেন: 


6 ৮9 0g 9 


. ০2০০৯ ০১০ ০8 5 rails pos শি পা hl 
কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ পাক তোমাদের হাতে উহাদিগকে লাঞ্চিত করিবেন 
এবং শাস্তি দিবেন । আর উহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন । আর মু'মিন 
সম্প্রদায়ের অন্ত ঃকরণকে বিশুদ্ধ ও আনন্দিত করিবেন (৯ : ১৪)। 
এই কারণেই কুরায়েশ নেতৃবর্গকে তাহাদের শত্রু মু'মিনদের হাতেই নিপাত করা হইয়াছিল। 
উহারা মু'মিনদিগের প্রতি খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাইত । তাই আল্লাহ পাক মু'মিনদের 
হাতেই উহাদিগকে চরমভাবে শায়েস্তা করিলেন এবং মুমিনদের অন্তরকে করিলেন অনাবিল ও 
আনন্দিত। সুতরাং আবু জাহেলকে যুদ্ধের ময়দানে চরম লাঞ্চিত অবস্থায় নিহত হইতে দেখা 
গিয়াছে। শয্যায় থাকিয়া মৃত্যু হইলে এমনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইত 
না। তেমনি আবূ লাহাবের মৃত্যু এমন অবমাননাকর অবস্থায় হইয়াছিল যে তাহার অতি 
নিকটত্রীয়গণও লাশের নিকট আসিতে পারে নাই । দূর হইতে পানি ছিটাইয়া দিয়া গোসলের 
কাজ সমাধা করিতে হইয়াছিল। পরস্তু দাফনের নামে একটি কূপ খনন করিয়া তাহাতে মাটি 
চাপা দেওয়া হইয়াছিল। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে“; £ 21) 2। বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, 
আল্লাহর রাসূল এবং মু'মিনগণের জন্যই হইল মান-সম্মান। এই জগতে যেমন তাহারা মহাসম্মানিত, 
তেমনি পরকালেও হইবে তাহারা মহাসম্মানের অধিকারী । যেমন আল্লাহ পাক বলেন : 
্ এ 5 29 901500০1500 Ef (1...) ১221 1 
“নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে এবং তাহাদের অনুসারী ঈমানদারগণকে সাহায্য করিব 
পার্থিব জগতে এবং যেদিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে” (৪০ : ৫১) | 
আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত. শব্দটির তাৎপর্য হইল, আল্লাহ মহা প্রজ্ঞাময় ও মহাকৌশলী । 
অর্থাৎ তা'আলা কাফিরদিগকে ধ্বংস ও নিপাত করার ক্ষমতা রাখা সত্তেও তাহাদের সাথে 
লড়াই করার যে বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে যে বিরাট গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, সে 
সম্পর্কে তিনিই একমাত্র অবহিত । আর এ কারণেই আল্লাহ মহাপরাক্রমশীলী ও প্রজ্ঞাময় । 
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১১. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, “যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে প্রশান্তির জন্য 
তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের উপর বারি 
বর্ষণ করেন। ইহা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের হইতে শয়তানের 
কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য; তোমাদের মন দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পদযুগল প্রতিষ্ঠিত 
রাখার জন্য করা হইয়াছে। 

১২. সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণের নিকট এই 
_ওয়াহী পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রহিয়াছি। সুতরাং ঈমানদারগণকে অবিচল 
রাখ; যাহারা বেঈমান তাহাদের অন্তরে আমি ভীতি সৃষ্টি করিব; সুতরাং উহাদের ফন্ধে ও 
সর্বাংগে আঘাত কর। 

১৩. ইহা এই জন্য করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা 
করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ তো শাস্তিদানে 
কঠোর। 

১৪. তোমরা ইহার আশ্বাদ গ্রহণ কর এবং বেঈমানদের জন্য রহিয়াছে আগুনের 
শাস্তি। 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ পাক মুসলমানদের প্রতি উপকার ও নিয়ামতের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । আল্লাহ মুসলমানদের তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সর্ববিধ ভয়-ভীতি মুক্ত 
করিলেন । বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং তদানুপাতে নিজদের স্বল্পতা অবলোকন 
করিয়া মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ পাক তাহাদের চোখে 
তন্দ্রা আনিয়া এই ভয়ভীতি দূর করিয়া তাহাদের সাহসী করিয়া তুলিলেন। উহুদের যুদ্ধে 
মুসলমানদের সাথে আল্লাহ এইরূপ ব্যবহার করিয়া ছিলেন। যেমন কালামে মজীদে আল্লাহ 
পাক বলেন : 
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রূপে তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । আর একটি দল নিজদিগকে চিন্তিত 
করিয়া তুলিয়াছিল (৩ : ১৫৪)। 

আবূ তালহা (রা) বলেন : উহুদের যুদ্ধে আমার মধ্যেও তন্দ্রার সঞ্চয় হইয়াছিল । যাহার 
ফলে কয়েকবার আমার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গিয়াছিল। বার বার পড়িয়া যাইত আর 
বারবার আমি উঠাইয়া হাতে নিতাম । আর আমি অনেককেই ঢাল মাথার নিচে রাখিয়া নিদ্রায় 
বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি । 
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হাফিজ আবু ইয়ালা (রা) বলেন : আমাদের নিকট যুহায়ের (র) ... আলী (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : বদরের যুদ্ধে আমাদের মধ্যে মিকদাদ (রা) 
ব্যতীত আর কোন অর্শ্বরোহী সেনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সকলেই তন্দ্রায় বিভোর ছিল। 
কিন্তু মহানবী (সা) গাছ তলায় নামাযে নিমগ্ন ছিলেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়াই 
রাত্রি ভোর করিয়া দিলেন । 

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 
মাসউদ রো) বলেন : যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ হইতে স্বস্তি ও প্রশান্তি স্বরূপ । আর 
সালাতের মধ্যে তন্দ্রা হয় শয়তানের পক্ষে হইতে । 

কাতাদা (র) বলেন : তন্দ্রা সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে এবং নিদ্রা সৃষ্টি হয় অন্তঃকরণে । | 

আমি বলিতেছি, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়ার ব্যাপারটি একটি 
প্রসিদ্ধ কথা । এই আয়াতটি বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ বিধায় ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, 
বদরের যুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রার সঞ্চার হইয়াছিল । যুদ্ধের প্রকটতা ও কঠোরতার 
সময় মু'মিনদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়া আল্লাহর মদদপুষ্ট হওয়ারই আলামত ৷ ইহা দ্বারা 
মনের গ্লানি ও কষ্ট বিদূরিত হইয়া স্বস্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং নতুন উদ্যম ও সাহসিকতার 
সঞ্চার হয়। ইহা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান ও রহমত বিশেষ । আর তাহাদের 
প্রতি আল্লাহর নিয়ামতও বটে । যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন : 

পি. pls of সি dl 98 (নিশ্চয় দুঃখের পর সুখ এবং কষ্টের পর প্রশান্তি ৷) 

এ কারণেই সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধে তাহার জন্য 
নির্মিত হুজরায় আবু বকরসহ দিন যাপন করিতেন। তাহারা উভয়ই রাত্রিকালে আল্লাহর 
দরবারে প্রার্থনারত ছিলেন। এদিন মহানবীর তন্দ্রা সৃষ্টি হইয়াছিল । তিনি তন্দ্রা হইতে উঠিয়া 
মিটিমিটি হাস্যবদনে বলিলেন : হে আবূ বকর! খুশি হও, লও 
আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি হুজরা হইতে বাহির হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন : ? 
xl ls 2) (অতিশীষই শক্রুদল পরাজিত হইয়া সী হইয়া পলাইতে থাকিবে 
(৫৪ : 8৫17) 

আলোচ্য ৩ “| ১০৮০০ 4549 আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ পাক রদরের যুদ্ধের 
দিন মুসলমানদের কল্যাণার্থে আকাশ হইতে বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুসলমানদের 
জন্য আল্লাহর দ্বিতীয় নিয়ামত । আলী ইবন আবূ তালহা ... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) যখন বদর প্রান্তরের দিকে চলিলেন, 
তখন মুশরিক বাহিনী বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম তথাকার পানির কৃপটি নিজদের 
দখলে নিয়া এমনভাবে শিবির স্থাপন করিল যে, তাহাদের শিবিরটি মুসলমান বাহিনী ও পানির 
কৃপটির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। অথচ মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে প্রচণ্ড বালুর স্তূপ ছিল। ফলে 
মুসলিম বাহিনী নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইল । পানির অভাবে তাহারা খুব দুর্বল হইয়া' 
পড়িল। এই মুহূর্তে শয়তান মুসলমানদের মনে এই বলিয়া কুমন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পাইল যে, 
তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন লোক এবং তোমাদের মধ্যে রাসূলও 
বর্তমান । অথচ মুশরিকগণ পানি অবরোধ করিয়া তোমাদিগকে চরমভাবে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। 
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এমন কি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়িয়া থাক। এই সময় আল্লাহ পাক মুসলমানদের 
সাহায্যার্থে আকাশ হইতে প্রবলরূপে বারিধারা বর্ষণ করিলেন । মুসলমানগণ প্রাণ ভরিয়া পানি 
পান করিল এবং অযূ গোসল করিয়া পবিত্র হইল। এইভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাদের মনের 
শয়তানী কুমন্ত্রণাকে অপসারিত করিলেন এবং বালির স্তূপগুলি বৃষ্টির পানির ফলে মাটির সাথে 
মিশিয়া গেল। ফলে লোকজন ও পশুগুলি নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে লাগিল । অতঃপর তাহারা 
শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আল্লাহ পাক তাহার নবী ও মু'মিনগণকে এক হাজার 
ফেরেশতা দিয়া মদদ করিলেন। জিবরীল পাঁচ শত ফেরেশতা নিয়া সহযোগিতা প্রদর্শন 
করিলেন এবং মিকাঈল পাঁচ শত ফেরেশতা নিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন। 

আওফী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : 
হইল এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য বদরের দিন বদর প্রান্তরে কূপটির নিকট শিবির 
স্থাপন করিল । মুসলমানগণকে এভাবে পানি হইতে বঞ্চিত রাখার ফলে তাহারা মুসলমানদের 
বেকায়দায় ফেলিয়া দুর্বল করিয়া রাখিল। সেই দিন মুসলমানগণ ভীষণভাবে পানির তূষ্ণায় 
ছটফট করিতেছিল এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করিয়াছিল। যাহার ফলে শয়তান 
তাহাদের মনে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিয়াছিল। এই সময় 
আল্লাহ পাক আকাশ হইতে এমন মৃষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন যে, সমস্ত মাঠ পানির স্রোতে 
ভাসিয়া গেল। মুসলমানরা তৃপ্তিসহকারে পানি পান করিল এবং পাত্রগুলি ভরিয়া পানি রাখিয়া 
দিল। পরস্তু নিজদের জীব-জন্তুগুলিকেও পানি পান করাইল এবং নিজেরা গোসল করিয়া 
পবিত্র হইল । ইহা দ্বারা আল্লাহ তাআলা উহাদিগকে পবিত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে ময়দানে 
দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেননা মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যবর্তী স্থানে বালুর স্তূপ ছিল। 
আল্লাহর বর্ষণকৃত বৃষ্টির পানির ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া শক্ত হইয়া গেল। ফলে 
মুসলমানদের অবস্থান আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের জন্য যুদ্ধের কৌশলগত পথ 
আরও সুগম হইল । কাতাদা এবং সুদ্দী (র) হইতেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব, শা‘বী, যুহরী ও আবদুর রহমান ইবৃন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) 
হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন কিছু মৃষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। একথা সর্বজনের 
কাছেই পরিচিত যে, মহানবী (সা) বদরের দিকে রওয়ানা হইয়া উহার অনতিদূরে একটি পানির 
কুয়ার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন । ইহাকেই এ প্রান্তরের পহেলা পানির ঘাঁটি বলা হয়। 
তখন হুবাব ইব্‌ন মুনযির অগ্রসর হইয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই স্থানে কি আল্লাহর 
নির্দেশিমত অবস্থান নিয়াছেন, যেখান হইতে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাইবে না; না লড়াইর 
উপযৌগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং শক্রসেনাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান 
নিয়াছেনঃ মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, লড়াইর স্বার্থ এবং উহাদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে 
করিয়াছি। তখন ইবৃন মুনির বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই স্থানটি আমাদের উপযোগী 
স্থান নয়; বরং আমার সাথে চলুন । পানির সেই সর্বশেষ ঘাঁটির নিকটে গিয়া আমাদের শিবির 
স্থাপন করিতে হইবে যাহা শত্রুর অতি নিকটে । আমরা উহাদের পিছনের দিকে নালা খনন 
করিয়া পানি আটকাইয়া রাখিব এবং হাউজ করিয়া পানি ভরিয়া রাখিব । সুতরাং আমাদেরই 
আয়ত্তে থাকিবে, উহারা পানি পাইবে না। মহানবী (সা) তাহার কথামত সম্মুখে চলিয়া 
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অনুরূপই কাজ করিলেন। উমুবী লিখিত মাগাযী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হুবাব যখন এই 
প্রস্তাব উত্থাপন করিল, তখন আযান বইতে এৰ বেত চিতি ত ও 
মহানবী (সা)-এর নিকট ৰূসা ছিলেন। উক্ত ফেরেশতা বলিল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌ আপনাকে 
সালাম দিয়াছেন এবং হুবাব যে পরামর্শ দিয়াছে তাহাই আপনার জন্য যথার্থ পদক্ষেপ বলিয়া 
তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) জিবরীল (আ)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন : ইহার 
সাথে কি তোমার পরিচয় আছে ? তখন জিবরীল উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন সকল 
ফেরেশতার সাথে আমার পরিচয় নাই । তবে এ ফেরেশতা নিশ্চয় শয়তান নহে। 

মাগাযী কিতাবের সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) অতি সুন্দর 
এক হাদীসই বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন বূমান উরওয়া ইব্‌ন 
যুবায়ের (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ পাক আকাশ হইতে 
প্রবল বারিধারা বর্ষণ করিলেন। যাহার ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া ভূমি শক্ত হইয়া . 
গেল। মহানবী (সা) এবং তাহার অনুচরগণের চলাফেরায় কোন বাধা রহিল না। কুরায়েশদের . 
দিকের ভূমি ছিল নিচু । যাহার দরুন বৃষ্টির পানির তথায় জমা হইয়া মাঠ কর্দমাক্ত হইয়া গেল 
এবং তাহাদের চলাফেরায় দারুন অসুবিধার সৃষ্টি হইল। এমন কি তাহারা ঘোড়ার পিঠে 
সওয়ার হইয়াও চলিতে সক্ষম হইল না। 

মুজাহিদ রে) বলেন : আল্লাহ পাক তন্দ্রা সঞ্চার করিবার আগেই আকাশ হইতে বারিধারা 
বর্ষণ করিলেন । ফলে ধূলা বালি নিবারণ হইল এবং মাটি শক্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ 
ইহাতে খুব খুশী হইল এবং ময়দানে তাহাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা আরও 
দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : আমাদের নিকট হারূন ইব্‌ন ইসহাক রে) ... আলী (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : ভোরবেলাই লড়াই শুরু হইবে কিন্তু আল্লাহ 
পাক রাত্রিকালে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। আমরা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
গাছতলায় গিয়া আশ্রয় নিলাম । মহানবী (সা) সারা রাত্র সজাগ থাকিয়া মানুষকে লড়াইর জন্য 
উৎসাহিত করিতেছিলেন। 

আলোচ্য 415,4৮ আয়াতাংশের মর্ম হইল বৃষ্টির পানি দ্বারা ছোট বড় সকল বাহ্যিক 
অপবিভ্রতা হইতে সকলকে পবিত্র করা । আর 00:11 ৮৮ 7৫:০ ০৯ আয়াতাংশ দ্বারা 
শয়তানের কুমন্ত্রণা ও দাগাবাজীকে সাহাবীগণের মন হইতে অপসারণ করিয়া তাহাদিগকে | 
বাতেনীভাবে পবিত্র করার কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বেহেশতীদের সম্পর্কে 
বলিয়াছেন : . . 

, 2০৪৮০ BU os Gn ০০৮ nin PU 7৪৩ 

(“পরিধানের জন্য তাহারা রেশমের সবুজ পোশাক লাভ করিবে এবং স্বর্ণ রৌপ্যের 
অলংকার থাকিবে। (৭৬ : ২১)। এই আয়াতে আল্লাহ পাক উহাদের বাহ্যিক সাজ-সজ্জার কথা 
বলিয়াছেন। পরবর্তী 2১৫ ৩০-3+%:)+১৮৪: (“উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে পবিত্র 
শরবত ও পানীয় পান করাইবেন।) আয়াতাংশ দ্বারা উহাদিগকে হিংসা বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৫১ 
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8০২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইত্যাদি হইতে বাতেনীভাবে পবিত্র করিবেন বলিয়া বুঝাইয়াছেন 'এবং ইহা হইল তাহাদের 
বাতেনী সাজ-সজ্জা। 

আলোচ্য $2১5 ০০ 5০22 আয়াতা আয়াতাংশ দ্বারা শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য্য অবলম্বন ও দৃঢ়পদে 
4 ০95৭ এ 92 দ্বারা বাহ্যিক 
সাহসিকতার. কথা বুঝান হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ । oT 

আলোচ্য (০1: ১ 95555 BIL এ] ৩০০ >, ও আয়াতাংশের মর্ম হইল 

আল্লাহ পাক এখানে মুসলমানদের প্রতি তাহার গোপন সাহায্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যেন 
তাহারা এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে। আল্লাহর অবতীর্ণ ফেরেশতাদের নিকট তিনি 
তাহার দীন, নবী (সা) ও মুসলিম বাহিনীকে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুকাবিলায় সর্ববিধ 
সাহায্য করার প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য হইল মুসলিম বাহিনীকে ময়দানে দৃঢ়পদে 
প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাহার দীন ও নবী (সা)-কে বাতিল দীনসমূহের উপর বিজয়ী করা। 
"_ এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন ইসহাক (রো) বলিয়াছেন : ফেরেশতাগণ শক্তি সামর্থ্য যোগাইয়া 
ছিলেন। অন্যরা মুসলমানদের ফেরেশতাগণকে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া লড়াই করার 
প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। কতক লোকে বলিয়াছেন : মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনের জন্য 
ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। 

এ কথাও বলা হয় যে, একজন ফেরেশতা মহানবী (সা)-এর একজন অনুচর মুজাহিদের 
নিকট আসিয়া বলিল : আমি কাফিরদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুসলমানগণ আমাদের 
আক্রমণ করিলে আমরা দৃঢ় থাকিবে পারিব না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িব। এই কথা মুসলমান 
মুজাহিদগণ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিলে সমস্ত বাহিনীর মধ্যে কথা ছড়াইয়া পড়িল। ফলে 
মুসলমানরা নিজদিগকে শক্তিশালী ভাবিতে লাগিল । উপরোক্ত আয়াতাংশে এই কথার দিকেই 
ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে । ইব্‌ন জারীর (র) হইলেন ইহার বর্ণনাকারী । 

আলোচ্য 57014 ০21৮8 15 AL আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্‌ পাক 
পা যারা 

বং তাহার দীনের বিরোধিতাকারীদের মনে ভীতি জাগাইয়া দিয়া তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া 
ডা বরা জড়ান াল দাওনা বরা ত 
হইবে। 

আলোচ্য ১047 (৮ 34541 35 (৮০৩ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল উহাদিগকে 
' সবোঁতোভাবে আঘাত কর এবং উহাদিগকে হত্যা কর। পরত্ত্ু উহাদের গর্দানে ও সর্বাংগে 
আঘাত করিয়া উহাদের হত্যা কর। 

9181 2৮5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
কতকের মতে ইহার অর্থ ইহল ঘাড়ের উপর আঘাত করা । যাহহাক, আতীয়া ও আওফী রে) 
সা সিরা রা রী রা রানির 
ET 


970192 


সূরা আনফাল ৪০৩ 


(“কাফিরদিগের সাথে যখন তোমরা লড়াই কর, তখন তাহাদের ঘাড়ের উপর আঘাত 
কর। আর তোমরা উহাদিগকে পরাজিত করার পর উহাদিগকে জিঞ্জির দ্বারা বন্দী কর (8৭ : 
৪)। মাসউদী হইতে কাসিমের সুত্রে ওয়াকী রে) বলিয়াছেন, মহানবী (সা) বলেন : “আমি 
মানুষকে আল্লাহর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্রেরিত হই নাই । বরং আমি ঘাড়ের উপর 
আঘাত হানিতে এবং জিঞ্জির দ্বারা বন্দী করিতে প্রেরিত হইয়াছি।” ইব্‌ন জারীর এই মতবাদ 
গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা ঘাড়ের উপর আঘাত হানা এবং মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়ার 
কথা বুঝান হইয়াছে। 

আমার (গ্রন্থকার) বক্তব্য : উমুবী রে) লিখিত মাগাধী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, 
মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন নিহত লাশের মধ্য দিয়া চলার সময় বলিলেন : ইহাদের 
মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে । তখন আবূ বকর (রা) এ কথার সাথে আরও কথা 
মিলাইয়া নিম্নলিখিত কবিতাংশটি রচনা করিলেন :. 

১4051535119 ৯ ৪৩ ict ০৬০ ৩ ৩৬ 9 

অর্থাৎ যে সব লোক আমাদের উপর গৌরব করিত তাহাদের মাথার খুলি চূর্ণ-বিচুণ করা 
হইয়াছে। উহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিল। | 

এখানে মহানবী (সা) কবিতাংশের মাত্র সূচনা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ণ মাত্রায় রচনা করেন 
নাই। বাকী অংশ পুরণ করিয়াছেন আবূ বকর সিদ্দিকী রো)। কেননা মহানবী (সা)-এর দ্বারা 
কবিতা রচনা হওয়া তাহার মর্যাদার পরিপন্থি । যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : | 

0০455 ০১2541৮455০ আমি আপনাকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই। ইহা আপনার 
জন্য সমীচীন নহে (৩৬ : ৬৯1) 

রবী’ ইব্‌ন আনাস (র) বলেন : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের হাতে নিহত লোকদিগকে 
মানুষ চিনিতে পারিত। কেননা উহাদিগের ঘাড়ের উপর এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানা 
হইয়াছিল। উহাদের দেহে এমন ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, মনে হয় যেন উহা আগুনে পোড়া ক্ষত। 

আলোচ্য ১৬ 41৮ [৮৮০0 আয়াতা আয়াতাংশের অর্থ প্রসঙ্গে ইবৃন জারীর (রে) বলিয়াছেন যে, 
আল্লাহ্‌ বলেন : তোমরা তোমাদের শক্রগণের হাতপায়ের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত 
হান। এখানে ১৬ শব্দটি“, শব্দেরই বহুবচনরূপে ব্যবহার হইয়াছে। যেমন কোন কবি 
তাহার নিম্নলিখিত কবিতাংশে ব্যবহার করিয়াছেন : 

Lib 002 ০] ৬ এ 39 ROL Scab NI 

নিব রা রাযি পারা মারা রাজার হত রিয়ার 
অবস্থায় উহার পাশে সাক্ষাৎ করিয়াছি ৷) 

আলী ইব্‌ন তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর উদ্ধৃতি দিয়া ১5৪০ | 450 আয়াত 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা দেহের সর্বদিকের জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর 
ও যাহহাক (র) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী রে)'বলিয়াছেন : সর্বদিকের জোড়া 
দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি গিরা ও জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে। 


Contents 


৪০৪ | তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


পরে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় : ইকরামা, আতীয়া, আওফী ও যাহহাক (রা) বলিয়াছেন 
যে, ইহা দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে। 

আলোচ্য ১ 41 [, "০0, আয়াত প্রসঙ্গে আওযাঈ রে) বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল 
হে ফেরেশতাগণ! উহাদের মুখমণ্ডল ও চক্ষুর উপর আঘাত হান এবং উহাদের প্রতি আগুনের 
শেল নিক্ষেপ কর। উহাদিগকে বন্দী করার পর উহাদের প্রতি এইসব অত্যাচার করা সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ । 

আওফী (র) বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বদরের যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিয়া পরিশেষে 
বলিলেন : আবু জাহেল ময়দানে এই ঘোষণা দিয়াছিল যে, তোমরা মুসলমানদিগকে হত্যা 
করিবে না। বরং উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিবে এবং কাহারা কাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া উহার মারা ক্ষুণ্ন করিয়াছে এবং তোমাদের প্রতিমা লাত ও উযযার প্রতি খারাপ 
ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখিবে। ইচ্ছামত শাস্তি দিয়া এহেন 
আচরণের প্রতিশোধ নিতে পারিবে । তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণের নিকট এই প্রত্যাদেশ 
পাঠাইলেন : 
পি ৮৮০ ০০০| 2০০ ০৭৮০১ ৩ ০ [4 ০50] ৮০২১০ 

93814, [৮০5 5৩০৭ 
ব্ৰত আর জাহ ত নিত সচিন চলন নিত ডি (ডবা 
আবু মুআইতকে ধরার পর তাহাকে হত্যা করিয়া নিহতের সংখ্যা সত্তর পূরণ করা হইল । এই 

কারণেই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন : 

? দি [১16৫ এট অর্থাৎ উহারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের বিরোধী 
ভূমিকায় ছিল এবং এই বিরোধিতার পথেই সর্বদা চলিত। উহারা ঈমান শরীআত এবং রাসূলের 
টনের সার চার বারে কারা এর সীরাত সুনাম দি গা 
উহাদের প্রতি এই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে । ০ শব্দটি (= %! 9৩ হইতে নির্গত। অর্থাৎ 
লাঠিটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 

আলোচ্য ত) ১552 AE AES 201 351 ০০ ১2) আয়াতাংশের মর্ম হইল : যাহারা 
আল্লাহ তাআলা এবং তাহার রাসূলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহাদের একথা স্মরণ রাখা 
উচিত যে, আল্লাহ বিরোধীদের উপর সর্বদাই পরাক্রমশালী ও বিজয়ী থাকেন। কোন বস্তুই 
তাহার লক্ষচ্যুত করার ক্ষমতা কাহারও নাই । তিনি মহা পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় 
প্রতিপালক । তিনি তাহার বিরোধীদের বেলায় কঠোর শাস্তি দেন। অতএব তাহার বিরোধিতা 
পরিহার করিয়াই চলা উচিত । 

আলোচ্য ১ ১0০ ১৪৬৩ ও ৩9 ১9০3 ৫৩? EE OST বীর 
সম্বোধন করিয়া বলেন-: এই শাস্তিকে তোমরা ভোগ কর এবং ইহার স্বাদ উপভোগ কর। এই 
পার্থিব জগতে কেমন তোমরা লাঞ্চনা ও শাস্তি ভোগ করিতেছ। তেমনি তোমরা স্বরণ রাখ যে, 
পরকালে কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন মর্মান্তিক আগুনের শাস্তি । 
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১৫. চারার নগর রাবি বা গা এর 
তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না; 

১৬. যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিলে সে আল্লাহর গযবে নিপতিত হইবে এবং তাহার স্থান হইবে জাহান্নাম, আর উহা 
কত নিকৃষ্ট। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শত্রুর মুখোমুখী লড়াইর ময়দান হইতে 
পশ্চাদপদ হওয়া বা পিছনে পালাইয়া যাওয়ার অপরাধের জন্য দোযখের শাস্তি ভোগের ঘোষণা 
দিয়া বলিতেছেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কফির বাহিনীর সাথে 
মুখোমুখী হও অর্থাৎ তাহাদের অতি নিকটবর্তী হও তখন পশ্চাৎপদ হইও না এবং স্বীয় 
সাথীগণকে ফেলিয়া পালাইও না । যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন বা স্বীয় দলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত 
যাহারা দল ছাড়িয়া ময়দান হইতে পালাইয়া যাইবে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য । তবে যখন 
তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া শত্রুকে ধোঁকা দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিবে যে, আমরা 
ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছি। সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পিছনে ধাওয়া করিয়া আসিলে 
সুযোগ মত কাবুতে ফেলিয়া তাহাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাপাইয়া পাড়িবে এবং উহাদিগকে 
হত্যা করিবে । এইরূপ করায় কোন দোষ নাই। এইরূপ করার প্রমাণে সাঈদ ইবৃন যুবায়ের 
' এবং সুদ্দী (র) হইতে হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহহাক (র) বলিয়াছেন যে, শত্রু বাহিনীকে 
দেখাইবার ও ধোকায় ফেলিবার জন্য সাথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা এবং অতঃপর 
কাবুতে ফেলিয়া কুপোকাত করার কৌশল অবলম্বনে কোন দোষ নাই। আর উপরোক্ত (2০. 
৪ 0 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল অন্য কোন মুসলিম উপদলকে সহায়তা করা বা তাহাদিগের 
হইতে সহায়তা গ্রহণের নিমিত্ত পশ্চাৎপদ হওয়া বা ময়দান হইতে পালাইয়া আসায় কোন দোষ 
নাই বরং এরূপ করা কাহারও পক্ষে বৈধ ও উত্তম কাজ। যদি কেহ কোন উপদলের (সারীয়ার) 
সাথে থাকে, তবে দলীয় প্রধানের নিকট বা সর্বময় আমীরের নিকট আসা হইলেও তাহা এই 
বৈধতার অন্তর্ভুক্ত হইবে । যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন : | 

আমাদের নিকট হাসান (র) .. . আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। | 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর বলেন : আমি মহানবী (সা) কর্তৃক গঠিত একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর 


[227 1% 25 
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অন্তর্ভুক্ত ছিলাম । শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার পর বাহিনীর সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল । 
তি তঅত ত হয়া লা অত গা খা 
এখন আমরা কি করিব ? আমরাও তো শত্রুর মুখোমুখী হইয়া শত্রু হইতে পালাইয়া আসিতেছি 
এবং আল্লাহর -গযবের মধ্যে নিপতিত হইতেছি। অতঃপর আমরা স্থির করিলাম যে, আমরা ২ 
সরাসরি মদীনায় যদি চলিয়া যাই এবং সেখানে রাত্রি যাপন করার পর মহানবী (সা)-এর নিকট 
আমরা উপস্থিত হই, আর তিনি যদি আমাদের তওবা কবুল করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া 
দেন তবে তো ভাল কথা । নতুবা আমরা এদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব । সুতরাং আমরা 
জুহরের নামাযের পূর্বেই মদীনায় উপস্থিত হইলাম । মহানবী (সা) হুজরা হইতে বাহির হইয়া 
বলিলেন : তোমরা কাহারা ? আমরা উত্তর দিলাম : আমরা যুদ্ধ হইতে পলাতক দল । তখন 
মহানবী (সা) বলিলেন : না তোমরা পলাতক নও। বরং তোমরা স্বীয় কেন্দ্রে উপনীত দল। 
আমি তোমাদের এবং মুসলমানদের দলের মিলন কেন্দ্র। আমরা ইহা শুনিয়া সম্মুখে অগ্রসর 
হইয়া মহানবী (সা)-এর হস্ত মুবারক চুম্বন করিলাম । : 
‘ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) এইরূপভাবেই এই হাদীসকে ইয়াধীদ ইব্‌ন 
আবু যিয়াদ (র) বর্ণিত সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম তিরমিযী রে) বলিয়াছেন যে, এই 
হাদীসটি “হাসান” হাদীস । এই বিষয় ইবন আবু যিয়াদ (র) বর্ণিত হাদীস ব্যতীত আর কোন 
সূত্রে ইহার সাথে আমি পরিচিত নই। 

ইয়াধীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র) হইতে ইব্‌ন আবু হাতিম রে)ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
পারসন নীপা ওজন টিপা 


Par sed রা তর খা 6 
আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কে এইরূপ এক বর্ণনা করিয়াছেন। আবু উবায়দা (রা) ইরানের 
মাটিতে অগ্নিপূজকদের বিরাট বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একটি পুলের উপর যখন শহীদ 
' হইলেন, তখন উমর (রা) সংবাদ পাইয়া বলিলেন, সে যদি আমার নিকট আশ্রয়ের জন্য চলিয়া 
আসিত, তবে আমি তাহার আশ্রয় কেন্দ্র হইতাম । মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র)ও উমর (রা) হইতে 
এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। 

উমর (রা) হইতে আবূ উসমান নাহদী (র) বর্ণিত আসারে বলা হইয়াছে যে, আবু উবায়দা 
(রা)-এরুশহীদ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন : হে লোকেরা ! আমি তোমাদের 
আশ্রয়কেন্দ্র ও মিলন সেতু । মুজাহিদ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন : আমি প্রত্যেকটি 
মুসলিমের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র বা মিলন সেতু । 

আবদুল মালিক ইবন উমায়ের রে) বলেন : উমর (রো) বলিয়াছেন : হে লোক সকল! আল 
- কুরআনের এই আয়াত (উপরোল্লেখিত) দ্বারা তোমরা বিভ্রান্ত হইও না। এই আয়াত বদরের 
যুদ্ধের দিন (এ যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়াই) অবতীর্ণ হইয়াছে । আমি প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য 
আশ্রয় কেন্দ্র ও মিলন সেতু । 

ইবৃন আবূ হাতিম (রা) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... নাফি' (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । নাফি' (র) বলেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা) এর নিকট প্রশ্ন করিলাম যে, ধরুন, 


Contents 


সূরা আনফাল | ৪০৭ 


আমরা এমন এক দল যে, শত্রুর মুখোমুখি হইলে আমরা দৃঢ়-পদে প্রতিষ্ঠত থাকিতে পারি না। 
আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে হয় এবং আমাদের ইমামের বা আমাদের বাহিনীর আশ্রয় কেন্দ্র 
সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত নহি। এহেন মুহূর্তে আমরা কি করিতে পারি ? তিনি উত্তর করিলেন : 
আশ্রয় কেন্দ্র হইল মহানবী (সা)। আমি আবার বলিলাম : আল্লাহ পাক আল-কুরআনে ঠি 
এসে ৮ (উপরোক্ত আয়াত) ঘোষণা করিয়াছেন । সুতরাং আমাদের উপায় 
কি ? তিনি উত্তর করিলেন : এই আয়াত শুধুমাত্র বদরের যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা 
যেমন এই যুদ্ধের পূর্বের জন্য নয়, তেমনি পরবর্তীকালের যুদ্ধসমূহের বেলায়ও প্রয়োজ্য নহে। 

যাহ্হাক £5 | 0:০2 ঠা আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা নবী (সা)-এর 
নিকট বা তীহার সাথীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণের কথা বুঝান হইয়াছে। এমননিভাবে কোন 
লোক যুদ্ধের দিন ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলপতির নিকট বা সঙ্গীসাথীগণের নিকট 
আসিবার কথাও বুঝান হইয়াছে। 

লড়াইয়ের ময়দান হইতে উল্লেখিত এই সব কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বা 
উদ্দেশ্যে পশ্চাৎপদ হওয়া বা পলায়ন করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ । কেননা ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম রে) স্ব-স্ব কিতাবে আবু হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ 
হুরায়রা (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার করিয়া চল। 
সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি কি? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : 
উহা হইল, আল্লাহর সহিত অংশীদার করা, যাদু করা, ন্যায়ানুগ পন্থা ব্যতীত আল্লাহর 
নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, পিতৃহীন ইয়াতীমের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ 
করা, লড়াইয়ের দিন শক্রর মুখোমুখী হইয়া পশ্চাৎপদ হওয়া বা পলায়ন করা এবং বিবাহিতা 
পবিত্রা মু'মিনাদের নামে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ চাপাইয়া দেওয়া । আরও বিভিন্ন সূত্রে এই 
' বিষয়ের উপর প্রামাণ্য হাদীস রহিয়াছে। 

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : ral ০০ শেকই (90 এ] ০০ ৮৫: Lu 
(তবে উহারা আল্লাহর গযবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, রা 
জাহান্নাম, উহাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান খুবই নিকৃষ্ট । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট যাকারিয়া ইব্‌ন আদী (র) ... বশীর ইব্‌ন 
মাঁবাদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা) এর নিকট এই শর্তে 
বায়আত করার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই 
এবং মুহাম্মদ (সা) তাহার প্রেরিত রাসূল__এই কথার সাক্ষ্য দিব, নামায প্রতিষ্ঠা করিব, 
যাকাত আদায় করিব, ইসলামের হজ্জব্রত পালন করিব, রমযান মাসে রোযা রাখিব ও আল্লাহর 
পথে জিহাদ করিব। অতএব আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইহার মধ্যে দুইটি বিষয় 
এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহা পালন করিতে অক্ষম । 
প্রথমটি হইল জিহাদ, কেননা জিহাদ করিতে গিয়া ময়দান হইতে পশ্চাৎপদ হইলে আল্লাহর 
গযবে নিপতিত হইতে হয়। সুতরাং আমি এই বিষয় ভীত যে, আমি জিহাদের জন্য উপস্থিত 
পালাইয়া আসিব । দ্বিতীয়টি হইল যাকাত বা সাদকা আদায় করা । আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া 
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বলিতেছি, গনীমতরূপে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যতীত আমার আর কোন সম্পদ নাই। আমার দশটি 
দুগ্ধবতী উট রহিয়াছে । উহার দুগ্ধ আমি পান করি এবং উহা ভার বহনের কাজে ব্যবহার করি । 
ইহা শুনিয়া মহানবী (সা) আমার হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন : যদি তুমি জিহাদই না কর 
এবং সাদকাই না দাও, তবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিরূপে ? অতঃপর আমি বলিলাম : হে 
আল্লাহর রাসূল! এখন আমাকে শপথ করান, আমি উহার প্রত্যেকটি বিষয়ই আপনার হাতে 
শপথ নিব। এই হাদীসটি উল্লেখিত সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল | সুনানের কোন 
কিতাবেই এই সনদে এই হাদীস সংকলিত হয় নাই। 

হাফিজ আবুল কাসিম তিবরানী (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন মুহাখল ইব্‌ন 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন হামযা (র) ... সওবান (রা) হইতে “মারফৃ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী 
(সা) বলিয়াছেন : তিনটি বস্তুর বর্তমানে আমল আদৌ ফলপ্রাপ্ত হয় না। উহার প্রথমটি হইল 
আল্লাহর সাথে অংশীদার করা, দ্বিতীয়টি হইল পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তৃতীয়টি যুদ্ধের 
ময়দান হইতে পলায়ন করা । এই হাদীসটিও “গবীর' হাদীস। 

ইমাম তিবরানী রে) আরও বলেন : আব্বাস ইবৃন মুফাযযাল আসফাতী (র) ... মহানবী 
(সা)-এর ভৃত্য বিলাল ইব্‌ন ইয়াসার ইব্‌ন যায়েদ রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বিলাল (রা) 
বলেন, আমার, পিতা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, লী Adin যে 


করিতেছি বিন বারী কোন স্ন নাই এবং হার নিকট তওবা করিতেছি) এই দু'আ পাঠ 
করে, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে, যদিও সে লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করে। 

ইমাম আবূ দাউদ রে) অনুরূপভাবে মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
৮৮৯৮৪৪৪৪১৬৫ RAR ARAL Be AASV) 

করিয়া বলিয়াছেন-এই সনদ ব্যতীত এই হাদীসের দ্বিতীয় কোন সনদ আমার জানা নাই। 

আমি বলি মহানবী (সা)-এর ভৃত্য যায়েদ বর্ণিত সনদ ব্যতীত আর কোন সনদে উক্ত 
হাদীস জানা যায় নাই। 

কতক লোকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের জন্য 
লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম ছিল। কেননা তাহাদের প্রতি জিহাদ করা ছিল 
ফরযে আইন। অন্য একদলের অভিমত হইল, মহানবী (সা)-এর আনসার সাহাবীদের জন্য 
বিশেষভাবে জিহাদ ফরয ছিল এবং লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম ছিল। 
কেননা তাহারা মহানবী (সা)-এর বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে সববিস্থায় তাহার আনুগত্য করা 
এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। অপর এক দলের মতে ' 
আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে বদরের মোদ্ধাগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য । এই অভিমতই উমর, 
ভূত্য, সাঈদ ইবৃন যুবায়ের, হাসান বসরী, ইকরামা, .কাতাদা ও যাহহাক (রা ) প্রমুখ হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের অভিমতের সমর্থনে এ দলীল পেশ করিয়া থাকেন যে, 
তৎকালে মুসলমানদের এমন কোন নিয়মিত শক্তিশালী বাহিনী ছিল না, যাহার কাছে আশ্রয় 
নেওয়া যায়। সাহাবীগণের জামাআত দ্বারাই সেনাবাহিনীর কাজ সমাধা করা হইত । যেমন 
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মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হে প্রভু! তুমি যদি সাহাবীগণের এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্বংস কর, 
তবে এই ভূপৃষ্টে তোমার ইবাদত করার আর কেহই থাকিবে না। | 

একারণেই ১ ১১০ ০61 2: ১ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন মুবারক (র) মুবারক ইবৃন 
ফুজালা সূত্রে হাসানের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াত বিশেষভাবে বদরের লড়াইয়ের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। বর্তমান যুগে যদি লড়াইয়ের ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলের 
নিকট বা বাঞ্ছিত শহরে আশ্রয়প্রার্থী হয় তাহাতে কোনই দোষ নাই । 

ইব্‌ন মুবারক রে) ইব্‌ন লাহীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : ইয়াধীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব এই 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের লড়াই হইতে কোন লোক পালাইলে আল্লাহ তাহার জন্য 
দোযখের আগুন অনিবার্য করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহুদের যুদ্ধ 

সংঘটিত হইয়াছে ৷ অতঃপর আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন : 


ofo.- # 


4:20 ০ রর ০৩০৫] এত সি 0 nd 
(যাহারা দুই বাহিনীর মধ্যে দুর্ধর্ষ লড়াই হওয়ার প্রাক্কালে পশ্চাৎপদ হইবে ... আল্লাহ্‌ 
তাহদিগকে ক্ষমা করিবেন (৩ : ১৫৫)। ইহার সাত বৎসর পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন : 
55405 WS de MCE ৪ 8 05০ লি 
(অতঃপর তোমরা যদি পশ্চাৎপদ হইয়াও ময়দান হইতে পলায়ন করিলে ... তবে ইহার 
পর যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিবেন (৯ : ২৫-২৭ ৷) 
দাউদ ইবন হিন্দ সৃত্রে'আবু নাযারা এর মাধ্যমে আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, 
আবু সাঈদ১১-:%:% ১2 আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : এই আয়াত বদরের যুদ্ধে অং 
গ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আয়াত বা এই ধরণের কোন আয়াতেই বদরের 
যোদ্ধাগণ ব্যতীত অন্যান্য লোকের বেলায় যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম হওয়াকে 
নিষিদ্ধ করে না। অর্থাৎ সব আয়াতই যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করাকে হারাম করে। 
যদিও আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন উপরে উল্লেখিত 
আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস ছারা বুঝা যায় যে, লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা 
ধংসাত্মক সাতটি কাজের অন্তর্ভুক্ত । জুমহুর উলামায় কেরামের অভিমত ইহাই। আল্লাহই ভাল 
জানেন। 


২] 0055 ০৮৩ 4) 5%; ৮১5 শেও (%) 
CS 2 080৫ ১85 54 it 8৫৫4 
০৮2 22৯০ 2011 
0৫2) NS ১৪১ 281 65205 08) 

ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৫২ 


Contents 


8১০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


১৭. তাহাদিগকে তোমরা হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। 
আর তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ 
করিয়াছেন। ইহা মুসলমানগণকে উত্তম পুরস্কার দেওয়ার জন্য করা হয়াছে। আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ ৷ 

১৮. এই ভাবে তা“আলা কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া থাকেন। 

তাফসীর : মানুষের সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাহাদের 
হইতে প্রকাশিত সমুদয় ভাল কাজেরই প্রশংসা তাহারই প্রাপ্য । কেননা এই কাজ করার 
তাওফীক ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌ পাকই তাহাদিগকে দান করিয়াছেন এবং উহা হওয়ার জন্য 
যাবতীয় উপায় উপাদান দ্বারা তিনিই সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে এই 
কথার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ পাক বলেন : 

155 20190575570 তোমরা উহাদিগকে হত্যা কর নাই বরং আল্লাহই হত্যা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং তোমাদের শত্রুর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় 
তাহাদিগকে হত্যা করার ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ্য তোমাদের ছিল না। বরং তিনিই তোমাদের 
হাতে উহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন এবং উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন । 
যেমন আল্লাহ পাক'অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 

EAE PEF 24014 

(আল্লাহ গাক তোমাদিগকে বদরের যুদ্ধে মদদ করিয়াছেন অথচ তোমরা ছিলে আনেক 
দুর্বল। (৩ : ১২৩) 

তিনি অন্যত্র বলেন : 


০১৮৩০ ০৮ ol ৩৮৩০1 1৮1৫৮ 4 ঞ ঠ এ 


অনা তাআলা অধিকাংশ সানে দি সা মা হামলে মূ 
সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে অহংকারী ও সদর্প বানাইয়া ছিল। কিন্তু এই সংখ্যা 

ক SU SOUR i) EATS Pl PE HSI 
সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর তোমরা পশ্চাৎমুখী হইয়া পালাইতেছিলে (৯ : ২৫) । 

আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, মদদ ও সাফল্য সংখ্যাধিক্য এবং অন্ত্র-শন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের 
উপর নির্ভরশীল নয়। বরং মদদ এবং সাফল্য আল্লাহর তরফ হইতেই আসিয়া থাকে। যেমন . 
আল্লাহ পাক বলেন : 

02202015000 alt SU LS Es CE LLG ৪০০ 

অর্থাৎ ক্ষদ্রদলই বিরাটকায় দলের উপর আল্লাহর নির্দেশে বিজয় লাভ করে। আল্লাহ 
ধৈর্যশীলগণের সহিত রহিয়াছেন ( ২: ২৪৯)। 

অতঃপর আল্লাহ পাক তাহার নবীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তুমি বদরের যুদ্ধের দিন 
ও প্রার্থনা করার পর এক মুষ্টি মাটি বদের মুখমণ্ডল ১, 2144.5 বলিয়া নিক্ষেপ 
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করিয়াছিলে। অতঃপর স্বীয় সঙ্গী যোদ্ধাগণকে উহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলে। 
সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক এই এক মুষ্টি ধূলামাটি মুশরিকদের সকলের চক্ষে পৌছাইয়া ছিলেন । 
উহাদের মধ্যে কেহই বাদ ছিল না। যে যে অবস্থায় ছিল, এই ধূলামাটি চক্ষে যাওয়ার পর সে 
সেই কাজ হইতে বিরত রহিয়াছিল। এই জন্যই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন : 
(1) 301590, 5550 | ০2) 0 অর্থাৎ যখন তুমি ধূলামাটি নিক্ষেপ করিলে উহা তুমি নিক্ষেপ 
কর নাই, বরং আমি নিক্ষেপ করিয়াছি । অর্থাৎ উহাদের চক্ষে পৌঁছাইয়াছি আমিই এবং 
ভুলুণ্ঠিতও করিয়াছি আমি, তুমি নহ। 

আলী ইবৃন তালহা (রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন 
মহানবী (সা) দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে প্রভু! তুমি যদি এই অতিকায় 
ক্ষুদ্রদলটিকে এই যুদ্ধে ধ্বংস কর, ত ১৮ ০ পল সজপৃ কিস 
থাকিবে না। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন : তুমি এক মুষ্টি ধুলা মাটি লও এবং উহা 
_ কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ কর। সুতরাং রর 
কাফিরদিগের মুখমণ্ডলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না 
যাহার নাকে, চক্ষে ও মুখমণ্ডলে উহা যায় নাই। অতঃপর উহারা পশ্চাৎমুখী হইয়া পালাইতে 
থাকিল। 

সুদ্দী রে) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হয়ত আল্লাহ পাক বদরের মুসলিম 
যোদ্ধাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাই আমাকে এক মুষ্টি মাঠি দান করিলেন । আর এই এক 
মুষ্টি মাটি সকলকে কুপোকাত করিয়া ফেলিল। ইহা উহাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করা হইল । 
মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক বাদ ছিল না যাহার নাকে মুখে ও চক্ষে এই ধুলাবালি 
প্রবেশ করে নাই । অতঃপর উহারা পালাইতে শুরু করিলে মুসলিম যোদ্ধাগণ উহাদিগকে ধাওয়া 
করিয়া হত্যা করিতে এবং বন্দী করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ 
করিলেন : 

০404015465৯ ০5০ ০45 ES SLE + 

আবু মাশার মাদানী রে) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) 
উভয় বলিয়াছেন যে, মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধে পরস্পর নিকটবর্তী হইলে মহানবী (সা) এক 
মুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহাদের মুখমগ্ডলে নিক্ষেপ করিলেন এবং ১১৯১] ১.5, পাঠ করিলেন । 
এই ধুলা মাটি সকল মুশরিকের চক্ষেই প্রবেশ করিল । এই মুহূর্তে মুসলমানগণ সম্মুখে অগ্রসর 
হইয়া উহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিল। মহানবী (সা)-এর ধূলা-মাটি নিক্ষেপের 
সদন CRE রা নিব নিবিড় রানার 

+ ৪৮০ 3 41 54 ৩২ ০৩০) EIS Wf 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) ০2) ঠ| ০৪) 25 আয়াত সম্পর্কে 
বলিয়াছেন : এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হইয়াছে । এ দিন মহানবী (সা) তিন মুষ্টি 
ধূলা-মাটি হাতে নিয়া এক মুষ্টি ডান দিকের শক্র বাহিনীর উপর দ্বিতীয় মুষ্টি বাম দিকের শত্রুর 
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উপর এবং তৃতীয় মুষ্টি সম্মুখের শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন এবং *৮₹%1 ০১39 পাঠ 
করিয়া ছিলেন । সুতরাং শক্রবাহিনীর পরাজয় হইল। 

এই ঘটনাটি উরওয়াহ, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা (র)সহ অনেক ইমামগণ হইতেই 
বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা)-এর ধূলা নিক্ষেপ সংক্রান্ত 
বিষয়েই অবতীর্ণ হইয়াছে। যদিও মহানবী (সা) হুনায়েনের যুদ্ধের দিনও এইরূপ কাফিরদের 
প্রতি ধূলা মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 

আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইবন মানসূর (র) 
হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । হাকীম ইবৃন হিযাম (রো) বলেন : আমরা 
বদরের যুদ্ধের দিন আকাশ হইতে একটি শব্দ নিপতিত হইতে শুনিয়াছি। মনে হল যেন মাথায় 
_ ধুলিবালি পতিত হওয়ার শব্দের ন্যায় । মহানবী (সা)-এর এই এক মুষ্টি ধূলাবালি নিক্ষেপ 
মাত্রই আমরা পরাজিত হইয়া গেলাম । এই সনদটি ‘গরীব’ সনদ। এখানে আরও অন্য দুইটি 
হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল। উহার 
প্রথমটি হইল এই : 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন আউফ তাজ (র) ... 
রহমান ইবৃন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ০ Een 
একটি ধনুক চাহিলে তাহার নিকট একটি লম্বা আকৃতির ধনুক উপস্থিত করা হইল । অতঃপর 
তিনি ইহা ছাড়া আরও একটি ধনুক আনিবার কথা বলিলে তাহার নিকট গোলাকার বিরাট 
একটি ধনুক উপস্থিত করা হইল । মহানবী (সো) উক্ত ধনুক দ্বারা একটি তীর দুর্গের উপর 
নিক্ষেপ করিলে ভীরটি দুর্গের সর ইবন আবুল হকাইককে শায়িত অবস্থার আঘাত করিয়া 
নিহত করিল। তখন আল্লাহ পাক +4 40115, 5:2) 1 552) 0০ আয়াত নাযিল করিলেন। 

হাদীসটি গরীব হইলেও উহার সনদটি আবদুর রহমান ইবৃন যুবায়ের ইব্‌ন নুফায়ের দ্বারা 
বর্ণিত হওয়ার দরুন উত্তম সনদ । হয়ত তাহার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে অথবা 
তিনি আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। নতুবা 
সূরা আনফালে পূর্বকার আয়াতসমূহ বদরের ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত হওয়ায় আয়াতও বদরের 
ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ইহাই সকল ইমাম ও 
ব্যাখ্যাকারগণের নিকটই সুস্পষ্ট কথা । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

দ্বিতীয় হাদীসটি হইল এই : ইবৃন জারীর রে) তাহার তাফসীরে এবং হাকিম তাহার 
মুস্তাদরাক কিতাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব ও যুহরী (র) উভয় হইতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তাহারা উভয় বলিয়াছেন : এই আয়াত উহুদের যুদ্ধের দিন উবায় ইব্‌ন 
খালফের প্রতি মহানবী (সা)-এর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে । উবায় ইব্‌ন খালফ 
লৌহবর্ম পরিহিত ছিল। তীরটি তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত হানিয়াছিল এবং সে ঘোড়া হইতে 
বার বার পড়িয়া যাইতেছিল। কয়েকদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই 
টি রানির সাদার গার রোদ রাডার রনির রানী 
ভোগ করিরে। 
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এই হাদীস দুইটি দুইজন ইমাম হইতে বর্ণিত হইলেও ইহা ‘গরীব’ ও দুর্বল। হয়ত তাহারা 
এই আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (রে) বলিয়াছেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইবৃন যুবায়ের 
(র) উরওয়াহ ইবন যুবায়ের (র) হইতে ৬০: 954০ ০০০৭] এগ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং শক্র বাহিনী সংখ্যায় 
বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় নানাবিধ সাহায্য করিয়া বিজয়ী 
করিয়াছেন । সুতরাং মুসলমানগণ এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাহারা আল্লাহর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহর হক আদায় করিবে । ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে ৬১১ (....» ০১৩) অর্থাৎ প্রত্যেকটি 
পরীক্ষাই আমাদের জন্য উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে। 

আলোচন * »:, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : ধারার 
্রারথনা করা হছে ভাঁহা তিনি সম্যক শনিয়াহেন এবং মদদ ও বিজয়ের অধিকারী কাহারা 
হইতে পারে তাহাও তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকীফহাল। 

আলোচ্য 3:৮0 ৫১৮৮5 401: 5014413. আয়াতাংশের মর্ম হইল : আল্লাহ পাক 
মু'মিনগণকে মদদ ও বিজয় ব্যতীত অন্য একটি সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক কাফিরদের 
যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বর্তমানে যেমন দুর্বল ও নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও 
তাহাদের সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে অপমানিত, লাঞ্চিত ও 
দা নি রাজ দা টার রানা নিন রানার 
করিতেছি । 

2323 চিতা ২ 


2915886 0)? হি) EA ৩ 1৯582 OL (%) 
4 = 5 ৩৫ হত (225৩৩6133১6 0) 55 তি XE 


রি 
৪ (2552 2৫ ৫5৩৫৫ 

হিয়ার গঞঞার রিনি 
হণ, তবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় 
শান্তি দিব। তোমরা সংখ্যায় যদি অধিকও হয় এবং দলে ভারী হও, তবুও তাহা দ্বারা 
তোমাদের কোন কাজ হইবে না । আল্লাহ মুমিনগণের সাথেই রহিয়াছেন। 

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তোমরা প্রার্থনা করিতেছ এবং তোমাদের . 
শত্ৰু মুসলমানদের আর তোমাদের মধ্যে একটি সমাধান ও মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছ। সুতরাং 
তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই হইল । 

যেমন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) সহ অনেকেই যুহরী (র) সুত্রে আবদুল্লাহ ইবৃন সা'লাবা 
ইব্‌ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জাহেল বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ তা'আলার 
নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, হে আমাদের প্রভু! যাহারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকে অদ্ভুত কথাবার্তা শুনাইতেছে আগামীরাল্য তাহাদিগকে 
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পরুদস্ত ও অপমানিত কর । ইহাই ছিল কাফিরদের সাহায্য ও জয়ের প্রার্থনা । সুতরাং এই সময় ' 
আল্লাহ পাক. উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। . 

ইমাম আহমদ হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন (র) ... আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন সা‘লাবা হইতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন দুই দল মুখোমুখী হইলে আবু 
' জাহেল এই বলিয়া প্রার্থনা করিল : হে আল্লাহ! যাহারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করিয়াছে এবং আমাদিগকে অজানা কথা শুনাইতেছে, তাহাদিগকে আগামীকাল পর্যুদস্ত করিয়া | 
আমাদিগকে বিজয়ী কর । অতএব উপরোক্ত আয়াতে ইহাকেই বিজয় প্রার্থনা বলা হইয়াছে। 

ইমাম নাসাঈ রে)ও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই হাদীসকেই সালিহ্‌ ইব্‌ন কায়সান সহ 
যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে ইমাম হাকিম (র)ও মুস্তাদরাক কিতাবে এই 
হাদীসকে যুহরী (র) সূত্রে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিমের 
শতানুযায়ী বিশুদ্ধ । মুজাহিদ (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা), যাহহাক, কাতাদা ও ইয়ামীদ ইবুন 
রূমান (র) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 

সুদ্দী রে) বলেন : মুশরিক বাহিনী মক্কা হইতে বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময় 
কা'বা ঘরের গিলাফ ধরিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল যে, হে 
প্রভু! দুই দলের মধ্যে সেই দলকে সাহায্য কর যে দল তোমরা নিকট প্রিয় ও সম্মানিত এবং 
যাহাদের কিবলা উত্তম। সেই কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ 
করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ বলেন : তোমাদের প্রার্থনা-মাফিক আমি সাহায্য করিয়াছি বটে, কিন্তু 
তাহা হইয়াছে মুহাম্মদ (সা) ও তাহার বাহিনীর অনুকূলে । 

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য 44৩ 56 ৮52501 
0 আয়াতাংশটিকে আল্লাহ পাকের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন 
আল্লাহ বলেন: 

| + ৬4২০ ১০ GI C585 ALE 5 

যখন উহারা বলিয়াছিল__হে প্রভু ৷ ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়। .. (৮:৩২) - 

আলোচ্য আয়াতাংশ [800,15 ৮45 4 ১ এর মর্ম হইল : আল্লাহর সহিত কুফরী 
করিয়া এবং তাহার রাসূলকে মিথ্যা জানিয়া যাহা কিছু তোমরা করিতেছ ও বলিতেছ, তাহা 
হইতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে তোমাদের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর হইবে । 

আর ১; [১৯৯ ওঠ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : কুফরী, গোমরাহী ও দীনের পরিপন্থি 
কাজে যদি আরারও তোমরা প্রবৃত্ত হও, তবে আমিও আবার তোমাদিগকে এইরূপ ঘটনার ন্যায় 
ঘটনা ঘটাইয়া তোমাদিগকে শায়েস্তা করিব । যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন : চর 
৬৮ 5১৮ (তোমরা আবার করিলে আমিও আবার করিব) । 

আলোচ্য আয়াতের মর্ম প্রকাশ করিতে গিয়া সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল যদি 
তোমরা আবার সাহায্য ও বিজয় চাহিয়া প্রার্থনা কর, তবে আবার আমি মুহাম্মদ (সা)-কে 
সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিব এবং তাহার শত্রুগণকে পর্যুদস্ত করিব । 
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আলোচ্য ১%, 423258 ০%, আয়াত আয়াতাংশের মর্ম হইল তোমরা যতই 
দলভারী কর না কেন এবং আরও EAE CEES NOE UE তাহা দ্বারা 
তোমাদের কোনই কাজ হইবে না। কেননা যাহাদের পিছনে আল্লাহর সাহায্য সক্রিয় রহিয়াছে, 
তাহাদিগকে তোমরা পরাজিত ও পর্যুঁদস্ত করিতে পারিবে না । সুতরাং আল্লাহ মুমিনদের সাথে 
রহিয়াছেন। মু'মিনদের দলই হইল নবী মুস্তাফা (সা) ও তাঁহার দল। তাহাদের বিরুদ্ধে 
তোমাদের লড়াই করা নিষ্ষল | 
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২০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য কর । তোমরা যখন তাহার 
কথা শ্রবণ করিতেছ, তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না। 

২১. আর তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না, যাহারা বলে আমরা শুনিলাম কিছু আসলে 
তাহারা শুনে না। 

. ২২. আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হইল সেই বধির ও মূক যাহারা কিছুই বুঝে না। 

২৩. আল্লাহ যদি উহাদের মধ্যে ভাল কিছু থাকার কথা অবহিত থাকিতেন তবে 
উহাদিগকেও শুনাইতেন। কিন্তু উহাদিগকে তিনি শুনাইলেও উহারা তাহা হইতে মুখ 
ফিরাইয়া থাকিত। 

তাফসীর : উপরোক্ত কালাম পাকে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে তাঁহার এবং 
হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পরস্তু হিংসা ও বিদ্বেষ পরায়ণ 
কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন । এ কারণেই আলোচ্য 
আয়াতে ০ [9 % অর্থাৎ রাসূলের আনুগত্য এবং তাহার নির্দেশ পালনকে পরিত্যাগ না 
করার এবং তাহার সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শনকে উপক্ষো না করার কথা বলা হইয়াছে । 

এখানে ০১০৪ (9 আয়াতাংশের মর্ম হইল : তোমাদিগকে তাহার দিকে আহবান 
জানানোর পরও তোমরা তাহার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন হইতে বিরত থাকিও না.এবং তাহার 
সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিও না । ] 
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আলোচ্য ১১:০৭ ০১১ ০৮০ পি 02৬ 55৭ আয়াতাংশের মর্ম হইল : তোমরা 
সেই সব লোকদের মত হইও না যাহারা বলে যে আমরা রাসূলের নির্দেশ ও আহ্বান শুনিয়াছি, 
কিন্তু মূলত তাহারা কিছুই শুনে নাই। 


কতক লোকের অভিমত যে, এই আয়াতে মুশরিকগণের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর 
(র) এই অভিমতকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইবৃন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : এই আয়াতে মুনাফিকদের 
কথা বলা হইয়াছে। কেননা উহারা মানুষের নিকট এই কথাই প্রকাশ করিয়া বেড়াইত যে, 
তাহারা রাসূলের দীনের আহবান শুনিয়াছে এবং তাহাতে সাড়া দিয়াছে। কিন্তু মূলত তাহারা 
এইরূপ কিছুই করে নাই। 
| আলোচ্য 5% এ LA SI al De CY ১| আয়াতের তাৎপর্য হইল 
আল্লাহ্‌ পাক এই আয়াতে বনী আদমের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট জীবের উদাহরণ পেশ করিয়া 
বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যকে শুনে না বরং উপেক্ষা করে এবং যাহারা সত্যকে বুঝে না ও 
উপলব্ধি করে না, তাহারাই নিকৃষ্টতম জীব। এজন্যই আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে 745 
১12৩৭ বলিয়াছেন । অর্থ যাহারা সত্যকে বুঝিয়াও বুঝে না এবং উপলব্ধি করে না, তাহারাই 
নিকৃষ্টতম সৃষ্ট জীব। কেননা উহারা ব্যতীত আল্লাহর সকল. সৃষ্ট জীবই তাহার অনুগত ও 
বাধ্যগত। আল্লাহর বান্দাগণের উপকারার্থে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা 
আল্লাহর রাসূল ও তাহার বিধানকে অস্বীকার করিয়া কাফির হইয়াছে। একারণেই তাহাদিগকে 
আল্লাহ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে উপমা দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ 
বলেন : র | 
uss এ ৮৮ এ ০:55 SHES 1546 5511 02 
“এই সব কাফিরদের উদাহরণ হইল এইরূপ জন্তুর ন্যায় যে, উহাদিগকে আওয়ায দিয়া 
ডাকা হয় বটে, কিন্তু ডাক ও সাড়া ব্যতীত তাহারা আর কিছুই শুনে না” (২: ১৭১) 
অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছন : 
; 99300154205 010৩ ৪ 
(“উহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং উহারা অধিকতর পথভ্রষ্ট; আর উহারাই গাফিল ও 
অমনযোগী (৭ : ১৭৯)। 
এক দলের অভিমত হইল : এই আয়াতে কুরায়েশ সম্প্রদায়ের বনী আবদুদ দারের একদল 
লোকের কথা বলা হইয়াছে । ইব্‌ন আব্বাস'(রা) ও মুজাহিদ রে) হইতে এইরূপই বর্ণিত 
রহিয়াছে এবং ইবৃন জারীর (র) এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন । মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) 
বলিয়াছেন : এই আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হইয়াছে । আমার বক্তব্য এই আয়াতের 
মর্মের বেলায় মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে মূলত কোন ব্যবধান নাই। কেননা উহাদের 
প্রত্যেকেরই সঠিক বুঝ জ্ঞান এবং পুণ্যময় কাজের ইচ্ছাকে হরণ করা হইয়াছে। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, উহাদের যেমন সঠিক বুঝ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব রহিয়াছে 
তেমনি পুণ্যময় কাজের জন্য সঠিক ইচ্ছা শক্তিরও রহিয়াছে অভাব । আল্লাহ বলেন : /০% 
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থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই উহাদিগকে শুনাইতেন। উহাদের আদৌ কোন বুঝ শক্তিই নাই । 
এই আয়াতে কিছু বাক্য উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ৫ ০৬:৫ ০০৮ 3 ৬543 সুতরাং ইহার 
অর্থ এই যে, বরং উহাদের মধ্যেদ্কল্যাণ ও ভাল বলিতে কিছুই নাই । সুতরাং কিছুই বুঝে না। 
কেননা আল্লাহ যদি জানিতেন যে, যদি উহাদিগকে সত্য শুনান হয় অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য 
ELMO রক নানী রা 
তাহারা উহা জানিবে না ও বুঝিবে না। বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে । 
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BI ৩১০ 
O STI 5 
২৪. হে ঈমানদারণগ! রাসূল যখন তোমাদিগকে উজ্জীবক কোন কাজের দিকে 
আহবান জানায় তখন আল্লাহ ও তাহার রাসূলের আহবানে সাড়া দাও । জানিয়া রাখ যে, 
আল্লাহ মানুষ ও তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্বতী স্থানে আড় হইয়া দাঁড়ান । তোমাদের সকলকে 
তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে । 
তাফসীর : ইমাম (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে Ll শব্দের অর্থ হইল তোমরা 
জবাব দাও, সাড়া দাও। আর $১৩ (এ শব্দের অর্থ হইল তোমাদের সংশোধন ও কল্যাণের 
জন্য । সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হইল : হে ঈমানদারগণ ! তোমাদিগকে যখন তোমাদের 
রাসূল কল্যাণকর ও সংশোধনমূলক কোন কাজের আহবান জানায়, তখন তোমরা সেই কাজে 
সাড়া দাও । অর্থাৎ উহা কার্যকরী কর। তিনি আরও বলেন : 
আমার নিকট ইসহাক (র.) .. . আৰু সা‘দ ইব্‌ন মুআল্লা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইব্‌ন মু‘আল্লা বলেন : আমি নামায পড়িতেছিলাম। এই সময় মহানবী (সা) আমার নিকট দিয়া 
পথ অতিক্রমকালে আমাকে ডাকিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম না, বরং 
নামাযের মধ্যেই রহিলাম । অতঃপর নামায সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী 
(সা) বলিলেন : আমার নিকট উপস্থিত হইতে তোমাকে কে বাধা দিয়াছে ? আল্লাহ্‌ তাআলা 
কি কুরআন পাকে এই কথা ঘোষণা করেন নাই : 
+ ০৮5১ ১ 1৮554. কি 02] দা 
অতঃপর তিনি বলিলেন : এখান হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে কুরআনের 
ETS TT 
নি RLOL PEL NERA) HU 
মাআয (র) বলেন : আমার নিকট শু'বা রে) .. . মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে 
আবু সাঈদ নামে এক সাহাবী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এ সূরাটি হইল সুরা ফাতিহা যাহা 
সাবউল মাসানী অর্থাৎ বারংবার পঠিতব্য সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা । ইহাই তাহার বর্ণিত 
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হাদীসের ভাষা । এই হাদীসকেই উল্লেখিত সনদে এই গ্রন্থের প্রথমে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যায় 
উল্লেখ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) (৫৩৮4 4 এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল 
সত্যের দিকে যখন তোমাদিগকে আহবান জানান হয়। কাতাদা (রা) বলিয়াছেন 7৫:৮4 4 
দ্বারা এই কুরআনের কথাই বুঝান হইয়াছে যাহাতে ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ, স্থিতিশীলতা 
এবং সুখময় জীবন নিহিত রহিয়াছে । অর্থাৎ যাহার অনুসরণ দ্বারা ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ 
এবং স্থিতিশীলতা লাভ করিয়া উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভ করা যায়। 

আলোচ্য *--০ ৮ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী রে) বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা ইসলামের 
জীবন বুঝান হইয়াছে। কেননা কুফরী করিয়া আত্মিক মৃত্যুবরণ করার পর ইসলামের ছায়া 
দ্বারাই নবজীবন লাভ হয়। মূলত ইসলামের মধ্যেই মানবকুলের জীবন নিহিত। 

মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন যুবায়ের সূত্রে উরওয়া ইব্‌ন 
যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : 1৩০৮4 ০1৩১ ঠি। Js a ail ০ ০0 ZU 
আয়াতের মর্ম হইল__হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ তা'আলা এবং তীহার রাসূল তোমাদিগকে 
যুদ্ধের জন্য ডাকেন, তখন তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে। কেননা এই যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহ পাক 
তোমাদেরকে অবমাননাকর অবস্থার পর সম্মানিত করেন এবং দুর্বলতার পর শক্তিশালী করেন। 
তেমনি শক্র দ্বারা তোমরা অবদমিত হইবার পর তোমাদিগকে শক্রর অত্যাচার হইতে হিফাজত 
করেন। 

আলোচ্য 4; 01222501101 7050 আয়াতা আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : জানিয়া রাখ 
রে. আর জানা যর এরংানিনের রানের "NED অবস্থান করেন। ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণের ও কুফরীর মধ্যে বাধা হইয়া দাড়ান এবং 
কাফিগণের ও ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। উল্লেখিত আয়াতাংশ দ্বারা এই কথাই 
বুঝান হইয়াছে। 

এই হাদীসটি হাকিম তাহার মুসতাদরাক কিতাবে ‘মওকুফ’ সনদে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
যে, এই হাদীস বিশুদ্ধ কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীস বর্ণিত হয় নাই। ইবৃন মারদুবিয়া 
এই হাদীস অন্য এক ‘মওকুফ’ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদকে দুর্বল বলা ঠিক নয়। 
‘মওকুফ’ সনদে হইলেও হাদীসটি অতিশয় বিশুদ্ধ । মুজাহিদ, সাঈদ, ইকরামা, যাহহাক, আবূ 
সালিহা, আতীয়া, মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান ও সুদ্দী (র) প্রমুখ এই একইরূপ কথা বলিয়াছেন। 
এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে আর এক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ কাফিরগণের 
মধ্যে এমনভাবে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন যে, তাহারা উহা আদৌ অনুভব করিতে পারে না। 
সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষ ও তাহাদের হৃদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে । ফলে তাহার 
অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও ঈমান লওয়ার বা কুফরী করার কোন ক্ষমতা নাই । কাতাদা 
বলেন : এই আয়াতাংশটি আল্লাহ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায় : 

Ld 0৮ ১৯ শাহ ৮০৯ ০০ (আমি মানুষের শ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও তাহাদের 
অতি নিকটবর্তী ।) এই আয়াতাংশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত অনেক 
হাদীসই মহানবী (সা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে । যেমন ইমাম আহম্দ (র) ... আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : মহানবী (সা) 
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অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করিতেন : ১১ ১৮ ০ 53 ৮৮1 ০256 “হে হৃদয় 
আবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ ।” বর্ণনাকারী বলেন : 
আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনার আনীত দীনের প্রতি 
ঈমান আনিয়াছি। আপনি কি আমাদের বেলায় ভয় পোষণ করিতেছেন? মহানবী (সা) জবাব 
দিলেন : হ্যা, মানুষের অস্তঃকরণ আল্লাহ্‌ তা'আলার দুইটি কুদরতের অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে এবং 
উহাকে তিনি আবর্তন বিবর্তন করেন। 

ইমাম তিরমিযী (র)ও তাঁহার ‘জামে তিরমিযী" কিতাবের তাকদীর অধ্যায়ে এই হাদীস 
হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়া হাদীসটিকে ‘হাসান’ নামে 
আখ্যায়িত করিয়াছেন। এমনিভাবে আরও অনেকে এই হাদীসকে আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। কতক লোকে এই হাদীসকে আ'মাশ, আবু সুফিয়ান, জাবিরের সনদে মহানবী 
চি টা SSI be dL al সি , আনাস রো) হইতে 
বর্ণিত হাদীসটি সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ । 

অন্য এক হাদীস : সজাগ রানার রগ মালার ররালুর 
আমাদের নিকট আবদ ইবৃন হুমাইদ (র) ... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী 
(সা) এই দু'আ পাঠ করিতেন : ৩০৫১ se ৮$ ০০ ৮৮) সঃ ৫ (হে হৃদয় আবর্তনকারী 
। আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ ।) 

এই হাদীসের সনদটি অতিশয় শক্তিশালী বটে, কিন্তু ইহা হইতে একজন বর্ণনাকারীর 
মতবাদ রহিয়াছে । যদিও এই সনদটি সুনান কিতাবসমূহের সংকলকদের শর্ত মাফিকই বর্ণিত 
তথাপি ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই। 
অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ওয়ালীদ ইবন মুসলিম 
(রে) ... ইব্‌ন সাময়ান কিলাবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন সাময়ান কিলাবী বলেন, 
আমি মহানবী (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত অন্তঃকরণই'আল্লাহর দুইটি কুদরতী 
অঙ্গুলীর মধ্যে রহিয়াছে । তিনি উহাকে সরল সঠিকভাবে সোজা রাখিতে ইচ্ছা করিলে উহা 
সরল সঠিক পথে সোজা হইয়া যায়। তেমনি উহাকে বিবর্তন ও বক্র করিতে ইচ্ছা করিলে বক্র 
হইয়া যায়। তাই মহানবী সো) এই দু'আ পাঠ করিতেন : ০ 8 ০5 ৮৯৬) ০ 
45, (হে অন্তর বিবর্তনকারী ! আমার অন্তঃকরণকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ)। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মীযানও আল্লাহর কুদরতী হাতে রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হইলে 
উহাকে অবদমিত করেন বা উঁচু করিয়া রাখেন। ইমাম নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) আবদুর 
রহমান ইব্‌ন ইয়াধীদ ইবৃন জাবির (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

অপর এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট ইউনুস (র) 
“ আয়িশা রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন : : মহানবী (সা) এই ভাবে 
প্রার্থনা করিতেন : ০৪১ « 15" 5 53 ০01 0 (“হে অন্তর আবর্তনকারী ! আমার 
80888৮৮8157 বনের a টিসরি টপস 
আল্লাহর রাসূল! আপনি এই দু'আটি দ্বারা অধিকাংশ সময় কেন প্রার্থনা করেন? মহানবী (সা) 
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জবাব দিলেন-মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে । তিনি যখন 
ইচ্ছা উহাকে বক্র করেন যখন ইচ্ছা উহাকে সোজা করেন। 
অপর এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইবৃন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট হাশিম (র) 
পো Pret মহানবী (সা) অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় এই দু'আটি পাঠ করিতেন 
ELA ০ ৮৮0 পুত Uh (“হে আল্লাহ! তুমিই হৃদয় আবর্তনকারী । তুমি 
রক এল সাল পর এন লগ WE SUPE OA Mo 
জিজ্ঞাসা করিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের অন্তঃকরণ কি আবর্তিত হয় ? মহানবী (সা) 
জবাব দিলেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বনী আদমকে এভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার 
অন্তঃকরণ আল্লাহর দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে । তিনি ইচ্ছা করিলে উহা বক্র করেন, 
আর ইচ্ছা করিলে উহাকে সোজা করেন । সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি___হে 
আমাদের প্রতিপালক! সৎপথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বিপথগামী ও বক্র করিও 
না। আর প্রার্থনা করি__তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি 
মহাদাতা। 
আয়িশা (রা) বলেন : আমি বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন এক দু'আ 
শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। মহানবী (সা) 
বরন রা 
১ 
“হে প্রভু! তুমি নবী মুহাম্মদের প্রতিপালক । আমার পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দাও এবং 
আমার মনের ক্রোধ বিদূরীত কর। আর আজীবন আমাকে পথভ্রষ্টতামূলক পরীক্ষা ও বিপদ 
হইতে মুক্তি দাও ৷” 
অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ রে) বলেন : আমাদের নিকট আবূ আবদুর রহমান... 
আবদুল্লাহ ইবৃন আমর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন আমর (রা) বলেন : আমি মহানবী 
(সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আদম সন্তানের অন্তঃকরণ আল্লাহর দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর 
মধ্যে একটি অন্তঃকরণের ন্যায় থাকে । যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তিনি উহাকে-_আবর্তন 
বিবর্তন করেন। অতঃপর মহানবী সো) এই দু'আ বলিলেন : 505০ ৮1 357 4%01 
৬০০৬ 401) “হে প্রভু ! তুমি অন্তর আবরতনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের 
দিকে ঘুরাইয়া দাও ৷” 
Ee COE দার রা ররর ধার নর 
এই হাদীস হায়াত ইব্‌ন শোরায়েহ আল মিসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 
১20, ৮ 


LES 2 ৬১0 চা IES 22812 (1০) 
OE ৩৩১০৪ এ 43) 61512 
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সূরা আনফাল ৪২১ 


২৫. তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা 
জালিম কেবল তাহাদেরকেই ক্রি করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ শা্ি দানের 
ক্ষেত্রে বড়ই কঠোর । 

তাফসীর : উপরোক্ত কালামে আল্লাহ্‌ তা“আলা মুসলমানদিগকে তাঁহার পরীক্ষা সম্পর্কে 
সতর্ক করিয়াছেন। এই পরীক্ষা কেবল জালিম ও গুনাহগারদিগের বেলায় নয়। বরং গুনাহগার 
পুণ্যবান নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ৷ কোন শ্রেণীবিশেষের জন্য খাস নয় । সকল মানুষের 
জন্য এই পরীক্ষা হইতে পারে । তাহারা ইহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না এবং ইহা হইতে 
নিষ্কৃতিও পাইবে না। যেমন : ইমাম আহমদ ইবৃন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট বনী 
হাশিমের ভৃত্য আবূ সাঈদ (র) ... মুতাররাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি 
যুবায়েরকে বলিলাম : হে আবূ আবদুল্লাহ! তোমরা খলীফাতুল মুসলিমীন উসমান (রা)-কে 
হত্যা করিয়া এখন আবার তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী তুলিয়াছ ? যুবায়ের রো) জবাব 
দিলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর যুগে এবং আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর যুগেও 
আল-কুরআনের 2০1৫৩, (১1 ০2541 ৮০০০ ১ 225 ৮56. আয়াত পাঠ করিয়াছি। ৷ কিন্তু 
আমরা ইহা কখনোই ধারণা করি নাই যে, আমরাই উহার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিণত ইহব এবং 
আমাদের উপরই এই পরীক্ষা নিপতিত হইবে যুবায়ের (রা) হইতে মুতাররাদ বর্ণিত এই 
হাদীসটি বাযযার (র) বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি মুতাররাদকে চিনি না সুতরাং তিনি 
মুতাররাদ ব্যতীত অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়া এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম নাসাঈ (র) ... যুবায়ের (র) হইতে এই হাদীস অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট হারিস (র) হাসান হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। হাসান (র) বলেন : যুবায়ের (রা) বলিয়াছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌ পাকের (2 
০5০ চিএ ০৩ ১০০০; খ 2৪ আয়াতকে খুব ভয় করিতাম । আমরা মহানবী (সা)-এর 
সাথে থাকিতাম বটে । কিন্তু আমরা কখনো এই ধারণা করি নাই যে, এই আয়াত বিশেষভাবে 
আমাদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং আমাদের শানেই অবতীর্ণ হইয়াছে। 

এমনিভাবে এই হাদীস হাসানের সনদে যুবায়ের (রা) হইতে হুমাইদও বর্ণনা করিয়াছেন। 

এই আয়াত প্রসঙ্গে হাসানের উদ্ধৃতি দিয়া দাউদ ইব্‌ন আবু হিন্দ (র) বলিয়াছেন : ইহা 
আলী, আম্মার, তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর শানে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

সুফিয়ান সাওরী (র) ... যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের যুগে এই 
আয়াত আমরা পাঠ করিতাম বটে, কিন্তু আমরা উহার বাস্তব প্রমাণ কাহাকেও দেখি নাই। 
হঠাৎ করিয়া আমরাই উহার বাস্তব প্রমাণে পরিণত হইলাম এবং আমাদের দ্বারাই ইহার অর্থ 
প্রতিফলিত হইল। এই হাদীস যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা) হইতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত 
রহিয়াছে। 

সুদ্দী (র) বলেন : এই আয়াত বিশেষভাবে বদরের যোদ্ধাদেরকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ 
হইয়াছে। সুতরাং ইয়াওমুল জামাল অর্থাৎ উষ্টের দিন এই পরীক্ষা তাহাদের উপর নিপতিত 
হইয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
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৪২২ | | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন : এই 
আয়াত বিশেষভাবে মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ পাক 
মুসলমানদিগকে তাহাদের মধ্যে হইতে শরীয়তের পরিপন্থী কাজ বিলোপ করার নির্দেশ 
দিয়াছেন। অন্যথায় আল্লাহ পাক গুনাহগার ও পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর তীহার গযব 
অবতীর্ণ করিবেন । ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই ব্যাখ্যাই অতি চমৎকার ব্যাখ্যা-_মুজাহিদ রে) 
“এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এইরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন। 

' যাহহাক, ইয়াধীদ ইবন হাবীব (র)সহ অনেক লোকই এইরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন। 

ইবৃন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন লোকই আল্লাহর পরীক্ষার মধ্যে 
নিপতিত ব্যতীত নাই। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন : ES ENT ক৫৮এ OS 
অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহর পরীক্ষা সুতরাং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
জন্য প্রার্থনা করার তোমাদের মধ্যে কে আছে? এই পরীক্ষার অনিষ্টতা ও ভ্রান্তি হইতে 
তোমাদের আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন 
ইব্‌ন জারীর রে)। 

আল্লাহ পাকের পরীক্ষার ভীতি প্রদর্শন যদিও মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণকে সম্বোধন 
করিয়া করা হইয়াছে, কিন্তু যাহারা সাহাবী নয় তাহারও ইহাতে শামিল রহিয়াছে। সাহাবী 
অসাহাবী নির্বিশেষে সকল লোকই এই সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত । বস্তুত এই মতবাদই সঠিক ও 
বিশুদ্ধ । আর আল্লাহর পরীক্ষা সম্পর্কে বাণী সম্বলিত বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারাই এই মতবাদের 
সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এজন্য এমন একখানা স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করার আশা রহিল 
যাহাতে এইসব হাদীসসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহই ইনশাআল্লাহ্‌ স্থান পাইবে । উলামায়ে কিরাম 
ও ইমামগণ নিছক এই বিষয়বস্তু নিয়াই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন । এখানে বিশেষভাবে 
যাহা উল্লেখ্য তাহা এই_ ইমাম আহমদ (র) বলেন : 

আমাদের নিকট আহমদ ইবনুল হুজ্জাজ (র) ... আদী ইব্‌ন উমায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ পাক বিশেষ লোকদের 
কাজের দরুন সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিবেন না-। তবে তাহারা যদি নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
গর্হিত ও শরীআত বিরোধী কাজ হইতে দেখে এবং তাহা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখিয়াও যদি বন্ধ 
না করে, তবে আল্লাহ্‌ সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকলকে শাস্তি দিবেন। এই হাদীসের 
সনদে একজন বর্ণনাকারীকে মিথ্যা বলার দোষে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে । সিহাহ সিত্তাহর 
কিতাবসমূহে এই হাদীস উল্লেখ হয় নাই। 

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ রে) বলেন : আমাদের নিকট সুলায়মান হাশিমী রে) ... 
হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছে । তিনি বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন: 
যাহার হাতে আমার প্রাণ, তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা মানুষকে সৎ ও ন্যায় 
কাজের দিকে আহ্বান জানাইবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। অন্যথায় 
তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহার আযাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার 
পর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা কবুল হইবে না । 
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সূরা আনফাল ৪২৩ 


আবূ সাঈদ (র) ইসমাঈল ইবৃন জাফর (র) হইতে বর্ণিত হাদীসে এই কথাও উল্লেখ 
রহিয়াছে যে, অথবা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অন্য এক সম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী বা বিজয়ী 
করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা শত দু'আ করিলেও তাহা কবুল হইবে না। 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রে) বলেন : আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবন নুমায়ের (র) ... 
আবূ রিকাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ রিকাদ বলেন : আমি আমার ভৃত্যের সাথে বাহির . 
হইয়া তাহাকে হুযায়ফা (রা)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন-_মহানবী (সা)-এর 
যামানায় এই ধরনের কথা কোন লোক বলিলে সে মুনাফিক হইয়া যাইত। আমি তোমাদের 
এক লোক হইতে একই বৈঠকে এই ধরনের কথা চারিবার শুনিয়াছি। তোমাদের উচিত সৎ ও 
ন্যায় কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা । মানুষকে কল্যাণমূলক 
কাজে উদ্ধুদ্ধ করা। নতুবা তোমরা সকলেই আল্লাহ্র আযাবের মধ্যে নিপতিত হইবে । অথবা 
খারাপ লোককে তোমাদের নেতা ও শাসক বানানো হইবে । অতঃপর তোমাদের মধ্যে ভাল 
লোক দু'আ করিলেও তাহা কবুল হইবে না। 

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ 
(রা) ... নুমান ইবৃন বাশীর (রা) এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ পাকের সীমারেখা 
পালনকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী এবং এক্ষেত্রে অলসতা প্রর্দশনকারীদের উদাহরণ এইরূপ যে, 
কোন নৌকায় একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই আরোহণ করিয়াছে । কতক লোক নৌকার 
উপর তলায় এবং কতকে নিচ তলায় অবস্থান নিয়াছে। সুতরাং নিচ তলায় অবস্থানকারীদের 
পানির প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত উপর তলার লোকদের নিকটে যাইতে হয় এবং তাহাদিগকে 
বিরক্ত করিতে হয়। সুতরাং নিচ তলার লোকেরা বলিতেছে আমরা যদি নৌকার তলা হইতে 
একখানা তক্তা অপসারণ কয়িয়া লই, তবে অনায়াসেই পানির প্রয়োজন মিটাইতে পারি । 
পানির জন্য উপর তলার লোকদেরকে বিরক্ত করিতে হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে যদি 
এইভাবে পানি সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে নিচ হইতে নৌকায় পানি উঠিয়া সকল 
লোকই অকাল মৃত্যু বরণ করিবে । 

 উহাদিগকে এইরূপ সুযোগ না দিয়া বরং কাজ হইতে নিবৃত্ত করিলে সকলেই মুক্তি পাইবে 
ও প্রাণে বাঁচিবে। 

ইমাম মুসলিম ব্যতীত এককভাবে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া তাহার 
কিতাবে ‘শিরকত ও শাহাদাত’ অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই 
হাদীসকে এক সূত্রে সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান আ“মাশ (র) সূত্রে আমির ইব্‌ন শুরাহীল রে) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইবৃন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট হুসাইন রে) 
.. উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) বলেন : আমি 
মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমার উম্মতের মধ্যে পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও 
প্রসারতা লাভ করিবে, তখন সাধারণভাবে তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব নাযিল 
হইবে । আমি বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যাহারা পুণ্যবান থাকিবে, 
তাহাদিগের উপরও কি গযব নাযিল হইবে । মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যা, নাযিল হইবে । 
উম্মু সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : উহাদিগকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে ? মহানবী (সা) 
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উত্তর করিলেন : সাধারণ লোকদিগকে যেরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে উহাদিগকেও তখন অনুরূভাবে 
শাস্তি দেওয়া হইবে । তবে ইহার পর আল্লাহ্‌ পাক তাহাদিগকে তাহার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির 
ডোরে আবদ্ধ করিয়া চির-শান্তিময় স্থানে রাখিবেন। 

অপর এক হাদীস ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) 
... জারীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । জারীর (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
যে সব সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত হয়, অথচ তাহাদের সম্মানিত নেতৃবর্গ তাহাদিগকে পাপাচার 
হইতে বিরত রাখে না, আল্লাহ তাআলা তাহাদের সাধারণভাবে শাস্তি দেন অথবা তাহাদের 
উপর আযাব নাযিল করেন। ইমাম আবু দাউদ (র) ... আবু ইসহাক (র) হইতে অনুরূপ 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রে) আরও বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জা“ফর (র) 
... জারীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে 
সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে পাপাচার হইতে থাকে আর তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ও পুণ্যবান 
লোকও বর্তমান থাকে । এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ পাক ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকলকে 
শান্তি দেন। এই হাদীসটি তিনি ওয়াকী' (র) ইসরাঈল হইতে আবদুর রাযযাক (র), মুআম্মার, 
আসওয়াদ শুরায়েক, ইউনুস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই আবূ ইসহাক 
আস সুবাঈ হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবৃন মাজা (রা) আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ 
(র) সূত্রে ওয়াকী (র) হইতেও অনুরূপভাবে সংকলন করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রে) আরও বলেন : আমাদের নিকটে সুফিয়ান (র) ... আয়িশা 
(রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । মহানবী (সা) হইতে তিনি জানিতে 
পারিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যখন পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও প্রসার লাভ করিবে তখন আল্লাহ্‌ 
পাক ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের উপর তাহার আযাব নাযিল করিবেন। আয়িশা রো) বলেন, আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম : ভূ-পৃষ্টে যে সব পুণ্যবান লোক থাকিবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে? 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যা, তাহারাও আযাবে নিপতিত হইবে । কিন্তু পরে আল্লাহ পাক 
তাহাদিগকে তাহার কৃপার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। 


০১৪৮৮) ৩১৯০০ ৩০৩ 2৩18) ডি 5 (৯) 
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২৬. তোমরা সেই অবস্থাটির কথা স্বরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে এবং 
পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; আর লোকেরা তোমাদিগকে ছিনতাই : 
করিয়া নিয়া যাওয়ার ভয়ও তোমরা পোষণ করিতে । অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় 
দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করিলেন আর পবিত্র বস্তু হইতে 
জীবিকা দান করিলেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও । 


তাফসীর : আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে তাহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি তাহার নিয়ামত 
দান ও উপকারের কথা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যখন সংখ্যায় অতি অল্প ছিলে 
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এবং দুর্বল ছিলে, আর সর্বদা কাফিরদের দ্বারা জুলুম-অত্যাচার ও ছিনতাই হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত 
ছিলে, তখন আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া শাক্তিশালী করিয়াছি। আর তোমাদিগকে 
পবিত্রতম জীবিকা দান করিয়া তোমাদের অভাব__অনটন ও দরিদ্রতা দূর করিয়াছি । মুসলমানদের 
এই অবস্থাটি মক্কায় অবস্থানকালে বিরাজমান ছিল । তাহারা তখন যেমন সংখ্যায় স্বল্প, তেমন 
ছিল শক্তি-সামর্যে অতিশয় দুর্বল। অন্যান্য শহর হইতে মুশরিক, অগ্নি-পুজারী ও রোমানদের 
দ্বারা ছিনতাই হওয়ার ভয়ে তাহারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। কেননা উহারা সকলেই মুসলমানদের 
শত্ৰু ছিল। কারণ মুসলমানগণ একদিকে ছিল নূতন মতার্দশের অনুসারী অপরদিকে সংখ্যায় 
নগণ্যতম ও শাক্তিসামর্থ্যে ছিল দুর্বল! মুসলমানগণ এমনি নাযুক অবস্থায় দিন কালাতিপাত 
করিতে থাকিলে পরিশেষে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মক্কা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় 
হিজরত করার নির্দেশ দিলেন । তাহারা মাতৃভূমির মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া আল্লাহর নির্দেশে 
মদীনায় আশ্রয় লইলেন। আর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে নানাবিধ উপায় সহায়তা করিলেন 
এবং বদরের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিলেন। ফলে মুসলমানদের অবস্থার পরির্বতন 
ঘটিল। তাহাদের অভাব অনটন দূর হইল এবং তাহারা ধন-সম্পদের মালিক হইল । তাহারা 
মনেপ্রাণে সর্বশক্তি দিয়া আল্লাহ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া যাইতে 
লাগিল। 

কাতাদা ইবন দিআস সদৃসী (র) ০০১৭| ০ ১৮১০০5055151 [৮50 আয়াত 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমগ্র আরব দেশের মধ্যে ইহাদের অবস্থা ছিল অতিশয় করুণ । 
তাহাদের জীবন ছিল অতিশয় মর্মান্তিক ও দুর্বিষহ ৷ পেটে ক্ষুধার অগ্রিজ্বালা, দেহ বন্ত্রাভাবে 
প্রায় অনাবৃত, জীবন ছিল ভবঘুরের.ন্যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলেও অতিশয় 
ছিন্নমূল ও হীন অবস্থায় থাকিত। তাহাদের কেহ মৃত্য-বরণ করিলে জাহান্নামের শিকারে 
পরিণত হইত । তাহারা আহার পাইত না, বরং উহারাই আহারে পরিণত হইত । ভূ-পৃষ্ঠে 
ইহাদের ন্যায় চরম বিপর্যস্ত, অধগতিসম্পন্ন লোক আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই । 
পরিশেষে ইসলামের ছায়াতলে তাহারা আশ্রয় নিয়া বিভিন্ন শহরে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং 
ধন সম্পদ ও প্রাচ্যের মালিক হইয়া গেল। তাহারা বিভিন্ন দেশের মালিক হইয়া জনগণকে 
শাসন করিতে লাগিল । বহু রাজা বাদশাহও তাহাদের অনুগত হইয়া গেল। তোমরা যাহা কিছু 
দেখিতেছ উহা ইসলামেরই অবদান। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতের জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। কেননা তোমাদের প্রতিপালক নিয়ামতদাতা এবং তিনি. কৃতজ্ঞতাকে পছন্দ 
সি পি রা ও 
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৪২৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের সাথে 
বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্য সম্পর্কেও বিশ্বাসকে নষ্ট 
করিও না। 

২৮.তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো আল্লাহর এক 
পরীক্ষা বিশেষ এবং আল্লাহরই নিকট বিরাট পুরস্কার রহিয়াছে 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াত নিয় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে । 

আবদুর রায্যাক ইব্‌ন আবূ কাতাদা ও যুহরী (র) বলেন : আবু লুবাবাকে মহানবী (সা) 
বনী কুরায়জা সম্প্রদায়ের নিকট তাহার আরোপিত শর্তাবলী মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ।-তখন বনী কুরায়জার লোকেরা এই বিষয় তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিল। 
তখন সে উহাদিগকে পরামর্শ দিল এবং স্বীয় হস্ত দ্বারা গলদেশের পানে ইংগিত করিল। অর্থাৎ 
শর্ত মানিয়া না নিলে হত্যা করার কথা ইংগিত দ্বারা জানাইয়া দিল। অতঃপর আবু লূবাবার 
চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে দেখিতে পাইল যে, তাহার দ্বারা আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। অতঃপর সে নিজে নিজে এই বলিয়া শপথ করিল যে, সে 
মরিয়া যাইবে অথবা তাহার তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত সে আহার করিবে না। সুতরাং এই 
উদ্দেশ্যে সে মদীনায় গমন করিয়া মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজকে বাঁধিয়া তথায় অবস্থান 
করিতে লাগিল । এইভাবে নয়টি দিন অতিবাহিত হইল । ক্ষুধা-পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া 
পড়িল। অবশেষে তাহার তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ আল্লাহ মহানবী (সা)-কে ওয়াহীর 
মাধ্যমে অবগত করিলে লোকের আসিয়া আবু লুবাবাকে তাহার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ 
দিল এবং তাহাকে খুঁটির বাধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিল । কিন্তু সে শপথ করিয়া 
বলিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ব্যতীত তাঁহার বাঁধন কেহই খুলিতে পারিবে না। অতঃপর মহানবী 
(সা) তাঁহাকে বাধন খুলিয়া মুক্ত করিলে সে বলিল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সমস্ত 
ধন-সম্পদ বিলাইয়া দেওয়ার মানত করিয়াছি । তখন মহানবী (সা) বলিলেন : ধন-সম্পদের 
এক-তৃতীয়াংশ দান করাই তোমার জন্য যথেষ্ট । 

ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন : আমাদের নিকট হারিস রে) ... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, উল্লেখিত আয়াত উসমান (রা)-এর হত্যা 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট কাসিম ইব্‌ন বিশর ইব্ন মারফ .. 
জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : 
আবু সুফিয়ান সদলবলে মক্কা হইতে বাহির হইলে জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা)-কে 
সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান অমুক জায়গা রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (সা) তাহার 
সাহাবাগণকে জানাইলেন আবূ সুফিয়ান অমুক অমুক স্থানে রহিয়াছে, তোমরা তাহাকে বন্দী 
করিবার জন্য বাহির হও এবং এ বিষয়টিকে গোপন রাখ । অতঃপর মুনাফিকদের মধ্যে এক 
লোক এই ঘটনা পত্র দ্বারা তাহাকে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিল এবং পত্রে লিখিল যে, মুহাম্মদ ' 
তোমাকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সদলবলে বাহির হইয়াছে। তুমি সাবধান হও! এই সময় আল্লাহ 
তা'আলা $56 | 25) TIC 20115 ৭ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এই হাদীসটি 
অত্যন্ত গরীব হাদীস, ইহার সনদ ও বক্তব্য সংশয়পূর্ণ। 
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সূরা আনফাল ৪২৭ 


বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাতিব ইব্‌ন আবু বালতার ঘটনাটিও উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি 
মক্কা বিজয়ের বৎসর মহানবী (সা)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া কুরায়েশগণের নিকট 
পত্র দিয়াছিলেন। মহানবী (সা) এই পত্র প্রেরণের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ পত্রবাহককে 
ধরিয়া আনার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং হাতিবকে ডাকাইয়া আনিলেন। হাতিব (রা) 
পত্র প্রেরণের কথা স্বীকার করিলে উমর (রা) উঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 
নির্দেশ দিলে এখনই আমি ইহার গর্দান দিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। কেননা এই লোক আল্লাহ, 
তাহার রাসূল ও মুসলমানদের সহিত বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে । তখন মহানবী 
(সা) বলিলেন : উমর, থাম! উহাকে ছড়িয়া দাও। এ লোক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে। তুমি জান না যে, আল্লাহ তা“আলা বদরের যোদ্ধাদের সম্পর্কে বেশ ওয়াকীফহাল 
রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন : তোমরা যাহা খুশী করিয়া যাও। তোমাদেরকে 
ক্ষমা করা হইয়াছে। 

আমার বক্তব্য আয়াতটি সাধারণ ও ব্যাপক উদ্দেশ্যে বর্ণিত। এই আয়াত যে বিশেষ 
ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সঠিক । কিন্তু জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে 
এই আয়াত কেবল শুধু বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; বরং সাধারণ ও ব্যাপকভাবে 
প্রযোজ্য । 

উল্লেখিত আয়াতে খিয়ানত (5-32) শব্দ দ্বারা সগীরা ও কবীরা সব শ্রেণীর গুনাহ্‌ ও 
পাপাচারের কথা বুঝান হইয়াছে । আলী ইবৃন আবু তালহা রে) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) SSE 0:৯০ ৭. , আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : এখানে আমানত দ্বারা আল্লাহ 
পাক সেই সব কাজকে বুঝাইয়াছেন, যাহা তিনি তীহার বান্দাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ও ফরয 
করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং ইহার অর্থ হইল আল্লাহর ফরযকে নষ্ট করিও না এবং বিশ্বাসঘাতকতা 
করিও না। অন্য এক বর্ণনা মতে ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের সহিত 
বিশ্বাসঘাতকতা করিও না অর্থাৎ সুন্নাতকে পরিহার করিও না এবং পাপাচারে লিপ্ত হইওনা। . 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন যুবায়ের 
উরওয়া ইবন যুবায়ের হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের মর্ম হইল 
কাহারও সম্মুখে তাহার অমনঃপৃত সত্য কথা প্রকাশ না করিয়া তাহার অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে 
অন্যের নিকট সেই কথা প্রকাশ করা। ইহাই হইল আসল খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং 
তোমাদের আত্মঘাতকতা । 

এই আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের 
সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল, তখন পাস্পরিক আমানত ও গচ্ছিত দ্রব্যকেও নষ্ট করা 
হইল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানুষ মহানবী (সা) হইতে কথা শুনিত এবং অপর 
লোকদের নিকট প্রকাশ করিত । পরিশেষে ইহা মুশরিকদের কর্ণে গিয়া পৌছিত। ইহাই 
উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য । আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) বলিয়াছেন : উপরোন্লেখিত 
আয়াতে মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
করিতে তোমাদিগকে নিষেধ হইয়াছে। 
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৪২৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আলোচ্য 5 ১4, ৮1০ ৮০ Ll, আয়াতের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন যে, তোমরা ইহা 
লাভ করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ কিনা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন 
করিতেছ কিনা ? না ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহ-মায়ায় পড়িয়া আল্লাহ্‌ হইতে অমনোযোগী 
হইয়া তাহার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতাকে পরিহার করিয়াছ? ইহাই হইল ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
খারা পরার রাসার রন রানির সানা এটি রা রা 


5০55 এ]: 45 ৫৫ ১4 ভা 
(“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা বিশেষ । আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে 
বিরাট পুরস্কার |”) 
আল্লাহ্‌ পাক আরও বলিয়াছেন : 2: ০:৯০ ০:৩০: (“আমি তোমাদিগকে ভাল 
মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিব।(২১ : ৩৫) ৃ 
আল-কুরআনের অপর একস্থানে আল্লাহ্‌ বলেন : 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র 
স্বরণ হইতে অমনোযোগী না করে । যাহারা এইরূপ অমনোযোগী হয় তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তর্ভুক্ত” (৬৩ : ৯) 
আল্লাহ্‌ পাক আরও বলিয়াছেন : 
, ১১০৯৬ ৮৩ 2 5১45? ৫গ্যা। রে ol রি ১1162 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ তোমাদের শক্র। সুতরাং তোমরা উহাদের 
হইতে সাবধান থাক” (৬৪ : ১৪) । ্‌ 
আলোচ্য ?-৮০%21%:5 2012, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : আল্লাহ তা'আলার নিকট 
যে মহান পরিপূর্ণ দান ও পুরস্কার রহিয়াছে, তাহা তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির তুলনায় 
অতিশয় উত্তম ও কল্যাণকর । কেননা উহাদিগকে তো শত্রুর ভূমিকায় পাওয়া যাইবে । উহাদের 
অধিকাংশই তোমাদের কোন উপকারে আসিবে না। আল্লাহ পাকই হইলেন ইহকাল ও পরকালের 
মূল নিয়ন্ত্রক ও মালিক ৷ কিয়ামতের দিন তাহার নিকটেই অনন্ত ও অশেষ পুরস্কার পাওয়া 
যাইবে। 
হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ বলেন : “হে আদম সন্তান! তোমরা আমার অন্বেষণে 
থাক, আমাকে তোমরা পাইবে । যদি তোমরা আমাকেই পাইলে, তবে সব কিছুই পাইলে । আর 
যদি আমাকে হারাইলে তবে তোমরা সব কিছুই হারাইলে । আমি তোমাদের নিকট প্রত্যেকটি 
বস্তুর চাইতে অতিশয় প্রিয় থাকিব । 
বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তিনটি বস্তুর মধ্যে ঈমানের 
স্বাদ নিহিত রহিয়াছে। (১) প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে আল্লাহ্‌ তাআলা এবং তাহার রাসূল 
অতিশয় প্রিয় হওয়া । (২) ব্যক্তিগত ও জাগতিক উদ্দেশ্য নয় বরং নিছক আল্লাহ্‌ তা“আলার 


Contents 


সুরা আনফাল ৪২৯ 


জন্য কোন লোকের সহিত বন্ধৃত করা । (৩) আর ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হওয়ার 
চাইতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পসন্দ করা । ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির এবং এমন কি 
নিজ আত্মার উপর রাসূলের মহব্বত ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়াই হইল ঈমানের লক্ষণ । 
যেমন সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে কোন লোক 
তখন পর্যন্ত পূণংগ ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট তাহার 
নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ, ডি ভা ররর ররর পাস 
প্রিয় না হইব ৷” 
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২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভয় কর তবে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে 
ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করিবেন, আর তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করিবেন 
এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন । এবং আল্লাহ্‌ অতিশয় মঙ্গলময় । 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে 6:5 শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রো), সুদ্দী, মুজাহিদ, 
ইকরামা, যাহহাক, কাতাদা ও মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল 
তোমাদের জন্য নিষ্কৃতির পথ প্রদর্শন করিবেন । মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল 
ইহকালে ও পরকালে তোমাদের পরিত্রাণ দিবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক 
বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিবেন । তাহার 
বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় সাহায্য করার কথা পাওয়া যায়। 

আলোচ্য শব্দের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আল্লাহ্‌ পাক সত্য অসত্য, 
হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা দান করিবেন। ইব্‌ন ইসহাকের এই ব্যাখ্যা 
অন্যান্য ব্যাখ্যার তুলনায় সাধারণ ও ব্যাপক এবং সমস্ত কথাই এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত হওয়া 
অনিবার্য । কেননা যে লোক আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া এবং তাহার নিষিদ্ধ কার্যাবলী 
পরিহার করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করে, তাহার বাতিল হইতে সত্যকে বাছাই করিবার 
এবং সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাই আল্লাহ্‌র মদদে 
পরকালে পরিত্রাণ এবং জাগতিক বিপর্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের কার্যকারণে পরিণত হয়। উহা 
তাহার পাপ-মোচন এবং ক্ষমালাভ ও মানুষেয় নিকট গোপন থাকার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র 
রর 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। 
তবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তাহার দ্বিগুণ রহমত দান করিবেন। আর তোমাদেরকে এমন 
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৪৩০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


জ্যোতি দান করিবেন, যাহার সাহায্যে তোমরা পথ চলিবে । আর তিনি তোমাদের পাপকেও 
ক্ষমা করিবেন । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও দয়ালু” (৫৭ : ২৮)। 
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৩০ ছি অনাসক্ত বন বাকি বর ন্যানির 
করিবার বা হত্যা করিবার অথবা তোমাকে নিব্সিত করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল । এবং 
আল্লাহ কৌশল করেন। আর আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে J, শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস রো), মুজাহিদ ও 
কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল তোমাকে কয়েদ করিবার জন্য । আতা ও ইব্‌ন 
যায়েদের মতে ইহার অর্থ হইল, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখার জন্য । সুদ্দীর মতে এই শব্দের 
অর্থ হইল কয়েদ করিয়া রাখা এবং বন্দী করা। এই তাৎপর্যের মধ্যেই অন্য সকলের অভিমত 
নিহিত রহিয়াছে । মহানবী (সা) সম্পর্কে দুরভিসন্ধি করাই হইল আসল মর্ম এবং এই অর্থের 
মধ্যেই সমস্ত অভিমতের সমাবেশ দেখা যায়। 

সুনায়েদ (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন জুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, আতা (র) বলিয়াছেন : 
আমি উবায়েদ (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কাফিরগণ যখন তাহাদের সভায় মহানবী 
(সা)-কে বন্দী বা হত্যা অথবা নির্বাসিত করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়াছিল, তখন মহানবী 
(সা)-এর চাচা আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা তোমার সম্পর্কে কি 
সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা কি তুমি জান ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : উহারা আমাকে কয়েদ 
করার বা হত্যা করার অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আবূ তালিব আবার 
বলিলেন, তুমি কি সূত্রে ইহা অবগত হইলে, মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমার প্রতিপালকের 
মাধ্যমে আমি অবহিত হইয়াছি। আবু তালিব বলিলেন, তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর । সর্বদা 
তাহার কল্যাণ কামনা কর। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমি তাহার কি কল্যাণ করিব ? 
তিনিই তো আমার কল্যাণের চিন্তায় রহিয়াছেন। 

আবু জাফর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল মিসরী 
ওরফে উসাবেসী (র) ... মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ উদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ তালিব 
মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার সম্প্রদায় তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়াছে 
জান কি ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : তারা আমাকে কয়েদ করিতে বা হত্যা করিতে অথবা 
দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চায় । আবূ তালিব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : এই সংবাদ তুমি 
পাইলে কোথায় ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : আমার প্রতিপালক আমাকে জানাইয়াছেন। 
আবূ তালিব বলিলেন : তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর । তুমি তাহার কল্যাণ কামনা কর। 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমি তাহার কি কল্যাণ কামনা করিব । স্বয়ং তিনি আমার 
কল্যাণের চিন্তায় রহিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় আল্লাহ্‌ পাক উপরোক্ত আয়াত 
অবতীর্ণ করেন। 
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সূরা আনফাল ই 


এখানে আবু তালিবের এই ঘটনাটিকে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপে উল্লেখ করা শুধু 
অবান্তরই নয়, বরং প্রত্যাখ্যাত বটে । কেননা এই আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে । আর এই 
ঘটনা এবং মহানবী (সা)-কে কয়েদকরণ মদীনায় হিজরতের রাব্রিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
অথচ আবূ তালিবের মৃত্যু এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। আবূ তালিবের মৃত্যুর 
কারণেই কুরায়েশ সম্প্রদায় এইভাবে ষড়যন্ত্র করিবার সাহস পাইয়াছিল। কেননা তিনি ছিলেন 
বংশগতভাবেই কুরায়েশদের সরদার এবং মহানবী (সা)-কে তিনি নানাবিধ পন্থায় সাহায্য 
সহায়তা করিতেন। এমন কি তাহার এই নুতন মতাদর্শ প্রচারেও সহায়তা করিতেন । তিনিই 
ছিলেন মহানবী (সা)-এর পিতার স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক । আমাদের এই সমর্থন ও বিশুদ্ধতার 
প্রমাণে মাগাযী কিতাবের সংকলক মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) ... ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমার নিকট কালবী ... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে 
নিম্বরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

কুরায়েশ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গোত্রের নেতৃস্থানীয় একদল লোক “দারুন নাদওয়াতে' 
(পরামর্শ ঘরে) এক সভায় একত্রিত হইয়াছিল । সেখানে ইবলীস শয়তানও এক প্রবীণ সম্মানিত 
বৃদ্ধের রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উহারা ইবলীসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? 
ইবলীস উত্তর করিল, আমি নজদের এক বৃদ্ধ । আমি তোমাদের এই সভার সংবাদ শুনিয়া 
আসিয়াছি। তোমরা আমার পরামর্শ ও নসীহতকে আশা করি অগ্রাহ্য করিবে না। তখন উহারা 
বলিল, আসুন । সুতরাং সে তাহাদের সাথে সভাকক্ষে প্রবেশ করিল । অতঃপর বলিল : তোমরা 
এই লোকটির ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে । নতুবা সে তোমাদিগকে 


' কপোকাত করিয়া তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিবে। অতঃপর উহাদের মধ্যে 


একলোক উঠিয়া বলিল, উহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হউক । কয়েদ করা হইলেই শেষ পর্যন্ত 
কালের যাঁতাকলে নিম্পেষিত হইয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করিবে । যেমন ইতিপূর্বে এইভাবে কবি 
যুহরী ও নাবেগার জীবন শেষ হইয়াছে । তখন ইবলীস চীৎকার দিয়া বলিল, আল্লাহর নামে 
শপথ করিয়া বলিতেছি, এই পরামর্শ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। তাহার প্রতিপালক 
তাহাকে কয়েদখানা হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গীগণের নিকট প্রত্যার্পণ করিবেন। অতঃপর 
তাহারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া তোমাদের সবকিছু ছিনাইয়া নিয়া যাইবে এবং তোমাদেরকে 
তোমাদের মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করিবে । সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল : শায়খ বাস্তব 
কথাই বলিয়াছেন । ইহা ব্যতীত আর কি ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে তাহা চিন্তা কর। 
অতঃপর উহাদের একজনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিল যে, উহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
করা হউক । ইহা করিলেই শান্তিতে থাকা যাইবে । সে এখানে না থাকিলে তাহার দ্বারা কোন 
ক্ষতির আশংকা নাই। তোমাদের সাথে তাহার আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না। তাহার সম্পর্ক 
ও কাজ থাকিবে অন্য লোকের সাথে । এই প্রস্তাব শুনিয়া ইবলীস বলিয়া উঠিল, এই প্রস্তাব 
দ্বারাও তোমাদের কোন উপকার হইবে না। তোমরা কি তাহার মুখের বাক্যের সুমিষ্টতা ও 
আকর্ষণ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ কর নাই? তাহার ভাষায় যাদুকরি আকর্ষণ রহিয়াছে । তাহার কথা 
যে শুনে তাহারই মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই 
প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে সে আবার আরব জনতার কাছে নিজকে পেশ করিবে এবং 
আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী গড়িয়া তোমাদের উপর আক্রমণ 
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৪৩২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


চালাইবে। এমনকি তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হইতে উৎখাত করিবে এবং তোমাদের 
নেতৃবর্গকে হত্যা করিবে। ই কথা শুনিবা সকলে রনির উঠিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। 
ইহা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা হউক । 

তখন অভিশপ্ত আবূ জাহেল দাঁড়াইয়া বলিল, আমি তোমাদের কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতেছি! আমার প্রস্তাবকে বিবেচনা করিলে আশা করি ইহার চাইতে সুন্দর প্রস্তাব আর নাই। 
সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তাহা কি? আবূ জাহেল বলিল, প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন 
শক্তিশালী ও সাহসী যুবক নিবচিন করা হউক এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাথে থাকিবে সুতীক্ষ 

ধারাল তরবারি । তাহারা সকলে একযোগে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা 

উদ গোত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে । কুরায়েশ সম্প্রদায়ের 
সকল গোত্রের বিরুদ্ধে বনী হাশিম গোত্রের লোকেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে 
আসিবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহারা এইরূপ দেখিলে প্রতিশোধ গ্রহণে আর অগ্রসর 
হইবে না। তাহারা অপারগ হইয়াই এই হত্যাকাণ্ডের জরিমানা গ্রহণে বাধ্য হইবে। ফলে 
আমরাও জরিমানা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। তখন ইবলীস বলিল : এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত । 
এই যুবকের উত্থাপিত প্রস্তাবের চাইতে আমি আর কোন ভাল প্রস্তাব দেখিতেছি না। সম্মিলিতভাবে 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। 

অতঃপর জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা)-কে যে শয্যায় শায়িত ছিলেন তাহাতে না 
থাকার পরামর্শ দিলেন এবং তাহার সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিলেন । 
সুতরাং মহানবী (সা) আর সেই রাত্রে নিজ বিছানায় রহিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎই 
তাহাকে ঘরের বাহির হইবার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাহার মদীনায় চলিয়া যাওয়ার পরই 
আল্লাহ্‌ পাক সূরা আনফাল অবতীর্ণ করিয়া তাহার দানকৃত নিয়ামতসমূহ এবং নিকটতম 
বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন : 


০০৮৮০259০5০ 


চিনে, 

“কয়েদ করা হইলে উহাদের যাঁতাকলে নিম্পেষিত হইয়া শেষ পর্যন্ত জীবনলীলা সাঙ্গ 
হইবে। যেমন ইতিপূর্বে কবিদের জীবন এইভাবে ধ্বংস হইয়াছে। এই কথার দিকে ইংগিত 
করিয়া আল্লাহ পাক নিম্ন লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন : ১4০০০০531৯2. | 
১১:2। (“ইহারা কি ইহা বলিত না যে ইহারা কবি, আমরা ইহাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা 
করিতেছি” (৫২ : ৩০ )। সুতরাং যে দিনটিতে উহারা জমায়েত হইয়া মহানবী (সা)-এর 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ছিল সেই দিনটির নাম রাখা, হইয়াছে 'অভিশপ্ত দিন” । সুদ্দী (র) হইতে 
এইরূপ কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা)-কে মন্ধা হইতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যের কথা 
ব্যক্ত করিয়া আল্লাহ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন : 

, 9৩5 থু ১9৬ DELS সি? Ge ৬৮৯ ola WELT LN 

(“উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে চাহিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে সেথা 
হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ৷ তাহা হইলে তোমার বিরু্ধাচারিগণ সেথায় অল্পকালই টিকিয়া 
থাকিত” (১৭ : ৭৬) | 
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অনুরূপ আউফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এবং মুজাহিদ, উরওয়া ইবৃন যুবায়ের, 
মুসা ইব্‌ন উকবা, কাতাদা ও মিকসাম হইতেইও বর্ণিত রহিয়াছে । 

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ের (র) আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন : কুরায়েশগণ সমবেতভাবে 
মহানবী (সা)-এর বিপ্লদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল এবং তীহাকে বন্দী বা বহিষ্কার বা হত্যা করার সিদ্ধান্ত 
নিল, তখন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দীড়াইলেন এবং আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলেন। 
সুতরাং জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা) যে স্থানে থাকিতেন তথায় না থাকিবার কথা 
' জানাইয়া দিলেন। মহানবী (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া তাহার বিছানায় শয়ন করিবার নির্দেশ 
দিলেন। আলী (রা) একটি সবুজ চাঁদর মুড়ি দিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা) 
এমন সময়ে ঘরের বাহির হইলেন যখন দরজায় শত্রুরা দণ্ডায়মান । মহানবী (সো) যে এক মুষ্টি 
মাটি সাথে করিয়া বাহির হইয়া ছিলেন তাহা তিনি উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলে আল্লাহ পাক 
উহাদের দৃষ্টি মহানবী (সা) হইতে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলেন । তিনি. এই সময় ১/0, ৮২ 
":5০)| হইতে শুরু করিয়া 3১4 ৭ 145 1/42০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিলেন। 
_: হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) বলেন : ইকরামা (র) হইতেও এই ঘটনাকে সত্যায়িত 
করার পক্ষে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে । ইব্‌ন হিব্বান (রা) তাহার কিতাবে এবং হাকিম তাহার 
মুসতাদরাক কিতাবেও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খুসাইম সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের-এর 
মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন! ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন 
ফাতিমা (রা) মহানবী (সা)-এর নিকট কাদিতে কাঁদিতে উপস্থিত 'হইলে তাহাকে দেখিয়া 
মহানবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আমার দুলালী! কাঁদিতেছ কেন? ফাতিমা (রা) উত্তর 
করিলেন : আব্বাজান! আমি কেন কাঁদিব না ? কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ তাহারা আপনাকে দেখা 
মাত্রই হত্যা করিবে । আর তাহারা প্রত্যেকেই আপনার হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে ইচ্ছুক । তখন 
_ মহানবী (সা) বলিলেন : হে কন্যা! আমার জন্য অযু করার পানি আন। মহানবী (সা) অযু 
করিয়া কা'বা ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন । কুরায়েশগণ তখন মহানবী (সা)-কে দেখিয়া বলিল, 
এই সেই লোক । অতঃপর তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত হইয়া গেল এবং অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল। 
উহারা তাহাদের দৃষ্টি আর উত্তোলন করিল না। মহানবী (সা) এক মুষ্টি ধুলিকণা হাতে নিয়া 
“শাহাতিল অযুহ" (হারা ধুলি-ধূসরিত হউক) বলিয়া উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন! এই 
ধূলিকণা যাহাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহারাই বদরের যুদ্ধে নিতহ হইয়াছে। অতঃপর 
হাকিম বলিয়াছেন : এই হাদীসের সনদটি ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। 
রি A এটি রজাজার কমল রাত কাজির কর কও দহ 
জানা নাই। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুর রাযযাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
ভৃত্য মিকসাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : 
মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থানকালে কুরায়েশগণ এক সভায় মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়াছিল | 
উক্ত বৈঠকে কোন এক লোক প্রস্তাব দিল যে, রাত্র প্রভাত হইলেই লোকটিকে ধরিয়া বন্দী 
করিতে হইবে । কতকে বলিল বন্দী নয়, বরং তাহাকে হত্যা করিতে হইবে । কতক লোকে 
পরামর্শ দিল, ইহার কিছুই নয়; বরং আমাদের দেশ হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিতে হইবে। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৫৫ 
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এই ঘটনা আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে অবহিত করিলেন । আলী আসিয়া মহানবী (সা)-এর 
শয্যায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা) মক্কা ছাড়িয়া মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন এবং 
পথিমধ্যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। মুশরিকগণ রাত্রিভর মহানবী (সো)-কে ধারণা করিয়া 
আলী (রা)-এর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখিল। রাত্র প্রভাত হইলে যখন আলী (রা) উহাদিগকে 
দেখিলেন, তখন আল্লাহ্‌ উহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আলী (রা)-এর 
নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গী মুহাম্মদ কোথায় ? আলী (রা) জবাব দিলেন, আমি 
জানি না। অতঃপর উহারা মহানবী (সা)-এর পথ অনুসরণ করিয়া চলিল। উহারা পাহাড়ের 
নিকট পৌছিলে পথের দিশা হারাইয়া মহানবী (সা)-এর খোঁজে পাহাড়ের উপর উঠিল। 
অতঃপর অনুসন্ধান করিতে করিতে মহানবী (সা)-এর আশ্রয় গ্রহণ গুহাটির নিকট পৌছিয়া 
দেখিল গুহার দ্বারদেশে মাকড়শার বুনান জাল দ্বারা গুহার মুখটি আবৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া 
উহারা বলিল : এই গুহায় কেহ প্রবেশ করিলে দ্বার দেশে মাকড়শার জাল থাকিত না। মহানবী 
(সা) এই গুহায় তিনটি রাত্র কাটাইয়া ছিলেন। 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফর ইব্‌ন যুবায়ের সূত্রে উরওয়াহ ইব্‌ন 
যুবায়ের হইতে আল্লাহ্‌ পাকের আয়াত 01 ৮৮ 5410 411 2০4 ০১৫০ এর তাৎপর্য 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দৃঢ় ও কাঠোর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌ পাক তোমাকে উহা 
হইতেও মজবুত পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিত্রাণ দিয়াছি। 
37 জ্পর্তিত ৫1765 ত ৩৮051065162 10 82 তর্প ১৮৫৮ 
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৩১. উহাদের নিকট যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহারা বলে আমরা 
শ্রবণ করিলাম ৷ ইচ্ছা করিলে আমরাও উহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা শুধু পূর্বকালের 
লোকদের উপকথা ৷ 
৩২. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন উহারা বলিয়াছিল-_যদি ইহা তোমার পক্ষ 
হতে সত্য হয় তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে 
মর্মন্তভুদ শাস্তি দাও । 
৩৩. আপনি উহাদের মধ্যে অবস্থানকালীন উহাদেরকে শাস্তি দেওয়া যেমন আল্লাহর 
নিয়ম নহে তেমনি উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও আল্লাহ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন 
না। | 
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তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক উপরোক্ত আয়াতে কুরায়েশদের কুফরী, বিদ্রোহী, হিংসা, বিদ্বেষ, 
হটকারিতা এবং আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণের সময় বাতিল দাবীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন । উহাদিগকে 
যখন আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করিয়া শুনান হইত, তখন উহারা বলিত, আমরা শুনিয়াছি বটে, 
কিন্তু এইরূপ আয়াত আমরাও রচনা করিতে পারি। এই দাবী উহাদের অসার কথা । অর্থাৎ 
কেননা বহুবার তাহাদেরকে এই ধরনের ছোট একটি সূরা রচনা করিয়া দেওয়ার চালেঞ্জও 
দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহারা অন্তঃসার শুন্য দাবী ব্যতীত আর কিছুই পেশ করিতে পারে 
নাই। উহাদের এই দাবী দ্বারা স্বরং উহাদের নিজদেরকে এবং বাতিল দাবীর অনুরক্ত ও 
ভক্তদেরকেই প্রতারণা করিয়া থাকে। 

ফর রর মার ওর রা ও 
ইহার প্রমাণে সাঈদ ইবন যুবায়ের, সুদ্দী, ইব্‌ন জুরাইজ (র) প্রমুখ হইতে হাদীস বর্ণিত 
হইয়াছে । এই অভিশপ্ত ব্যক্তি ইরান দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়া সেখানকার সেনাপতি ও 
বাদশাহ রুস্তম ও ইসকেনদারের বিভিন্ন কিসসা কাহিনী জানিয়া আসিয়াছিল। মক্কায় আসিয়া 
দেখিল আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে নবৃওয়াতী দান করিয়াছেন এবং তিনি মানুষকে কুরআন 
করীমের আয়াতপাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। মহানবী (সা)-এর কোন এক মজলিশে নজর ইবন 
হারিস উপস্থিত ছিল। সে মজলিশ শেষে তাহার শিক্ষা করা উপকথাগুলি বর্ণনা করিয়া বলিল : 
তোমরা বলত তোমাদেরকে কে সুন্দর কিসসা কাহিনী শুনাইয়াছে ? আমি, না মুহাম্মদ! এ 
কারণেই সে বদরের যুদ্ধে বন্দী হইলে মহানবী (সা) তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করিবার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। তাহার গ্রফতারকারী ছিলেন মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)। যেমন ইব্‌ন জারীর 
(র) বলেন : 

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার (র) ... সাঈদ ইবন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন উকবা ইব্‌ন 
আবু মুআইত, তুআঈমা ইব্‌ন আদী ও নজর ইবন হারিসকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
মিকদাদ (রা) ছিলেন নজর ইবৃনুল হারিসের বন্দীকারক ৷ উহাকে হত্যা করিবার জন্য মহানবী 
(সা) মিকদাদকে নির্দেশ দিলে মিকদাদ বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহাকে আমি বন্দী 
করিয়াছি। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : এই লোক আল্লাহর কিতাবকে অবজ্ঞা করিয়াছে এবং 
নানাবূপ বিদ্রপাত্মরক কথা বলিয়াছে! সুতরাং মহানবী (সো) উহাকে আবার হত্যা করিবার 
নির্দেশ দিলেন! মিকদাদ (রা) আবার বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই লোককে আমি বন্দী 
করিয়াছি। তখন মহানবী (সা) মিকদাদের জন্য এই দু'আ করিলেন : ০০ ১1 ২ ০০1০৬] 
৬০ $ (হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে মিকদাদকে ধনী করুন ।) এই দু'আ শুনিয়া মিকদাদ 
বলেন : আমি তো এতক্ষণ ইহাই চাহিয়াছিলাম ৷ এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ পাক 
এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : 
bl yl 0৯ fil. Ld es 4 09 EU A BY 

এস 


হুশায়েম (র) .. , সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি 
বলেন : তুআইঈমার পরিবর্তে মুতয়িম ইব্‌ন আদী হওয়া ভ্রান্ত কথা কেননা মুতায়িম ইব্‌ন আদী 
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৪৩৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


বদরের যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন না। একারণেই মহানবী (সা) বলিয়াছেন-আজ যদি 
মুতয়িম ইব্‌ন আদী জীবিত থাকিত, আর যদি এই সব বন্দীগণকে চাহিয়া আবেদন করিত, 
তবে অবশ্যই আমি তাহাকে বন্দীদের দান. করিতাম। কেননা সে মহানবী (সা)-কে তায়েফ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করার পথে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল । 

উপরোক্ত আয়াতে ১53৭1 =U বাক্যাংশটির মর্ম হইল : ০১০ শব্দের বহুবচন ০2৮০1 
আরবী পরিভাষায় লিখিত ও চয়নকৃত ঘটনাবলীকেই ,৮2| বলা হয়। আর যাহা শিক্ষা করিয়া 
মানুষের নিকট বর্ণনা করা হইত। মূলত উহাই হইল মিথ্যা ও কল্পিত রূপকথা ও উপাখ্যান । 
যেমন আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনের অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : ৪ 


x sd. Neo ১৩ she lS oo ভন bah able রী 
“উহারা সেকালের উপকথা বলিতেছে, রক এ আর উহাই সকাল 
সন্ধ্যায় উহাদের বারবার পাঠ করিয়া শুনান হইতেছে । হে নবী! বলিয়া দাও যে, এই কুরআন 
সেই মহামহিয়ানের পক্ষে হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর" গোপন তথ্য ও 
রহস্য সম্পর্কে অবহিত, অবশ্যই তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু” (২৫ : ৫-৬ )। অরাঁৎ যাহারা 
ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে তাহাদের তওবা তিনি কবুল করেন এবং তাহাদিগকে ক্ষমা 
করিয়াছেন। 
7০0201১5502 EE 1৮৮5 ১5 a ও] 2 2১282 “৪1৮5 
০0০ 
মর্ম হইল এইরূপ কথা এই সব মুশরিকগণ চরম মূর্খতা, হিংসা-বিদ্বেষ, রশ 
জাহিলিপনা ও অবিশ্বাসের দরুনই বলিতে পারিয়াছে। উহাদের পক্ষে ইহা বলাই শ্রেয় ছিল যে, 
হে আল্লাহ্‌! ইহা যদি তোমাদের পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদিগকে হিদায়াত কর 
এবং উহার আনুগত্য করিবার ক্ষমতা দাও । কিন্তু ইহা না করিয়া বরং নিজদের উপর আল্লাহ্র 
আযাব টানিয়া আনিল এবং তাহার আযাব তড়িঘড়ি উপস্থিত হইবার প্রার্থনা করিল । যেমন 
SEN রান a রানা রা! 
১১ 225 প্র, 02120০7৮021 ১ ৮৮০০০ এহন 
sr 
“উহারা তোমার নিকট তড়িঘড়ি শাস্তি চাহিতেছে, শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময় না 
থাকিলে অবশ্যই উহাদের নিকট শাস্তি আসিত। হঠাৎ কোন এক সময় উহাদের উপর শাস্তি 
অবতীর্ণ হইবে যে, উহারা বুঝিতেও পারিবে না ” (২৯ : ৫৩) । 
ldap ০5 05 Cl ০০ এ 99, 
“উহারা বলিল : হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য হিসাব-নিকাশের পূর্বেই 
তাড়াতাড়ি আমাদের মীমাংসা কর"(৩৬ : ১৬) 
- ০১০০ $ al ৩ । (3 4170 ৩০৬০৭ ls, oy ১০ JL 
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সূরা আনফাল ৪৩৭ 


“প্রশ্নকারী শাস্তি অবতীর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। কাফিরদের উহা প্রতিরোধ 
করিবার ক্ষমতা নাই। এই শাস্তি সেই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইবে যিনি মহত্ব ও 
গৌরবের অধিপতি” (৭০ : ১-৩)। 

সেকালের জাহিল লোকেরাও এইরূপ প্রলাপ করিত। যেমন হযরত শুআয়ব (আ)-এর 
সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহা বলিত, আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ : 

25১] 2০ CHS Bl ০০০] 02 এ EL Lil 

“যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক, তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর” 
(২৬ : ১৮৭)। উহারা ইহাও বলিয়াছিল : 

৩০0০৪ 52121, 1৩ Cs ০3 ১১০০৮ ৩০০5 3১০৫১1-% 
. 1 

“হে আল্লাহ্‌ ! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ 
হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও” (৮ : ৩২) 

"বা (র.) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই কথা আবূ 
জাহেল ইবৃন হিশাম বলিলে আল্লাহ পাক 72. 03 2১745 ০5144 2015৩ ৩ 
১:৮7) আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী আহমদ (র) .. . শু'বা রে) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। আর উহারা উভয় আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাআয এবং তাহার পিতা, শুবা ও আহমদ 
প্রমুখ হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে আহমদ দ্বারা সেই আহমদকে 
বুঝান হইয়াছে, যাহার পুরা নাম হইল আহমদ ইব্‌ন নজর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব । আবু 
আহমদ হাকিম ও আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী রে) এইরূপই বলিয়াছেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ । 

আয়িশা (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ; 

521, ০০৮৩৬ Ge Lele ৩১১০ ০৭ ০০০19 0১১৪১] 1 3 
oo 
আয়াতে বর্ণিত বজা নজর ইবন হারিস ইব্‌ন কালদা বলিলে আল্লাহ্‌ পাক: টি 
ELS LS LAI 5h ০108 আয়াত অবতীর্ণ করেন । মুজাহিদ, আতা, জা 
যুবায়ের (র) প্রমুখ এমনিভাবেই বলিয়াছেন । আর সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, নজর ইব্‌ন হারিস 
হইতে এইরূপ বক্তব্য প্রকাশ হইলে আল্লাহ পাক তাহা আল-কুরআনে উ ত করেন। যেমন 
SL ০৯ bs 5 bs 002০ 2) (3 আর ৮ 91,9 এড ৮৫ ১০১ (৮০০৩ আঃ 
(“তোমরা আমার নিকট এক এক করিয়া আসিবে । যেমন আমি তোমাদিগকে পহেলাবার সৃষ্ট 
করিয়াছি।”) 

আর ৩১৪৬৩) fs Sn PL IL 

আতা (র) বলেন : গায়া গার আত নুরারালে এক নি টি হামার রনি 
অবতীর্ণ করিয়াছেন । 


বটি 
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৪৩৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... বুরায়দা 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের দিন আমর ইবৃন আসকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে 
আরোহণ অবস্থায় এক স্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলাম । তখন সে বলিল : হে আল্লাহ! 
পারার বা নি ানিলিন তাহ যদি সত্য হয়, তবে আমাকে ঘোড়াসহ ভূতলে ধসাইয়া 
দিন। 

কাতাদা কুরআনের উল্লেখিত 9০ ১ ৮৮) 3১০৪১) £1551, আয়াত প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন, এই উম্মতের জাহিল ও মূর্খ লোকদের বক্তব্য ইহা ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক বহুবার 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বীয় দয়া ও রহমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। . 

আর আলোচ্য আয়াত : 

3888519205৬ ০১745500900 203৩0 

প্রসঙ্গে ইবৃন আবূ হাতিম বলেন : আমাদের নিকট পিতা ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আববাস (রা) বলেন, মুশরিকগণ আল্লাহ ঘর প্রদক্ষিণ করার সময় 
এই দু'আ পাঠ করিলে এ ২১ ৩3 ৬] 611 এ) তখন মহানবী (সা) বলিলেন : সত্য 
অবশ্যই । উহারা আবার বলিল : ৪ ১০১ ২৮০০ ০১১ LAE | এ) ৬৮৩ 3 ৩৪ DLS 
(উপস্থিত, আয় আল্লাহ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নাই । কিন্তু তোমার একজন 
শরীক রহিয়াছে, তাহার এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুর মালিক তুমি ।) অতঃপর ইহার 
সাথে সাথেই বলিত ১0৮১১ 4০৮১১ (“তোমার নিকট ক্ষমা চাই তোমার নিকট ক্ষমা চাই)। 
এই সময় আল্লাহ্‌ পাক 45 53 4 40৩৩9 আয়াত অবতীর্ণ করেন । সুতরাং এই 
আয়াত প্রসঙ্গেই ইবন আব্বাস (রা) বলেন : এই উম্মতের নিকট দুইটি আমানত রহিয়াছে! 
একটি হইল, স্বয়ং মহানবী (সা) আর অপরটি হইল, ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা । মহানবী 
(সা)-কে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু ইস্তিগফার । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট হারিস (র) ... প্রমুখ ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান, 
মহাম্মদ ইবৃন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত । তাহারা বলেন, কুরায়েশগণ প্রম্পরের মধ্যে আলোচনা 
করিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের মধ্যে মুহাম্মদকে মহান ও উন্নত করিয়াছেন । তাহারা 
প্রার্থনা এবং লজ্জিত হইয়া বলে ৮৪101 4015 (আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমার প্রার্থনা 
করিতেছি)! তখন আল্লাহ্‌ পাক ৮:১০ 2) ১ ০৫ হইতে ০৯৮০ এ *৯০১% পর্যন্ত আয়াত 
অবতীর্ণ করেন। ইবন জারীর (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালহা রে) ইব্‌ন আববাস (রা) 
. ইহতে বলেন : ২4০5 55, ৮5541 201 3৬ ০ আয়াতের মর্ম হইল, আল্লাহ্‌ তা'আল: এইরূপ 
নহে যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের নবী তাহাদের মধ্যে অবস্থান কালে শাস্তি দিয়া 
থাকেন । নবীকে উহাদের মধ্য হইতে সরাইয়া নেওয়ার পরই শাস্তি দেন। অতঃপর তিনি ২০) 
3882০ i 15 /৫ আয়াতের মর্ম প্রসঙ্গে বলেন : আল্লাহ্‌ কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি 
দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে হইতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় ! বহু লোক 
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আল্লাহ্‌র প্রতি অনেক পূর্বেই ঈমান আনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং নামায পড়িয়াছে। 
অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কতক লোক প্রথম হইতেই ঈমান আনিয়া নামায পড়িত এবং ক্ষমা 
প্রার্থনা করিত। হিজরতের পরও তাহারা মন্কায় রহিয়া গিয়াছিল। যাহার দরুন আল্লাহ্‌ মন্কাবাসীদের 
প্রতি তাহার শাস্তি অবতীর্ণ করেন নাই। 

মুজাহিদ, ইকরামা, আতীয়া, আওফী, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ও সুদ্দী (র) হইতেও অনুরূপ 
বর্ণনা পাওয়া যায়। | 

যাহহাক ও আবূ মালিক 2:35. 7:45:4:5 ১ ৬5 আয়াতাং প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, এখানে হিজরতের পর যে সব ঈমানদার লোক মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কথা 
বলা হইয়াছে । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... ইব্‌ন আব্বাস (রো) 
হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আল্লাহ পাক এই উম্মতের মধ্যে দুইটি আমানত রাখিয়াছেন। 
এই আমানত দুইটি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে তাহারা আল্লাহর শাস্তি 
হইতে নিরাপদ থাকিবে । উহার একটি আমানত হইল স্বয়ং মহানবী (সা), যাহাকে আল্লাহ 
পাক ইন্তিকাল দিয়া নিজের নিকট নিয়া গিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি এখনও তাহাদের মধ্যে 
বর্তমান রহিয়াছে। 

আবু সালিহ আবদুল গাফফার (র) বলেন : আমার নিকট আমার কোন এক সঙ্গী এই 
বর্ণনা করিয়াছে যে, নজর ইবৃন আদী এই হাদীসকে মুজাহিদ সূত্রে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । মারদুবিয়া ও ইবৃন জারীর (র) আবূ মুসা আশআরী (রা) হইতেও অনুরূপ 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আর এমনিভাবে কাতাদা ও আবুল আলা কারী ও ব্যাকরণবিদের 
নিকট হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। 

ইমাম তিরমিযী বলেন : আমাদের নিকট সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র) :. . ইবন আবূ মূসা 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) উল্লেখিত 0৬ ০১৪ ০2, iad ARG 
. 5,525, 452 0 আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ পাক আমার উম্মতের প্রতি 
দুইটি আমানত অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহার একটি আমি অপরটি ইস্তিগফার। আমি চলিয়া 
যাওয়ার পর উহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ইস্তিগফার রাখিয়া গেলাম । এই হাদীসের 'প্রমাণেই 
ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ কিতাবে এবং হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) আবূ সাঈদ (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী 
(সা) বলিয়াছেন : শয়তান বলিল : হে আল্লাহ্‌ তোমার মহত্তের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার 
দেহে প্রাণ থাকা অবধি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, আর আল্লাহ্‌ পাক বলিলেন : আমার মহত 
গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, আমিও 
উহাদিগকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করিতে থাকিব। অতঃপর হাকিম এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ 
বলিয়া উল্লেখ করেন । তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মারদুবিয়া ইবন আমর (র) ... ফাযালা ইব্‌ন 
উবাইদ (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র বান্দাগণ 
ক্ষমা প্রার্থনা করা পর্যন্ত তাহার আযাব হইতে নিরাপদে থাকেন। 
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৩৪. উহাদের এমন কি মর্যাদা হইল যে, আল্লাহ্‌ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন না। অথচ 
উহারা মানুষকে “মাসজিদুল হারাম’ হইতে নিবৃত্ত রাখে বস্তুত উহারা এই মসজিদের 
তত্ত্বাবধায়ক নহে । ইহার তত্বাবধায়ক হইল আল্লাহ্ভীরু লোকগণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশ 
লোক ইহা অবগত নহে। 

৩৫. আর আল্লাহ্র ঘরের নিকট মুখে শিস দেওয়া এবং করতালি দেওয়াই হইল 
উহাদের নামায । সুতরাং কুফরী করার দরুন তোমরা শাস্তি ভোগ কর। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক উল্লেখিত আয়াতে বলিতেছেন যে, ইহারা তাহাদের কৃতকর্মের 
দরুন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে বটে কিন্তু মহানবী (সা) উহাদের মধ্যে অবস্থান করার 
দরুন তাহার ইয্যত ও বরকতের কারণে উহাদের প্রতি শাস্তি প্রদান করা হয় নাই। আর 
এজন্যই মহানবী (সা) যখন উহাদের মধ্য হইতে মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন, তখন 
আল্লাহ পাক উহাদের উপর বদরের যুদ্ধের দিন আযাব অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং এ যুদ্ধে 
উহাদের নেতৃবৃন্দ নিহত হইল এবং বেশ কিছু সরদার বন্দী হইল। আল্লাহ পাক উহাদেরকে 
ইস্তিগফারের সাথে শিরকী ও ফিতনা-ফাসাদের পাপ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ 
ইব্‌ন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । উহাদের মধ্যকার দুর্বল মুমিনগণ যদি 
আল্লাহ্‌ পাকের নিকট. ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেন তবে অবশ্যই উহাদের প্রতি অপ্রতিরোধ্য শাস্তি 
অবতীর্ণ হইত। কিন্তু এই শাস্তি দুর্বল মু’মিনগণের ক্ষমা প্রার্থনার কারণেই বন্ধ হইয়াছে । যেমন 
আল্লাহ্‌ পাক হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন : 


২৩১ ২৮১ এ ১1 3৮০০০ ২0০7০) dl 5 da LAS ০2০ 
10 0505 2 তৈল 015 SELLS Bt 
Cl 005 ogi LS CET গত ১০ 
(“যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র ঘর হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, 
আর কুরবানীর পশু যবাহ্‌ স্থলে পৌঁছিতে দেয় নাই । মক্কায় যদি এই সব মু'মিন নারী পুরুষগণ 
না হইত, যাহাদেরকে তোমরা চিন না, আর তোমরা যদি তাহাদেরকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, 
তবে তোমাদের অজ্ঞাতেই উহাদের কারণে তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নিপতিত হইত । 
কারণ আল্লাহ্‌ তাহার ইচ্ছা মত যে কোন লোককে তাহার রহমতের ছায়াতলে স্থান দেন। 
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ইহারা যদি এখানে আশ্রয় লইয়া না থাকিত, তরে আমি উহাদের মধ্যের কাফিরদিগকে 
অবশ্যই কঠোর ও কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম (৪৮ : ২৫) । 

ইব্‌ন জারীর (র) আমাদের নিকট ইব্‌ন হুসাইন ... ইব্‌ন আবধী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, মহানবী (সা) যখন মক্কায় অবস্থান করিতেন, তখন আল্লাহ পাক ০ ১4৭) 01৬ ৩ 
"4-5 আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর তিনি যখন মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় গেলেন, তখন আল্লাহ 
পাক ১১/১; 4, 825০ এ 9৬ ৬, আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : মক্কায় 
যে সব দুর্বল মুসলমান রহিয়া গিয়াছিলেন, মদীনায় হিজরত করে নাই, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা 
করিত। সুতরাং তাহারা যখন মক্কা হইতে চলিয়া আসিল তখন আল্লাহ্‌ পাক +৫৭৯ 311 ৮) 
LU IG ৩১ 0 4০ ০০ 0১445 29 এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
মহানবী (সা)-কে মক্কা জয় করিবার অনুমতি দিলেন। আর ইহাই হইল তাহাদের জন্য 
অঙ্গীকার কৃত শান্তি। ইব্‌ন আব্বাস, আবূ মালিক, যাহহাক আরও অনেক হইতে অনুরূপ 
হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। কতক লোকের মতে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের 41138 12 
১১৪৯৭ ৯০ ei আয়াতকে মানসূখ বা উহার হুকুম রদ করা হইয়াছে । এই আয়াতের 
মর্ম হইল ইস্তিগফার প্রকাশ পাওয়া উহাদের নিজদের জন্যই ছিল। . 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট হুমায়েদ রে) সূত্রে ইকরামা ও হাসান বসরী 
(র) হইতে বর্ণিত। ইকরামা ও হাসান বসরী (র) উভয় বলেন : তা, Hn 4005 09 


॥ ০ ঠা 2 


SHEET Ee MSE ০০৪5 আয়াতকে নিম্নে (5553 ... ... rin 91৮6 ০ 
১৫4 453 আয়াত দ্বারা মানসুখ বা উহার হুকুম রদ করা হইয়াছে। সুতরাং মক্কায় লড়াই 
হইয়া উহা মহানবী (সা)-এর করতলগত হওয়ার পর উহাদের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষুতপিপাসা ইত্যাদি 
শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। 

এমনিভাবে ইবন আবু হাতিম (র) আবূ নুমাইলা ইয়াহইয়া ইব্‌ন অয়াযেহ রে) হইতে 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইবন আবু হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সবাহ (রা) ... 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক ৮১০ ১ 155 ০) 
০/২১:এ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন বটে । অতঃপর মুশরিকগণকে নিম্নলিখিত আয়াতে বাদ 
দেওয়া হইয়াছে । যেমন আল্লাহ বলেন : 
পি রি ০৫ 1 LS sll ১০০) ০০ ১৭০ ১১41] ৮624 থা ০৫15 

+ ০১০৭ ১১795 SE bl 

অর্থাৎ উহাদের হইল কি যে, আল্লাহ্‌ তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন না। অথচ উহারা মন্ধার 
মু'মিন লোকদিগকে বায়তুল্লাহ হইতে ফিরাইয়া রাখে । কিন্তু তাহারাই সেখানে নামায আদায় 
করার ও তাওয়াফ করার যোগ্যতর অধিকারী লোক । আর এই জন্যই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, 
উহারা মসজিদুল হারামের অধিকারী ও তন্ত্াধায়ক হইবার প্রকৃত যোগ্যতর ব্যক্তি (৮ : ৩৪)। 
যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলিয়াছেন : 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-__ ৫৬ 
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ডা, 1 JL ০০] ১০ [| ০1 RD 5 3৩ 29 ০, (0০ 
১১428: ৩ রে 3 এ: ০০ 40 9 ০৭ শিও ১9 এ, i ila 
সার রা হি ও ভার বৰিব ল্যান শা 
কেননা উহারা নিজদের ক্ষেত্রে কুফরীর পরিচয় দিয়াছে। উহাদের কৃতকর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
উহারা চির স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকিবে । আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ ও সংস্কার করিবার অধিকার 
একমাত্র তাহাদেরই রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, 
নামায কায়েম করিয়াছে ও যাকাত দিয়াছে । তাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করে না। 
আশা করা যায় ইহারাই হইবে সৎপথ প্রাপ্ত লোক” (৯ : ১৭-১৮)। 
আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন : 
. 4033৩ Le ECE শি পিপি বির কি কুক 
ie eT lu SCE তাঁহার সার্থে কুফরী করিয়াছে এবং 
মসজিদুল হারাম হইতে লোকদিগকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর মক্কার মু'মিন লোকদেরকে 
তথা হইতে বিতারিত করিয়াছে। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট পাপের কাজ” (২: ২১৭)। 
হাফিজ আবু বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আমাদের নিকট 
সুলায়মান ইবৃন আহমদ তাবারানী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল 15 ১০ (আপনার বন্ধু কে ?) 
মহানবী (সা) জবাব দিলেন : প্রত্যেক আল্লাহ-ভীরু লোকই আমার বন্ধু। অতঃপর মহানবী 
(সা) 2১2] 915 ১,1 আয়াত পাঠ করিলেন। 
হাকিম রে) তাহার যুস্তাদরাক কিতাবে লিখেন : আমাদের নিকট আবু বকর শাফিঈ (র) 
... রিফাআ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, মহানবী (সা) কুরায়েশগণকে 
একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমাদের মধ্যে অন্য কোন লোক আছে কি ? উহারা 
জবাব দিল, আমাদের মধ্যে আমাদের ভাইপো, আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের ভূত্যগণ 
রহিয়াছে । তখন মহানবী (সা) বলিলেন-বন্ধুও আমাদের, ভাইপোও আমাদের এবং ভূত্যও 
আমাদের । তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ভীরু লোকগণই আমার বন্ধু । অতঃপর ইমাম হাকিম (র) 
বলিয়াছেন : এই হাদীস বিশুদ্ধ কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম হইতে বর্ণিত পাওয়া যায় না। 
উরওয়াহ, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) ১22৮) খ।% ১০921 আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, উক্ত আয়াতে খোদ মহানবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবাবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে। 
আর মুজাহিদ (র) বলেন : উক্ত আয়াতে সকল মুজাহিদগণের কথা বলা হইয়াছে । তাহারা 
যেখানে ও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন। অতঃপর আল্লাহ পাক মসজিদুল হারামের নিকট 
উহাদের ইবাদত ও কৃত কর্মের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : 
- 22০০০ * 2৬৩ এ ০৪৯৩ ০৬ LS; 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, 
আবূ রাজা উতাবিদী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব কুরাযী, হুজর, ইবন আনীস, নবীত ইবন শরীত, 
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মুখের দ্বারা শিস দেওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ ইহার সাথে ইহাও বলিয়াছেন যে, 
শিস দেওয়ার সময় উহারা নিজদের অঙ্গুলীসমূহ মুখে প্রবেশ করাইত। 

সুদ্দী (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াথে *৬৩ শব্দ দ্বারা অর্থ তাহারা পাখির ন্যায় শিস দিয়া 
থাকে, এই পাখিগুলির রং সাদা । সুতরাং শিস দেওয়ার কারণেই পাখিগুলির নাম হইয়াছে : ৫4 
পাখি। পাহাড়ীয়া অঞ্চলই হইল ইহাদের থাকার স্থান। | 

উপরোক্ত আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট 
আবু খাল্লাদ সুলায়মান ইব্‌ন খাল্লাদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) কুরআনের 2১-259 2৬৩ | ০০ ০০ ৮৫০9-9০-৪০ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন যে, কুরায়েশগণ উলংগ হইয়া বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করিত, আর মুখের দ্বারা শিস 
দিত এবং করতালি বাজাইত । উক্ত আয়াতে মুখের দ্বারা শিস দেওয়াকে “৬০ করতালি 
বাজানকে 2»: বলা হইয়াছে। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আওফাও ইব্‌ন আব্বাস রো) 
হইতে এমনিভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আর অনুরূপভাবেই ইব্‌ন উমর, মুজাহিদ, মুহাম্মদ 
ইব্‌ন কাআব, আবু সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান, যাহহাক, কাতাদা, আতীয়া, আওফা, হুজর 
ইবন আনবস ইব্‌ন আবধী প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর বলেন : আমাদের নিকট ইব্‌ন বাশার ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে 2৮ ৮21 
22259 2 ৬৩ ১ ০৪। ১০ ৮৭.০ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, “৬ মুখের 
দ্বারা শিস দেওয়া এবং 52,» *০ করতালি বাজানকে বলা হয় । কুররা (র) বলেন : আতীয়া 
আমাদের কাছে ইব্‌ন উমর (র)-এর কর্মের কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সেও জাহিলী, 
আমলে মুখে শিস দিত, গণ্ডদেশকে ঝুঁকাইয়া দিত এবং হাত দ্বারা করতালি বাজাইত। ইবন 
উমর (রা) বলেন : সে নিজে বায়তুল্লাহর সম্মুখে গিয়া তাহার গণ্ডদেশকে মাটিতে রাখিত, 
হস্তদ্বারা করতালী বাজাইত এবং শিস দিত। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) এই হাদীস সংশিষ্ট 
আয়াতের ব্যাখ্যায় উহা হইতে বর্ণিত সূত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইকরামা রে) মুশরিকগণ বাম দিক দিয়া বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করিত । মুজাহিদ রে) বলেন, 
মুশরিকগণ মহানবী (সা)-এর নামাযে গণ্ডগোল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইভাবে নানাবিধ অপর্কম 
করিত। যুহরী রে) বলেন, মু'মিন লোকদের সাথে ঠাট্রা-বিদ্রপ করার জন্য এইরূপ করিত । 

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতে 2--০/ শব্দের ব্যাখ্যায় 
বর্ণিত রহিয়াছে যে, মুশরিকগণ আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিত এবং সেই পথে বাধায় 
',পরিণত হইত । 

আমাদের আলোচ্য ১25 ক ১৭ ০ (১১৭ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যাহহাক, ইব্‌ন 
জুরাইজ, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) প্রমুখ বলিয়াছেন যে, এই শাস্তি বদরের যুদ্ধে নিহত 
হওয়ার ও বন্দী হওয়ার আকারে উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল । ইবন জারীর (র)ও এই 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । ইহার ব্যতিক্রম কিছু বর্ণনা করেন নাই । 
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ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন : আমার পিতা ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন : জিম্মী বা যাহাদের সাথে সন্ধি চুক্তি হয় তাহাদের শাস্তি অস্ত্রের (তরবারি) মাধ্যমে 
এবং অবিশ্বাসিগণের শাস্তি বিদ্যুৎ গর্জন, নীরা EG রানার 
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৩৬. কাফিরগণ আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ 

' ব্যয় করে । তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে । অতঃপর ইহাই উহাদের পরিতাপের 

কারণ হইবে । আর ইহার পর উহারা পরাজিত হইবে । আর কাফিরদিগকে জাহান্নামে 

সমাবেত করা হইবে । 

৩৭. ইহার কারণ হইল আল্লাহ দুষ্টতাকে পবিত্রতা হইতে কেজনকে সুজন হইতে) 
পৃথক করিবেন । আর দুষ্টদের এককে অপরের উপর রাখিবেন। অতঃপর সকলকে স্তপীকৃত 
করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন । ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত । 

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাআয (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধে 
কুরায়েশগণ পরাজিত ও অপদস্ত হইয়া মক্কায় প্রত্যার্বতন করিয়াছিল। এদিকে আবূ সুফিয়ানও 
তাহার কাফেলাসহ বিপুল ধন-সম্পদ নিয়া মক্কায় উপনীত হইয়াছিল । আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু 
রবীআ, ইকরাম ইবৃন আবূ জাহেল, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া প্রমুখ কুরায়েশদের এমন 
নেতাদের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল যাহাদের পিতা পুত্র ও ভাই বন্ধু বদরের 
লড়াইতে নিহত হইয়াছিল । সুতরাং এই সময় আবু সুফিয়ান ইবন হারব তাহাদের এবং এই 
বাণিজ্যিক কাফেলায় যাহাদের ধন-সম্পদ ছিল তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিল : হে 
কুরায়েশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদেরকে হীন ও নীচ 
প্রতিপন্ন করিয়াছে । তোমাদের কাপ-ভাইকে হত্যা করিয়াছে । সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে লড়াই 
করার জন্য এই ধন-সম্পদ দ্বারা আমাদেরকে সাহায়তা কর । হয়ত এই পথেই আমাদের নিহত 
ভাইদের প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব। বন্ডুত, পাপী 
বলেন : এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই ১2.-]1 ৯ ০০ ০ ৮619৮ ১১282 2. ক: 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই রূপ উল্লেখ রহিয়াছে। 
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মুজাহিদ, সাঈদ ইবৃন যুবায়ের, হাকাম ইবন উআয়না, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন আবযা (র) 
হইতে এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, এই আয়াত আবূ সুফিয়ান ও তাহার বাণিজ্যিক কাফেলার 
ধন-সম্পদ মহানবী (সা)-এর সাথে উহুদের প্রান্তরে প্রতিশোধমূলক লড়াই করিবার উদ্দেশ্য 
ব্যয় করার কথা বর্ণনা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। 

যাহ্হাক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হয়। 
যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হউক না কেন, আয়াতটির মর্ম সাধারণ ও ব্যাপক। 
যদিও বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষে করিয়া ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
হইতে পারে । সুতরাং ইহার মর্ম হইল : আল্লাহ্‌ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, কাফিরগণ সত্য 
পথের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিবার নিমিত্ত যুদ্ধের ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেছে এবং এইরূপ 
করিবেও। এইভাবে উহাদের ধন-সম্পদ চলিয়া যাইবে । যখন উহাদের কোন কিছু থাকিবে না, 
তখন ইহাই উহাদের লজ্জা ও পরিতাপের কারণে পরিণত হইবে । কেননা উহারা আল্লাহ্‌র 
প্রদীপকে চিরতরে নিবাঁপিত করিয়া দিতে চায় এবং তাহাদের বাতিল কালেমাকে হক ও চিরন্তন 
সত্য কালেমার উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাহার প্রদীপকে 
অব্যশই পূর্ণতায় পৌঁছাইবেন__যদিও কাফিরগণ তাহা পসন্দ করে না। আর তাহার দীনকে 
তিনি সহায়তা করিবেন। তাহার কালেমাকে সম্প্রচার করিবেন এবং সমস্ত বাতিল দীন ও 
মতবাদসমূহের উপর তাহার দীনকে বিজয়ী করিবেন। ইহাই হইল উহাদের জন্য এই জগতের 
চরম অপমান । তেমনি পরকালে রহিয়াছে উহাদের জন্য চরম আগুনের শাস্তি । উহাদের মধ্যে 
কোন লোক জীবিত থাকিয়া থাকিলে সে অনুরূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং মর্মান্তিক পরিণতির 
কথা শুনিয়াছে। আর উহাদের মধ্যে যাহারা নিহত হইয়াছে বা স্বাভাবিক মৃত্য ঘটিয়াছে 
তাহারা চিরন্তন অপমান ও শাশ্বত শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইয়াছে । এই জন্যই আল্লাহ্‌ পাক 
বলিয়াছেন : 

, 33৮২০ ই | 2৮৫ ০2505 ১১০০ শে re > th 3৫৩ ৮ 6৯৪: =! 
আলোচ্য | EAD 7৮৮9 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবু তালহা 
(র) ইবন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : আল্লাহ এইরূপ করিয়া ভাগ্যবানগণকে 
দুর্ভাগাদের হইতে পৃথক করিতে চাহেন। 

সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ মু'মিনগণকে কাফিরদের হইতে পৃথক করিতে চাহেন। এই 

পার্থক্য পরকালে হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে! যেমন আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন: 
05032510452 
অর্থাৎ হাশরের দিন মুশরিকগণকে বলিব : তোমরা এবং তোমাদের অংশীদারগণ তোমাদের 
স্থানেই দণ্ডায়মান টাল হানি পার্থক্য করিব (১০ : ২৮) । আল্লাহ পাক আরও 
বলিয়াছেন : : 0522 day ৮০১ 2৮5 25 অর্থাৎ “আর যে দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে 
সেই দিন উহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যাইবে” (৩০ : ১৪)। | 

আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন : ০৬০৫ ১০৯ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উহারা 

পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে । 
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আল্লাহ পাক সূরা ইয়াসীনে বলিয়াছেন : ০১2,৮01 (2170 [০ “আজ অপরাধিগণ 
নিরাপরাধীদের হইতে পৃথক হও । ” ূ্‌ | 

অবশ্য এই আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, এই পার্থক্য হইবে দুনিয়ায়, যাহা উহাদের 
কৃতকর্ম হইতে ঈমানদারগণের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ উহাদের কার্যকলাপ মু’মিনদের 
কার্যকলাপের বিপরীত হইয়া তাহাদের সাথে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিবে। 

আলোচ্য 72-৯ শব্দের J অক্ষরটিকে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী «. »3 বলা হয় । অর্থাৎ 
কারণ দর্শাইবার জন্য এই J অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য হইল, পাপের 
কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কারণে আল্লাহ্‌ খারাপ লোকদেরকে ভাল লোকদের হইতে পৃথক 
করিয়া ফেলিবেন। এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে 
মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন । উহার এই 
মর্মও হইতে পারে যে, কাহারা তাহার আনুগত্য করিয়া তাহার শত্রু কাফিরদের সহিত লড়াই 
করে এবং কাহারা অবাধ্য হইয়া লড়াই হইতে পশ্চাতে থাকে তাহা পার্থক্য করিয়া দেখাইতে 
চান। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে : 
430 nid, j ০০০০০) ds al 3১03 ০০৭] জাত 2 8৩৮০1 os 
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অর্থাৎ উভয় দলের মুকাবিলার সময় তোমাদের যাহাকিছু বিপদ ও আঘাত প্রতিঘাত 
হইয়াছে, তাহা আল্লাহর হুকুমেই হইয়াছে। ইহা দ্বারা. আল্লাহ্‌ মু'মিনগণকে জানিয়া নিতে চাহেন 
এবং মুনাফিকগণকেও জানিতে চাহেন। অর্থাৎ উহাদের মধ্যে পার্থক্য করিতে চান। উহাদেরকে 
বলা হইয়াছে । আল্লাহর পথে জিহাদ কর। উহারা উত্তর করিল : আমাদের যদি লড়াই জানা 
থাকিত, তবে অবশ্যই তোমাদের পদাংক অনুসরণ করিতাম (৩ : ১৬৬-১৬৭)। 

আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : 
০৫ 0০ a তত চু ও এ LE চে 22 GE ৩ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ পাক মু'মিনগকে তাহাদের বর্তমান অবস্থার উপরই রাখিতে চাহেন না। 
শেষ পর্যন্ত তিনি কুজনদিগকে সুজন হইতে পার্থক্য করিবেন । মূলত অদৃশ্য বিষয় তোমাদিগকে 
তিনি অবহিত করিতে চাহেন না। (৩ : ১৭৯)। 

আল্লাহ্‌ পাক আরও বলিয়াছেন : 

. ০2০৮০] iy ee 9১15 ill 40 172 তি 310৮ 1 

“তোমরা কি এই ধারণায় রহিয়াছ যে, বিনা পরীক্ষায়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে” তোমাদের 
মধ্যে কাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং কাহারা ধৈর্যশীল, তাহা আল্লাহ যাচাই করিয়া 
জানিয়া নিবেন না”? 0৩ :১৪২)। 

সূরা বারাআতেও এই ধরনের আয়াত বর্তমান রহিয়াছে । সুতরাং এই দিক দিয়া আলোচ্য 
আয়াতের অর্থ হইল, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে পরীক্ষা করিব যে, কাহারা তাহাদের 
সাথে লড়াই করে আর কাহারা বিরত থাকে । পক্ষান্তরে, এই কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার 
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সূরা আনফাল - | ৪৪৭ 
জন্য কাফিরদেরকে সুযোগ দান করিব। কারণ আল্লাহ মন্দজনকে ভালজন হইতে পৃথক 
করিতে চাহেন। অতঃপর মন্দজনের এককে অপরের উপর স্তূপীকৃত করিয়া সমবেত করিবেন। 
যেমন আল্লাহ্‌ মেঘমালা সম্পর্কে বলিয়াছেন : ৮৮৫৮ ৮ (অতঃপর উহা একটির ওপর 
একটি রাখা হইবে ৷) | 

আলোচ্য 3১৮৬. ৯ Le Se আয়াতাংশের মর্ম হইল, উহাদিগকে আল্লাহ্‌ 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন । আর উহারাই হইবে ইহকালে ও পরকালে চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক । 
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৩৮. হে নবী! কাফিরগণকে বলিয়া দাও যে, যদি তাহারা বিরোধিতা হইতে বিরত 
থাকে, তবে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ক্ষমা করা হইবে ৷ আর যদি পুনরাবৃত্তি 
করিতে থাকে, তবে পূর্ববর্তী কাফিরগণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, তাহাই 
হইবে। 

৩৯. তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনার 
অবসান হয় ও আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । যদি তাহারা বিরত হয়, তবে 
তাহারা যাহা করে, আল্লাহ তাহা ভালভাবেই দেখেন । 

৪০. আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া থাকে, তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহই তোমাদের 
অভিভাবক । তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী । 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে 
নবী! তুমি কাফিরগণকে বলিয়া দাও যে, তাহারা যদি কুফরী, বিদ্রোহ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি 
হইতে বিরত থাকে এবং ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করিয়া আনুগত্য প্রদর্শন করে আর 
আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগী হয়, আল্লাহ্‌ পাক উহাদের কুফরী যুগের সমুদয় পাপ ও অপরাধ ক্ষমা 
করিয়া দিবেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইসলাম গ্রহণ 
করিয়া যাহারা সুন্দর ও পুণ্যময় কাজ করিবে, তাহাদের জাহিলী যুগের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া পাপাচার করে 
তাহাদের পূর্বাপর সমস্ত পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হইবে । 

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইসলাম গ্রহণ 
পূর্বেকার পাপকে মোচন করিয়া থাকে । 
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আলোচ্য আয়াতে [১ ১ শব্দের মর্ম হইল : উহারা যদি বর্তমান ভূমিকায় অটল থাকে, 
উহা পরির্বতন না করে, তবে অতীতের কাফিরগণের ক্ষেত্রে আমার যে নীতি প্রযোজ্য হইয়াছে, 
এই ক্ষেত্রেও সেই নীতির পুনরাবৃত্তি হইবে। আমার শান্তি ও পরিণতি উহাদিগকে আবেষ্টন 
করিয়া ফেলিয়াছিল। 

মুজাহিদ (র) 591 ০৫০ ০৮০5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র এই 
নীতি বদরের যুদ্ধের দিন কুরায়েশগণের উপর প্রযোজ্য হইয়াছিল এবং এই জাতির অন্য 
লোকদের বেলায়ও হইয়াছে। 

সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : 

44802004405 283 9 ৮5 128,55, আয়াতটি বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হইয়াছে। 

MEU An : আমাদের নিকট হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয রে) ... ইব্‌ন 

উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এক লোক ইব্‌ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল : হে আবু 
আবদুর রহমান ! আল্লাহ্‌ পাকের বভব্য (45:১০ ০:৫৬: ০ (দুই দল ঈমানদার 
লোক পরস্পর লড়াই করিতেছে । (৪৯ : ৯) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? আপনি কি কারণে 
লড়াই করিতেছেন না। যেমন আল্লাহ্‌ তাহার কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন ? ইবৃন উমর (রা) 
উত্তর করিলেন : হে ভ্রাতু্পুত্র! এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমি ইহা করিব না যে, আমি পারস্পরিক 
হত্যায় লিপ্ত হইয়াছি বরং এই ব্যাখ্যাই পসন্দ করি যে, আমি ইচ্ছা করি হত্যা করিব না। 
কেননা আল্লাহ্‌ পাক (১ ন ১১৫ ১%১ যাহারা ইচ্ছাপূর্বক ঈমানদারগণকে হত্যা করে” 
(8: ৯৩)| বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 

বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন উমর 5 045 9 8/9, আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : আমরা 
মহানবী (সা)-এর আমলে এই উদ্দেশ্যে লড়াই করিতাম যে, তখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল এবং 
মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। তখনকার দিনে দীনের ব্যাপারে লোকদের কঠোর 
পরীক্ষা হইত' হয় তাহাদেরকে হত্যা করা হইত নতুবা কঠোরভাবে বন্দী করা হইত ৷ 
মুসলমান সংখ্যায় বেশী হইলে এবং ইসলামের শক্তি সঞ্চয় হইলে এই ফিতনা ও পরীক্ষার 
অবসান হয়। লোকটি যখন দেখিল যে, ইব্‌ন উমরের কথা তাহার উদ্দেশ্যের সাথে মিল 
রাখিতেছে না, তখন সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল : উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার 
অভিমত কি? উত্তর করিলেন : উসমান ও আলী (রা) সম্পর্কে আমার উক্তি একই ৷ আল্লাহ্‌ পাক 
উসমান রো)-কে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করাকে তোমরা পসন্দ কর না। 
অপরদিকে আলী (রা) হইলেন মহানবী (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তাহার জামাতা । অতঃপর 
তিনি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন : এ হইতেছে তাহার কন্যা । তোমরা তাহাকে কিভাবে 
দেখিতেছ ? 

অপর হাদীস : আমাদের নিকট আহমদ ইবন ইউনুস (র) ... যুবায়ের (রা) বলেন : 
আমার নিকট ইব্‌ন উমর (রা) আসিয়া বলিলেন : ফিতনা অবসানের নিমিত্ত লড়াই করা 
সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা) জবাব দিলেন, ফিতনা কাকে বলে 
তোমরা জান কি ? মহানবী (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেন । অথবা উহাদের উপর 
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চড়াও হওয়াই ছিল ফিতনা । তোমাদের লড়াই তো দেশ বিজয়ের জন্য হয় না। উল্লেখিত 
বিবরণ বুখারীর বর্ণিত বিবরণের আলোকেই বর্ণিত হইয়াছে। 

উবায়দুল্লাহ্‌ নাফি সূত্রে ইব্ন উমর (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : তাহার নিকট আবদুল্লাহ 
(রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল : লোকেরা অনেক কিছু করিয়াছে। অথচ আপনি উমর ইবন খাত্তাব 
১ Cal sh LULL । আপনি কি কারণে ইহাতে অংশ নিতেছেন না? ইব্ন 

উমর (র) উত্তর করিলেন : অংশ গ্রহণ না করিবার কারণ হইল আল্লাহ পাক মুসলিম ভাইর 
রক্তধারা প্রবাহিত করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উহারা বলিল : আল্লাহ তা'আলা কি কুরআন 
পাকে একথা বলেন নাই যে, 4) ১:০1 0584 2 38 9 ০০3 ইব্‌ন উমর জবাব 
দিলেন : আমরা লড়াই করিয়াছি, যাহার ফলে ফিতনার অবসান হইয়াছে এবং দীন পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছে । আর তোমরা লড়াই করিতেছ, যাহার ফলে আরও ফিতনা সৃষ্টি 
হয় এবং দীন হইয়া যায় গায়রুল্লাহর জন্য ৷ 

আলী ইব্‌ন যায়েদ (র) আইউব ইব্‌ন আবদুল্লাহ লাখামী (র) হইতে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা 
(রা) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। লাখামী বলেন : আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট 
ছিলাম। এই সময় এক লোক আসিয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন : 
এ] 4001 0855 25 2৫3 ৭ ৬৮১০৩ (কিন্তু আপনারা কেন লড়াই করিতেছেন না৷) 
দীন আল্লাহর জন্য হইয়াছে। কিন্তু তোমরা লড়াই কর যাহার ফলে আরও ফিতনা সৃষ্টি হয় 
এবং দীন গায়রুল্লাহর জন্য হয়। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)ও অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, ইবন উমর (রা) বলেন : আমরা এবং মহানবী (সা)-এর .সাহাবীবৃন্দ লড়াই করিতাম, 
যাহার ফলে দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত । শিরক বিদূরীত হইত এবং ফিতনার 
কোন চিহ্ন থাকিত না। কিন্তু তুমি ও তোমার সহচরবৃন্দ যে লড়াই করিতেছ তাহাতে ফিতনা 
অধিকমাত্রায় সৃষ্টি হইতেছে এবং দীন গায়রুল্লাহর কাছে পরাজিত ও অপদন্ত হইতেছে । এই 
হাদীস দুইটি ইব্‌ন মারদুরিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন । 

আবূ আওয়ানী (র) আ'“মাশ সূত্রে ইবরাহীম তাঈমী ও তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন 
যে, উসামা ইব্‌ন যায়েদ বলিয়াছেন : যে লোক ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে আমি কখনও তাহার 
সাথে লড়াই করিব না। ইহা শুনিয়া সাদ ইব্‌ন মালিক (র) বলিল : আমি আল্লাহ্র নামে শপথ 
করিয়া বলিতেছি যে, যে লোক “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে আমি তাহার সাথে কখনই লড়াই 
করিব না। ইহা শুনিয়া এক লোক বলিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা কি কুরআন মজীদে ৭৮:০4:45 
11767727577 ঘোষণা করেন নাই ? তখন তাহারা উভয় বলিল : আমরা 
লড়াই করিতাম, যাহার ফলে ফিতনা ফাসাদের অবসান হইয়া পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত 
হইত। এই হাদীসও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। যাহহাক রে) ইব্‌ন আব্বাস 
(রা)- এর উদ্ধৃতি দিয়া £5 3:৫$ 9 14,175, আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : এখানে ফিতনা দ্বারা 
শিরকের কথা বুঝান হইয়াছে। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৫৭ 
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3৫০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


অর্থাৎ শিরকের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিতে থাক। আবুল আলিয়া, 
আসলাম (র) প্রমুখ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । | 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : যুহরী রে) উরওয়া ইবৃন যুবায়ের (রা)সহ আমাদের 
অন্যান্য আলিমগণ এই আয়াতের অর্থ এইরূপ করেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমানগণ 
তাহাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনা ও পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার অবস্থার অবসান না হওয়া 
পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিয়া যাও। 

আর উপরোক্ত আলোচ্য 411214১4184, প্রসঙ্গে যাহ্হাক ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, ইহার মর্ম হইল : আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একতৃবাদ নিরঙ্কুশভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া । 

হাসান, কাতাদা ও ইবৃন জুরাইজ (র) বলেন : 14800 0৫ আয়াতাংশের মর্ম 
হইল, সমস্ত লোক যেন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলার হইয়া যায়। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : ইহার মর্ম হইল আল্লাহর একতৃবাদ নিরঙ্ক্শভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে শিরকের লেশ চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং পৌত্তলিকদের 
প্রতিমাগুলি পদদলিত হয় । আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : টি 
43446 ১5॥ আয়াতাংশের মর্ম হইল দীন এমনরপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে তোমাদের দীনের 
সাথে কুফরীর সংমিশ্রণ না হয়। এই ব্যাখ্যারই প্রমাণ বহন করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে 
বর্ণিত হাদীসে। 

উক্ত হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মানুষ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ না বলা পর্যন্ত আমি 
তাহাদের সাথে লড়াই করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। তাহারা যখন ইহা বলিল, তখন আমার 
হইতে তাহাদের রক্তধারা ও ধন সম্পদ নিরাপদ করিয়া নিল। কিন্তু ইসলামের দাবীর ক্ষেত্রে 
দায়-দায়িত্ব তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর অর্পিত। 

এ কিতাবদ্বয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে । মহানবী (সা)-এর নিকট 
এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে খুব শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া 
লড়াই করিতেছে এবং মানুষকে দেখাইতেছে যে, সে আল্লাহর পথে লড়িতেছে। মহানবী (সা) 
জবাব দিলেন : যে লোক আল্লাহ্‌র দীন ও তাহার কালেমাকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে 

আলোচ্য আয়াতে [42 ১ শব্দের তাৎপর্য হইল, উহারা যে কুফরী ও শিরকী বিষয় নিয়া 
তোমাদের সাথে লড়াই করিতেছে, তাহা হইতে যদি উহারা বিরত থাকে এবং লড়াই না করে, 
তবে তোমরাও লড়াই হইতে বিরত থাক । যদিও তোমরা উহাদের মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত 
নহে। কিন্তু আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা ও পুরাপুরি সজাগ । যেমন 
কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : 


০৪৭০০০2০৮52 4 ঠ oer 19 8৩6৩ 
le BESS ঠি5 Shall GT, সি 5৪ 
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সূরা আনফাল 8৫১ 


(“যদি উহারা তওবা করিয়া নামায আদায় করে ও যাকাত দেয়, তবে উহাদের পথ 
ছাড়িয়া দাও (৯:৫) । 

অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন : ১84015318৩৬ (অৰ্থাৎ এখন উহারা তোমাদের ভাই) 

তিনি আরও বলিয়াছেন : 

bl ০০ আও 9১০ 9৩ 631১3 4) 00284 Es LG LAE পৰ্যন্ত 
উহাদের সাথে লড়াই চালাইয়া যাও। আর দীন যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি 
উহারা বিরত থাকে তবে জালিম ব্যতীত আর কাহারও উপর জোর জবরদস্তি নাই (২: 
১৯৩)। 

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, উসামা (রা) এক লোকের উপর তরবারি. উত্তোলন করিলে 
লোকটি ‘লা লাইহা ইল্লাল্লাহু’ বলিল, কিন্তু তথাপিও উসামা তাহাকে ছাড়িলেন না, তাহাকে 
হত্যা করিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করিলে মহানবী (সা) 
উসামাকে বলিলেন : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলিবার পরও তুমি উহাকে হত্যা করিয়াছ ? তুমি 
কিয়ামতের দিন যে লোক “লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' বলিয়াছে তাহার কালেমার কি জবাব দিবে । 
উসামা (রা) বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি নিরাপত্তা লাভের জন্য এইরূপ বলিয়াছে। 
হুযুর (সা) বলিলেন : তুমি কি উহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছ। অতঃপর বারবার মহানবী (সা) 
এই কথা বলিলেন : তুমি কিয়ামতের দিন এই লোকের ব্যাপারে কিরূপ জবাব দিবে? উসামা 
(রা) বলিলেন, আমার আকাংক্ষা জাগিল যে, হায় আজ যদি আমি মুসলমান হইতাম । 

আলোচ্য “০1 (5917205৭401 (৮1০0 186১? আয়াতের তাৎপর্য হইল 
যে, যদি উহারা তোমাদের বিরোধিতার সাথে যুদ্ধ করিতে অটল থাকে, তবে তোমাদের চিন্তার 
কোন কারণ নাই। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহই তোমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় সাহায্য করিবেন। 
তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : আমাদের নিকট আবদুল ওয়ারিস ইবৃন আবদুস সামাদ 
(রে) উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান চিঠি লিখিয়া 
রনী বানা ডর কিনি জানি গাহি লিগার বালা রা রি 
দিয়াছিলেন, তাহা এই : 

“আসসালামু আলাইকুম! 

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। তুমি আমার নিকট 
মহানবী (সা)-এর হিজরতের বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, সমস্ত 
শক্তি ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা । মহানবী (সা)-এর মক্কা হইতে মদীনায় 
যাওয়ার কারণ হইল যে, আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে নবৃওয়াতী দান করিয়াছেন । তিনি তাহার উত্তম 
প্রভু, উত্তম অভিভাবক ও উত্তম বন্ধু । আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন । আমরা 
জান্নাতে তাহার উজ্জ্বল চেহারা দর্শন করিব ৷ আমরা তাহার মতাদর্শের উপর জীবিত থাকিতে 
চাই এবং তাহার মতাদর্শের উপর মৃত্যু হওয়া ও পরকালে উদিত হওয়ার কামনা করি। 
নবৃওয়াতী প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন মানুষকে আল্লাহ্‌র হিদায়েত ও নূরের দিকে আহবান 
জানাইলেন, প্রথম কেহই তাহার আহ্বানে সাড়া দিল না। তাহাদের গুমরাহী ও পথত্রষ্টার কথা 
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শুনিত কিন্তু আমল দিত না। ধনাঢ্য কুরায়েশ লোকগণ তায়েফ হইতে মক্কায় আসিয়াও এই 
আহ্বান শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহারাও গ্রহণ করিল না। কোন লোক মুসলমান হইলে তাহারা 
আদৌ পসন্দ করিত না। বরং কোন লোক তাহার আনুগত্য করিলে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিত। 
সাধারণ লোকজন বর্জন করিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র হিফাজতে যাহারা ছিল তাহারাই রহিয়া গেল। 
ইহারা সংখ্যায় ছিল অতি অল্প । অতঃপর নেতৃবৃন্দ মহানবী (সা)-এর পিছনে লাগিয়া গেল। 
তাহাদের ছেলে-সন্তান, ভাই, ভগ্ন ও স্বগোত্রীয়দের মধ্যে যাহারাই মহানবী(সা)-এর আনুগত্য 
করিত, তাহাদেরকেই আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কঠোর পরীক্ষায় জড়াইয়া ফেলা হইত । এই 
পরীক্ষা ছিল খুবই ভয়াবহ বা খুবই মর্মান্তিক । যে জড়াইয়া পড়িত তাহার সব কিছু শেষ হইত 
এই বলিয়া আল্লাহ যাহাকে হিফাজত করিতেন; সেই রক্ষা পাইত । সুতরাং মুসলমানদের সাথে 
এমনি মর্মান্তিক দুর্ব্যবহার চলিতে থাকিলে মহানবী (সা) অতিষ্ঠ হইয়া সহকর্মী ও মুসলমানদের 
কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে নির্দেশ দিলেন। 

আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিল খুব পুণ্যবান লোক । তিনি নাজ্জাশী নামে খ্যাত ছিলেন। 
দেশের কোন লোকের উপর জুলুম করিতেন না। আর এই জন্য তিনি সকলের প্রশংসার পাত্র 
ছিলেন। আবিসিনিয়া দেশটি ছিল মক্কার কুরায়েশদের বাণিজ্যস্থল। তাহারা সেখানে গিয়া 
ব্যবসা বাণিজ্য করিত এবং ব্যবসায়িকগণ সেখানে ঘরবাড়িও বানাইয়াছিল। সেখানে খাদ্য-শস্য 
ও নিরাপত্তার কোনই অভাব ছিল না। উহা একটি সুন্দরতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। সুতরাং 
মহানবী (সা)-এর নির্দেশক্রমে মক্কায় যাহাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার হইত এবং যাহাদের 
জীবন আশংকাময় ছিল, তাহারা আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেল । মুসলমানগণ সেখানে স্থায়ীরূপে 
বসতি স্থাপন করে নাই । বরং কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়াছিল । অতঃপর তাহাদের 
দ্বারা সেখানেও ইসলাম প্রসার লাভ করিল এবং তথাকার গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও 
ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মক্কার কাফিরগণ এই অবস্থা অবলোকন 
করিয়া তাহাদের নির্যাতনের মাত্রা কমাইয়া দিল। মহানবী (সা) এবং তাহার অনুসারিগণকে 
কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিল । ইহাই ছিল পহেলা ফিতনা । 

এই পহেলা ফিতনাটি ছিল সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পূর্বে। সুতরাং যাহারা 
মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় গিয়াছিল তাহারা মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত 
সাহাবীদের নিকট মক্কার অবস্থা ও পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় মক্কায় 
প্রত্যাবর্তন করিল। তাহারা আসিয়া নিরাপদে জীবন যাপন করিতে লাগিল । এদিকে ইসলাম 
প্রসারতা লাভ করিয়া দিন দিন তাহার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। অপরদিকে মদীনায়ও 
ইসলামের প্রসার ঘটিল। মদীনার অনেক আনসার লোক আসিয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া 
মহানবী (সা)-এর আনুগত্য গ্রহণ করিল । মক্কায় রাসূলের নিকট মদীনার লোকদের আনাগোনা 
শুরু হইয়া গেল। জনগণের মধ্যে ইসলামের এহেন বিপুল সাড়া লক্ষ করিয়া কুরায়েশগণ 
আবার কুটিলতা শুরু করিয়া দিল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া মুসলামনদের প্রতি আবার 
জুলুম নির্যাতন করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর মুসলমাদেরকে ধরিয়া নিয়া বন্দী করিত এবং 
তাহাদের উপর নানারূপ কঠোর শাস্তি ও নির্যাতন চালাইতে লাগিল । ইহাকেই বলা হয় সর্বশেষ 
ফিতনা বা সর্বশেষ পরীক্ষা । 
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সুতরাং এখানে ফিতনা বা পরীক্ষা দুই পর্যায়ে বিভক্ত । পহেলা ফিতনাটির ফলে মহানবী 
(সা) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর মহানবী 
(সা)-এর অনুমতিক্রমেই আবার .মুসলমানগণ মক্কায় প্রত্যার্বতন করিয়াছিল দ্বিতীয় ফিতনাটি 
ছিল আবিসিনিয়া হইতে মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর। কুরায়েশগণ দেখিতে 
পাইল যে, মদীনা হইতেও লোক আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতেছে । অতঃপর মদীনা হইতে 
সত্তরজন নেতৃস্থানীয় লোক আসিয়া মহানবী (সা)-এর হাতে বায়আত হইয়া ইসলামে দীক্ষা 
নিয়াছিল। উহারা পুনরায় হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আসিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ 
করিল এবং তাহার নিকট নৃতনভাবে শপথ ও অঙ্গীকার করিয়া বলিল : আমরা আপনার এবং 
আপনি আমাদের । আপনার সাহাবীদের মধ্যে আমাদের কাছে কেহ আসিলে আমরা তাহাদেরকে 
ধনপ্রাণ দিয়া সাহায্য করিব এবং নিযতিন হইতে রক্ষা করিব। আমরা আপনাকেও উহাদের 
অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে নিরাপদ রাখিব । কুরায়েশগণ ইহা অবগত হইয়া তাহাদের 
নির্যাতনের মাত্র পুনরায় দিগুণ বাড়াইয়া দিল। সুতরাং মহানবী হিজরত করিবার নির্দেশ প্রদান 
করিলেন। ইহাই হইল সর্বশেষ ফিতনা । যাহার ফলে খোদ মহানবী (সা) এবং তাহার 
সাহাবাগণ মাতৃভূমি মকা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মর্মান্তিক 
অবস্থার প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ পাক 4) ৫ 4012১৫5১5১5 383 ০৮০, 
আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। 
অতঃপর ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা রে) ... উরওয়া উবন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, উরওয়া ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট এইরূপ পত্রই 
লিখিয়াছিল। উরওয়া হইতে বর্ণিত এই বিবরণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ । 
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৪১. তোমরা আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধলন্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁহার 
রাসূলের, রাসূলের স্বজনদিগের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের জন্য । যদি 
তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখ । আর ঈমান রাখ আমার বান্দার মীমাংসা 
করার দিন যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে । সেদিন দুই দল পরস্পর মুখোমুখী 
হইয়াছিল আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর উপর শক্তিমান । 

তাফসীর : রা 
জন্য যুদ্ধলন্ধ ধন-সম্পদকে (গনীমত) বিশেষরূপে বৈধ করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন । সশশ্ত্ 
যুদ্ধ দ্বারা অমুসলিমদের হইতে যে ধন-সম্পদ ও মালামাল লাভ হয় তাহাকে গনীমত বলা হয়। 
আর বিনা যুদ্ধে উহাদের হইতে যাহা লাভ হয় তাহাকে “ফায়' বলা হয়। যেমন সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত 
ধন-সম্পদ, উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মরিয়া যাওয়া লোকদের ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি, 
জিযিয়া, খিরাজ এবং এই ধরনের অন্যান্য ধন-সম্পদ । 

ইমাম শাফিঈ (র) সহ সেকালের আলিমগণের ইহাই অভিমত । কতক আলিমদের মতে 
গনীমত ও ফায় একই বস্তু । অর্থাৎ যাহাকে গনীমত বলা হয় তাহাই ফায় এবং যাহাকে ফায়ের 
সম্পদ বলা হয় তাহাকেই গনীমতের সম্পন বনিয়া থাকেন এজন্যই কাড়াদা (র) এই আয়াত 
দ্বারা সূরা হাশরের ২৪]! $1, J, 41$ SAN Be 8৮446 4012 ও ৩ আয়াতকে 
রদ্‌ করা হইয়াছে (মনসূখ) বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতে গনীমতের 
চার-পঞ্চমাংশকে মুজাহিদগণের স্বত্‌ ও অধিকার এবং এক-পঞ্চমাংশকে আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। 

অবশ্য এই আয়াত দ্বারা সুরা হাশরের আয়াতটি বাতিল হওয়ার অভিমতটি গ্রহণযোগ্য 
নয়। কেননা এই আয়াত বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরই অবতীর্ণ হইয়াছে। সূরা হাশরের 
আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে মদীনার বনী নজীর সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করিয়া । বনী নজীর সম্প্রদায়ের 
সাথের ঘটনা যে, বদরের যুদ্ধের পর হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। 
ইতিহাস ও জীবনী লেখকের সকল পণ্ডিতই এ বিষয় একমত ৷ যাহারা ফায় ও গনীমতের 
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অর্থের মধ্যে পার্থক্য করেন, তাহাদের মতে সূরা হাশরের আয়াতে ফায়ের সম্পদের কথা বিবৃত 
হইয়াছে। এই আয়াতে বিবৃত হইয়াছে গনীমতের সম্পদের কথা যাহারা গনীমত ও ফায়ের 
সম্পদকে সমকালীন ইমাম বা রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে তাহার ইচ্ছা মাফিক বণ্টনের প্রবক্তা__তাহারা 
বলেন, সূরা হাশরের আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে কোন প্রতেদ নাই। 

আলোচ্য উল্লেখিত 4- 22400 ১ ০০০৪ ০০০ আয়াতে গনীমতের এক- 
পঞ্চমাংশ রাখার জন্য তাকিদ করা হইয়াছে। উহা অল্প হউক বা বেশী হউক একটি সূঁচ ও এক 
গাছি সৃতাও হউক, ত শিরা সনি নাস নাস না 
Ullal রানার 


চা 


ব্লক বীর প্রেত NEES এজি CC 
সমুপস্থিত হইবে । অতঃপর প্রত্যেক লোককে তাহার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে । 
তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না” (৩: ১৬১)। 

আবু জাফর রাষী (রা) রবী সূত্রে আবুল আলীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : মহানবী (সা)-এর 
নিকট গনীমতের সম্পদ উপস্থিত করা হইলে তিনি উহা পাঁচভাগ করিয়া চারি-পঞ্চমাংশকে 
আলাদা করিয়া এক-পঞ্চমাংশ নিজে নিতেন। ইহাই হইল আল্লাহর অংশ । অতঃপর অবশিষ্ট 
সম্পদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতেন। উহার এক অংশ রাসূলের, এক অংশ আত্মীয়দের, এক 
ংশ ইয়াতীমদের, এক অংশ মিসকীনদের এবং আর এক অংশ পথচারীদের জন্য রাখিয়া 
দেওয়া হইত। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন : এখানে মূলত বরকতের জন্যই আল্লাহর জন্য ও 
রাসূলের জন্য বলা হইয়াছে। 

যাহহাক (রা) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : মহানবী (সা) নিজে না গিয়া 
সেনাবাহিনীর কোন উপদলকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলে তাহাদের আনীত গনীমতকে পাঁচভাগে 
ভাগ করিতেন এবং এক-পঞ্চমাংকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতেন। অতঃপর ইব্‌ন আববাস (রা) 
1৮427640235 ৪ rt 1৮49? আয়াত পাঠ করিলেন। এখানে আল্লাহর 
জন্য এক-পঞ্চমাংশের কথাকে কালামের সূচনা করার জন্য বলা হইয়াছে। নতুবা আকাশ ও 
পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের সার্বভৌম মালিকানা তাহার । সুতরাং আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের 
অংশকে অংশ করা হইয়াছে । ইবরাহীম নাখঈ (র) এইরূপ কথাই হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন 
অনেকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ এবং তাহার রাসূলের অংশ একই । এই 
মতবাদের সমর্থনে ইমাম হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ ইবন শাকীক 
(রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

এক লোক বলেন : আমি “ওয়াদীউল কুরায়ে' মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। 
তখন তিনি অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! 
গনীমতের সম্পদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : উহার 
এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য এবং অবশিষ্ট চারি অংশ সেনাবাহিনীর জন্য । আমি আবার 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহারও জন্য অতিরিক্ত কিছু নেওয়া যাইবে কিনা ? হুযুর রো) উত্তর 
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করিলেন : কিছুই নয়। তোমার দেহ হইতে যে তীরটি খুলিয়া আনিবে উহার অধিকারও 
তোমার মুসলিম ভাইর চেয়ে বেশী তোমার নাই। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট ইমরান ইবন মূসা রে) ... হাসান রে) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র) তাহার সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের জন্য ওসীয়াত করিয়াছেন । 
অতঃপর বলিয়াছেন, আমি কি সেই অংশটির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিব না যাহা আল্লাহ পাক 
নিজের জন্য রাখিয়াছেন। 

এ বিষয় ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আলী ইবন আবূ তালহা রে) ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : গনীমতের সম্পদ পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত করা হইত ৷ উহার চারিভাগ যাহারা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে 
দেওয়া হইত । আর একভাগকে চারি অংশে ভাগ করিয়া একাংশ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের জন্য রাখা 
হইত। যাহা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের জন্য হইত উহা রাসূলের আত্মীয়-স্বজনের জন্য হইত। 
মহানবী (সো) এক-পঞ্চমাংশ হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ₹আমাদের নিকট আমার পিতা ... আবদুল্লাহ ইবন উবায়দা 
(রা) হইতে J LL dS sini A, আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন : যাহা আল্লাহ্র জন্য রাখা হইয়াছে উহা তাহার নবীর জন্য, আর 
যাহা রাসূলের জন্য রাখা হইয়াছে, উহা তাহার স্ত্রীগণের জন্য । আবদুল মালিক ইবন আবু 
সূলায়মান (র) আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ হইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের জন্য 
যে এক-পঞ্চমাংশ রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা একই অংশ বুঝায় । ইহাকে মহানবী (সা) ইচ্ছা 
মাফিক ব্যবহার করিতে পারিতেন। আল্লাহ্‌ এই এক-পঞ্চমাংশকে তাহার নবীর ইচ্ছা মাফিক 
ব্যবহারাধীন করিয়া দিয়াছেন । তিনি তাহার উম্মতগণের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা বণ্টন করিবেন । 
ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত হাদীসে এই মতবাদের অভিমত বিদ্যমান। ইমাম আহমদ (র) 
বলেন: 

আমাদের নিকট ইসহাক ইবন ঈসা (র) ... মিকদাদ ইব্‌ন মাঁদিকারব কিন্দী (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উবাদা ইব্‌ন সামিত, আবু দারদা, হারিস ইবন মুআবিয়া কিন্দী (রা) 
প্রমুখের সাথে একত্রে কোন একস্থানে বসা ছিলেন৷ তাহারা পরস্পরে মহানবী (সা)-এর হাদীস 
নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আবু দারদা উবাদার নিকট জিজ্ঞাসা 
করিলেন : হে উবাদা! মহানবী (সা) অমুক অমুক যুদ্ধে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বিষয়ে কি 
কথা বলিয়াছেন। উবাদা (রা) জবাব দিলেন : মহানবী (সা) অমুক যুদ্ধে একটি উদ্ট্রের আড়ালে 
থাকিয়া সাহাবীগণকে নামায পড়াইয়া ছিলেন । সালাম ফিরাইয়া মহানবী (সো) দাঁড়াইয়া গেলেন 
এবং উদ্্রটির দেহ হইতে কিছু পশম হাতে নিয়া বলিলেন : ইহাও তোমাদের গনীমতের সম্পদ । 
এই পশমের উপর আমার কোন হক নাই, অংশ নাই। তোমাদের সাথেই এক-পঞ্চমাংশ । আর 
এই এক-পঞ্চমাংশের সম্পদও তোমাদের মধ্যে বিতরণ করি । সুতরাং ছোট হউক বড় হউক 
একটি সূচ বা সূতা হইলেও তাহা তোমরা যথাস্থানে উপস্থিত করিবে । অন্যায়ভাবে গোপন 
করিয়া রাখিবে না, খিয়ানত করিবে না। খিয়ানত হইল লজ্জা পাওয়ার কারণ এবং গনীমতের 
সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণকারীর জন্য রহিয়াছে ইহকাল ও পরকালে আগুনের শাস্তি। আর 
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নিকটতম দূরতম সকল লোকদের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়া যাও । আল্লাহর পথে 
কোন ভর্সনাকারীর ভসনার দিকে লক্ষ করিবে না। দেশে বিদেশে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত সীমারেখাকে প্রতিষ্ঠিত কর, মানিয়া চল। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিতে থাক। 
জিহাদ হইল জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে বিরাট দরজা । জিহাদ দ্বারা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী 
হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই হাদীসটি ‘হাসান’ হাদীস । সিহাহ সিত্তাহর কোন কিতাবেই 
উল্লেখিত সনদে আমি দেখি নাই । কিন্তু ইমাম আহমদ (র)ও এই হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন । 

আর ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ (র) আমর ইব্‌ন শুআইব, তাহার পিতা, তাহার দাদা 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) মহানবী (সা) হইতে অনুরূপ এক-পঞ্চমাংশের ঘটনা ও গনীমত 
খিয়ানতের নিষিদ্ধতার বিবরণ সম্বলিত এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছে। 

আমর ইব্‌ন আনসিয়া হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) একটি উদ্ট্রের আড়ালে 
থাকিয়া সাহাবীগণকে নামায পড়াইয়া ছিলেন । সালাম ফিরাইবার পর সেই উ্ট্রটির দেহ হইতে 
কিছু পশম নিয়া বলিলেন : তোমাদের গনীমতের সম্পদ হইতে ইহার ন্যায় সম্পদও এক-পঞ্চমাংশ 
ব্যতীত আমার জন্য বৈধ নহে । আর এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। এই 
হাদীসেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ । 

মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ হইতে নিজের জন্য গোলাম বা দাসী বা ঘোড়া অথবা 
তরবারি ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী নিবচিন করিতেন। যেমন ইহার সমর্থনে মুহাম্মদ ইবন সিরীন ও 
আমর শাবী রে) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া বহু আলিম হইতে হাদীস 
বর্ণিত রহিয়াছে। 

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রে) বলেন : বদরের যুদ্ধের 
দিন “যুলফিকার' তরবারি গনীমতরূপে মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া ছিল। ইহা সেই 
তরবারি ছিল, যে বিষয় উহুদের দিন স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল। 

আয়িশা রো) বলেন-মহানবী (সা)-এর স্ত্রী সুফিয়া রো)-কে এইভাবে অর্থাৎ গনীমতের 
সম্পদরূপে মহানবী (সা) পাইয়াছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ তাহার সুনানে এই হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

ইমাম আবু দাউদ (র) তাহার সুনানে আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেন এবং ইমাম 
তিরমিযী (র) ইয়াধীদ ইবৃন আবদুল্লাহ (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াধীদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ বলেন : 

আমি গোশালায় বসা ছিলাম হঠাৎ এক লোক হাতে এক খণ্ড চামড়া নিয়া আমার নিকট 
প্রবেশ করিল । চামড়া খণ্ড পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ইহাতে এই কথা লেখা রহিয়াছে : 
“মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে বনী যুহাইব ইব্‌ন কায়েসের নিকট । তোমরা যদি মনে প্রাণে 
এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বৃদ নাই, মুহাম্মদ তাহার প্রেরিত 
রাসূল। নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও । আর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় কর এবং 
নবীর অংশ এবং বন্ধুদের অংশ দিয়া দাও, তবে তুমি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের নিরাপত্তাধীন 
হইয়া গেলে ।” আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম : তোমাকে ইহা কে লিখিয়া দিয়াছে । উত্তর করিল : 
মহানবী (সা)। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৫৮ 


Contents 


a তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


এইসব হাদীসসমূহ দ্বারা আমাদের উল্লেখিত অভিষ্ট লক্ষ্য প্রমাণিত হয়। এজন্যই অনেক 
লোকে বলিয়াছেন যে, ইহা বিশেষভাবে মহানবী (সা)-এর জন্যই ছিল। আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি 
সালাম ও রহমত বর্ষণ করুন। 

অন্য ইমামগণের অভিমত হইল, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমসাময়িক ইমাম বা 
রাষ্ট্রপতিগণের ব্যবহারাধীনে থাকিবে । সে মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ইহা ব্যবহার 
করিবে । যেমন “ফায়' এর সম্পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের শায়খ ইমাম ইবৃন 
তাইমিয়া (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) সহ পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমগণ এই অভিমতেরই 
প্রবক্তা এবং সমস্ত অভিমতের মধ্যে ইহাই সঠিক । এই বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের 
এখন অবগত হওয়া উচিত যে, গনীমতের সম্পদ হইতে মহানবী (সা)-এর জন্য যে এক-পঞ্চমাং 
সংরক্ষিত রহিয়াছে, উহা তাহার ইন্তিকালের পর কিরূপে ব্যবহার হইবে । এই বিষয়ও ইমামগণ 
হইতে বিভিন্ন অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

কতক লোকের অভিমত হইল-ইহা সমসাময়িক ইমাম বা খলীফাতুল মুসলিমীন ব্যবহার 
করিবেন। আবু বকর, আলী (রা), কাতাদা (র) সহ এক জামাআত লোক হইতে এইরূপ 

অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার সমর্থন “মারফু’ সনদ বিশিষ্ট হাদীসও বর্তমান। অন্য 
_ লোকদের অভিমত হইল, ইহা মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে । কতক 
লোকের মতে ইহা আয়াতে উল্লেখিত অবশিষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে । যেমন 
ইয়াতীম, মিসকীন, মহানবী (সা)-এর আত্মীয় এবং পথচারী লোকগণ | ইব্‌ন জারীর (র) এই 
মতবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইরাকের একদল আলিম এই অভিমত পোষণ করেন । এই 
অভিমতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমুদয়ই মহানবী (সা)-এর 
আত্মীয়দের হক এবং তাহারাই ইহা ভোগ করিবার আসল অধিকারী । যেমন ইব্ন জারীর (র) 
বর্ণনা করেন : 

আমাদের নিকট হারিস (র) ... মিনহাল ইবন আমর বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আলী ও আলী ইবন হুসাইনের নিকট গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
আল্লাহ পাক কুরআনে ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারীদের কথা বলিয়াছনে, তাহারা কি উহা 
পাইবে না ? তাহারা উভয় উত্তর করিলেন : উহা দ্বারা আমাদের ইয়াতীমগণ এবং আমাদের 
মিসকীনগণকে বুঝান হইয়াছে। তাহারাই উহা ভোগ করিবে । 

সুফিয়ান সাওরী, আবু নুআইম ও আবু উসামা (র) কায়েস ইবৃন মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা 
করেন, তিনি হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফীয়া (র)- এর নিকট . এ ৩৪ ৮০৪ ll, 
1৮517 £74£ এ) 3 আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন : এখানে আল্লাহর 
অংশটির কথা উল্লেখ করিয়া কালাম উদ্বোধন করিয়াছেন মাত্র । নতুবা ইহকাল ও পরকাল 
সবকিছুর সার্বভৌম মালিকানা আল্লাহর । 

অতঃপর এই দুইটি অংশ লইয়া মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ 
সৃষ্টি হইল। কতক লোকে বলিলেন : এই অংশ দুইটি তাঁহার পরবর্তী খলীফা ভোগ করিবেন । 
কতক বলিলেন : মহানবী (সা)-এর আত্ীয়-স্বজনগণ ভোগ করিবেন। কতকে একমত হইয়া 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, 
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অন্ত্র-শন্ত্র, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করার কাজে এই দুই অংশের সম্পদ ব্যবহার হইবে। 
সুতরাং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে এইরূপই হইয়াছিল। আ“মাশ রে) 
ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর ও উমর (রা) তাহারা উভয়ই তাহাদের 
খিলাফতকালে জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কাজে এই দুই অংশের অর্থ ব্যয় করিতেন। 
সুতরাং আমি ইবরাহীম (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় আলী (রা)-এর অভিমত 
কি? তিনি উত্তর করিলেন : তিনি এই বিষয় খুবই কঠোর । বহু সংখ্যক আলিম এই মতবাদেরই 
প্রবক্তা । 
তবে আত্মীয়-স্বজনের অংশটি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণকে প্রদান 
করা হইত । কেননা বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণ বনী হাশিম গোত্রের লোকদিগকে জাহিলী 
যুগে ও ইসলামের প্রথম দিকে সর্বকাজে সহযোগিতা প্রদান করিত । উহাদের সাথে মহানবী 
(সা)-এর এবং মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য শি“আবে আবূ তালিবেও তাহারা বন্দী হইয়াছিল। 
তাহারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করিয়াছিল । বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে 
এবং আবূ তালিবের কথা মানিয়া উহাদের কাফিরগণও মুসলমানদের সহযোগিতা করিয়াছিল। 
পক্ষান্তরে বনী আবদ শামস এবং বনী নওয়াফিল গোত্রের লোকগণ যদিও মহানবী (সা)-এর 
সম্পর্কে চাচাতো ভাই হইত বটে, কিন্তু তাহারা এ ব্যাপারে আদৌ কোনরূপ সহযোগিতা 
প্রদর্শন করে নাই। বরং তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, কুরায়েশগণকে রাসূলের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে এবং যুদ্ধ করিবার জন্য লেলাইয়া দিয়াছে । এই জন্যই আবু তালিব তাহার 
স্থানে বলিয়াছেন : 
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(আল্লাহ পাক আবদ শামস ও নওয়াফিলদের ন্যায় বিচার করুন । তাহাদের উপর আল্লাহর 
নিকৃষ্টতম শাস্তি আপতিত হউক ৷ উহারা স্বগোত্রীয় লোকদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে নাই। উহারা নিজেরাই ইহার বাস্তব প্রমাণ । উহারা ভদ্রতাও 
রক্ষা করে নাই। উহারা জাতির স্বার্থকে বিপনু করিয়া নির্বৃদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে । বনী 
খালফের লোকেরা আমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করিয়াছে এবং আমাদের সাথে হিংসা ও দঞ্তে 
লিপ্ত। অথচ আমরাই হাশিম গোত্রের মূল উদ্দেশ্য এবং জাতীয় মেরুদণ্ডকে স্থির রাখিয়াছি, 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । আর কুসাই বংশের শান ও মর্যাদাকে রক্ষা করিয়াছি ৷) 
যুবায়ের ইব্‌ন মুতয়িম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নওফিল (র) বলেন : আমরা উসমান ইবৃন 
আফফান অর্থাৎ ইবৃন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদ শামসের সাথে মহানবী (সা)-এর 
নিকট গমন করিলাম । অতঃপর আমরা বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বনী মুত্তালিব 
গোত্রের লোকদিগকে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হইতে বিষয় সম্পদ দান 
করিয়াছেন এবং আমাদেরকে পরিহার করিয়াছেন। অথচ আমরা এবং তাহারা আপনার নিকট 
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বংশীয় মর্যাদায় একই ৷ মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : বনী হাশিম গোত্র ও বনী মুত্তালিব গোত্র 
একই বস্তু, দুই নয়। ইমাম মুসলিম (র) ইহার বর্ণনাকারী । এই হাদীস কোন কোন বর্ণনায় 
এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাহারা আমাদের মধ্যে জাহিলী যুগে ও ইসলামী যুগের কোন 
সময়ই ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। জুমহ্র উলামায়ে কিরামের মতেও বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব 
অভিন্ন সম্প্রদায়। 

ইব্‌ন জারীর (র) ও অন্যান্য লোকের অভিমত এই যে, গনীমত পাওয়ার অধিকারী বনী 
হাশিম গোত্রের লোকগণ । খুসাইফ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক বনী 
হাশিম গোত্রের মধ্যে ফকীর-মিসকীন থাকিবে একথা পূর্বাহ্েই অবগত হইয়া তাহাদের জন্য 
যাকাতের স্থলে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের ব্যবস্থা করিয়াছেন । মুজাহিদ হইতে আর এক 
বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, যাহাদের জন্য যাকাতের মাল আহার করা হারাম তাহারা হইলেন 
রাসূলের আত্মীয়-স্বজন । আলী ইবৃন হুসাইন হইতেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। ইবৃন জারীর ও 
অন্যরা বলেন : শুধু আত্মীয়-স্বজনই নহে বরং সমস্ত কুরায়েশদের জন্য যাকাতের মাল আহার 
করা হারাম । আমার নিকট ইউনুস ইবন আবদুল আলা, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাফি, আবু মা'শার ও 
সাঈদুল মুকরিবী ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদুল মুকরিবী বলেন : নজদা 
(র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজন কাহারা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র 
লিখিলে ইব্‌ন আব্বাস প্রতিউত্তরে লিখিলেন যে, আমরা বলি, আমরাই রাসূলের আত্মীয়-স্বজন । 
কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকগণ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন কুরায়েশের সমস্ত 
লোকই মহানবী (সা)-এর আত্মীয়-স্বজন । এই হাদীসটি বিশুদ্ধ । মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, 
নাসাঈ এই হাদীসটি সাঈদ মুকরিবী রে) ইয়াযীদ ইব্‌ন হারমুয হইতে এইভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, নজদা (র) উব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজন কাহারা এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন। অতঃপর তাহারা “আমাদের সম্প্রদায় ইহা অস্বীকার 
করে” এই পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাদের বর্ণিত সনদে আবু মাঁশার নজীহ ইব্‌ন আবদুর 
রহমান মাদানীর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ রহিয়াছে । অথচ এই সনদে দুর্বলতার অভিযোগ 
বিদ্যমান । | 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... ইবৃন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি 
. তোমাদের জন্য মানুষের হাতের ময়লা (যাকাত) হইতে বিরত রখিয়াছি। তোমাদের জন্য 
রহিয়াছে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ, যাহা দ্বারা তোমরা ধনী হইবে বা যাহা তোমাদের জন্য 
যথেষ্ট । এই হাদীসের সনদটি অতি চমৎকার ও ‘হাসান’ ৷ সনদে বর্ণিত ইবরাহীম ইব্‌ন 
মাহদীকে আবু হাতিম রে) নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । কিন্তু ইয়াহইয়া 
ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন : এই লোক “মুনকার' হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকে । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

উপরোক্ত আয়াতে ১315 শব্দ দ্বারা মুসলমানদের ইয়াতীম লোকদের কথা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু এখানে ধনী ইয়াতীম হইবে না গরীব ধনী সবশ্রেণীর ইয়াতীম হইবে এই বিষয় ব্যাখ্যাকারদের 
মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছে। এ বিষয় দুইটি অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিসকীন এ সকল 
লোককে বলা হয় যাহাদের নিজদের ন্যুনতম প্রয়োজন পূরণের দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব । উপরোক্ত 
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আয়াতে | ০ দ্বারা এ সকল পথচারী লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের পথ 
অতিক্রমকালে নামায কসর পড়িতে হয় এবং এ সময় তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার 
ক্ষমতা থাকে না। ইহার বিশদ আলোচনা সূরা বারাআতের সাদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
ইনশাআল্লাহ করা হইবে। আল্লাহই আমাদের ভরসা ও নির্ভরতার স্থল। 

আলোচ্য 6১০ ৮1০ 551 ৬ এ) 20,2 আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, তোমরা 
আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাহার রাসূলের নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে, 
তাহার প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখ, তবে শরীআত তোমাদের জন্য যে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ 
নিরূপণ করিয়াছে তাহা মানিয়া চল । এইজন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইবন 
আব্বাস (রা) আবদুল কায়েসের মিশনকে উপলক্ষ করিয়া হাদীস বর্ণিত হইয়াছে । মহানবী 
(সা) উহাদিগকে বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে চারিটি কাজের আদেশ এবং চারিটি কাজ 
হইতে বিরত থাকার কথা বলিব না ? আদেশসূচক কাজগুলির প্রথমটি হইল, আল্লাহর প্রতি 
ঈমান আনা । অতঃপর বলিলেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ তোমরা জান কি ? উহার 
অর্থ হইল ‘আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা‘বূদ নাই, মুহাম্মদ (সা) তাহার রাসূল’ এই সাক্ষ্য 
দেওয়া । দ্বিতীয় নামায আদায় করা, তৃতীয় যাকাত দেওয়া, আর চতুর্থটি হইল গনীমতের 
এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা । এইভাবে হাদীসটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হইয়াছে । এই হাদীসে 
গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করাকে ঈমানী কাজ বলা হইয়াছে । ইমাম বুখারী (র)ও 
তাহার কিতাবে 'গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ঈমানী কাজ’ এই শিরোনামে একটি 
অধ্যায় রচনা করিয়া ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসকে উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা এই 
বিষয় বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ “শরহে বুখারী’ কিতাবে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর জন্য । 

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান (র) 3৮11. bas se 71 ০5 আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
এখানে 9১৯: দ্বারা গনীমত বন্টনের দিনের কথা বলা হইয়াছে। 

আলোচ্য ৮:45 45504145405 LL AINE ১৩০1 আয়াতাংশের তাৎপর্য 
হইল, এখানে আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধের দিন হক ও বাতিলের পার্থক্য করিয়া তাহার 
সৃষ্টিকুলকে যে উপকার করিয়াছেন এবং হকপন্থীদের প্রতি বিভিন্ন নিয়ামত দান করিয়াছেন 
তৎপ্রতি ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে । এই দিনটির তিনি নাম রাখিয়াছেন “ইয়াওমুল ফুরকান' 
বা পার্থক্যের দিন৷ কেননা এদিন আল্লাহ পাক ঈমানের কালেমাকে বাতিল কালেমার উপর 
বিজয়ী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার দীনকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাহার নবীকে 
সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহার দলকে করিয়াছেন বিজয়ী । 

আলী ইব্‌ন আবু তালহা ও আওফী (র) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : 
ইয়াওমুল ফুরকান" দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে । কেননা এ দিন আল্লাহ 
পাক হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্তরূপে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন । হাকিম রে) এই হাদীসের 
বর্ণনাকারী । এমনিভাবে মুজাহিদ, মিকসাম, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ, যাহহাক, কাতাদা, 
মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান (র) সহ অনেক লোকই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা 
বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে। 
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৩২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আবদুর রায্যাক (র) ... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াওমুল 
ফুরকান দ্বারা আল্লাহ পাক সেই দিনটির কথা বুঝাইয়াছেন যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে 
পার্থক্য করা হইয়াছে । সেই দিনটি হইল বদরের যুদ্ধের দিন। আর ইহাই হইল মহানবী 
(সা)-এর উপস্থিতিতে সর্ব প্রথম যুদ্ধ । মুশরিকদের সরদার উতবা ইব্‌ন রবীআও এই যুদ্ধে 
উপস্থিত ছিল । সুতরাং উভয় দল বদর প্রান্তরে রমযান মাসের উনিশ বা সতের তারিখ জুমুআর 
দিন মুখোমুখী হইয়াছিল । এই যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। 
আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে । আল্লাহ মুশরিকদেরকে পরাজিত 
করিলেন এবং তাহাদের সত্তর জন লোকের উর্ধ্বে নিহত হইয়া ছিল, আর বন্দীর সংখ্যাও ছিল 
অনুরূপ । 

হাকিম (রা) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আ'“মাশ (র) ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, এ দিনটি ছিল লায়লাতুল কদর। সুতরাং তোমরা রামযানের শেষ এগার দিন 
অবশিষ্ট থাকার রাতে লায়লাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর। কেননা এ দিনের সকাল বেলাই 
বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন । 
এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রো) হইতে জা'ফর ইব্‌ন বুরকান (র) এক লোক সূত্রে 
উহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর রে) ইব্‌ন হুমাইদ (র) ... আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। সুলমী বলেন : হাসান ইব্‌ন আলী বলিয়াছেন : “সতেরই রমাযান পার্থক্য 
রাত্রতেই দুই দল মুখোমুখি হইয়াছিল” । এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী । ইব্‌ন 
মারদুবিয়া (র) আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাবীব রে) আলী রে) হইতে বর্ণনা করেন 
যে, রমযান মাসের সতের তারিখই ছিল দুই দল সৈন্য মুখোমুখি হওয়ার রাত্রি এবং পার্থক্যের 
রাত্রি। দিনটি ছিল জুমুআর দিন এবং সময়টি ছিল ভোরবেলা ৷ ইহাই মাগাযী রচনাকারী ও 
জীবনী লেখকদের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত । 

মিসরের তৎকালীন ইমাম ইয়াধীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বলেন : বদরের যুদ্ধ সোমবার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই মতবাদকে কেহ গ্রহণ করে নাই। জুমহুর উলামায়ে 
কিরামের অভিমতই ইহার উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে । 
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৪২. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকট-প্রান্তে ছিলে এবং 
তাহারা ছিল উপত্যকার দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী কাফেলাটি তোমাদের অপেক্ষায় 


নিম্নভূমিতে ছিল। তোমরা যদি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাহিতে, 
তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য দেখা দিত । সুতরাং যাহা হওয়ার ছিল, আল্লাহ তাহা 
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সূরা আনফাল ৪৬৩ 


সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন । কারণ হইল যাহারা ধ্বংস 
হইবে তাহারা যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া ধ্বংস হয় এবং যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারাও 
যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জীবিত থাকে । আল্লাহ সর্বশোতা সর্বজ্ঞ। 

তাফসীর : আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে পার্থক্য করার দিন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের 
পূর্বকালীন দৃশ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্লাহ বলেন, সেই সময়টির কথা তোমরা স্বরণ কর, 
যখন তোমরা মদীনার নিকটবর্তী লোকালয় ও উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিলে । আর মুশরিকগণ 
মদীনার দূরপান্তে মক্কার নিকটতম উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিল । এদিকে আবু সূফিয়ানের 
নেতৃত্বে উদ্টারোহী বাণিজ্যিক কাফেলাটি তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলে 
ছিল। তোমরা এবং মুশরিকগণ যদি পূর্বে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে তবে তোমাদের 
মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য সৃষ্টি হইত। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াহইয়া ইবন ইবাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
ইবন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন : যদি তোমাদের 
মধ্যে ও উহাদের মধ্যে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে চুক্তি বা অংগীকার হইত, তখন তোমরা উহাদের 
_সংখ্যাধিক্য ও তোমাদের স্বল্পতার কথা অবহিত হইয়া উহাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে না। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ বিষয়টি মীমাংসার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন এবং বাস্তবে তাহাই হইয়াছিল। 
অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের অনিচ্ছায় তাহার কুদরত দ্বারা ইসলাম ও তাহাদের অনুসারিগণের 
সম্মান রক্ষা করেন এবং শিরক ও উহার অনুসারীদিগকে পদানত ও অপমানিত করাই ছিল 
তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আদিম ফায়সালা ৷ সুতরাং তিনি দয়াপরবশে এ বিষয় যাহা ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। ূ 

কা“ব ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) এবং মুসলমানগণ 
হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এবং তাহাদের শত্রদিগকে একটি অনির্ধারিত 
স্থানে একত্রিত করিলেন। ৰ 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : ইয়াকুব (র) ... উমাইর ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আবু সুফিয়ান উদ্্রীরোহী কাফেলাটি নিয়া সিরিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। 
এদিকে আবূ জাহেলও দলবল নিয়া মহানবী (সা) ও তাহার সাহাবাগণ হইতে তাহাদের 
কাফেলা রক্ষণার্থে মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়াছিল । পরিশেষে উভয় দল বদর প্রান্তরে আসিয়া 
একত্রিত হইল । কোন দলেরই কোন দল সম্পর্কে খবরাখবর ছিল না। শেষ পর্যন্ত বদরের 
পানির কুয়ার নিকট মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হইল। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) মহানবী (সা)-এর জীবনীতে লিখিয়াছেন : মহানবী (সা) স্বীয় 
উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সফরার নিকটবর্তী স্থানে পৌছাইয়া বস্বস ইব্‌ন আমর 
ও আদী ইব্‌ন আবূ যগবা জুহনীদেরকে আবূ সুফিয়ানের খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচররূপে প্রেরণ 
করিলেন। উহারা পথ চলিতে চলিতে বদর প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল এবং উ্ট্ী দুইটিকে 
টিলার উপর বাঁধিয়া রাখিয়া মোশক ভরিয়া কুয়ার নিকট পানি আনিতে গেল । তাহারা সেখানে 
দুইটি বালকের মধ্যে এই বিতর্ক শুনিতে পাইলেন যে, এক অপরকে বলিতেছে, তুমি আমার 
ঝণ পরিশোধ কর না কেন : দ্বিতীয় বালকটি উত্তর করিল, আগামীকল্য বা পরশু কাফেলা 
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আসিবে, তখন তোমার খণ পরিশোধ করিব । এই কথা শুনিয়া বসবস ও আদী তাহাদের উষ্ট্রের 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তড়িঘড়ি চলিয়া আসিয়া মহানবী (সা)-কে সংবাদ জানাইল। 

ইত্যবসরে আবু সৃফিয়ান যেহেতু সংশয়ের মধ্যে ছিল, তাই সে কাফেলাকে পিছে রাখিয়া 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাজদী ইব্‌ন আমরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই 
পানির কূপের নিকট কোন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইয়াছ কি? সে উত্তর করিল : না কোন 
লোক দেখি নাই। তবে দুইজন উ্্ট্রারোহী লোককে দেখিয়াছি। তাহারা এই টিলার উপর 
তাহাদের উক্ত বাঁধিয়া রাখিয়া এখান হইতে দুই মোশক পানি লইয়া চলিয়া গিয়াছে । আর 
সুফিয়ান উ্টর বাঁধার স্থানে গিয়া উদ্ট্রের বিষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাতে খেজুরের আঁটি দেখিয়া 
বলিল : আল্লাহর শপথ, ইহা মদীনার খেজুরের আঁটি এবং ইহারা মদীনারই গুপ্তচর হইবে । 
সুতরাং সে অতি তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়া কাফেলা চলার গতিপথে পরিবর্তন করিল এবং সমুদ্র 
উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । সে নিজ কাফেলাকে বিপদমুক্ত দেখিয়া কুরায়েশের 
নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইল যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাফেলাকে এবং আমাদের 
ধন-সম্পদ ও লোকদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন । সুতরাং তোমরা মক্কার দিকে ফিরিয়া যাও। 
কিন্তু আবূ জাহেল বলিল : আল্লাহর শপথ ! আমরা এখনই ফিরিয়া যাইব না। আমরা বদর 
প্রান্তরে উপস্থিত হইব । কেননা বদর বাজার আরবের মধ্যে একটি বিখ্যাত বাজার । আমরা 
সেখানে তিন দিন অবস্থান করিব। সেখানে আমরা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আহার করিব, উষ্টর 
যবাহ করিব, মদ্যপান করিয়া ফুর্তি করিব। আমাদের ভৃত্য ও দাসীগণ মনের মত পানাহার 
করিয়া আনন্দ করিবে । সমস্ত আরবের লোক আমাদের এই আগমনের কথা শুনিবে এবং বদর 
প্রান্তর আমাদের আগমনী স্থৃতি চিরদিন বুকে ধরিয়া রাখিবে। 

অতঃপর আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক বলিল, হে বনী যুহায়েরের লোকগণ! আল্লাহ্‌ পাক 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও লোকজনকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন! সুতরাং তোমরা দেশে চলিয়া 
যাও। তাহার কথামত বনী যুহায়েরের লোকগণ চলিয়া গেল, তথায় আর কাল-বিলম্ব করিল 
না। তাহাদের সাথে বনী আদী সম্প্রদায়ের লোকগণও চলিয়া গেল। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) বলেন : ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (র) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছে। ইবৃন যুবায়ের (র) বলেন : মহানবী (সা) বদর প্রান্তরের নিকট 
উপনীত হইয়া সাহাবীগণের মধ্য হইতে আলী ইব্‌ন আবু তালিব, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস ও 
যুবায়ের ইব্‌ন আওয়ামকে নিবচিন করিয়া গুপ্তচররূপে তথ্য লওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন । 
তাহারা পানির কূপের নিকট পৌঁছিয়া তথায় বনী সাদ ইবৃন আসের এক ভৃত্য এবং বনী 
হাজ্জাজের এক ভূত্যকে পাইয়া ধরিয়া আনিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত করিল । এই 
সময় মহানবী (সা) নামাযে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অতঃপর সাহাবীগণ উহাদের জিজ্ঞাসা 
করিলেন : তোমরা কাহারা ? ভূত্যদ্ধয় উত্তর করিল, আমরা কুরায়েশের পানি বাহক । আমাদের 
পানি নেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সাহাবীগণ উহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। 
বলিল : তোমরা আবু সুফিয়ানের লোক। অতঃপর উহাদিগকে মারধর শুরু করিয়া দিল। 
উহারা নিজদিগকে আবূ সুফিয়ানের লোক বলিয়া পরিচয় দিলে মারধর বন্ধ করিল । এদিকে 
মহানবী (সা) নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইয়া বলিলেন : যখন উহারা সত্য কথা 
বলিতেছিল তখন তোমরা উহাদেরকে মারধর করিলে । আর যখন মিথ্যা কথা বলিল, তখন 
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ছাড়িয়া দিলে । আল্লাহর শপথ! ইহারা কুরায়েশের লোক । আমাকে জানান হইয়াছে যে, ইহারা 
কুরায়েশের লোক, আবূ সূফিয়ানের নয়। উহাদের নিকট কুরায়েশের সন্ধান জিজ্ঞাসা করা 
হইলে ভূত্যদ্বয় বলিল : তাহারা এই টিলার অপর পার্শ্বে দুই একটি উপত্যাকায় অবস্থান 
করিতেছে । এই টিলাটির নাম ছিল আকানকল টিলা । অতঃপর মহানবী (সা) উহাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন : কতটি সম্প্রদায় রহিয়াছে? উত্তর করিল : অনেকগুলি সম্প্রদায় আসিয়াছে। 
মহানবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : সংখ্যায় কত হইবে ? উহারা বলিল, তাহা আমরা 
জানি না। মহানবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : দৈনিক কতটি উ্ট্র যবাহ হয় ? উহারা 
উত্তর করিল : একদিন নয়টি এবং একদিন দশটি করিয়া যবাহ হয় । অতঃপর মহনবী (সা) 
বলিলেন : উহারা সংখ্যায় নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে হইবে । অতঃপর মহানবী (সা) 
জিজ্ঞাসা করিলেন : “কুরায়েশের নেতৃবর্ণের মধ্যে ওখানে কাহারা কাহারা রহিয়াছে?” ভূত্যদ্বয় 
উত্তর করিল, উতবা ইবৃন রবীআ, শায়বা ইব্‌ন রবীআ, আবুল বাখতারী ইবন হিশাম, হাকীম 
ইব্‌ন হিযাম, নওয়াফেল ইব্‌ন খুইয়ালীদ, হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নওফিল, তুআইমা ইব্‌ন 
আদী ইব্‌ন নওফিল, নজর ইবৃন হারিস, যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবু জাহেল ইবৃন হিশাম, 
এবং আমর ইবন আবুউদ প্রমুখ নেতৃবর্গ রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (সা) তাহার সাথীগণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন : মঞ্ধা তাহার কলিজার টুকরাগুলি তোমাদের কাছে পেশ করিয়াছে, 
তোমরা তাহা গ্রহণ কর?” 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইবৃন হাযম 
(র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, সা“দ ইব্‌ন মাআয (রা) বদরের যুদ্ধের দিন দুই দল 
সেনা মুখোমুখি অবস্থানকালে মহানবী (সা)-কে বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার জন্য 
একটি ঝুঁপড়ী করিয়া দিতে চাই । আপনি তাহাতে অবস্থান করিবেন এবং আপনার সওয়ারী 
থাকিবে । অপর দিকে আমরা শক্রর সাথে লড়াই করিতে থাকিব । আল্লাহ্‌ পাক যদি আমাদিগকে 
বিজয়ী করেন এবং সম্মান রক্ষা করেন, তবে তো আল্লাহ্‌র শুকরিয়া । আমরা ইহাই আশা করি । 
অন্যথায় আপনি এ সওয়ারীতে চড়িয়া মদীনায় আমাদের লোকজনের নিকট চলিয়া যাইবেন। 
আল্লাহর শপথ! আমাদের সম্প্রদায়গুলি আপনার পিছনে রহিয়াছে । তাহারা আপনাকে আমাদের 
চাইতে অতিশয় ভালবাসেন ৷ আপনি শক্রর সাথে যুদ্ধ করিবেন, ইহা তাহাদের জানা থাকিলে 
তাহারা কোনক্রমেই আপনার হইতে পিছনে থাকিত না। আপনার সাথী হইয়া আপনাকে 
সাহায্য করিত । মহানবী (সা) এই পরামর্শ শুনিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাহার 
জন্য দু'আ করিলেন। 

অতঃপর মহানবী (সা)-এর জন্য একটি ঝুপড়ী নির্মাণ করা হইল। তাহাতে মহানবী (সা) 
আবু বকর (রা) ব্যতীত আর কেহ থাকিত না। 

ইবন ইসহাক (র) বলেন : প্রভাতে কুরায়েশগণকে আকানকল পাহাড়ের অপর পার্শ্ব 
হইতে বদরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মহানবী (সা) এই প্রার্থনা করিলেন : হে আল্লাহ! 
এই কুরায়েশগণ দস্তভরে তোমার সহিত লড়াই করিবার জন্য এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য আসিতেছে । আল্লাহ তুমি উহাদিগকে অপমানিত ও পর্যুদন্ত কর ।” 


ইবনে কাছীর ৪র্থ___ ৫৯ 
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আলোচ্য 2: ০০ > ০০ ৮৮53 হুল ০৪ 4০৯ ০০ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক রে) বলেন : 

এই আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহর নিদর্শন ও বাস্তব প্রমাণসমূহ উপলব্ধি করিবার পর 
যাহারা আল্লাহর নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি ঈমান আনিয়া চিরঞ্জীব 
থাকিতে চায় থাকুক। 

এই ব্যাখ্যাই উত্তম ব্যাখ্যা । ইহার সার হইল যে, আল্লাহ পাক বলেন- কোন রূপ পূর্ব 
ঘোষণা ও শর্ত ব্যতিরেকেই তোমাদিগকে তোমাদের শত্রুর সাথে একই স্থানে সমবেত 
করিয়াছি। উদ্দেশ্য হইল, তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া উহাদের উপর বিজয়ী করা এবং সত্য 
কালেমাকে বাতিল কালেমার উপর সমুন্নত করা যেন সকল মানুষের নিকট ইহা সুস্পষ্ট দলীল 
ও অকাট্য যুক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার পর যেন কাহারও জন্য দলীল প্রমাণ ও সন্দেহের 
অবকাশ না থাকে । সুতরাং এখন যাহারা ধ্বংস হইবে তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্বংস হইবে 
অর্থাৎ এমনিভাবে ঈমানদারগণও ঈমানকে শাশ্বত সত্য ভাবিয়া এবং যুক্তি প্রমাণ জানিয়া 
শুনিয়াই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চির অমরত্ব লাভ করিবে । কেননা ঈমানই হইতেছে 
প্রাণ ও জীবন এবং ইহা দ্বারাই ইহকাল পরকালে বাস্তবিক অর্থে জীবিত থাকা যায়। 

আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে অন্যত্র বলিয়াছেন : 

; ০০৩] ০৪০ ৯ 2 £ esol ৩৬ ০০০ 

“যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এমন একটি 
আলোকবর্তিকা দান করিয়াছি, যাহার সাহায্যে মানুষের মধ্যে চলে” (৬ : ১২২) 

আয়িশা (রা) মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় বলেন : যাহারা ধ্বংস হইবার তাহারা জানিয়া 
বুঝিয়াই ধ্বংস হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা যাহাকিছু করিয়াছে তাহা মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা 
ব্যতীত কিছুই নয়। আলোচ্য) 40 ৷৷ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ তোমাদের 
দু'আ প্রার্থনা, আহাজারী, সাহায্য ও আশ্রয়ের আবেদনকে যথাযথরূপেই শুনেন । তিনি ভালভাবেই 
ইসরা নারে নিটালানাান নানান? 


1456 ১৪০১? 27 als ৬০৩০ 0 & URS) Gr 
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৪৩. স্মরণ কর সেই সময়টির কথা যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া ছিলেন যে, 
তাহারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা 
সাহস পাইতে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতে । কিন্তু আল্লাহ 
তোমাদিগের রক্ষা করিয়াছেন । তিনি তো অন্তরের বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল ৷ 

88. স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে 
তোমাদিগের দৃষ্টিতে সল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার 
জন্য । সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয় । 

তাফসীর : মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ পাক মহানবী (সা)-কে স্বপ্নে উহাদের সংখ্যা কম 
দেখাইয়া ছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা) তাহার সাহাবাগণকেও ইহা অবহিত করিয়া ছিলেন । 
সুতরাং উহাদের কাছে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে । ইবন ইসহাক (র)সহ অনেক লোকই 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । ইব্‌ন জারীর (র) উহাদের কোন কোন লোক হইতে বর্ণনা 
করেন যে, যেরূপ স্বপ্নে দেখা গিয়াছে ময়দানেও অনুরূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... হাসান (র) হইতে 
9.5 Ges DUBS আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বলেন : 
চাক্ষুস কম দেখান হইয়াছে। এই কথা অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব। আয়াতে যখন পরিষ্কাররূপে 402 
শব্দ (স্বপ্ন) ব্যবহার, হইয়াছে তখন দলীল ও যুক্তিহীন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকে না। 

আলোচ্য 4401 2507 ০৭15 পট এরা ০9 আয়াতের মর্ম হইল, 
আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সংখ্যায় অধিক দেখাইতেন, তবে তোমরা ভীরু হইয়া পড়িতে এবং 
যুদ্ধ বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত । কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে উহাদের 

ংখ্যায় স্বল্পতা দেখাইয়া তোমাদের সাহস বাড়াইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। 

আলোচ্য ১০ 04:2৭ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে 
গোপনকৃত এবং বুকের মাঝে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপেই জ্ঞাত থাকেন। যেমন অন্য এক 
আয়াতে বলা হইয়াছে : 

১1 ০০৯ 2 ০-৮% 2৮$ ৭ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ চক্ষুর গর্হিত কাজ এবং তোমাদের 
অন্তরের মাঝে গোপনকৃত বিষয় পূর্ণরূপে অবহিত রহিয়াছেন (৪০ : ১৯)। 

আলাচ্য LS Sl 3৯১৪৩ ১ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : আল্লাহ 
পাক এই আয়াতে তাহার নিয়ামতের কথা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ আল্লাহ বলেন: 
তোমাদেরকে শুধু স্বপ্নেই উহাদের সংখ্যা কম দেখাই নাই । যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন তোমরা পরস্পর 
মুখোমুখি হইয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছিলে, তখনও আমি উহাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে 
স্বল্প দেখাইয়াছি। তখন তোমরা বীরবিক্রমে উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদিগকে 
পরুদস্ত করিয়াছিলে। 

আবু ইসহাক সুবাইর (র) ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 
বদরের যুদ্ধের সময় আমরা উহাদিগকে সধ্যখায় অতি অল্প দেখিয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমি আমার 
পার্খের এক লোককে বলিলাম, তুমি কি উহাদের সংখ্যা সত্তর জন দেখিতেছ £ সে উত্তর 
করিল : না, বরং উহাদের সংখ্যা হইল একশত । এমনকি উহাদের এক লোককে বন্দী করিয়া 
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উহাদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল আমাদের সংখ্যা হইল এক হাজার। এই 
হাদীস ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর রে) বর্ণনা করিয়াছেন। 
আলোচ্য আয়াতে 44৮15412 এর মর্ম প্রসঙ্গে ইব্ন আবু হাতিম রে) বলেন : 
আমীদৈর নিকট আমীর পিতা ইকরামী (রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে; উভয় দলের একে 
অপরকে গাহাড়ের গার্শ্বে নিয় সমতল ভূমিতে দেখিয়া ছিল । ইহাই “22820 3| ৮৪ ৮4৫35: 31 
আয়ীতৈর মর্ম । এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ৷ 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইবাদ ইবৃন আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া 2 30৫1441৮০53 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন যুবায়ের বলেন : যাহাদিগকে শাস্তি দিয়া আল্লাহ প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এবং খু'মিনগকে পরস্পর মুখোমুখি করিলেন এবং 
উভয় দলের মধ্যে লড়াই দ্বারা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাহার বন্ধুদিগের 
প্রতি তাহার নিয়ামত পূর্ণরূপে দান করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য । আর ইহার অর্থ এইও হইতে 
পারে যে, আল্লাহ উভয় পক্ষের প্রত্যেককে প্রতিপক্ষের দ্বারা ধোঁকায় ফেলিয়াছেন এবং যাহাতে 
চক্ষে সামলাইয়া যায়। সেজন্য প্রত্যেক পক্ষের দৃষ্টিতেই অপর পক্ষকে সংখ্যায় অল্প করিয়া 
দেখাইয়াছেন। ইহা ময়দানে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া দেখাদেখি করিবার সময় হইয়াছিল । 
সুতরাং যখন লড়াই প্রচও্ভাবে শুরু হইয়া গেল, তখন আল্লাহ পাক এক হাজার ফেরেশতা 
অবতীর্ণ করিয়া মুঁমিনগণকে সাহায্য করিলেন । তাহারা কাফির দলের প্রতি আঘাত হানিয়াছিল। 
তখন কাফিররা ঈমানী বাহিনীকে তুলনায় দ্বিগুণ দেখিতে লাগিল। যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য 
আয়াতে বলিয়াছেন : 
45515 6 4০৭ 401555১7885 এ ১: SENS 
aN এ এ UB 917 535 ৮:565% 006 ঠা) 
“তোমাদের জন্য সেই দল দুইটির মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে, যাহার একটি দল আল্লাহর 
পথে লড়াই করে এবং অপর দলটি হইল কাফির । উহাদিগকে উহাদের দৃষ্টিতে উহাদের দ্বিগুণ 
দেখান হইয়াছিল । আল্লাহ যাহাকৈ ইচ্ছা তাহার “নসরত' দ্বারা সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন। 
ইহার মধ্যে চক্ষুম্মান লোকদের জন্য নসীহত গ্রহণের বিষয় নিহিত রহিয়াছে" (৩ : ১৩)। 
এই আয়াতে আলোচ্য আয়াত দুইটির বক্তব্যেরই সমাবেশ খঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি আয়াতই 
সত্য ও শাশ্বত। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য । 


(01156191286 সি (5৩6 (5৫) 
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সূরা আনফাল ৪৬৯ 


৪৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন শক্র বাহিনীর সম্মুখীন হইবে, তখন 
অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্বরণ করিবে । যাহাতে তোমরা সফলকাম 
হও । 

৪৬. আর আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং নিজদের মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইয়া ভীরু হইয়া পড়িবে এরং তোমাদের 
শক্তি বিলুপ্ত হইবে । তোমরা ধৈর্যধারণ কর । আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন। 
মুকাবিলা করিবার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের পন্থা শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন : 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোন শক্রদলের সহিত মুখোমুখী যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, সাহস হারাইবে 
না। বরং দৃঢ় ও অবিচল হইয়া ময়দানে দণ্ডায়মান থাকিবে । 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (র) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, ' 

মহানবী (সা) কোন এক দিন শক্রর সহিত মুকাবিলার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সূর্য 
পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলে তিনি মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দণ্ডায়মান্ন হইয়া বলিলেন : হে 
লোকগণ! তোমরা শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার আশা করিও না। স্মাল্লাহ তা'আলার নিকট 
স্বস্তি প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা উহাদের সহিত মুখোমুখী হইবে, তখন দৃঢ়পদে অবিচল 
অবস্থায় দণ্ডায়মান থাক। জানিয়া রাখ যে, তরবারির ছায়াতলেই রহিয্নাছে জান্নাত। অতঃপর 
মহানবী (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্‌! তুমিই কিতাব জবতীর্ণকারী, মেঘমালা 
প্রচলনকারী এবং যে কোন বাহিনীকে অপদস্তকারী । সুতরাং তুমি আমাদের শত্রুর মুকাবিলায় 
সাহায্য করিয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত করিয়া দাও ।” 
. আবদুর রাষ্যাক রে) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণমা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 
উমর (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমরা শত্রুর সহিত প্লুকাবিলা করিবার আশা 
পোষণ করিও না। আল্লাহ তা“আলার নিকট নিরাপত্তা ও প্রার্থনা কর । যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবে, তখন ময়দানে অবিচল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে এবং আ্বাল্লাহ তা'আলাকে স্বরণ 
. করিবে । যদি উহারা চীৎকার দেয় ও উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিতে থাকে তবে তোমাদের কর্তব্য 
হইল নীরবতাকে অবলম্বন করা । 

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী রে) বলেন : আমাদের নিকট ইবরাহীম ইব্‌ন হাশিম 
বাগাবী (র) ... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) সূত্রে মহানবী (সা) হইতে ‘মারফু' সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন । মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ পাক 'তিনটি সময় নিশ্ুপতাকে খুব পছন্দ 
করেন । কুরআনে করীম পাঠের সময়, লড়াইয়ের সময় এবং জানাযার নামাযের সময় । 
পূর্ণ বান্দা যাহাদের তরবারি ও তীর ধনুক শক্রকে হত্যা করিবার সময় অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় 
আমাকে স্বরণ করে । অর্থাৎ এই অবস্থায়ও তাহারা আমার যয়িকির, দুআ এও সাহায্য প্রার্থনা 
করিতে ভুলিয়া যায় না। 

সাঈদী ইব্‌ন আবু আরূবা {র) বর্ণনা করেন : কাতাদা রে) এই জ্লায়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, আল্লাহ তাআলা তরবারি দ্রারা আঘাত হানা অবস্থায় নিমগ্ন গাকারালেও তাহার যিকিরকে 
ফরয করিয়াছেন । 
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8৭০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


ইব্‌ন আবু হাতিম (রে) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... আতা (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। আতা (র) বলেন, শক্রর সহিত লড়াইয়ের সময় নিশ্চুপ থাকা এবং আল্লাহর 
স্বরণকে অপরিহার্য করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। তাহার 
নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আল্লাহর স্বরণ কি উচ্চৈঃস্বরে হইবে । তিনি উত্তর দিলেন : হ্যা, 
উচ্চৈঃস্বরে হইবে। 
আবু হাতিম (র) আরও বর্ণনা করেন : ইউনুস, ইব্‌ন আবদুল আলা (র) কাব আহবার 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাবা ইবন আহবার বলেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট কুরআন 
তিলাওয়াত এবং যিকিরের চাইতে অধিক প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই । যদি তাহা না হইত তাহা 
হইলে মানুষকে সালাত ও জিহাদের মাঝে উহার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হইত না। তোমরা কি 
দেখিতেছ না যে, লোকদেরকে লড়াইর সময়ও যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? যেমন 
আল্লাহ বলিয়াছেন : ূ 
. 3৬5 SEI চি এ ভিসি (3৩ SLD সি চিএ ০ CL 
LEIS ৩৭] 055) * 0৪০০০, 2৪145); 
পাপ যখন আমাদের মধ্যে পদচারণ করে এবং আমাদের মধ্যে যখন মদ্যপানের ধুমধাম 
পড়িয়া যায়, তখনও আমরা তোমাকে স্বরণ করিব । 
আনতারা বলেন : 
৮১ ০০০52 ১01 ০০৪৪ এত সি ৯1৮ ০৮০ 5০১ A, 
“যখন তীর ধনুকের বর্ষণ শুরু হয় এবং বায়যাল হিন্দ তরবারি আমাদের রক্ত ধারা 
' ঝরাইতে থাকে, তখনও আমরা তোমার স্বরণকে ভুলিব না৷” 
বস্তুত আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে শত্রুর সাথে লড়াইর সময় দৃঢ়পদে অবিচল থাকিবার 
এবং হানাহানী ও লড়াই চলাকালে ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া না যাওয়া, পলায়ন না করা এবং 
ভীত না হইয়া আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। পরনস্তু 
বলিয়াছেন, এহেন নাযুক পরিস্থিতিতেও তোমরা আল্লাহকে ভুলিবে না। তাহাকে স্বরণ করিবে, 
তাহার সাহায্য চাহিবে ও তাহার প্রতি নির্ভরশীল হইবে । আর শত্রুর মুকাবিলায় তাহার নুসরত 
ও মদদ লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে । আর এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের . 
প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে এবং আল্লাহ পাক যাহা কিছু করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা 
দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন, তাহা বর্জন করিয়া 
চলিবৈ। তোমরা পরম্পরে আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইবে না। ইহা করিলে তোমাদের 
মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে । ইহাই হইবে তোমাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার এবং ময়দানে 
চরমভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার কারণ । 
উপরোক্ত ॥$>) ৯১ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল পাম্পরিক কলহ বিবাদের দরুন 
তোমাদের দলীয় এঁক্য সংহতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে । আর 
তোমাদের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হইবে । বরং তোমরা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করিবে । আল্লাহ্‌ 
ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন। 
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সূরা আনফাল ৪৭১ 


মহানবী (সা)-এর সাহাবাগণ আল্লাহ ও তাহার রাসূলের নির্দেশ পালন এবং তাহাদের 
প্রদর্শিত পথে চলার ক্ষেত্রে যে চরম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের 
উদাহরণ পূর্ববর্তী কোন যুগ ও উম্মতগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর যুগের কথাই আসিতে 
পারে না। ইহা মহানবী (সা)-এর সাহচর্য এবং তাহার চাক্ষুষ আনুগত্যের বরকতেই সম্ভবপর 
হইয়াছিল। তাহারা ইহার ফলে নিজেরা সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও অল্প সময়ের মধ্যে রোম, ইরান 
তুরান, আলেকজান্দ্িয়া, মরক্কো, সুদান, আবিসিনিয়ার বিরাট বিরাট শক্তিশালী দেশকে করায়ত্ত 
করিয়া পূর্ব-পশ্চিমের বহু দেশ-জনপদের মালিক ও শাসক হইয়াছিল, শুধু তাহাই নহে নিজেদের 
আচার-আচরণ ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর বনী আদমের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়া নিয়াছিল। পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে দূরীভূত করিয়া আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত 
করিয়াছিল এবং সমস্ত বাতিল দীন ও মতবাদের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। তাহারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে জুড়িয়া মাত্র ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট এক 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়ার মানুষকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং তাহাদের 
প্রতি আল্লাহ যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, তেমনি তাহারা সকলেই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রহিলেন। 
আল্লাহ পাক তাহাদের দলের সাথে আমাদের হাশর করুন । তিনি মহান দানশীল ও দয়ালু। 


2 


$194 2 259 05155 GLUES lh 
৩4012 ৮৪০ da CF O33 ০90৫1 1 


O 2৪ 5 A ৫7৫ 
40০2 FTA ৮৫4৫ 


৫৮০9) 2 (১2) 2 (£A) 


২. 
be 
Re NN 
রর 
\ 6২ 
EE 
2 


রণ পর্ণ | » 5) ৫ পা ১9 ৫ 6 ৮১৭২: পাওগাও 
১৩2 ও. এগ ভি |: ৮৪ 2 
০০ Or os b I G13 24 02.294) 
পু । ও A পি pf 2% 


GL 92257 LC NBL 3022 8১05 22864 
0) ১৩৬৬ 213 ৮4 7১041 

১5315 928৯: 0222 (5৭) 

০ CELTS 21)] ৫ 904) + | ৫৬ OES (27 5 > 


১ 


৪৭. যাহারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজদের গৃহ হইতে বাহির হয় এবং 
মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। আল্লাহ 
তাহাদের কৃতকর্ম পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। 

৪৮. সেই সময়টির কথা স্বরণ কর যখন শয়তান উহাদের কার্যাবলীকে উহাদের 

শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আজ তোমাদের উপর মানুষের মধ্যে কোন 
লোকই বিজয় লাভ করিতে পারিবে না.। আমি তোমাদের সাহায্যকারী হইব । অতঃপর দুই 
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৪৭২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


দল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তখন সে পশ্চাতে সরিয়া পড়িল এবং বলিল, তোমাদের 
সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখিতে পাই । আমি 
নিঃসন্দেহে আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর । 

৪৯. সেই সময়টির কথাও স্মরণ কর, যখন মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি 
রহিয়াছে তাহারা বলিতেছে, উহাদের দীন উহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছে । যে লোক' 
আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাহার জ্ঞাত থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয় মহাপরাক্রান্ত ও 
প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : আল্লাহ পাক মু'মিনকে তাহার পথে নিষ্ঠার সাথে লড়াই করা এবং অধিক 
মাত্রায় তাহাকে স্বরণ করার নির্দেশ দানের পর উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের অনুকরণ করিয়া 
গর্বভরে সত্যকে প্রতিহত করার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন। 

আলোচ্য আয়াতে ১২1: £5 দ্বারা মুসলমানদের উপর উহাদের গর্ব অহকাংর ও গৌরব 
প্রকাশের কথা বুঝান হইয়াছেন। যেমন আবূ জাহেলকে যখন জানান হইল যে, বাণিজ্যিক 
কাফেলা বিপদমুক্ত হইয়াছে, তুমি দলবলসহ মক্কায় চলিয়া যাও। তখন সে স্বগর্বে উত্তর 
করিয়াছিল : আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা এক্ষণি ফিরিব না। আমরা বদর 
প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিব। তথায় উষ্ট্র যবাহ্‌ করিয়া কাবাব রুটি খাইব এবং শরাব পান 
করিব । তেমনি আমাদের দাসদাসীগণও পানাহার করিয়া আমোদ ফুর্তি করিবে । পরবতীকালে 
আরবগণ আমাদের এখানে আগমনের কথা চিরদিন স্বরণ করিতে থাকিবে । কিন্তু আল্লাহ পাক 
উহাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া ছিলেন। উহারা বদর কুয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হইলে উহাদের 
উপর মৃত্যু গযব আপতিত হইল এবং সেখানের মাটিতেই উহাদের লাশ লাঞ্ছিত ও পদদলিত 
করিয়া চাপামাটি দেওয়া হইল। অতঃপর নিপতিত হইল চিরন্তন শান্তির করাল গ্রাসে। এইজন্যই 
আল্লাহ পাক »2 2১12 05010. বলিয়াছেন। অর্থাৎ উহাদের কৃতকর্ম তিনি জ্ঞাত এবং 
এইজন্য তিনি উহাদিগকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) ০ 2 ০4৬ (১৩ ৭ 
Ul: 593 5৯১৩১ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : এই আয়াতে সেই সব মুশরিকদের কথা 
বলা হইয়াছে, যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত বদরের মাঠে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল । 

মুহাম্মদ ইবৃন কা'ব (র) বলেন : কুরায়েশগণ মক্কা হইতে বদর অভিমুখে যাত্রাকালে গায়ক 
ও দফ নামের বাদ্যযন্ত্রও সাথে আনিয়াছিল। তখন আল্লাহ পাক এর (১৫৩ % আয়াত 
অবতীর্ণ করেন । 

আলোচ্য $05 0 ১৫। ০৪. IST IE এ 055০5 sg ৩ 3 
আয়াতের মর্ম হইল : অভিশপ্ত শয়তান উহাদের কাজ-কর্ম ইচ্ছা-উদ্দেশ্য মোহনীয় করিয়া 
দেখায় । আর উহাদিগকে এই বলিয়া লালায়িত করে যে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে 
পরাজিত করিতে পারিবে না! উহাদের মন হইতে উহাদের শক্র বনী বকর সম্প্রদায়ের 
ভয়-ভীতিও দূরীভূত করিয়া দিয়া বলে তাহারা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। কারণ 
আমি তোমাদের সাহায্যকারীরূপে থাকিব। এই সময় সে বনী মুদলাজ গোত্রের সর্বোচ্চ সরদার 
সুরাকা ইবৃন মালিক ইবৃন জুঁশামের আকৃতি ধারণ করিয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল 
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আব হা লেল সারার? সারির রাযি আমর লারা! 
f HEL TEP C9 iets phn 

“শয়তানের কাজ হইল মিথ্যা অংগীকার করা ও মিথ্যা প্রলোভন দেওয়া । শয়তান 
প্রতারণা ব্যতিরেকে উহাদের কোনই অঙ্গীকার দেয় না” (৪ : ১২০)। 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 
বদরের যুদ্ধের দিন ইবলীস তাহার ঝাণ্তা নিয়া সৈন্য-সামন্তসহ মুশরিকদের সাথে আসিয়াছিল। 
সে মুশরিকদের অন্তরে এই ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে 
পরাজিত করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাথে সাহায্যকারীরূপে রহিয়াছি। অতঃপর 
লড়াই যখন শুরু হইয়া গেল তখন শয়তান সাহায্যকারী ফেরেশতার দল দেখিতে পাইয়া এই 
বলিয়া পালাইয়া গেল যে, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই। 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ইবলীস 
বদরের যুদ্ধের দিন শয়তানদের একটি সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিয়াছিল। সাথে ছিল একটি 
ঝাণ্তা। তখন সে বনী মুদলাজের নেতা সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুঁশামের আকৃতি ধারণা 
করিয়াছিল! শয়তান মুশরিকদিগকে বলিল : আজ মানুষের মধ্যে কোন লোকই তোমাদিগকে 
পরাভূত করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাহায্যকারী । সুতরাং মহানবী (সা) তাহার 
বাহিনীকে যখন সঙ্জিত করিলেন, তখন একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহা মুশরিকদের মুখমগ্জলে 
নিক্ষেপ করিলেন। উহারা পশ্চাদদিকে পালাইতে লাগিল। হযরত জিবরীল (আ) ইবলীসের 
দিকে অগ্রসর হইলে তখন সে তাহাকে দেখিতে পাইল । এই সময় ইবলীসের হাত দ্বারা 
একজন মুশরিকের হাত ধরা ছিল । সে স্বীয় হাত ঝাড়া দিয়া পিছনে পালাইয়া যাইতে লাগিল । 
তখন সেই মুশরিক লোকটি বলিল, হে সুরাকা! তুমি কি আমাদিগকে সাহায্য করার কথা বল 
নাই ? ইবলীস উত্তর করিল : তোমরা যাহা দেখিতে পাও না, আমি তাহা দেখিতে পাই । আমি 
আল্লাহকে ভয় করিতেছি । আল্লাহ শাস্তিদানে খুব কঠোর । তখন ইবলীস অন্যান্য ফেরেশতাগণকেও 
দেখিতে পাইতেছিল। 

মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবলীস 
কুরায়েশদের সাথে সুরাকা ইব্‌ন জু'শামের আকৃতি ধরিয়া বাহির হইয়াছিল । যখন লড়াই শুরু 
হইয়া গেল ও ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইল, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইতে লাগিল 
এবং বলিল তোমরা যাহা দেখিতে পাও না, আমি তাহা দেখিতে পাই । এই সময় হারিস ইব্‌ন 
হাসান তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে সে সজোরে তাহার গণ্ডদেশে এমন এক চপেটামঘাত করিল, 
যাহার ফলে সে বেহুশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন ইবলীসকে বলা হইল, তুমি ধ্বংস 
হও! এই অবস্থায় তুমি আমাদিগকে অপদস্ত করিতেছ এবং আমাদেরকে প্রতারণা করিতেছ ? 
ইবলীস উত্তর করিল তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি । আমি আল্লাহকে ভয় করি, 
আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর | 

মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ওয়াকিদী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, 
মুসলিম বাহিনী যখন লড়াইয়ের জন্য দণ্ডায়মান ছিল, তখন মহানবী (সা)-এর কিছু সময়ের 
জন্য ধ্যানমগ্ন চেতনাহীন অবস্থা দেখা দিয়াছিল । এই অবস্থা রিদূরীত হইলে তিনি মুসলমানদেরকে 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__- ৬০ 
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8৭8 তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


এই সুসংবাদ প্রদান করিলেন যে, তোমাদের ডানে জিবরীল (আ) তাহার বাহিনী নিয়া, 
বামদিকে মিকাঈল (আ) তাহার বাহিনী নিয়া এবং ইসরাফীল (আ) এক হাজার ফেরেশতার 
এক বাহিনীসহ নিয়োজিত রহিয়াছেন। অপর দিকে ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইবৃন জু‘শাম 
মুদলাজীর আকৃতিতে উপস্থিত হইয়া মুশরিকদের লেলাইয়া দিতেছে এবং বলিতেছে যে, অদ্য 
কোন লোকই তোমাদেরকে পরাভূত করিতে পারিবে না। আলেক্ষে আল্লাহর এই শক্রুটি 
ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গেল এবং বলিল : তোমরা যাহা 
দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই । হারিস ইবন হিশাম এই কথা শুনিয়া তাহাকে 
জড়াইয়া ধরিলে ইবলীস সজোরে বুকে লাথি মারিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া চলিয়া গেল। 
তাহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। সে কাপড় খুচে সাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং 
বলিল, হে প্রতিপালক! তুমি যে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা পালন কর। 

তাবারানী শরীফে রিফআ ইব্‌ন রাফি (রা) হইতে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস 
উল্লেখ রহিয়াছে । আমি তাহা সবিস্তার মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি। 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান রে) উরওয়া ইব্‌ন 
যুবায়ের হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । উরওয়া (রা) বলেন : কুরায়েশগণ বদর অভিমুখে 
যাত্রা করিবার জন্য যখন একত্রিত হইয়াছিল, তখন বনী বকর ও তাহাদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের 
যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শক্রতার কথা পরস্পর আলোচনা হইল । ফলে তাহারা এই সুদূর যাত্রা হইতে 
বিরত থাকার উপক্রম হইল । এই সময় ইবলীস সুরাকা ইবন মালিক ইব্‌ন জুঁশাম মুদলাজীর 
রূপ ধারণা করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিল : বনী কিনানা গোত্রের লোকজনসহ 
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব। সুতরাং বনী বকর গোত্রের লোকেরা তোমাদের কিছুই 
করিতে পারিবে না। কুরায়েশগণ তাহার কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করিল। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহাকে প্রত্যেক 
মনযিলে সুরাকা ইব্‌ন মালিকের রূপে দেখা যাইত এবং তাহারা ভাবিত যে, সুরাকা আমাদের 
সাথেই রহিয়াছে । শেষ পর্যন্ত বদরের দিন দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হইয়া গেলে 
তাহাকে পালাইতে দেখিয়া হারিস ইব্‌ন হিশাম ও উমায়ের ইব্‌ন ওয়াহাব বলিল : সুরাকা 
কোথায় যাও ? আল্লাহর শত্রু ইব্‌ন উমাইর চলিয়া গেল। বলা হইল, সে তোমাদিগকে 
বিপদগ্রস্ত করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন : আল্লাহর শক্রটি যখন 
দেখিতে পাইল যে, আল্লাহ পাক তাহার রাসূল ও মু'মিনগণকে তীহার সেনা পাঠাইয়া সাহায্য 
করিতেছে, তখন সে পশ্চাদপসরণ করিল । সুদ্দী, যাহ্হাক, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবন কাআব 
কুরজী (র) হইতেও এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। 

কাতাদা (র) বলেন : ইবলীস যখন দেখিল যে, জিবরীল (আ) বহু ফেরেশতাসহ মুসলমানদের 
সাহায্যের জন্য আসিতেছে । সুতরাং সে বলিল, তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি । আমি 
আল্লাহকে ভয় করি, তিনি শাস্তিদানে কঠোর । কিন্তু আসলে সে আল্লাহকে ভয় করে না। সে 
বুঝিতে পারিল আল্লাহর শক্তির সম্মুখে সে দুর্বল আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহার নাই । মূলত 
আল্লাহর শত্রু এবং তাহার অনুগামীদের অভ্যাস এইরূপই হয়। অতএব হক ও বাতিলের মধ্যে 
প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হইয়া গেলে সে মুসলমানদের অনিষ্টতা হইতে নিজকে নিরাপদ করিয়া নিল 
এবং মুশরিকদিগকে মহা বিপদের মুখে ফেলিয়া দিল। 
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সূরা আনফাল ৪৭৫ 


আমি গ্রন্থকার বলেন) বলিতেছি : শয়তান ও তাহার অনুগামীদের স্বভাব এইরূপই হয়। 
যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 


22০ ছু কাক কক ডিও “0 ৮) পাপা লা পিল of. ৮০৪. ০৩৪ 92 eee 
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“শয়তানের কাজের উদাহরণ হইল যে, সে মানুষকে বলে কুফরী কর । যখন কুফরী করা 
হয়, তখন বলে আমি তোমার সাথে নাই । আমি সেই আল্লাহকে ভয় করিতেছি যিনি সারা 


জাহানের প্রতিপালক” (৫৯ : ১৬)। 
আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন : 


ols ৩, SALLY TIES sl 35০ 575 all চি ০০ ৮৩০৪ (০0 2০20 00$ 
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“আল্লাহ পাক যখন বিষয়টি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন, তখন শয়তান বলিল, আল্লাহ্‌ 
নিশ্চয় তোমাদের সাথে সত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন । আর আমি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার দেই, 
আবার সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। আমি 
তোমাদের ডাকিয়াছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছ। তোমরা আমাকে ভতসনা করিও না, 
নিজদের ভ€সনা কর। আমি তোমাদের রক্ষা করিতে পারিব না, আর তোমরাও আমাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না। পূর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক করিতে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি। 
জালিমদের জন্য নিশ্চয় দুঃখজনক শাস্তি রহিয়াছে (১৪ : ২২) 

ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) .. , বনী সা‘দার কোন এক লোকের নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা 
বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি যদি আজ তোমাদের সাথে বদর প্রান্তরে যাইতে পারিতাম এবং 
আমার দৃষ্টি শক্তি থাকিত, তবে ফেরেশতাগণ কোন কোন ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে 
তাহা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতাম । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ফেরেশতাগণ যখন 
অবতরণ করিল এবং ইবলীস উহাদিগকে দেখিল, তখন আল্লাহ পাক এই ওয়াহী পাঠাইলেন 
যে, আমি তোমাদের সহিত রহিয়াছি। সুতরাং মুমিনগণ ময়দানে দৃঢ়পদে অবিচল রহিল ৷ আর 
ফেরেশতাগণ এক একজন পরিচিত ব্যক্তিররূপ ধারণ করিয়া উহাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিল, 
তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, কাফিরগণ তোমাদের সম্মুখে কোন বস্তুই নয়, স্বয়ং আল্লাহ 
তোমাদের সহিত রহিয়াছেন। তাহারা এইভাবে মু'মিনগণকে উৎসাহ দিতে লাগিল। অভিশপ্ত 
ইবলীস ময়দানে ফেরেশতাগণকে দেখিয়া পশ্চাদপসরণ করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের 
সাথে নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি । এই সময় সে সুরাকার আকৃতিতে ছিল। 
তখন আবু জাহেল ঘুরিয়া তাহার সঙ্গীগণকে এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল যে, সুরাকা 
চলিয়া যাওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। সে মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীগণের সাথে 
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৪৭৬ তাফসীরে ইৰ্ন কাছীর 


চুক্তিবদ্ধ হইয়া আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইয়া আমাদিগকে দুর্বল করিবার জন্য আসিয়াছিল। 
অতঃপর বলিল, লাত ও উষযার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি মুহাম্মাদ এবং তাহার সঙ্গীগণকে 
রশি দ্বারা না বাঁধিয়া দেশে ফিরিব না । উহাদিগকে হত্যা করিব না, বরং বন্দী করিব । তবেই 
মনের সাধ মিটাইয়া শাস্তি দিতে পারিব। অভিশপ্ত আবূ জাহেলের এই কথাগুলি ফিরআউন 
যাদুকরগণকে বলার ন্যায় । উহারা যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন ফিরআউন আল-কুরআনের 
ভাষায় এইরূপ বলিয়াছিল : 
+ Ug (০ 9৯৪ ০) ৪ ৮৮৪০০ 25৬ 
“নিঃসন্দেহে ইহা ষড়যন্ত্র । তোমরা শহরে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছ। উদ্দেশ্য হইল, শহরবাসীকে 


বহিষ্কার করিবে (৭ : ১২৩)। 
৮5845504549 

নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে বড় যাদুকর, তোম়াদিগকে সে যাদু শিক্ষা দিয়াছে (২০ : ৭১) 

এই সব কথা নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এই জন্যই বলা হয় যে, এই উম্মতের 
ফিরাআউন ছিল আবূ জাহেল। 

মালিক ইব্‌ন আনাস রে)... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন কুরয হইতে বর্ণনা করেন যে, 
মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি আরাফাতের দিন ইরলীগ্গকে এত লাঞ্চিত, লজ্জিত বেদনার 
ও রাগান্নিত দেখিয়াছি যে, বদরের দিন ব্যতীত এইরূপ আর কখনো দেখি নাই । ইহার কারণ 
হইল, আল্লাহ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা রুরিয়াছেন এবং অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহার অনাবিল 
করুণা ধারা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বদরের 

দিন উহ্বাকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, মহানরী (সা) উত্তর করিলেন এ সে জিৰ্রীলকে ফেরেশতাগণ্রে 

নেতৃত্‌ দান করিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। উল্লেখিত সনদে হাদীসটি 'মুরসাল' হাদীস । 

₹উপরোজ 42১ VE or lS 230 Shs Ik ১| আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন : দরের যুদ্ধের দিন উভয় দল 
যখন পরস্পরের নিকটবর্তী হইল, তখন আল্লাহ পাক মুসলমানদের সংখ্যা মুশরিকদের দৃষ্টিতে 
স্বল্প দেখাইলেন এবং মুশরিকদের সংখ্যাও কম দেখাইলেন মুসলমানদের দৃষ্টিতে; তখন 
মুশরিকগণ বলিল : এই ধর্মন্ধিগণ তাহাদের ধর্ম দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে । উহারা তাহাদের 
দৃষ্টিতে মুসলমাদের' সংখ্যা স্বল্প দেখার দরুন ইহা বলিয়া ছিল। উহাদের ধারণা জন্মিল যে, 
মুসলমানগণ এই যুদ্ধে যে পরাজিত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তখন আল্লাহ পাক 
আল্লাহ তো মহা পরাক্রমশীল ও মহাপ্রজ্ঞাময়। কাতাদা (র) বলেন : মুমিনদের মধ্যে কিছু 
খ্যক লোক দেখিতে পাইল যে, আল্লাহর এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও কঠোর । এই 
আয়াতে ইহার প্রতিই ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে । আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 
আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত আবু জাহেল মহানবী (সো) এবং তাহার সাহাবীগণের উপর নিজকে 
করিবে না। 
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এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : এই আয়াতে মক্কার একদল মুনাফিক 
লোকের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা বদরের দিন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প দেখিয়া বলিয়াছিল, 
তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে । 

আমির শাবী বলেন : মক্কার কিছু লোক ইসলামের কালেমা বিশ্বাস করিয়াছিল। বদরের 
যুদ্ধে তাহারাও মুশরিকদের সাথী হইয়া যুদ্ধ মাঠে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা মুসলমানদের 
সংখ্যাল্পতা দেখিয়া বলিল : এই ধর্মান্ধদিগকে তাহাদের ধর্ম প্রতারিত করিয়াছে। 

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে মুজাহিদ রে) বলেন : উক্ত আয়াতে কুরায়েশের ক্ষুদ্র একদল 
লোকের কথা বলা হইয়াছে । যেমন কায়েস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইবৃন সুগীরা, আবু কায়েস ইব্‌ন 
ফাকিহা ইবৃন মুগীরা, হারিস ইবৃন যাম“আ ইবৃন আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব, আলী ইবন উমাইয়া 
ইব্‌ন খালফ ও আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ । ইহারা বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথী 
হইয়া আসিয়াছিল। উহারা সংশয়ের মধ্যে নিপতিত ছিল । সুতরাং মুসলমানগণকেও এইরূপ 
সংশয়বাদী ভাবিল। তাহারা মহানবী (সা)-এর সাথিগণের সংখ্যা কম দেখিয়া বলিল : ইহাদের 
ধর্ম ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে এবং সংখ্যায় নিতান্ত কম হইয়াও মোহে পড়িয়া বিপুল 
খ্যক সেনার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে । মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) এইরূপ 
কথাই বলিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । হাসান (র) বলেন : বদরের 
দিনের লড়াইতে যাহারা উপস্থিত হয় নাই উক্ত আয়াতাংশে তাহাদেরই মুনাফিক নাম রাখা 
হইয়াছে'। 

মামার সহ একদল বলেন : উক্ত আয়াতে সেই সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে যাহারা 
মহানবী (সা)-এর মক্কায় থাকাকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু বদরের যুদ্ধেও মুশরিকদের 
সাথী হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা মুসলমানদিগকে সংখ্যায় স্বল্প দেখিয়া বলিল : ইহারা 
তাহাদের ধর্ম দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে। 

উপরোক্ত আয়াতে 401,512) 2 এর মর্ম হইল-যাহারা পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি 
নির্ভরশীল হয় এবং তাহার উপরেই আস্থা ও ঈমান রাখে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ বিফল মনোরথ 
করেন না। কেননা আল্লাহ্‌ তো 5%; 40103 ““মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় । তাহার 
প্রতি যাহারা নির্ভরশীল হয় এবং তাহার নিকটই আশাপোষণ করে তাহাদিগকে তিনি বিফল 
করেন না। তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ও সীমাহীন সম্রাজ্যের অধিপতি | স্বীয় কাজেও 
তিনি প্রজ্ঞাময় 1 তাহার সিদ্ধান্তও জ্ঞান প্রসৃত ৷ যেখানে যাহা রাখা উচিত এবং যাহাকে দেওয়া 
উচিত সেখানেই তিনি তাহা রাখেন ও তাহাকে তাহা দেন। সুতরাং যাহারা তাহার মদদ ও 
সাহায্য পাইবার অধিকারী, তাহাদিগকেই তিনি সাহায্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা পরাজয় 
ও অপমানের পাত্র, তাহাদিগকে তিনি তাহাই করিয়াছেন । 
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৫০. আর তুমি দেখিতে পাইবে যে, ফেরেশতাগণ কাফিরদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলে 
ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। আর বলিতেছে, দহনমূলক শাস্তি ভোগ 
কর; 

৫১. ইহা তোমাদের হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিল । আল্লাহ তাহার বান্দাগণের প্রতি 
অত্যাচারী নহেন। 

তাফসীর : আল্লাহ পাক বলেন : হে মুহাম্মদ! তুমি যদি কাফিরগণের প্রাণ হরণের 
অবস্থাটি অবলোকন করিতে তবে একটি বিভীষিকাময় ও করুণ দৃশ্যই দেখিতে পাইতে । 
উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া ফেরেশতাগণ বলিলেন : জ্বলন্ত শাস্তি ভোগ 
কর। উল্লেখিত আয়াতে ,৮১! শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্ন জুরাইজ (র) মুজাহিদ (র) হইতে 
বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ নিতম্ব এবং উপরোক্ত কথা ফেরেশতাগণ বদরের যুদ্ধের দিনই বলিয়া 
ছিল। 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিকগণ যখন 
মুসলমানদের দিকে ফিরিয়া আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইত তখন ফেরেশতাগণ তরবারি 
দ্বারা তাহাদের মুখমণ্ডলে আঘাত হানিতেন। অতঃপর যখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পিছনে হটিত ও 
পালাইত, তখন তাহারা উহাদের পৃষ্ঠে আঘাত হানিতেন। 

ইবন আবু নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে 42১4১ 0৮৮55154231 (60581 44 
"১১৫১ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ঘটনা বদরের যুদ্ধে ঘটিয়াছিল। 

ওয়াকী (র) . . সাঈদ ইবন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা বলেন : ফেরেশতাগণ উহাদের 
মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিতেন। তিনি আরও বলেন : নিতম্বে আঘাত হানা হইত। 
কিন্তু আল্লাহ আঘাতকারীদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আরাফার ভূত্য উমর এবং 
হাসান বসরী হইতেও এইরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন : এক লোক 
মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবূ জাহেলের পৃষ্ঠে 
কন্টকের দাগের ন্যায় দেখিয়াছি । মহানবী (সা) জবাব দিলেন : ইহা ফেরেশতাদের আঘাতের 
চিহ্ন । ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীস “মুরসাল' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ যদিও বদরের যুদ্ধ, কিন্তু ইহার মর্ম ও তাৎপর্য 
ব্যাপক। প্রত্যেক কাফিরের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা 
এই আয়াতকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট করেন নাই। বরং 
বলিয়াছেন : ফেরেশতা কর্তৃক কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া প্রাণ হরণের 
দৃশ্য অবলোকন করিতে ৷ সূরা কিতাল বা সূরা আহ্যাবেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। সুরা 
আন'আমে বর্ণিত অনুরূপ আয়াতটি এই : 


০৬০ ৮:০৮ ৫:১4 hele ৩১০ Syl ০০০৪ STs হী 
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অর্থাৎ “যদি তুমি অপরাধিগণের মৃত্যুকালীন কঠিন শাস্তি অবলোকন করিতে ৷ ফেরেশতাগণ 
তাহাদের হাত বাড়াইয়া উহাদের বলিবে, তোমাদের প্রাণ বাহির করিয়া নিয়া আস” (৬ : 
৯৩)। অর্থাৎ হাত বাড়াইয়া আঘাতের সাথে উহাদের প্রাণ হরণ করে। এইরূপ করিবার 
নির্দেশই উহাদের প্রতিপালক দিয়াছেন । উহাদের আত্মাকে যখন কঠিনভাবে ধরা হয় এবং সে 
বাহির না হইবার জন্য দেহের অভ্যন্তরে পালায়, তখন জবরদস্তিমূলক তাহাকে বাহির করা 
হয়। আর তখনই তাহাদিগকে আল্লাহর আযাব ও গযবের সংবাদ প্রদান করা হয়। যেমন বারা 
(রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে : কাফিরদের মৃত্যুর সময় মালাকুল মউত ব্দ্ধিপ 
আকৃতি নিয়া উপস্থিত হইয়া বলে : হে পাপিষ্ঠ আত্মা! দেহ হইতে বাহির হইয়া গরম হাওয়া, 
গরম পানি ও গরম ছায়ার দিকে ধাবিত হও । এই সময় আত্মা দেহের বিভিন্নস্থানে পালাইতে 
থাকে । তখন উহাকে এমন সজোরে হিচড়াইয়া বাহির করা হয়। যেমন একটি জীবিত লোকের 
দেহ হইতে চামড়া খসান হইলে তাহার সাথে শিরা উপশিরাগুলি ও তৈলাক্ত আবরণটিও বাহির 
হইয়া থাকে । এই জন্যই আল্লাহপাক সংবাদ দিয়াছেন যে, ফেরেশতাগণ তখন বলিতে থাকে 
যে, তোমরা দগ্ধকর শাস্তি ভোগ কর । 
উপরোক্ত আয়াতে $41 ০5-$ ৮ অংশের তাৎপর্য হইল, তোমরা এই জগতে অবস্থানকালে 
যে বেঈমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিলে, উহার দরুনই আজ তোমাদের এই শাস্তি ভোগ 
করিতে হইতেছে। আল্লাহ তোমাদিগকে সমুচিত প্রতিদানই দিয়াছেন । 
আলোচ্য ১০744 ০2 4]1 0) আয়াতাংশের মর্ম হইল : আল্লাহ তাহার সৃষ্টিকুলের 
কাহারও উপরই জুলুম করেন না । বরং তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও ইনসাফগার। কোনরূপ জুলুম 
অত্যাচার হইতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত । যেমন ইমাম মুসলিম (র) তাহার কিতাবে আবূ যার রো) 
হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । মহানবী (সা) বলেন যে, আল্লাহ পাক বলিতেছেন : হে 
আমার বান্দাগণ! আমি আমার প্রতি জুলুমকে হারাম করিয়াছি । তেমনি তোমাদের জন্যও 
হারাম করিলাম । সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম অত্যাচার করিও না। হে আমার বান্দাগণ! 
আমি তোমাদের কার্যাবলী শুধু সংরক্ষণ করিয়া থাকি । তোমরা যদি ভাল ও কল্যাণমূলক কাজ 
দেখিতে পাও, তবে তোমাদের আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত । আর ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে 
স্বীয় আত্মাকেই ধিক্কার দেওয়া উচিত, ভ€সনা করা উচিত । তাই আল্লাহ পাক বলেন : 
1 290, > পর্টি ৩ ৩৫৩৬ পর পাও 2 পর 
dbl 5851525৮৮9৮ 35 02৬৩। 25১৪০) ভাঁ্ডে (21) 
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৫২. ফিরআউনের গোত্র এবং তাহার পূর্ববতীদের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহর 
আয়াত অস্বীকার করে। সুতরাং উহাদের পাপের দরুন আল্লাহ্‌ উহাদের শাস্তি দেন। 
আল্লাহ মহা শক্তিমান এবং শাস্তিদানে কঠোর । 
তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক মহানবী (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবলীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মুশরিকদের আচরণের বর্ণনা দিতেছেন। সেকালে ফিরাউনের গোত্র এবং 
তাহাদের পূর্ববর্তিগণ যেরূপ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অনাচারে লিপ্ত হইত, ইহারাও 
তদ্রুপ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া শিরক ও নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং 
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3৮০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


আমার চিরাচরিত নিয়ম মাফিকই মিথ্যাবাদী ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণের 
সাথে যেরূপ ব্যবহার দেখাইয়াছি ইহাদের সাথেও তদ্রপ ব্যবহার প্রদর্শন করির ৷ কারণ ইহারা 
আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে ও অস্বীকার করে। সুতরাং ইহাদের 
পাপাচারের জন্যই আমি ইহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি । ইহাদের জন্য এই শাস্তি চরম ও কঠোর 
শাস্তি। কেননা আল্লাহ মহাশক্তিমান। তাহাকে কেহ যেমন পরাভূতও করিতে পারে না তেমনি 
lutte AS মারার এরা 
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৫৩. ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজদের অবস্থা পরির্বতন না 
করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর আল্লাহর দানকৃত সম্পদসমূহ আল্লাহ পরিবর্তন করেন 
না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। 

৫৪. ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের 
প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে । সুতরাং উহাদিগকে আমি উহাদের 
পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছি, আর ফিরআউনের গোত্রকে দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছি। 
উহারা প্রত্যেকেই জালিম ছিল । 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাহার হুকুম ও নির্দেশের ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে 
আদল-ইনসাফ রক্ষা করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ কাহাকেও দানকৃত নিয়ামত 
ও সম্পদসমূহ বিনা অপরাধে পরিবর্তন করেন না। তাহার অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার 
দরুনই তিনি তাহা হরণ করিয়া নেন এবং তাহাকে দুঃখ-দুর্শার যাতাকলে নিম্পেষিত করেন। 
নার NS বরা রাত, 


পা পিক কী রা 


0545 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা তখন পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যখন পর্যন্ত 

তাহারা নিজদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ কোন জাতির অনিষ্ট করিতে চাহিলে তাহা 

হইতে কেহ তাহাকে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। আর আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন 
সাহাধ্যকারীও জুটিবে না” (১৩ : ১১)। 

আলোচ্য J ৮১5 আয়াতাংশের অর্থ হইল : অর্থাৎ উহাদের কার্যাবলী ও উদাহরণ । 

ফিরআউনের গোত্রের আমার আয়াত ও নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অস্বীকার করা এবং 


Contents 


সূরা আনফাল ৪৮১ 


পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ন্যায়। সুতরাং উহারা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুন উহাদের দানকৃত 
বাগান, বাগানের ফলফলাদি, ফসল, পানির কুয়া, ঘরবাড়ী, দালান কোঠা, সহায়-সম্পদ 
ইত্যাদি যাহা কিছু নিয়ামত দান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ছিনাইয়া লইলেন। এই ক্ষেত্রে 
আল্লাহ তাহাদের প্রতি আদৌ কোনরূপ জুলুম অত্যাচার ও অবিচার করেন নাই। বরং তাহারাই 
নারী RT 
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৫৫. যাহারা কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহর নিকট তাহারাই 
অতিশয় নিকৃষ্ট জীব। 
৫৬. উহাদের মধ্যে যাহাদের সহিত তুমি চুক্তি করিয়াছ। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক 
বারই চুক্তিভঙ্গ করে এবং সতর্ক হয় না। 
৫৭. যদি তোমরা উহাদিগকে যুদ্ধে কাবুতে ফেলিতে পার, তবে এমন কঠোর শাস্তি 
দিবে যেন উহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা যেন শিক্ষা লাভ করিতে পারে। 
তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক কাফিরদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা এবং 
তাহাদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের মধ্যে বেঈমান কাফিরগণই 
হইল আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট জীব। উহাদের মধ্যকার যাহাদের সাথে তুমি যখনই কোন 
চুক্তিতে আবদ্ধ হও, তখনই উহারা সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে । যখন উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া 
আস্থা স্থাপন কর, তখন বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তোমার আস্থা নষ্ট করিয়া ফেলে । উহারা আল্লাহকে . 
আদৌ কোনরূপ ভয়ই করে না। নির্ভয় দান্তিকতার সহিত পাপাচারে লিপ্ত হয় । আলোচ্য 153 
৬০৮] 5 ৮2 আয়াতাংশের মর্ম হইল : তুমি যদি উহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয় লাভ 
করিতে পার, তবে কঠোরভাবে বন্দী করিয়া জ্বালা-যন্ত্রণা দিবে । এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইবন 
আব্বাস (রো) । 
হাসান বসরী, যাহ্হাক, সুদী, আতা খুরাসানী ও ইব্‌ন উআয়না (র) ইহার ব্যাখ্যায় 
বলেন : যুন্ধে উহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলে অতি কঠোরভাবে শাস্তি দিবে এবং নির্দয়ভাবে 
উহাদিগকে হত্যা করিবে যেন ইহাদের ছাড়া আরবের অন্যান্য শক্রগণ এই শাস্তির কথা শুনিয়া 
ভীত হয় এবং নসীহত ও শিক্ষা গ্রহণ করে । তাহাদের মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-__ ৬১ 
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আলোচ্য ১,555 :4 এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী রে) বলেন : আল্লাহ্‌ বলিতেছেন হয়ত এই শাস্তির 
NER ETT নিন 
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৫৮. কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করিলে তুমিও যথাযথভাবে চুক্তি বাতিল 
করিবে; আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভালবাসেন না। 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন": তুমি যদি কোন 
রা পা রা রা রা 
কর, তবে তুমিও উহাদিগকে অবহিত কর যে, তুমি উহাদের সাথে কত চুক্তিকে বাতিল 
করিয়াছ। ফলে তুমি এবং উহারা উভয়ই জানিয়া নিলে যে, তুমি উহাদের সহিত যুদ্ধকামী এবং 
উহারাও তোমার সাথে যুদ্ধকামী। সুতরাং ইহাই হইতেছে যে, তোমরা ও উহাদের মধ্যে 
কোনরূপ চুক্তি ও অংগীকার নাই । সকলেই বরাবর । কবি রাজিব বলেন : 

, ০15] dl এ সি ভে ৯ 21594 ১১০৪ ১১৯৪ ৬০৮০৪ 

(“শত্রুকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তিভকারীর মুখমগ্ডলে আঘাত কর। তবেই তাহারা 
তোমাকে সমপর্যায়ের জন্য প্রত্যুত্তর প্রমাণ করিবে ।) 

আলোচ্য “1৮. ০4১1 ১730 আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) হইতে 
বর্ণিত রহিয়াছে যে, ইহার অর্থ হইল শান্তিপূর্ণ উপায় ও পন্থায় চুক্তি বাতিল করা । আর 4012 
০১5 ৫ এ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্‌ চুক্তি নস্যাৎকারিগণকে ভালবাসেন না 
এমন কি যদি কাফিরদের সাথেও চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, তবুও তাহাকে আল্লাহ ভালবাসেন না, 
পছন্দ করেননা। . 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র) .. , সালীম ইব্‌ন 
আমির ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন : মুআবিয়া (রা) তাহার শাসনামলে রোম দেশের 
সীমান্তে সৈন্য প্রেরণের হুকুম দিয়াছিলেন। 

রোম এবং তাহার মধ্যে সন্ধি চুক্তি ছিল। তিনি চাহিলেন যে, মুসলিম বাহিনী তাহাদের 
সীমান্তের নিকটবর্তী হইয়া থাকিবে । তাহাদের পক্ষ হইতে চুক্তিভঙ্গ হইলেই উহাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ শুরু করা হইবে । এই সময় এক বৃদ্ধ লোক যানবাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলিতে 
লাগিল : আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! চুক্তি রক্ষা কর, চুক্তি নস্যাৎ করিও না। মহানবী 
(সা) বলিয়াছেন : কোন সম্প্রদায়ের সাথে কাহারও চুক্তি হইলে, সেই চুক্তির কোন গিরা খুলিবে 
না, কোন গিরা বাঁধিবে না। অর্থাৎ উহা হইতে কোন শর্ত বাদ দিবে না এবং নূতন কোন শর্ত 
সংযোজন করিবে না। বরং যথাযথ অবস্থায় ঠিক রাখিবে : যতক্ষণ পর্যন্ত উহাকে বাতিল করা 
না হয়। বর্ণনাকারী বলেন : এই কথা মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি সেনাবাহিনী 
. দেশে ফিরাইয়া আনিলেন। এই বৃদ্ধের নাম হইল উমর আম্বাসা (রা)। এই হাদীস আবূ দাউদ 
তায়ালিসী (র) শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন 
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সূরা আনফাল ৪৮৩ 


হিব্বান রে) তাহাদের কিতাবসমূহে শু“বা (র) হইতে বর্ণিত সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম 
তিরমিযী (র) ইহাকে ‘হাসান’ ও ‘সহীহ্‌’. বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ রে) 
আরও বলেন : 

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ যুবায়রী (র) ... সালমান ফারসী (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালমান ফারসী (রা) কোন এক দুর্গ বা শহরে উপনীত হইয়া সেখানকার 
বাসিন্দাগণকে বলিলেন : তোমরা আমাকে ডাকিও আমি তোমাদিগকে ডাকিব। যেমন আমি 
মহানবী (সা)-কে এইভাবে ডাকিতে দেখিয়াছি । অতঃপর তিনি বলিলেন : আমি তোমাদের 
মতই লোক ছিলাম ৷ আল্লাহ্‌ পাক আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং 
তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া যদি মুসলমান হও তবে আমাদের জন্য যাহা কিছু রহিয়াছে, 
তোমাদের জন্যও তাহা সংরক্ষিত হইবে । আমাদের উপর যে দায়িত্‌ কর্তব্য রহিয়াছে তোমাদের 
উপরও সেই দায়িত্ব কর্তব্য বর্তাইবে । তোমরা আমার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে আমাদের 
বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া দিতে সম্মত হও । ইহাও তোমরা না মানিলে তোমাদিগকে 
যথাযথ পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভালবাসেন না। এইভাবে 
তিন দিন কথাবার্তা বলা হয়। প্রতিপক্ষ নতি স্বীকার না করিলে চতুর্থ দিন সকাল বেলা 
তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয় এবং আল্লাহর সাহায্যে তাহাদের বস্তি ও শহর পদানত 
হয় এবং বিজয় লাভ হয়। 

৫১৪ ৩৯:৮৫ ১৫ 2/4 ৩১৪ 
০১১৯৯ rl 2৩:১০ & ৯5 (০৭) 
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৫৯. কাফিরগণ যেন একথা ধারণা না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহারা 
মু’মিনগণকে হতবল করিতে পারিবে না। 

৬০. তোমরা উহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে । 
ইহা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্তরস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শক্রুকে__ইহা 
ব্যতীত অন্য শক্রগণকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন । আর আল্লাহর পথে 
জুলুম করা হইবে না। 

তাফসীর : উপরোক্ত ১১১১ ৭ ৮৫1 (০058৫ ০22 ০০৮০ ১5 আয়াতে আল্লাহ পাক 
তাহার নবীকে বলিতেছেন : তুমি এই ধারণা করিও না যে, কাফিরগণ আমার হইতে পরিত্রাণ 


৫ পার 
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পাইয়াছে ১ তাহাদের উপর আমার আর কোন ক্ষমতা নাই । বরং তাহারা আমার ক্ষমতার 
অধীনই রহিয়াছে । আর রহিয়াছে আমার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে । তাহারা আমাকে কখনও পর্যুদস্ত 
করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন: 


+ Say be CL Gis Sl oll ১৮ ০ ৮৮1 
তবে কি যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে 
TT টা, 
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কা বণ ভি ৮ এম 
ফেলিবে উহাদের স্থান হইল অনলকুণ্ড এবং উহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল খুবই খারাপ (২৪ : ৫৭)। 

তিনি অন্য আয়াতে বলেন : 

, ১৫) ০3০ 12954255605 SS 998 ০৩ তত এ এ 

“শহরে কাফিরদের বৈষয়িক উন্নয়ন ছারা আপনি প্রতারিত হইবেন না। ইহা কয়েকদিনের 
সম্পদ । অতঃপর উহাদের স্থান হইবে জাহান্নামে, সেখানে উহাদের বিছানা হইবে নিকৃষ্ট €৩ : 
১৯৬-১৯৭)। 

তঃপর আল্লাহ পাক উহাদের সহিত লড়াই করিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করিবার 
নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন : 

+ Jl ৮53 ১ ER ১ ০ সত ~ ০, 

অর্থাৎ তোমাদের যতখানিই সামর্থ্য হয়, শক্তি সঞ্চয় কর এবং যুদ্ধে অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত 
রাখ । 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রে) বলেন : আমাদের নিকট হারূন ইব্‌ন মারূফ রে)... আবূ 
আলী সুমামা ইব্‌ন শাফীঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমি মহানবী 
(সা)-কে মিশ্বরের উপর বসা অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি, তিনি 5,5 ১০7--৮৮-:.০ 17 (১০9০ 
আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : শুন! তীরান্দাজী বা ক্ষেপণান্ত্রই উত্তম শক্তি। শুন! তীরান্দাজী 
বা ক্ষেপণান্ত্রই উত্তম শক্তি । এই হাদীস ইমাম মুসলিম (র) হারূন ইব্‌ন মারুফ হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ রে) সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) হইতে, ইবন মাজা ইউনূস ইব্‌ন 
আবদুল আলা হইতে আর তাহারা সকলেই আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব হইতে উল্লেখিত হাদীস 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য এই হাদীস ওকবা ইব্‌ন আমর হইতে অন্যান্য সনদেও বর্ণিত 
রহিয়াছে । যেমন ইমাম তিরমিযী (র) সালিহ ইব্‌ন কায়সার সূত্রে এক লোক হইতে তাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

ইমাম আহমদ (র) ও সুনান কিতাবসমূহের সংকলকগণ উকবা রো) হইতে বর্ণনা করেন 
যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তীরন্দাজী ও অশ্ব পরিচালনা শিক্ষা কর । অশ্ব পরিচালনা হইতে 
তীরন্দাজী শিক্ষা করা উত্তম । 


১. উপরোক্ত আয়াতে গ্রন্থকার ৮ ৮. ৭ কিরাতের স্থলে ?- 4: >; কিরাত অনুসরণ করিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
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ইমাম মালিক (র)...আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
অশ্বপালক তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে । এক শ্রেণীর পালকের উহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, এক 
শ্রেণীর পালকের পক্ষে উহা ঢাল বিশেষ হয় এবং আর এক শ্রেণীর পালকের জন্য ইহা পাপের 
বোঝা বহন করিয়া আনে । সুতরাং যে শ্রেণীর লোকের ইহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, তাহারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য ইহাকে লালন-পালন করে এবং উহাকে চারণ ভূমিতে বা 
বাগানে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখে । চারণ ভূমিতে বা বাগানে বাঁধিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহাতেও 
সে পুণ্য লাভ করিবে । অতঃপর যদি রশি ছিড়িয়া এক ক্রোশ বা দূরে. পালাইয়াও যায়, তবুও 
উহার পদ চিহ্ন এবং গোবর দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়। এমনকি পালকের অনিচ্ছায় যদি কোন 
নদীর পানি পান করে তবুও উহাতে পুণ্য লাভ হয়। এই শ্রেণীর লোকগণই হইতেছে সার্থক ও 
পুণ্যবান অশ্ব-পালনকারী । অপর এক শ্রেণীর লোক উহা দ্বারা ধন-সম্পদ লাভ করিবার জন্য 
উহাকে লালন-পালন করে এবং ঘাস পানি খাওয়ায় । কিন্তু উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
আল্লাহর হক আদায় করার কথা ভুলিয়া যায় না। তাহাদের জন্য ইহা ঢাল বিশেষ । অপর এক 
শ্রেণীর লোক উহাকে অহংকার ও গৌরব করিবার জন্য লালন-পালন করে । এই শ্রেণীর 
লোকের জন্যই উহা পাপের বোঝা বহন করিয়া আনে । মহানবী (সা)-এর নিকট গাধা সম্পর্কে 
কোন বিনা বীর হযে মাহি আনে গিালিনির মাপার জামাত আনন নরিরাউজের : 


- ৯৩ 2055১ 0৫১০ ০ ০০০ * ৮০ £ ৬2১১ 0০ ০ ৩৯৪ 

“কোন লোক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করিলে তাহা যেমন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা 
হইবে, তেমনি কোন লোক অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করিলেও তাহা তাহার নিকট উপস্থিত 
করা হইবে” (৯৯ : ৭-৮)। 

এই হাদীস ইমাম বুখারী (র)ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং উপরোক্ত ভাষা তাহারই । ইমাম 
মুসলিম (র) সহ উভয়ই ইমাম মালিক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম অহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট হাজ্জাজ (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ঘোড়া তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত। এক শ্রেণী আল্লাহর জন্য হয়, আর এক শ্রেণী হয় শয়তানের জন্য এবং আর একটি 
শ্রেণী মানুষের জন্য হয়। সুতরাং যে শ্রেণীর ঘোড়া আল্লাহর জন্য হয়, তাহা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করিবার জন্য লালন-পালন করা হয়। উহার আহার্য ও পায়খানা পেশাবও হয় তাহার 
জন্য । বর্ণনাকারী উল্লেখ করিয়াছেন : যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তবে তিনি উহার জন্যও পুণ্য 
দান করিতে পারেন। যে শ্রেণীর ঘোড়া শয়তানের জন্য হয়, তাহা জুয়াবাজী ও দৌড়ানোর 
জন্য প্রতিপালিত হয়। যে ঘোড়া মানুষের জন্য হয় তাহা দ্বারা মানুষের পেটের আহার্য 
অনুসন্ধান করা হয়। সুতরাং উহাই দরিদ্রতার অভিশাপ হইতে বাঁচার জন্য ঢাল বিশেষ । 

অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমের অভিমতে ঘোড়া সওয়ারীর তুলনায় তীরন্দাজী (ক্ষেপণাস্ত্র) 
উত্তম ৷ কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর মতে তীরান্দাজীর চাইতে ঘোড়সওয়ারী উত্তম । তবে 
অধিকাংশ আলিমের অভিমতই হাদীস অনুসারে শক্তিশালী । আল্লাহই ভাল জানেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : হাজ্জাজ ও হিশাম (র) ... ইবৃন শামাসাহ্‌ (র) হইতে বর্ণনা 
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করিয়াছেন যে, মুআবিয়া ইব্‌ন খাদীজ আবু যার (রা)-এর নিকট দিয়া গমন করিবার কালে 
তাহাকে তাহার ঘোড়ার নিকট দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : এই ঘোড়া দ্বারা 
আপনার কি উপকার হয়? আবূ যার (রা) জবাব দিলেন : আমি মনে করি আল্লাহ পাক এই 
ঘোড়ার দু'আ কবুল করিবেন। প্রশ্নকারী আবার বলিল, জীবজন্তু আবার কি দু'আ করিতে 
পারে ? আবূ যার (র) জবাব দিলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার নামে শপথ করিয়া 
বলিতেছি, প্রতিদিন সকাল বেলা সকল ঘোড়াই আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা জানায় যে, 
হে প্রভূ! তুমি আমাকে তোমার বান্দাদের কোন একজন বান্দার অধীন করিয়াছ এবং আমার 
জীবিকা তাহার হাতে রাখিয়াছ। সুতরাং আমাকে তাহার নিকট তাহার ধন-দৌলত, পরিবার- 
পরিজন ও সন্তান-সন্ততির চাইতে অধিক প্রিয় বানাও । ঢু 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবু যার (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । আবূ যার (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক আরবী ঘোড়াকে 
প্রত্যহ ফজরের সময় দুইটি প্রার্থনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং উহারা এই 
প্রার্থনা জানায় যে, হে প্রভূ! বনী আদমের কোন সন্তানের প্রতিপালনাধীন আমাকে করিয়াছ। 
সুতরাং তাহার নিকট আমাকে তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হইতে তাহার নিকট 
অধিক প্রিয় কর। ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীসকে আমর ইব্‌ন ফাল্লাস সূত্রে ইয়াহইয়া কাত্তান 
(র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবুল কাসিম তাবারানী রে) বলেন : আমাদের নিকট হুসাইন ইব্‌ন ইসহাক তুসতুরী ... 
হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইব্‌ন হানযালার নিকট হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মহানবী (সা) হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছি। আমি মহানবী 
(সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, অশ্ব কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ললাটে কল্যাণের টীকা বহন করিয়া 
থাকে । আর উহার মালিক আল্লাহর সাহায্যাধীন হইয়া যায়। যে লোক আল্লাহর পথে জিহাদের 
জন্য অশ্ব প্রতিপালন করে এবং তাহার আহার যোগায় সে লোক এ ব্যক্তির ন্যায় যে সাদকা 
দান করার উদ্দেশ্যে হাত সম্প্রসারিত করিয়া থাকে, কখনও গোটাইয়া রাখে না। ঘোড়া 
প্রতিপালকের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে । 

বুখারী শরীফে উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা“দ আল-বারেকী (র) হইতে এই হাদীস বর্ণিত 
হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আবদ্ধ থাকে। 
অর্থাৎ উহা দ্বারা পুণ্য ও গনীমত উভয়ই লাভ করা যায়। 

আলোচ্য আয়াত 85325 4 95 4: ৯:৮$ এর তাৎপর্য হইল, তোমরা আল্লাহর শত্রু 
জেমসের শক কিনে ভীত করিয়া রামবে। জার 40:02) আরামের 
মত হইল, ইহা ব্যতীত অন্য শক্রগণকেও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিবে। 

মুজাহিদ (র) বলেন : ইহা দ্বারা বনী কুরায়জার কথা বুঝান হইয়াছে। 

সুদ্দী (রে) বলেন : ইহা দ্বারা ইরানের অগ্নু-পূজকদের কথা বলা হইয়াছে। 

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন : ইহা দ্বারা সমকালীন অজ্ঞাত দুরাচার শয়তানদের কথা 
বুঝান হইয়াছে । ইহার সমর্থনে হাদীসও বর্ণিত পাওয়া যায়। 
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ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আবু উতবা আহমদ ইব্‌ন ফরাজ (র) 
হিমসী (র) ... ইব্‌ন গরীব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) 
05৭ ০৪১০৯ Ge আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা জিনদের কথা বুঝান 
হইয়াছে। এই হাদীস ইমাম তাবারানী (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন গরীব হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে এই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
যে ঘরে একটি মুক্ত ঘোড়া থাকিবে সে ঘর কখনও ভাগ্যহীন হইবে না । এই হাদীসটি 'মুনকার' 
হাদীস, ইহার সনদ ও ভাষা সহীহ নহে। 

মুকাতিল ইবৃন হাইয়্যান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইবৃন আসলাম রে) এই আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যায় বলেন : উহা দ্বারা মুনাফিকদের কথা বুঝান হইয়াছে । এই মতবাদই সামঞ্জস্যশীল ও 
যুক্তিযুক্ত এবং আল্লাহর কালাম দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন : 
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“আরব দেশে তোমাদের চতুষ্পার্শে মুনাফিক রহিয়াছে । আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও এমন 
লোক রহিয়াছে। যাহারা মুনাফিকীতে নিপতিত রহিয়াছে । তুমি উহাদিগকে চিন না; আমি 
উহাদিগকে জানি” (৯ : ১০১)। 


আলোচ্য ১৯০৭ = ৪০0401০5০০০ ০825 5, আয়াতাংশের মর্ম 
রা রর রা রা রা 
পরকালে পূর্ণরূপে প্রত্যার্পণ করা হইবে এবং বিন্দুমাত্র কম দেওয়া হইবে না। 

এই জন্যই আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, আল্লাহর পথে একটি 
দিরহাম ব্যয় করা হইলে উহার পুণ্য দিগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে । যেমন 
আল্লাহ পাক বলেন : 
LLG YE EL EEE JES MY GLOBE al 

El 400 20 ১০০৩৬ 409 এস 2৩ 

“যাহারা আল্লাহর পথে তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উদাহরণ হইল যে, একটি 
বীজ হইতে সাতটি ছড়া জন্মিল এবং প্রত্যেকটি ছড়ায় একশত করিয়া দানা রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ 
যাহাকে চাহেন ইহার কয়েকগুণও দিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ” (২: ২৬১)। 
ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইবৃন কাসেম ইব্‌ন আতীয়া (র) 
... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) 
মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও সাদকা খয়রাত দিতে নিষেধ করিলে এই আয়াত 1৮2: ০ 
০3 এ] ১7০19 “৮2১ অবতীৰ্ণ হয়। অতঃপর তিনি যে কোন ভিক্ষুক ও অভাবী 
: লোককে তাহারা যে ধর্মাবলম্বী হউক না কন দান-সদকা করার নির্দেশ জারি করিয়াছেন। এই 
হাদীসও গরীব (দুর্বল) হাদীস । 
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৬১. উহারা সন্ধির জন্য আগ্রহী হইলে তুমি সন্ধির জন্য আগ্রহী হইবে এবং আল্লাহ্‌র 
প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ । 
৬২. উহারা যদি তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহই নিঃসন্দেহে 
যথেষ্ট; তিনি তোমাকে এবং মু'মিনগণকে তাহার সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন । 
৬৩. এবং তিনি উহাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর 
সমুদয় ধন-সম্পদ ব্যয় করিলেও তুমি উহাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিবে না ; 
কিন্তু আল্লাহই উহাদের পরস্পরের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; তিনি মহা 
পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । 
তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলিতেছেন, তুমি কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্ধি বা চুক্তি 
লঙ্ঘনের আশংকা করিলে তুমি সন্ধি বাতিল কর এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমরা ও 
তোমরা সন্ধি হইতে মুক্ত। উভয় সমান পর্যায় রহিয়াছি। তেমনি উহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তোমার সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যখ্যান করে, তবে তুমিও 
উহাদের সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও । তবে যদি শান্তি-সম্প্রতি প্রতিষ্ঠার এবং সন্ধি করিবার জন্য 
আগ্ৰহান্বিত হয়, তবে তুমিও আগ্রহাবিত হও এবং উহাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ কর। এই জন্যই 
হুদায়বিয়ায় বসিয়া মুশরিকগণের সাথে সন্ধি প্রস্তাব করিয়া মুসলমান ও তাহাদের মধ্যে নয় 
বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার কথা বলিলে মহানবী (সা) তাহাদের এই প্রস্তাব আরও কয়েকটি 
শর্তসহ গ্রহণ করিয়াছিলেন । | 
আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর 
মুকাদ্দামী রে) ... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আলী (র) বলেন 
যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : অনাগত ভবিষ্যতে অনেক বিষয়.মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে ৷ যদি 
তোমাদের সন্ধি ও আপোস করার সামর্থ্য হয়; তবে তাহাই কর। 
মুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াত বনী কুরায়যাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। 
কিন্তু অভিমতটি ঠিক কিনা তাহা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে । কেননা আলোচ্য আয়াতে পূর্বাপর 


রি 
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সুরা আনফাল ৪৮৯ 


সকল স্থানে বদরের যুদ্ধের আলোচনা রহিয়াছে । তাই এই আয়াত এই সবের আলোকেই 
অবতীর্ণ হইয়াছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ; যায়েদ ইবৃন আসলাম, আতা খুরাসানী; ইকারামা, হাসান ও 
কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতকে সুরা বারআতের (তাওবা) তরবারি প্রয়োগের আয়াত দ্বারা 
মানসুখ (হুকুম বাতিল) করা হইয়াছে । তাহা হইল, আল্লাহ্‌ বলেন : 


: ৯৯ bY, aly SGN ০, 50) LG 

অর্থাৎ “যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না তাহাদের সাথে লড়াই 
করিয়া যাও” (৯: ২৯)। 

কিন্তু এই অভিমতে প্রশ্ন রহিয়াছে! কেননা সুরা বারাআতের এই আয়াতে সম্ভাব্য অবস্থায় 
লড়াই করিবার নির্দেশ বিদ্যমান । তবে শক্র যদি ভারী হয়, তখন তাহাদের সাথে সন্ধি করার 
বৈধতাও বিদ্যমান । যেমন এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এবং মহানবী (সা)-এর হুদায়বিয়ার সন্ধি 
দ্বারা প্রমাণিত হয় । সুতরাং এই আয়াত ও সূরা বারাআতের আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই 
এবং এই আয়াতের হুকুম যেমন বাতিল হয় নাই, তেমনি ইহা ক্ষেত্র বিশেষের জন্য নি্দিষ্টও 
নয়। আল্লাহ্‌ই সবজ্ঞ। 

আলোচ্য 41 51599 আয়াতাংশের মর্ম হইল, উহাদের সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হও এবং 
আস্থাসহ নির্ভর কর। কেননা আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট; তিনি তোমার সাহায্যকারী । যদি 
1৮৮54717৮৮৯ 


সী 1059737 অল হত আলির ননার ওর জের 
মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে তাহার অবদান উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন। 
«Ml ০ CHIC Gas ১০ ত ৩০৪ 

অর্থাৎ জগতের সমস্ত কিছু যদি তাহাদের পিছনে ব্যয় করিতে, তবুও উহাদের মধ্যে 
সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়িয়া তুলিতে পারিতে না। কেননা উহাদের মধ্যে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া 
হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্ৰুতা বিরাজমান ছিল। জাহিলী যুগে আনসারদের আউস ও খাযরাজ 
গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুবার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে এবং ক্রমাগতভাবে 
পরম্পরা তাহাদের মধ্যে ইহা চলিয়া আসিয়াছে । কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক ঈমানের নূর দ্বারা তাহাদের 
যুগ-যুগান্তরের এই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও লড়াইর চির অবসান ঘট্টাইলেন। যেমন 
চন 

রানা রিমার নারে 

অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহ্‌ পাকের সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর; যখন তোমরা পরস্পর 
শত্ৰু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের হৃদয়ে গ্রীতি সৃষ্টি করিয়া দিলেন। অতঃপর তোমরা 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৬২ 
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আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই হইয়া গেলে । অথচ তোমরা অনলকুত্তের অতিপার্শ্বেই 
অবস্থান করিতেছিলে । আমিই তোমাদিগকে উহা হইতে দূরে সরাইয়া আশিয়াছি। আল্লাহ্‌ 
এইভাবে তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও?” 
(৩ : ১০৩)। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) আনসারগণকে হুনায়েনের 
যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন : হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি কি 
তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাই নাই ? সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক আমার দ্বারা তোমাদেরকে সৎপথ 
প্রদর্শন করিলেন। আমি কি তোমাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় পাই নাই ? আল্লাহ্‌ পাক আমার 
মাধ্যমেই তোমাদেরকে ধনী করিলেন। তোমরা পরস্পর মারামারি হানাহানীতে লিপ্ত থাকিয়া 
শতধা বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ্‌ পাক কি আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব 
সৌহার্দ গড়িয়া তোলেন নাই ? মহানবী (সা)-এর কণ্ঠে এই কথা শুনিয়া উহারা বলিল : আমরা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এই জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
45543541752 এ ৮৫, বলিয়াছেন। তিনি মহান সত্তার অধিকারী ও পরাক্রমশালী । 
তীহার দরবারে আশা পোষণকারী কখনও নিরাশ হয় না এবং তীহার উপর নির্ভরশীলগণ সর্বদা 
পা রর রা রানির ননী 
₹:৩ ১ নামের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য। 

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন: . 

আবূ আবদুল্লাহ্‌ হাফিজ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন ::আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। 
কিন্তু আত্মীয়তা ও মিলের সম্পর্কের চাইতে আর কোন শক্তিশালী সম্পর্ক নাই। 

ইহা আল্লাহ্‌ পাক ৮১ ৩০ ০ ০ ০০৪ ৯০৭ ০৪ ৮০৪৪৩ আয়াতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই প্রেম-গ্রীতি ও সৌহার্দের কথাই নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। 
যেমন কবি বলেন : 

৮৮) ৮৪৭৩ ০৮০৩ নও LS i আলা ভ:৮595 ০4131 
৮2০ 591 ১১০০] ৮০৪ 09 Sl * ০৯০১ 01 SH AA SY, 

“আত্মীয় যখন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তোমাকে প্রতারিত করে এবং 
তোমা হইতে বেপরওয়া হইয়া যায়। মূলত এই লোক আত্তীয় নয়। কিন্তু আত্মীয় সেই লোক 
যাহাকে ডাকা হইলেই সে ডাকে সাড়া দেয় এবং শত্রু তীর নিক্ষেপ করিলে সেও তীর নিক্ষেপ 
করে ।” 

এই একই কথা অন্য এক কবির কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে : 

৬১৩০১] ৩০ loys oe Dh ৯ ৮৫০১৮ ৯ ০০৭] সপ্ত ০09 
oil ৮৪1 ১1099 * LEE ৮০৪ মি 2212)1150 

“আমি বহু লোকের সাথে মিশিয়াছি এবং তাহাদের রূপ চেহারা ও সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ 

করিয়াছি এবং তাহাদের বন্দুত ও আত্মীয়তারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি । আত্মীয়তার সম্পর্ক 


Contents 
সূরা আনফাল 8৯১ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতে দৃঢ় ও অতি নিকটতম 


হয়।” : 

ইমাম বায়হাকী রে) বলেন : এই কথা অর্থাৎ কবিতাসমূহ ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণিত না অন্য কোন বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই । আবুল ইসহাক সুবাইয়ী 
(র) বলেন : আবু আহওয়াস রে) সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে $০ ০২£:1 4, 
7৪৮১ ০5 ০৫ ০ হি 02531 আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে 
আল্লাহ্‌র পথের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্প্রীতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার এক বর্ণনায় 
পাওয়া যায় যে, এই আয়াত আল্লাহ্‌র পথের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বর্ণনায় 
অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ইমাম নাসাঈ এবং হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীস বিশুদ্ধ । 

আবদুর রায্যাক বলেন : আমাদের নিকট মুআম্মার রে) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন য়ে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া 
দেন, তাহা কোন বস্তুই বিদূরীত করিতে পারে না। অতঃপর তিনি ০০৪ 2১ ০০ ০30 
495 ০5 এমা আয়াত পাঠ করিলেন । এই হাদীসেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম হাকিম । 

আবু উমর আওযাঈ (র) বলেন : আমার নিকট আবদা ইব্‌ন আবূ লুবাবা (র) এই হাদীস 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমার হাত ধরিয়া 
বলিলেন : আল্লাহ্‌র পথে বা আল্লাহ্‌র জন্য যখন দুই বন্ধু মিলিত হয় এবং একে অপরে 
হাসিমুখে হাত ধরে, তখন তাহাদের উভয়ের পাপসমূহ বৃক্ষের শুকনা পাতা ঝরার ন্যায় ঝারিয়া 
যায়। আবদা (র) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, ইহাতো খুবই সহজ! মুজাহিদ (র) উত্তর 
করিলেন : ইহা বলিও না। কেননা আল্লাহ্‌ পাক 35 শা ০৮৮৯০৮১৪০০৮ 
+$:১$ বলিয়াছেন । আবদা (র) বলেন : আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মুজাহিদ (র) আমার 
চাইতে অনেক প্রজ্ঞাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ফকীহ লোক। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ কুরাইব (র) ... মুজাহিদ (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । মুজাহিদ (র) বলেন : দুইজন মুসলমানের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় এবং 
তাহারা পরস্পর করমর্দন করে; তখন উহাদের উভয়ের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। 
ওয়ালীদ বলেন : আমি মুজাহিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, করমর্দন দ্বারাই কি পাপ মোচন 
নিরব নস কারি তুমি কি আল্লাহ্‌ পাকের ০ ০৯ ১৮১২ ০০৩ ০৪ 


SL EP Lo আয়াত শ্রবণ কর নাই ? তখন ওয়ালীদ (র) মুজাহিদকে 
বলিল : তুমি আমার চাইতে অনেক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ । এমনিভাবে তালহা ইব্‌ন মাসরুফ (র) 
মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন! 

ইব্‌ন আউন (র) বর্ণনা করেন যে, উমায়ের ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমরা হাদীস এই 
শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্‌ পাক কিয়ামতের পূর্বে মানুষ হইতে প্রেম-গ্রীতি এবং ভালবাসা ও 
ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে উঠাইয়া নিবেন। 


Contents 


৪৯২ ূ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


হাফিজ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবৃন আহমদ তাবারানী (র) ... সালমান ফারাসী (রা) 
হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন তাহার 
অপর কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাহার হাত ধরিয়া করমর্দন করে, তখন 
তাহাদের উভয়ের পাপসমূহ বৃক্ষের শুকনা পাতা প্রবল বাতাসে ঝরার ন্যায় ঝরিয়া যায়। যদি 
উহাদের পাপসমূহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়, তবুও ক্ষমা করা হয়। 
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৬৪. হে নবী ! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনগণের জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট। 

৬৫. হে নবী ! মু'মিনগণকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে বিশজন 
ধৈর্যশীল লোক থাকিলে তাহারা দুইশত লোকের উপর বিজয় লাভ করিবে এবং তোমাদের 
মধ্যে একশত লোক হইলে তাহারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে । কারণ 
তাহারা বোধ শক্তিহীন সম্প্রদায় । 

৬৬. আল্লাহ্‌ এখন তোমাদের দায়িত্বভার লাঘব করিলেন । তিনি অবগত রহিয়াছেন 
যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল 
থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয় লাভ করিবে । আর তোমাদের মধ্যে এক 
হাজার থাকিলে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে দুই হাজারের উপর বিজয় লাভ করিবে । 
আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন। 

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাহার নবী ও মু'মিনগণকে শক্রর সাথে 
রক্তক্ষয়ী লড়াই এবং হানাহানিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সাথে সাথে এই 
আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে, শত্রুর মুকাবিলায় তাহাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনিই তাহাদের 
সাহায্যকারী ও মদদগার | যদি উহাদের সংখ্যা অনেকও হয় এবং পিছন হইতে উহাদের জন্য 
পরস্পর সাহায্যও আসিতে থাকে এবং মুমিনদের সংখ্যা স্বল্প হয়, তবুও চিন্তার কোন কারণ 
নাই । যাহা কিছু ভাবিবার আল্লাহই ভাবিবেন | তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট । 
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ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদিগকে আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) ... 
শাবী রে) হইতে ধারাবাহিকভাবে ১০১১) ১5 ৫৫1 ০০ 1 9454018৬ আয়াত 
প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী বলেন : ইহার অর্থ হইল তোমার এবং তোমার সাথে লড়াইয়ে 
যাহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আতা খুরাসানী ও আবদুর রহমান 
ইব্‌ন যায়েদ রে) হইতেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্‌ পাক ৮, > Lal 
058| 5 5-৭১1 আয়াতে তাহার নবী ও নবীর অনুসারী মু'মিনগণকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ 
করিয়াছেন এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়াছেন। এই জন্যই মহানবী (সা) 
সেনাদল কাতারবন্দী করার সময় এবং আক্রমণের দিক নির্দেশের সময় লড়াইর জন্য উৎসাহিত 
ও অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিতেন। যেমন তিনি বদরের লড়াইর সময় মুশরিকগণের সংখ্যা এবং 
মুসলিম বাহিনীর সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছিলেন: 

‘তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রশস্ত 
উমাইর ইব্‌ন হাম্মাম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্তবেই কি উহার প্রশস্ততা আকাশ হইতে পৃথিবী 
পর্যন্ত ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যা। উমাইর (রা) বলিয়া উঠিলেন, বাহ্বাহ্‌। মহানবী 
(সা) ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : কি জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া তুমি এইরূপ বাহ্বাহ্‌ বলিলে ? 
উমাইর রো) জবাব দিলেন, আমি এ জান্নাতের অধিবাসী হইবার আশায়ই বাহ্বাহ্‌ বলিয়াছি। 
অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : নিশ্চয় তুমি এ জান্নাতের অধিবাসী হইবে । অতঃপর লোকটি 
সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করতঃ তাহার তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন থলিয়া 
হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিল । কিছু খাইয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল : 
যদি আমি বাচিয়া থাকিয়া উহা আহার করিতে যাই ইহা তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার । অতঃপর 
সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রু সেনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং লড়াই করিতে করিতে শাহাদাতবরণ 
করিল । আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি খুশি থাকুন । 

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব এবং সাঈদ ইবৃন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, উমর 
ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ করিল, তখন এই 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বর্ণনা প্রশ্ন সাপেক্ষ । কেননা এই আয়াত হইতেছে মাদানী 
আয়াত । অথচ উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) আবিসিনিয়ার হিজরতের ঘটনার পর এবং মদীনায় 
হিজরতের ঘটনার পূর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাহার মু'মিন বান্দাগণকে সুসংবাদ দিয়া নির্দেশ দিতেছেন : ১45 ১। 
54... ... 2৮5০ ৮৫৯ অর্থাৎ তোমাদের যদি বিশজন ধৈর্যশীল সেনা থাকে, তবে তাহারা 
দুইশতের উপর বিজয় লাভ করিবে । আর যদি একশত সেনা থাকে, তবে বিজয় লাভ করিবে 
এক হাজার কাফিরের উপর । অর্থাৎ প্রত্যেক একজন দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে ! কিন্তু 
পরে এই আদেশ রহিত করা হয় এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকে। 

আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মুবারক (র) বলেন : আমাদের নিকট জারীর ইব্‌ন হাযেম (র) ... ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ পাক 1১:05: 5১৮০ 3১৮১০ ০০০ ১ ৩। 
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8৯৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


১:7৬ আয়াত অবতীর্ণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের জন্য. দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয 
করিলে মুসলমানদের পক্ষে ইহা খুব কঠিন মনে হইত। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক এই কঠিন 
দায়িত্বের বোঝা লাঘব করিয়া ১:%.০ (৯45: ... ... 1৫৫০ 40 ০৫ ০২] আয়াত অবতীর্ণ 
করিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ উহাদের সংখ্যা যেমন লাঘব করিলেন, তেমনি উহাদের ধৈর্যের মাত্রাও 
কমাইয়া দিলেন। বুখারী শরীফে ইবনুল মুবারক রে) হইতে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে। 

সাঈদ ইবৃন মানসূর (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন । ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : আল্লাহ্‌ পাক লড়াইয়ের ময়দানে একজন মুসলমানের 
দশ দশ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং ময়দান হইতে পলায়ন না করা ফরয করিয়াছিলেন । 
অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক এই নির্দেশকে ৫৮7৩3 01719 74৫5 41 ০৫৪ ৮0 আয়াত অবতীর্ণ 
করিয়া বোঝা অনেকগুণ লাঘব করিলেন । সুতরাং এখন আর একশতজন মুমিনের দুই শতজন 
শত্রুর মুকাবিলা হইতে পলায়ন করা চলিবে না। বুখারী শরীফে আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) 
সূত্রে সুফিয়ান রে) হইতে এইরূপই হাদীস উল্লেখ রহিয়াছে! 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন : উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ করা হইলে এই বিধান মুসলমানের পক্ষে খুব ভারী 
অনুভব হইল । তাহারা একজনের দশজনের বিরুদ্ধে এবং একশত জনের হাজারের বিরুদ্ধে 
লড়াই করাকে নিজদের পক্ষে বিরাট কঠিন কাজ ভাবিল। সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক তাহাদের এই 
বোঝার ভার লাঘব করিয়া দিলেন এবং অন্য আয়াত দ্বারা এই নির্দেশ বাতিল করিয়া বলিলেন : 
255 ৮৪ এ]| 5 9:01 সুতরাং শক্রুবাহিনী মুসলমানের সংখ্যার দ্বিগুণ হইলে মুসলমানের 
পক্ষে পলায়ন করার কোনই অবকাশ নাই । কিন্তু দ্বিগুণ না হইয়া কয়েকগুণ বেশি হইলে তখন 
আর মুসলমানের উপর লড়াই করা অপরিহার্য নয় । তখন উহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া মুসলমানের 
পক্ষে বৈধ । আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আল-আওফী রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন : মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, যায়েদ ইবৃন আসলাম, 
আতা খুরাসানী ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 

চিনা রে বা bo উমর (রা) হইতে বর্ণনা সিন 
পাস টিকা 

হাকিম রর) মুস্তাদরাক কিতাবে আবু আমর ইব্‌ন আলা হইতে তিনি নাফি (র) সূত্রে ইব্‌ন 
উমর রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইবৃন উমর (র) বলেন : মহানবী (সা) 4 45) 
4৮০ লও 01259 25 আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন : তোমাদের উপর হইতে কঠিন 
দায়িত্বের বোঝা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অতঃপর হাকিম রো) বলিয়াছেন, এই হাদীসের 
সনদ বিশুদ্ধ । তবে বুখারী ও মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই। 
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৬৭. দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত কোন নবীর পক্ষে বন্দী রাখা 
উচিত নহে। তোমরা জাগতিক ধন-সম্পদ চাও? আর আল্লাহ্‌ পরকালের কল্যাণ চাহেন। 
আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । 
৬৮. পূর্ব হইতেই যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিধান না থাকিত, তবে তোমরা যাহা কিছু 
গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের বিরাট শাস্তি ভোগ করিতে হইত । 
৬৯. যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বৈধ ও পবিত্র বিধায় আহার কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, 
আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল ও দয়ালু । | 
তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আনাস (রা) 
বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপার নিয়া সাহাবাগণের এক পরামর্শ সভা 
ডাকিয়া বলিলেন : আল্লাহ্‌ পাক উহাদিগকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছেন । তোমরা 
ইহাদিগকে কি করিতে চাও বল ? অতঃপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) দীড়াইয়া বলিলেন : হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল. ! ইহাদের শিরশ্ছেদ করা হউক । এই প্রস্তাব শুনিয়া মহানবী (সা) তাহার দিক 
হইতে মুখ ফিরাইয়া আনিয়া আবার বলিলেন : হে লোকগণ! আল্লাহ্‌ পাক ইহাদিগকে 
তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। গতকল্যও ইহারা ভাই ছিল। (কিন্তু আজ তোমাদের হাতে 
বন্দী! তোমরা ইহাদিগকে কি করিতে চাও ?) উমর আবার দীড়াইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র 
রাসূল! ইহাদের শিরশ্ছেদ করা হউক । এই প্রস্তাব শুনিয়া মহানবী (সা) তাহার দিক হইতে মুখ 
এই সময় আবু বকর সিদ্দীক (রা) দীড়াইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার 
অভিমত হইল উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক এবং বিনিময় ফিদিয়া (মুক্তিপণ) 
লওয়া হউক । আনাস (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারক হইতে 
দুশ্চিন্তার কালছায়া দূরীভূত হইল এবং উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্তি প্রদান 
করিলেন । বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌ পাক এই সময় 285০1 ৩০:৫2 40 ০০55 এ 
“£02 আয়াত অবতীর্ণ করেন। সহীহ্‌ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত অনুরূপ 
হাদীসটি এই সূরার প্রথমদিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


Contents 


৪৯৬ তাফসীরে ইবন কাছীর 


আ'মাশ (র) ... আবদুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্‌ (র) বলেন: বদরের 
যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন : বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের অভিমৃত 
কি ? আবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহারা আপনারই স্বগোত্রীয়, তাই 
তওবা করান হউক । হয়ত আল্লাহ্‌ পাক উহাদের তওবা কবুল করিবেন । পক্ষান্তরে উমর (রা) 
উঠিয়া বলিলেন : ইহারা আপনাকে এবং আপনার আনীত দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
পরস্তব আপনাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছে । সুতরাং উহাদিগকে আমাদের নিকট অর্পণ 
করুন! আমরা উহাদের শিরশ্ছেদ করি । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র 
রাসূল! আপনি বৃক্ষ বহুল উপত্যকায় বাস করিতেছেন। কাঠ সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা অনলকুণ্ড 
সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী 
(সা) উহাদের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ রহিলেন, কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। অতঃপর উঠিয়া 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে কতক লোকে আবূ বকর (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করিবার 
কথা বলিল। কতকে উমর (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণের কথা প্রকাশ করিল। আর কতকে 
আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন রাওয়াহার প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিল। অতঃপর মহানবী (সা) গৃহ হইতে 
আসিয়া বলিলেন : “আল্লাহ্‌ পাক কতক লোকের হৃদয়.এমন কোমল করেন যে, উহা দুগ্ধের 
ন্যায় কোমল স্নিগ্ধ হয়। আর কতক লোকের হৃদয়কে এমন কঠিন করিয়াছেন যে, উহা পাথরের 
চাইতেও কঠিন হয়। হে আবূ বকর! তোমার উদাহরণ হইল, ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায়। তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই : 


(320 36301. 


শি 2558 WE 50০০ ৩০০ এত 3 এ ০৭৪ 
“যে লোক আমার আনুগত্য করিবে সে আমারই লোক । আর যে আমার কথা মানিবে না, 
তবে তুমি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু” (১৪ : ৩৬)। 
হে আবূ বকর ! তোমার উদাহরণ হযরত ঈসা (আ)-এর ন্যায় ৷ তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, 
তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই : 
. ৮২৪০] দখা চো এও পা AS 99 এ ০০9০৫: ol 
“যদি তুমি উহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে উহারা তোমারই বান্দা। আঁর যদি তুমি উহাদিগকে 
ক্ষমা কর; তবে তুমি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়” ( ৫ : ১১৮)। 
হে উমর! তোমার উদাহরণ হইল হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, 
তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই : 
NCUA এ ডিএ 9৩ nels 05 টা? All He | রে 
(“হে আমার প্রভু! উহাদের ধন-সম্পদ বিলীন করিয়া দাও এবং উহাদের অন্তঃকরণ কঠিন 
করিয়া দাও, যেন তাহারা কষ্টদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে (১০ : ৮৮) ) 
হে উমর! তোমার উদাহরণ হযরত নূহ (আ)-এর ন্যায় । তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
তাহা আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ । 
| . DUS ABI oe oA 5 HY ৮ 
(“হে আমার প্রতিপালক! ভূ-পৃষ্ঠের একজন কাফিরও জীবিত রাখিবে না (৭১ : ২৬1”) 
এর রা HET A TR বিনা মুক্তিপণে ইহাদের কাহাকেও মুক্তি 
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দেওয়া যাইবে না। হয় মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িতে হইবে, নতুবা হত্যা করিতে হইবে । এখন 
তোমাদের অভিমত কি ? ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! সুহাইল ইব্‌ন 
বায়জাকে হত্যা করিবেন না । সে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছে । ইহা শুনিয়া 
মহানবী (সা) নিশ্চুপ রহিলেন। অতঃপর বলিলেন : আজিকার দিনের ন্যায় এমনি আর 
কোনদিন আমার যায় নাই। আমি আজ ভয় করিতেছিলাম যে, আজিকার দিন আমার উপর 
আকাশ হইতে কঙ্কর বর্ষণ করা হয় নাকি! সুতরাং মহানবী (সা) বলিলেন : সুহাইল ইব্‌ন 
বায়জার কথা বলিয়াছ ? তখন আল্লাহ্‌ পাক 2231 4৮140 3651 ঞে:) 28৩ আয়াত অবতীর্ণ 
করিলেন । | 

ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী (র) আবু মুআবিয়া কর্তৃক আল আ'“মাশ (র) হইতে বর্ণিত 
হাদীসকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাকে তাহার মুস্তাদরাক কিতাবেও উহা উদ্ধৃত 
করিয়া বলিয়াছেন : ইহার সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে উহা উদ্ধৃত হয় নাই। 

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) 
সুত্রে মহানবী (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধের অধ্যায়ে আবূ 
আইউব আনসারীর সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়া এই হাদীসকেই অনুরূপ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন । 

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন : আমাদের 
নিকট উবায়দুল্লাহ্‌ ইবৃন মুসা (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন উমর 
(রা) বলেন : আব্বাস (রা) বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একজন আনসার 
কর্তৃক বন্দী হইয়া ছিলেন। আনসারগণ তাহাকে হত্যা করিবার মনস্থ করিলে মহানবী (সা)-কে 
এই কথা জানান হইল । মহানবী (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন : আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় 
অদ্য রাত্রিটি আমার অন্দ্রায় অতিবাহিত হইয়াছে । অথচ আনসারগণ তাহাকে হত্যার কথা 
চিন্তা করিতেছে? তখন উমর (রা) বলিলেন; আমি কি তাহাকে নিয়া আসিতে পারি ? 

হুযূর (সা) বলিলেন : হ্যা, পার। অতঃপর উমর (রা) আনসারগণের নিকট আসিয়া 
বলিলেন, আব্বাসকে মহানবী (সা)-এর নিকট পাঠাইয়া দাও । উহারা জবাব দিল, না আমরা 
কোনক্রমেই তাহাকে পাঠাইব না । তখন উমর (রা) বলিলেন : তোমরা যদি তাহাকে পাঠাও, 
তবে মহানবী (সা) আন্তরিকভাবে খুব খুশী হইবেন। তখন তাহারা বলিল, মহানবী (সা) যদি 
বাস্তবিকই খুশী হন, তবে তাহাকে নিয়া যাও। সুতরাং আব্বাসকে যখন উমরের হাতে অর্পণ 
করা হইল, তখন উমর (রা) তাহাকে বলিলেন : তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তবে আমি 
এত খুশী হইব যে, আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করিলে ততো খুশী হইব না। তেমনি 
তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে মহানবী (সা)ও অতিশয় খুশী হইবেন! ইব্‌ন উমর (রা) 
বলেন : অতঃপর মহানবী সো) ইহাদের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলে আবূ বকর (রা) উঠিয়া 
বলিলেন : ইহারা আপনার বংশীয় লোক ও আত্মীয়-স্বজন । ইহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিন! 
পক্ষান্তরে উমর (রা) উহাদিগকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিলেন ! পরিশেষে মহানবী (সা) 
মুক্তিপণ নিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আল্লাহ্‌ পাক ৬: 4] 25 1৯:০1 ১৮৪৮০ আয়াত 
অবতীর্ণ করেন । হাকিম (র) বলেন : ইহার সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু, বুখারী ও মুসলিম ইহা বর্ণনা 
করেন নাই । 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৬৩ 
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সুফিয়ান সাওরী (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে । আলী (রা) বলেন : বদরের 
যুদ্ধের দিন জিবরীল (আ) মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : আপনি বদর যুদ্ধের . 
বন্দী বিষয়টি আপনার সাহাবীদের ইচ্ছাধীন অর্পণ করুন। ইচ্ছা হয় তাহারা মুক্তিপণের বিনিময় 
উহাদিগকে মুক্ত করুক অথবা উহাদিগকে হত্যা করুক। যে কোন একটি পথ তাহারা অবলম্বন 
করিতে পারে । কিন্তু মুক্তিপণের বিনিময় ছাড়িয়া দিলে আগামী বৎসর অনুরূপ সংখ্যক লোকই 
তোমাদের মধ্য হইতে শহীদ হইবে । সাহাবীগণ বলিলেন : আমরা মুক্তিপণের বিনিময়ই মুক্ত 
করিতে এবং শহীদ হইতে ইচ্ছক। এই হাদীস ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইবৃন হিব্বান (র) তাহার কিতাবে সাওরী (র) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু এই 
হাদীস অত্যন্ত গরীব ও দুর্বল। 

ইব্‌ন আউন (র), আবীদা (র) সূত্রে আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রো) বলেন : 
মহানবী (সা) বদরের দিন বন্দীদের ব্যাপারে বলিলেন : হে সাহাবীগণ ! তোমরা ইচ্ছা করিলে 
উহাদিগকে হত্যা করিতে পার অথবা ইচ্ছা হইলে মুক্তিপণের বিনিময়ও ছাড়িয়া দিতে পার। 
কিন্তু মুক্তিপণের বিনিময় মুক্ত করিলে ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে অনুরূপ সংখ্যক লোক 
শহীদ হইবে । আলী (রা) বলেন : এই সত্তর জনের মধ্যে সর্বশেষ সাবিত ইব্‌ন কায়েস (রা) 
ইয়ামামার লড়াইতে শহীদ হইয়া ছিলেন। কতক লোকে এই হাদীস আবীদা (র) হইতে 
“মুরসাল' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) .. . ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
41415843০০3 3৫ 0 আয়াত “৯% ০০% পৰ্যন্ত পাঠ করিয়া বলেন: ইহার অর্থ হইল 
বদরের গনীমত, যাহা গনীমত হালাল করার আগে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
আরও বলেন : বদর যুদ্ধের গনীমত উহাদের জন্য বৈধকরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আমি 
ইহা তোমার জন্য বৈধ না করিলে যে লোক আমার অবাধ্যগত হইত তাহাকেই আমি শাস্তি 
দিতাম । শেষ পর্যন্ত আমি উহা তোমাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছি। আমি বৈধ না করিলে 
তোমরা উহা গ্রহণ করিয়া বিরাট শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইতে । 

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (রে) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। 

আ'মাশ রে), বলেন : বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন সাহাবীকে শাস্তি প্রদান করা হইবে 
না, তাহা সাধারণ ঘোষণা দ্বারাই প্রতিভাত হয়। সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়ান্কাস, সাঈদ ইব্‌ন 
যুবায়ের ও আতা হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে শু“বা (র) আবু হাশিম সূত্রে 
মুজাহিদ-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : মুজাহিদ রে) 3 40 ৮০১০ থু আয়াতাংশের মর্মে 
বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতাংশে সাহাবীদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের কথা বলা হইয়াছে । 
সুফিয়ান সাওরী রে) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 

আলী ই আহা) ইক আবাস) উদ্ধত দিয়া বলেন ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) 2 আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, উম্মুল কিতাব অর্থাৎ 
আল-কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং বন্দী রা HTN OC oS NEUE 
যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছ, তাহাৰে 1 তম 509৬ত জারা 
তোমদিগকে যুদ্ধলন্ধ সম্পদকে (গনীমতকে) বৈধ ও পবিত্র করিয়া আহার করিবার জন্য 
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বলিয়াছেন। ইব্‌ন আউফ রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবু 
অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় । 

আ'মাশ (র) বলেন : 5! ১6১5 % আয়াতাংশের মর্ম হইল, এই উম্মতের জন্য 
গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
ব্যাখ্যার সপক্ষে বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হইতে হাদীসও বর্ণিত 
হইয়াছে। 

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রো) বলেন যে, মহনবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে এমন পাঁচটি 
বিষয় দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয় নাই। এক মাসের 
দূরত্বে অবস্থিত শহরেও আমার প্রভাব দান করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে । আমার জন্য 
ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হইয়াছে । আমার জন্য যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। 
আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ ছিল না। আমাকে পরকালে শাফাআতের ক্ষমতা দান 
করিয়া মহা সম্মানিত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণ তাহাদের সম্প্রদায় ও গোত্রীয় লোকজনের 
নিকট প্রেরিত হইতেন। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। 

আ'‘মাশ (র) আবূ সালিহ সুত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা 
(রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন, আমাদের ব্যতীত কোন কৃষ্ণ মাথা বিশিষ্ট লোকের 
জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ নয়। তাই আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন : ৮০: 9.৮ ৮৮: ৮১০৪ 
(যুদ্ধলন্ধ সম্পদকে বৈধ ও পবিত্র মনে করিয়া আহার কর ।) সুতরাং এই আয়াত যুদ্ধ বন্দীদের 
হইতে মুক্তিপণ গ্রহণকেও উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। 

ইমাম আবু দাউদ (র) তাহার “সুনানে আবু দাউদ’ কিতাবে বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট 
আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক আল আ'বসী রে) ... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদর যুদ্ধবন্দী জাহিল লোকদের হইতে মাথা পিছু (তৎকালীন 
প্রচলিত) চারিশত মুদ্রা মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া ছিলেন । | 

জুমহুর আলিমগণের মতে যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিধানের বেলায় ইমাম বা রাষ্ট্রপতির এই 
স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে যে, তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলে উহাদিগকে হত্যা 
করিতে পারিবেন । যেমন বনী কুরায়জা গোত্রের বেলায় করা হইয়াছিল । তেমনি ইহা না করিয়া 
মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকারও তাহার রহিয়াছে। যেমন বদর যুদ্ধবন্দীদের 
ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হইয়ছিল। অথবা অমুসলিমদের হাতে বন্দী মুসলিম সেনাদের 
বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে । যেমন মহানবী (সা) সালামা ইব্‌ন আকওয়ার কাছে বন্দী 
বন্দীমুক্ত করিয়াছিলেন । তেমনি উহাদিগকে ইচ্ছা করিলে গোলাম বানাইয়া রাখিবারও নীতি 
অনুসরণ করা যাইতে পারে । ইমাম শাফিঈ রে) সহ একদল আলিম এই অভিমতই পোষণ 
করেন। এই বিষয় অন্য ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে । ফিকহের কিতাবসমূহে 
যথাস্থানে ইহা সবিস্তার বিদ্যমান। 
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মিরার .47971লা৬ 
পাক ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের হইতে যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহার চাইতে 
তিনি উত্তম বস্তু দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও 
দয়ালু। 

৭১. আর তোমার সহিত উহারা বিশ্বাস ভংগ করিতে চাহিলে অসম্ভব কিছু নহে। 
উহারা পূর্বেই তো আল্লাহ্‌র সহিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে । অতঃপর তিনি 
উহাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন : মহানবী (সা) বদর যুদ্ধের দিন বলিলেন : আমি বনী হাশিম ও 
অন্যান্য গোত্রের লোকদের বিষয় ভালভাবেই জানি । তাহাদিগকে জোরপূর্বক যুদ্ধে নামান 
হইয়াছে। উহারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করিতে চাহে নাই ৷ সুতরাং উহাদের মধ্যে কাহারও সাথে 
অর্থাৎ বনী হাশিমের কাহাকেও পাইলে উহাকে হত্যা করিবে না। তেমনি আবুল বাখতরী ইব্‌ন 
হিশামকেও কেহ পাইলে হত্যা করিবে না। তদ্রপ আব্বাস ইবৃন আবদুল মুস্তালিবকে দেখিলেও 
হত্যা করিবে না। কেননা তাহাকে তাহার অনিচ্ছায় জবরদস্তিমূলক যুদ্ধে আনা হইয়াছে । ইহা 
" শুনিয়া হুযায়ফা ইবৃন উতবা (রা) বলিলেন, আমরা আমাদের পিতা, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, সন্তান ও 
গোত্রীয় আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিব এবং আব্বাসকে ছাড়িয়া দিব ? ইহা হইতে পারে না। 
আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সাথে উহার সাক্ষাৎ হইলেই তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত 
করিব। মহানবী (সা) এই কথা অবহিত হইয়া উমর ইবৃন খাত্তাব (রা)-কে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন : হে আবু হাফস ! সে রাসূলের চাচার মুখমণ্ডলে তরবারি হানিতে চায় ! উমর (রা) 
বলেন, মহানবী (সা) আমাকে এই প্রথমই আমার উপনাম ধরিয়া ডাকিলেন। উমর (রা) উত্তর 
করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাকে অনুমতি দিন! আমি উহার শ্রিশ্ছেদ করিয়া ফেলি। 
এইলোক নিশ্চয় মুনাফিক । ইহার পর হইতে আবু হুযায়ফা বলিতেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি 
সেই দিনের কথার জন্য আজ পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। সর্বদা আমি এই আশংকায়ই থাকিতাম 
যে, কখন আল্লাহ্‌ পাক আমাকে শাহাদাত দান করিয়া এই গুনাহের কাফফারা আদায় করেন । 
সুতরাং তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি খুশী থাকুন । 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ আরও বর্ণিত রহিয়াছে । তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের 
দিন বৈকালের দিকে যুদ্ধবন্দিগণকে যখন খুব কঠিনভাবে বাঁধা হইয়াছিল, সেই দিন রাত্রির 
প্রথমদিকে মহানবী (সা) অনিদ্রায় কাটাইলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার নিদ্রা না হওয়ার কারণ কি? এ দিকে আব্বাসকে কোন এক 
আনসার লোক বন্দী করিয়াছিল । সাহাবীগণের অনিদ্রার কারণ জিজ্ঞাসার জবাবে মহানবী (সা) 
বলিলেন : আমি আমার চাচা আব্বাসের বন্দীদশার বিলাপ শুনিয়াছি, যাহার জন্য আমার চক্ষে 
ন্দ্রা আসিতেছে না। উহার বাধন ছাড়িয়া দাও। বাধন ছাড়িবার পর সে নিশ্চুপ রহিলে মহানবী 
(সা) ন্দ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বদর যুদ্ধের অধিকাংশ বন্দীই নিজের মুক্তিপণ আদায় 
করিয়াছিল । আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ধনী লোক ছিলেন। তিনি নিজের অনুকূলে একশত 
আওকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিলেন । বুখারী শরীফে মুসা ইব্‌ন উক্বা (রা) হইতে 
হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্‌ন শিহাব রে) বলেন : আমার নিকট আনাস ইব্‌ন মালিক বর্ণনা 
করিয়াছে যে, আনসারদের মধ্যে কিছু লোক বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাদিগকে অনুমতি 
দিন। আমরা আমাদের ভগ্নির পুত্র আব্বাসকে বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দেই। আল্লাহ্র রাসূল 
উত্তর করিলেন : কখনই হইতে পারে না। উহার মুক্তিপণ হইতে একটি দিরহামও ছাড়িতে 
পারিবে না। 

ইউনুস ইবৃন বুকায়ের (র) ... যুহরী (রা) সূত্রে একদল সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। 
তাহারা বলেন : কুরায়েশগণ মহানবী (সা)-এর নিকট তাহাদের বন্দীগণের মুক্তিপণ পাঠাইয়া 
দিত।. সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের বন্দীদের অনুকূলে প্রস্তাবিত মুক্তিপণ আদায় করিত । 
এই সময় আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমিতো মুসলমান ছিলাম । মহানবী (সা) 
উত্তর করিলেন : তোমার ইসলাম গ্রহণ বিষয় আল্লাহই ভাল অবগত । তুমি যাহা বলিতেছ, 
বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইলে আল্লাহ্‌ তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। আমরা তোমার 
বাহ্যিকরূপ বিচার করিব, ইহাই আমাদের দায়িত্ব । সুতরাং তুমি নিজের, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র 
নওফিল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল সুত্তালিবের, আকীল ইবৃন আবু তালিব ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিবের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তি যিনি বনী হারিস ইবৃন ফিহরের ভাই, উতবা ইব্‌ন 
আমর ইহাদের মুক্তিপণ দিয়া দাও। আব্বাস বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট এই 
মুক্তিপণ পরিশোধ করিবার সম্পদ নাই। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : কেন, তুমি এবং উম্মু 
ফযল যে সম্পদ ভূতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছ উহা কোথায় ? তুমি উহাকে বলিয়াছিলে, এই যুদ্ধ 
সফরে কোন বিপদ হইলে এই লুক্কায়িত সম্পদ তোমার পুত্র আল-ফযল, আবদুল্লাহ্‌ ও কুসামের 
হইবে । আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আল্লাহ্র শপথ ! আমি বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয় 
তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল । এই লুকানো ধনের কথা আমি এবং উম্মু ফল ব্যতীত কেহই জানিত 
না' হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট বিশটি আওকিয়া (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল, যাহা আপনার 
লোকেরা নিয়া গিয়াছে। উহা আপনি আমার মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করুন । মহানবী (সা) উত্তর 
করিলেন : যাহা আল্লাহ্‌ পাক আমাদিগকে তোমার হইতে দান করিয়াছেন উহা হইতে কোন 
কিছুই দেওয়া হইবে না। সুতরাং তোমার নিজের, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং তোমার অংগীকারকৃত 
ব্যক্তিগণের মুক্তিপণ পরিশোধ কর। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ্‌ পাক উপরোক্ত 
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be 400 টা 40 শু 0 sal A ০ 203 | ৫ আয়াত অবতীর্ণ 
করেন। আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌ পাক আমাকে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর বিশ আওকিয়ার 
পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ধনী ।' উহা দ্বারা আমি আল্লাহ্‌ 
পাকের দ্বিতীয় ওয়াদা ক্ষমা ও মাগফিরাতের আশা পোষণ করিতেছি । 

ইব্‌ন ইসহাক ... ইব্‌ন আব্বাস (সা) হইতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। 

আবু জাফর ইবৃন জারীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইবৃন 

আব্বাস (রা) বলেন : আব্বাস বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ পাকের $0 ০৬৩ ১ 5 ৮ 

৮৭ 5০৯১2 আয়াত আমাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি মহানবী 
(সা)-এর নিকট মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করিলাম । অতঃপর আমা হইতে সাহাবীগণের 
নেওয়া বিশটি আওকিয়া আমার মুক্তিপণ রূপে গণ্য করিবার আবেদন জানাইলে মহানবী (সা) 
তাহা অস্বীকার করিলেন । সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক আমাকে উহার পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান 
করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী এবং প্রত্যেকের হাতেই ধন সম্পদ রহিয়াছে । 

ইব্‌ন ইসহাক - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রুবাব হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 
জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন : আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলিয়া থাকিতেন যে, 
আমি ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলে আল্লাহ্‌ আমাকে উপলক্ষ করিয়া ...... 495 ৬ 
"57,42 আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ 
বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জুরাইজ রে) আতা খুরাসানী সূত্রে ইবৃন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
উল্লেখিত ৬৮4 ০ ৮৫৩০৩ ০ ৮1108 গে]। (2৬ আয়াত আব্বাস ও তাহার সঙ্গীবৃন্দকে 
উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। উহারা মহানবী (সা)-কে জানাইল যে, আপনি যাহা কিছু 
নিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং আপনি যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র 
রাসূল তাহা আমরা সাক্ষ্য দিতেছি। আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আপনার ব্যাপারে নসীহত 
করিব। এই কথার পর আল্লাহ্‌ পাক ৫৫০ 5৮52 ৮৮745 ED ০ এ) খু 
৪58৭৮ 
রাস রি রা তা রর 
করিয়া দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস রো) বলিতেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ না হইয়া 
আমার জন্য সমগ্র দুনিয়া হইলেও তাহা আমার নিকট প্রিয় হইত না। আমার উপলক্ষেই 
আল্লাহ্‌ $5 ১৮1 ৬০ সি *5% (“তোমাদের যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় অতি 
উত্তম বস্তু তোমাদিগকে দেওয়া হইবে) আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং আমা হইতে যাহা 
নেওয়া হইয়াছে, তাহার চাইতে শতগুণ বেশি আমাকে দান করা হইয়াছে । তিনি বলিতেন, 
আল্লাহ্‌ *+ £ 2? আয়াতাংশও অবতীর্ণ করিয়া আমাকে সুসংবাদ দিলেন । সুতরাং আমাকে 
ক্ষমা করা হইবে এই আশায় আমি বুক বাধিয়া রহিয়াছি। 
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সুরা আনফাল ৫০৩ 


আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্পর্কে 
বলিয়াছেন : আব্বাস বদর যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি নিজের জন্য চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ 
মুদ্রা মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর আব্বাস এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিয়াছেন 
যে, আল্লাহ্‌ পাক আমাকে এমন দুইটি বিষয় দান করিয়াছেন, যাহা দুনিয়ার তুলনায় আমার 
নিকট অতি পসন্দনীয় । আমি বদর যুদ্ধের বন্দী ছিলাম ৷ সুতরাং চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ মুক্তিপণ 
হিসাবে আদায় করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছি । 

আল্লাহ্‌ উহার পরিবর্তে আমাকে চল্লিশটি গোলাম দান করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি হইল 
আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রদর্শনের অংগীকার, যাহার আশায় আমি বুক বাধিয়া রহিয়াছি। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 
মহানবী (সা)-এর নিকট যখন বাহরাইন হইতে চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমত রূপে উপস্থিত 
করা হইয়াছিল, তখন তিনি যুহরের নামাযের অযূ করিতে ছিলেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক 
অভাবীকেও উহা হইতে দান করিয়াছিলেন। কোন আবেদনকারীকেই বঞ্চিত করা হয় নাই। 
উহা বিতরণ শেষ না করা পর্যন্ত তিনি নামায পড়েন নাই। সেদিন আব্বাসকে উহা হইতে 
নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে তিনি চাদর ভরিয়া নিয়া গেলেন । সুতরাং আব্বাস (রা) বলিয়া 
থাকিতেন যে, আমা হইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা অনেক উত্তম । আমি 
এখন আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রদর্শনের আশায় রহিয়াছি। 

ইয়াকুব ইবৃন সুফিযান রে) হুসাইদ ইব্‌ন হিলাল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুসাইদ (রা) 
বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে ইব্‌ন হাযরামী চল্লিশ হাজার দিরহাম 
গনীমতের সম্পদ পাঠাইয়াছিলেন। এত বিপুল পরিমাণ গনীমত যেমন পূর্বে কোনদিন আসে 
নাই, তেমনি পরেও কখনও আসে নাই । বর্ণনাকারী বলেন, উহা চাটাইর উপর বিছাইয়া রাখা 
হইল। এদিকে নামাযের আযান হইল । মহানবী (সা) এই মালের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। 
মুসল্লিগণও আসিয়া উপস্থিত হইল । সেই দিন মহানবী (সা) মাপজোপ গোনাবাছা না করিয়াই 
মুক্ত হস্তে মানুষকে দান করিতে লাগিলেন। তখন আব্বাস (রা) আসিয়া উহা হইতে তাহার 
চাদর ভরিয়া গাঠুরী বাধিয়া কাধে উঠাইতে চাহিলেন কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর মহানবী 
(সা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার গাঠুরীটি আমার কাধে 
উঠাইয়া দিন। এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা) এমনভাবে একটু মুচকি হাসি দিলেন যে, তাহার 
দন্ত মুবারক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তাহাকে বলিলেন : গাঠুরী হইতে কিছু মাল 
রাখিয়া ওযন কমাইয়া লও এবং নিজের ক্ষমতায়ই উঠাইয়া লও । আব্বাস (রা) তাহাই 
করিলেন। তখন আব্বাস (রা) বলিতে লাগিলেন, ইহা হইল আল্লাহ্‌ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত 
দুইটি অংগীকারের একটি অংগীকার । দ্বিতীয় অংগীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে তাহা আমি 
জানি না। অংগীকার দুইটি হইল আল্লাহ্‌ পাকের এই আয়াত : ... ... ১1:5৮ না 
এ" ৮ 2 2100 অতঃপর বলিল, আমা হইতে যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা 
অনেক উত্তম । আমি জানি না দ্বিতীয় অঙ্গীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে । এই মালের একটি 
দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহানবী (সা) উহার নিকট ধীর-স্থির চিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেন । 
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৫০৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের নিকট একটি দিরহামও পাঠান নাই। সমস্ত মাল বিতরণ হওয়ার 
পর তিনি মসজিদে আসিয়া নামায আদায় করিলেন। 

অপর এক হাদীস : হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে বিপুল 
পরিমাণ ধনসম্তার আসিলে তিনি বলিলেন : উহা আমার মসজিদে রাখ । অতঃপর মহানবী (সা) 
নামাযের জন্য বাহির হইলেন। উহার দিকে আদৌ লক্ষ করিলেন না। নামায শেষে উহার 
নিকট আসিয়া বসিলেন। সেই দিন তিনি যাহাকেই দেখিতেন, তাহাকেই উহা হইতে দান 
করিতেন । আব্বাস (রা) আসিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে দান করুন । কেননা 
আমি নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়াছি এবং আকীলের মুক্তিপণও পরিশোধ করিয়াছি । সুতরাং 
মহানবী (সা) উহাকে বলিলেন : নিয়া নাও। অতঃপর সে তাহার চাদর ভরিয়া উহা হইতে বায়া 
ঝুলিয়া উত্তোলন করিতে চাহিলেন, কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর বলিলেন : আমার কাধে 
উহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও নির্দেশ করুন । মহানবী (সা) উত্তর দিলেন : আমি পারিব 
না। অতঃপর বলিলেন, তবে আপনি আমার কাধে তুলিয়া দিন। এইবারেও মহানবী (সা) 
অস্বীকার করিলেন। অগত্যা উহা হইতে কিছু মাল রাখিয়া গাঠুরীর ওযন কমাইয়া নিজেই কাধে 
উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। মহানবী (সা) ধন-সম্পদের প্রতি তাহার লিন্সায় বিস্মিত হইয়া চক্ষের 
আড়াল না হওয়া পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটি দিরহামও অবশিষ্ট 
থাকা পর্যন্ত মহানবী (সা) উহার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) তাহার কিতাবের 
বহু স্থানে এই হাদীসকে খুব দৃঢ়তার সহিত “তা'লীফ রূপে’ বর্ণনা করিয়া বলিতেন, এই হাদীস 
ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) মুমূর্ষু অবস্থায় বর্ণনা করিয়াছেন । আর এই হাদীস অন্য সনদে 
SE রা রা 
মিরা প্রশাসক ৮ 
করিবার জন্য বলিয়া থাকে, তবে তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই । কেননা বদরের যুদ্ধের 
পূর্বেও উহারা কুফরী করিয়া আল্লাহ্র সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে । সুতরাং তিনি তোমাকে 
ক্ষমতাশালী করিয়াছেন এবং বদর যুদ্ধে উহাদিগকে বন্দী করিয়াছেন। অতএব উহারা 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ উহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন এবং স্বীয় কাজের ব্যাপারেও খুব প্রজ্ঞাময় ও কুশলী । 

কাতাদা (র) বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আবু সারাহ কাতিব যখন মুরতাদ হইয়া 
মুশরিকদের দলে মিশিল তখন আল্লাহ্‌ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) ও আতা খুরাসানী সূত্রে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আব্বাস এবং তাহার সঙ্গীগণ যখন বলিল, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আপনার ব্যাপারে 
নসীহত করিব, তখন আল্লাহ্‌ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন । সুদ্দী (র) এই আয়াতকে 
বিশেষ কোন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া ব্যাপকার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই ব্যাখ্যা সমস্ত 
ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইহাই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা । আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ । 
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৭২. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, দীনের জন্য হিজরত করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা 
আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে এবং উহাদিগকে যাহারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করিয়াছে, 
হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের অভিভাবকত্ের দায়িত্ব তোমার নাই । আর দীন সম্পর্কে 
যদি উহারা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমার 
কর্তব্য । যে সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে 
না। তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্‌ তাহা ভালভাবেই দেখেন । 
তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক মু*মিনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা আলোচনা 
করিয়াছেন। তাহাদের পহেলা শ্রেণীটি হইল মুহাজির লোকগণ, যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি, 
আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদের মোহ-মায়া পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাহার 
রাসূলের সাহায্যের জন্য ও আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অপর দেশে চলিয়া 
আসিয়াছে । এই পথে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ সবকিছু উজাড় করিয়া দিয়াছে । দ্বিতীয় 
শ্রেণী হইল মদীনার আনসারগণ । যাহাদের নিকট মুহাজিরগণ ছিন্নমূল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলে তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের ঘরবাড়িতে আশ্রয় দিয়াছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও 
বিষয় সম্পত্তিতে সমান অধিকারী করিয়া নিয়াছে। এইজন্যই মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের 
মধ্যে ভ্রতৃত্‌ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন । প্রত্যেক দুইজন লোক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং 
আনসারণণ নিজেদের আত্মীয়গণের উপর মুহাজিরগণকে স্থান দিয়া তাহাদিগকে নিজেদের 
উত্তরাধিকারী করিয়া নিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্‌ পাক উত্তরাধিকারীর বিধানের মাধ্যমে এই 
নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করেন । বুখারী শরীফে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা 
ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আওফী ও আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । মুজাহিদ, ইকরামা, আল-হাসান, কাতাদা (র) সহ অনেকে অনুরূপ 
হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইমাম আহমদ ... জারীর ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ বাজালী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । 


ইবনে কাছীর পর্থ__ ৬৪ 
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তেমনি মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমানগণ এবং বনী সাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ 
কিয়ামত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । ইমাম আহমদ এই হাদীস ‘এককভাবে’ বর্ণনা করিয়াছেন 
হাফিজ আবু ইয়ালা (র) ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) বলেন : আমি মহানবী (সা) (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুহাজির ও আনসারগণ এবং 
মক্কার কুরায়েশ মুসলমান ও সাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ ইহকাল-পরকালে পরম্পর-পরম্পরে 
বন্ধু। “মুসনাদে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ’ কিতাবে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ পাক 
মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসায় এই আয়াত ব্যতীত কালামপাকে বহু আয়াত অবতীর্ণ 
করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
Pe 20: Dll pst জো ১০৭০ ০৮51 ১০১৬০ ১৯৪০১? 
EN (০০ So ; 5 fT. 4০ ৮০১ 
(“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা প্রথমে ঈমান আনিয়া ও হিজরত করিয়া শ্রেষ্ঠতৃ 
অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের উত্তমরূপে অনুসারী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
খুশি হইয়াছেন আর তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি খুশী । তাহাদের জন্য এমন জান্নাত তৈয়ার করিয়া 
রাখা হইয়াছে যাহার তলদেশ হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত (৯ : ১০০)।৮) 
আল্লাহ্‌ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : 
১২০1 2515 RE 25390 2৮৮1 CTE LU WW 
আল্লাহ্‌ পাক নবী ও মুহাজির এবং আনসারদের প্রতি তাহার করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, 
যাহারা কঠিন মুহূর্তেও মহানবীর আনুগত্য পরিহার করে নাই (৯ : ১১৭)।) 
কুরআন্রে অপর এক স্থানে আল্লাহ্‌ বলেন : 


রী চরিত Al 9০3 0৯৯৪2 ll ৯১৩১ ৩ ২১৮ ৮2 2 id) 
১১০০ ৮55 ৩০০০3 stl রি ১:40 ‘ ১৯১১০। ১4 রা 21] : are) 
১৩৮): 1 she SEL 91 ০ 4৬ 3০ 5 টি Yq; | ০২৬ ৩৭ 


( পা 


, ০০৮০৯ 
(“ইহা সেই সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের দেশ, ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পদ 
হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে । ইহারা আল্লাহ্‌র রহমত ও সম্তৃষ্টি অনুসন্ধান করিতেছে এবং 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলকে সাহায্য করিতেছে ইহারাই খাটি সত্যনিষ্ঠ লোক । তেমনি যাহারা 
উহাদিগকে বাড়ি-ঘরে আশ্রয় দিয়াছে এবং উহাদের পূর্বেই ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের 
নিকট আগত মুহাজিরগণকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে, তাহাদের অন্তরে তাহাদের দেওয়া জিনিসপত্রের 
ব্যাপারে কোনরূপ খট্কা ও দ্বিধা অনুভব করে না। এমন কি নিজেদের উপরেও উহারা 
তাহাদিগকে প্রাধান্য দেয় । যদিও উহাদেরকে হিজরত করিবার জন্য বিশেষ মহত্ব দান করা 
হইয়াছে” (৫৯ : ৮-৯)। 
আল্লাহ্‌ পাক (তি i ie ও 0১৯ রঃ আয়াতে কত সুন্দর কথাইনা 
বলিয়াছেন । অর্থাৎ হিজরতের ফলে আল্লাহ্‌ পাক মুহাজিরগণকে যে ফযীলত ও মহত্ত্ব দান 
করিয়াছেন, তাহাতে উহারা কোনরূপ হিংসা পোষণ করে না। কেননা আয়াত দ্বারাই প্রকাশ 
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পায় যে, আনসারদের উপর মুহাজিরগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আনসারদের উপর 
মুহাজিরগণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকার বিষয় সকল আলিমগণ একমত্য পোষণ করেন। এ 
বিষয় তাহাদের মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই । এইজন্যই ইমাম আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন 
আমর ইব্‌ন আবদুল খালিক বায্যার রে) তাহার ‘মুসনাদ’ কিতাবে বলিয়াছেন : আমাদের 
নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আম্মার (র) হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন হুযায়ফা (রা) 
বলেন : আমাকে মহানবী (সা) হিজরত ও নুসরত (সাহায্য করা) ইহার কোন একটি গ্রহণ 
করার স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি হিজরতকে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। 

অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সনদ ব্যতীত ইহার আরও কোন সনদ রহিয়াছে কিনা, 
তাহা আমার জানা নাই। | 

আলোচ্য 4 9১ ১০৮৩ 2 8 FARE আয়াতাংশে ৫৭9 শব্দের 
'ওয়াও'-কে যের দিয়া কতক লোকে পাঠ করিয়া থাকেন আর অন্যান্য লোকেরা যবর দিয়া পাঠ 
করেন। উভয় অবস্থায়ই উহার মর্ম অভিন্ন যেমন 2১3১ এর মধ্যে যের ও যবর উভয়ই সমান। 
1৬ ৮০, «5 ৩5 এই আয়াতাংশে মু'মিনগণের তৃতীয় শ্রেণীটি সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা 
হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু হিজরত করে নাই। বরং নিজদের দেশেই 
অবস্থান করিয়াছে তাহাদের যুদ্ধলন্ধ সম্পদে অংশ নাই । তেমনি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশেও 
তাহাদের কোন অধিকার নাই । তবে যাহারা লড়াইতে উপস্থিত থাকিবে, তাহারা পাইবে । 
যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন : 

আমাদের নিকট.ওয়াকী (র) ... ইয়াধীদ ইব্‌ন খুসাইব আসলামী (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। আসলামী (র) বলেন : মহানবী (সা) যখন কোন লোককে সারীয়া বাহিনী বা 
জায়েশ বাহিনীতে আমির মনোনীত করিয়া পাঠাইতেন, তখন তাহাকে এবং তাহার মুসলিম 
সাথীগণকে আন্লাহ্‌কে ভয় করা ও অন্যান্য নসীহত প্রসংগে বলিতেন : আল্লাহ্‌র নাম নিয়া 
আল্লাহ্র পথে লড়াই কর । যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে হত্যা কর। যখন 
তোমাদের শক্র মুশরিকগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি 
গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাও । যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে 
তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং উহাদের উপর হামলা হইতে বিরত থাক । সর্ব প্রথম উহাদেরকে 
ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও । তাহারা ইসলাম গ্রহণে সাড়া দিলে তোমরা তাহা মানিয়া 
নাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক । অতঃপর উহাদেরকে নিজদের দেশ হইতে মুহাজিরদের 
দেশে আসিয়া অবস্থান করিবার আহ্বান জানাও । উহাদেরকে জানাইয়া দাও যে, যদি তোমরা 
ইহা কর, UE) রাড রর রা সরস ফাদার UT 
দায়িত্বে ন্যায় তোমাদের উপর দায়িত্‌ ও কর্তব্য বর্তাইবে। অতঃপর যদি তাহারা ইহা করিতে 
অস্বীকার জানায় এবং নিজেদের দেশেই থাকিবার্‌ সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাহাদের জানাইয়া দাও 
যে, তোমরা গ্রামীণ মুসলমানের ন্যায় । সাধারণ মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র বিধান যেরূপ 
প্রযোজ্য হয়, তোমাদের উপরও তদ্রুপ বিধান প্রযোজ্য হইবে । গনীমতের এবং ফায়ের সম্পদে 
তোমাদের জন্য কোন অংশ থাকিবে না। তবে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া জিহাদ করিলে 
উহার অংশ লাভ করিবে । তবে উহারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহাদিগকে জিযিয়া 
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৫০৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


প্রদানের আহ্বান জানাও । ইহাতে উহারা সম্মত হইলে তোমরাও মানিয়া নাও এবং হামলা 
হইতে বিরত থাক। তবে জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা কর.এবং উহাদের সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসকে 
এককভাবে বর্ণনা করিয়া আরও অতিরিক্ত কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
আলোচ্য এ ৮৩০১ ১:| 5 15375! 9, আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ্‌ বলেন : 

যে সব বিদেশী ও বস্তিবাসী ঈমানদার লোক হিজরত না করিয়া নিজের দেশেই রহিয়া গিয়াছে, 
তাহারা যদি দীনের ব্যাপারে তাহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, 
তবে তাহাদিগকে তোমাদের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তাহারা যদি এমন কাফির 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাহাদের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে। 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সময় সীমা পর্যন্ত উভয় পক্ষ অস্ত্র সংবরণ রাখার চুক্তি থাকে, তবে উহাদের 
সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব থাকিবে না। তোমরা যাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছ, সেই 
চুক্তিকে নষ্ট করিও না, যতক্ষণে তাহারা নষ্ট না করে। ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে। 
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. ৭৩. আর যাহারা কাফির, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ।যদি তোমরা ইহা না কর, 
তবে দুনিয়ায় মহা ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে । 

তাফসীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ পাক মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এই ঘোষণা দিয়া 
কাফির ও মু’মিনদের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে কর্তন করিয়াছেন। যেমন : ইমাম হাকিম 
(র) তাহার মুস্তাদারক কিতাবে বলেন : 

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন হানী (র) ... উসামা (রা) হইতে বর্ণনা 

করিয়াছেন । উসামা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুই ধর্মের অনুসারী পরম্পর 
পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয় না। মুসলিম যেমন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না তেমনি 
কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন। 
পরিশেষে হাকিম বলেন যে, এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিমে উসামা ইব্‌ন 
যায়েদ (রা) হইতে ইহা বর্ণিত রহিয়াছে। উসামা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হইবে না। মুসনাদ ও সুনানের 
কিতাবসমূহে আমর ইবৃন শুআয়েব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার 
দাদা বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুইজন বিপরীতমুখী ধর্মাবলম্বী একে অপরের উত্তরাধিকারী 
হইবে না । ইমাম তিরমিযী রে) এই হাদীসকে ‘হাসান’ ও ‘সহীহ্‌’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। 

আবু জাফর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ (র) হইতে যুহরী (র) 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) এক নও মুসলিমকে ধরিয়া বলিলেন : নামায কায়েম 
করিবে, যাকাত আদায় করিবে, হজ্জ করিবে আর রমাযান মাসে রোযা রাখিবে। তুমি কোথাও 
শির্কীর অগ্নি-প্রজ্বলিত দেখিতে পাইলে উহার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে । 


Contents 


সুরা আনফাল ৫০৯ 


হাদীসের এই সনদটি “মুরসাল' সনদ । অন্য এক 'মুত্তাসিল' সনদে এই হাদীসটি এইরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি সেই প্রত্যেকটি মুসলিম হইতে দায়িত্‌ 
মুক্ত, যাহারা মুশরিকদের মধ্যে থাকে । উহারা কি উহাদের উভয় পার্থের আগুন দেখে না? 

ইমাম আবু দাউদ (র) তাহার কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ের শেষের দিকে বলেন : আমাদের 
নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফিয়ান (র) ... হাবীব ইবৃন সুলায়মান ইব্‌ন সামুরাহ্‌ ইব্‌ন জুন্দুব (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে লোক মুশরিকগণ 
একত্রিত করে এবং তাহাদের সাথে অবস্থান করে, সে তাহাদেরই ন্যায় । 

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (রে) ... আবূ হাতিম মুযূনী (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। মুযূনী (র) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের নিকট কোন নতুন লোক 
আসিলে তাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হইলে তাহাকে বিবাহ দাও বা কর । যদি ইহা 
না কর তবে ভূপৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দিবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি তাহার মধ্যে দোষক্রটি থাকে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমাদের 
নিকট যখন কোন এমন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয়, তাহাকে বিবাহ 
দিবে বা করিবে । এইভাবে তিনি তিনবার বলিয়াছেন । 

ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) এই হাদীস হাতিম ইবৃন ইসমাঈল হইতে অনুরূপভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবদুল হামীদ ইব্‌ন সুলাইমান (র) ... আবু হুরায়রা রো) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের 
নিকট এমন কোন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয় তখন তাহাকে বিবাহ 
কর বা দাও। ইহা না করা হইলে ভূপৃষ্ঠে বিরাট ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হইবে। 

আলোচ্য আয়াতে ১5, ৮৭ * 525 ১৫5 24515 ৪1 এর মর্ম হইল, যদি তোমরা 
মুশরিকগণের বন্ধুত্ব হইতে দূরে না থাক এবং মু'মিনগণের সহিত বন্ধুত্ব না কর, তবে মানুষের 
মধ্যে ফিতনার সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ পার্থক্য রেখা বিলীন হইবে, মু'মিন ও মুশরিক জগাখিচুড়ী 
হইবে, আমল-আকিদা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাকার সকল ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিবে এবং 
মানুষ এক মহাবিপদের মধ্যে নিপতিত হইবে । ্‌ 
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৫১০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৭৪. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে। 
আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই খাঁটি মু'মিন । তাহাদের জন্য 
ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে । 

৭৫. তেমনি যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে ও হিজরত করিয়াছে এবং তোমাদের 
সহিত জিহাদ করিয়াছে তাহারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধান 
অনুসারে একে অন্যের তুলনায় অধিক হকদার ৷ আল্লাহ্‌ প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে 
অবহিত । 

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক ইহকালে মু'মিনদের জন্য বিধানজারি করিবার পর উহার সাথেই 
সংযোগ রাখিয়া পরকালে তাহাদের মান-মর্যাদা ও উন্নত জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন। সুতরাং 
তিনি ঈমানের মূলতন্ব ও তাৎপর্ষের কথা মু'মিনগণকে অবহিত করিয়াছেন। যেমন এই সূরার 
প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ পাক অতিশীঘ্বই তাহাদিগকে মহত্তম ও সম্মানজনক প্রতিদান 
দিয়া গৌরবাবিত করিবেন এবং উহাদের পাপসমূহ মোচন করিয়া ক্ষমা ও মাগফিরাতের 
জয়মালা দ্বারা ভূষিত করিবেন। তাহাদিগকে এমন অপরিমেয় সুস্বাদু জীবিকা দান করিবেন, 
যাহা কোন দিন ফুরাইবে না এবং কম হইবে না, উহার স্বাদ-গন্ধ ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হইবে না। 
তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু জীবিকা নিজদের ইচ্ছানুযায়ী লাভ করিবে । অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক 
এই জগতে যাহারা ঈমান ও পুণ্যময় কাজে উহাদিগকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে তাহারাও 
পরকালে উহাদের সাক্ষী হইবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । যেমন 2941 2৯8,410 আয়াতে 
এবং ৯১৯; ০ 0 ৬ 6 আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বুখারী ও মুসলিমে বিশুদ্ধ “মুতাওয়াতর' 
সনদ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : অর্থাৎ মানুষ যাহাকে 
ভালবাসে, তাহার সাথেই থাকে । অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ৯৫৪ ৯৪ ৬৬1 ৩৭ 
৮৫: অর্থাৎ যে লোক যে জাতি ও সম্প্রদায়কে ভালবাসে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য 
এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহার হাশর হইবে তাহাদের সাথে 

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ওয়াকী' (র) জারীর (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । জারীর (র) বলেন. যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর 
পরস্পরের বন্ধু । আর মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমান ও বনী সাকীফদের মুক্ত গোলামগণও 
কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের বন্ধু ৷ 

শরীক (র) ... জারীর (র) হইতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বর্ণনা করিয়াছেন । অনুরূপভাবে 
ইমাম আহমদ (র) এই দুই ধরনের পদ্ধতি হইতে ‘এককভাবে’ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

আর আলোচ্য 4] ৮5:০০ 1 “৬০০4 »১৭। 1১১9 আয়াতাংশের মর্ম হইল : 
আল্লাহ্র বিধান মতে কতক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের তুলনায় বেশি হকদার। এই আয়াতে সেই 
সব আত্মীয়ের কথা বিশেষভাবে বুঝান হয় নাই, যাহা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনকারী 
আলিমগণ (লামায় ফরায়েষ) সেই সব আত্মীয় বলিয়া থাকেন। যাহাদের উহাতে কোন হক 
থাকে না এবং তাহারা আসাবাও নহে। তাহারা উহাদিগকেও কোন এক পর্যায় উত্তরাধিকারী 
প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন : খালা, মামা, ফুফু, নাতনী ও ভগ্নী_কতক লোক এই 
অভিমতই পোষণ করেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া এই বিষয় ইহাই বিশ্বাস 
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করিয়া থাকেন । আসল কথা হইল এই আয়াত সাধারণ । এই আয়াতের ব্যাপকতা এত বিস্তৃত 
যে, সকল আত্মীযগণই ইহার আওতায় পড়িয়া যায়। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, 
ইকরামা, হাসান, কাতাদা (র)সহ অনেক লোক হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলামের 
পহেলা যুগে বন্ধুত্‌, সাহায্যকারী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী 
হওয়ার প্রথা ছিল তাহা এই আয়াত দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে। আর এই কারণেই এই 
আয়াতে »._»১3। 9১ নামে পরিচিত আত্মীয়গণও শামিল রহিয়াছেন। যাহারা তাহাদিগকে 
উত্তরাধিকারী না হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, তাহারা এই অভিমত বিভিন্ন শক্তিশালী দলীল 
দ্বারা প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন এই হাদীস উত্থাপন করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : 
“আল্লাহ্‌ পাক প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছেন । সুতরাং উত্তরাধিকারিগণের জন্য 
কোন ওসীয়াত নাই।” তাহারা এই হাদীসের মর্মে বলেন যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত 
করিয়া দিতেন। সুতরাং ইহা যখন করা হয় নাই, তাহারাও উত্তরাধিকারী হইবে না। আল্লাহ্‌ই 
সর্বজ্ঞ। 


সূরা আনফালের তাফসীর শেষ। 


সমস্ত প্রশংসার প্রাপক একমাত্র আল্লাহ্‌ পাক । তাহার উপরই আমাদের নির্ভরতা । তিনিই 
আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের সব কাজের ওয়াকীল ও তত্বাবধায়ক । 
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স্ক্বা তাওবা 
॥ ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকৃ, মাদানী ॥ 


অবতরণকাল : যে সকল সূরা নবী করীম (সা)-এর জীবনের শেষ দিকে নাযিল হইয়াছিল, 
সূরা তাওবা এগুলির অন্যতম ৷ ইমাম বুখারী (র) বলেন : আবুল ওয়ালীদ (র) বিভিন্ন রাবীর 
সূত্রে বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে 
(49৫0 ০১153 A 9$ I) এই আয়াত এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা হইতেছে__সূরা 
বারাআত (সূরা তাওবা) ৷ 

সূরা তাওবার প্রথমে “বিসমিল্লাহ্‌ ৫:৮১ ০১ এ৷ "১.0 লিখিত না থাকিবার কারণ : 

সাহাবীগণ উসমান (রা)-এর তত্ত্বাবধানে কুরআন মজীদ সংকলন করিবার কালে এই সূরার 
প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখেন নাই । তাহারা উসমান (রা)-এর নির্দেশে এইরূপ করিয়াছিলেন তিনি 
এইরূপ নির্দেশ কেন দিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে : 

ইমাম তিরমিযী (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বরাতে মুহাম্মদ ইবৃন বাশৃশার (র) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি উসমান রো)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, সুরা 
আনফাল যাহার আয়াতের সংখ্যা এক শতের নিম্নে এবং সূরা তাওবা যাহার আয়াতের সংখ্যা 
অন্যন একশত -_-এই দুইটি সূরার মধ্যবর্তী স্থানে আপনারা “বিসমমিল্লীহ্‌' লিখেন নাই কেন? 
এতদ্ব্যতীত উক্ত সূরাদ্বয়কে আপনারা যে 'দীর্ঘ সূরা সপ্তক (১১৯৮) (৮! )'-এর মধ্যে স্থাপন 
করিয়াছেন; উহার কারণ কি ? উসমান (রা) বলিলেন : অনেক সময়ে এইরূপ ঘটিত যে, নবী 
করীম (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইবার পর অন্য একটি সূরার অংশ 
বিশেষ নাযিল হইত । এইরূপ নবী করীম (সা)-এর উপর একটি সূরা নাযিল হওয়া শেষ 
হইবার পূর্বে অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত । এমতাবস্থায় কোন আয়াত নাযিল 
হইলে তিনি কোন ওয়াহী লেখক সাহাবীকে ডাকিয়া বলিতেন : “যে সূরায় এই এই বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে, এই আয়াতটিকে উহার মধ্যে (অমুক স্থানে) স্থাপন কর।" সূরা-আনফাল হইতেছে 
মদীনায় অবতীর্ণ প্রথম সুরাসমূহের অন্যতম । পক্ষান্তরে, সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) হইতেছে 
মদীনায় অবতীর্ণ শেষ সূরাস্মূহের অন্যতম ৷ কিন্তু, উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনা! ও কাহিনী প্রায় 
একরূপ । এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধারণা করিলাম : “সূরা বারাআত পৃথক কোন সুরা নহে; বরং 
উহা সূরা আনফাল-এর একটি অংশ ।' অথচ নবী করীম (সা) এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই : 
উপরোক্ত কারণে আমি উহাদিগকে পরস্পর সন্নিহিত করিয়া স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু উহাদের 
মধ্যবর্ত স্থানে (সুরা তাওবার প্রথমে) বিসমিল্লাহ্‌ লিখি নাই? তেমনি উপরোক্ত কারণে উভয় 
সুরা মিলিয়া দীর্ঘ সুরার আকার গ্রহণ করে বলিয়া উহাদিগকে “দীর্ঘ সুরা-সপ্তক”-এর মধ্যে 
স্থাপন করিয়াছি। 
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উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্‌ন হিব্বান 
এবং ইমাম হাকিম রে) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র) উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য 
করিয়াছেন : “উহার সনদ সহীহ্‌; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহাকে বর্ণনা করেন 
নাই ৷’ 

এই সূরার প্রথমাংশ নাযিল হয় নবী করীম (সা) তাবৃকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার 
পর। নবী করীম (সা) সেই বৎসরই হজ্জ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুশরিকগণ প্রথা 
অনুসারে সে বৎসরও হজ্জ করিতে আসিবে এবং তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ 
করিবে__এই বিষয়টি স্মরণে আসিবার পর উক্ত নির্লজ্জতাপূর্ণ দৃশ্যকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে 
তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে 
হজ্জে পাঠাইলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর দায়িত্ব দিলেন, তিনি লোকদিগকে 
হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দিবেন এবং মুশরিকগণকে জানাইয়া দিবেন যে, তাহারা আগামী বৎসর 
হইতে আর হজ্জ করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর 
আরো দায়িত্‌ দিলেন-তিনি লোকদের মধ্যে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের 
দায়িতৃমুক্ত হইবার কথা ঘোষণা করিবেন’ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রওয়ানা হইয়া যাইবার 
পর নবী করীম (সা) আলী (রো)-কে তাহার পক্ষ হইতে ঘোষণাকারীরূপে পাঠাইলেন। আলী 
(রা)-কে পাঠাইবার কারণ এই ছিল যে, নবী করীম (সা)-তাহার কোন পিতৃ-সম্পর্কের নিকটাত্ীয় 
(-০)-কে নিজের পক্ষ হইতে প্রেরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আর আলী (রা) 
নানী সেইরূপ একজন নিকটাস্ত্রীয়। এতদৃসম্পর্কিত রিওয়ায়েত শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে । 
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টিযারিাররর-4..8গগ্রাউ রা 
সহিত যাহাদিগের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে । 

২. অতঃপর তোমরা দেশে চারিমাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা 
আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ কাফিরদিগকে লাঞ্চিত করিয়া থাকেন। 

তাফসীর : +1১./10| ১৮57 অর্থাৎ ইহা হইতেছে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ 
হইতে চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রতি দায়িতৃমুক্তির ঘোষণা । যে সকল মুশরিকের সহিত তোমরা 
(মুমিনগণ) চুক্তি করিয়াছিলে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল ঘোষণা করিতেছেন যে, 
তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল দায়িত্মুক্ত হইলেন । আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের 
ব্যাখ্যা নিয়া তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । তাহারা উহার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-__ ৬৫ 
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৫১৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


প্রদান করিয়াছেন। একদল তাফসীরকার বলেন : ‘যে সকল মুশরিকের সহিত অনির্দিষ্টকালের 
জন্যে অথবা চারি মাস বা উহার কম সময়ের জন্যে মুসলমানদের চুক্তি হইয়াছিল, আলোচ্য 
আয়াতে শুধু তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে দায়িত্বমুক্তির 
কথা ঘোষণা করা হইয়ছিল। যাহাদের সহিত চার মাস হইতে অধিকতর নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে 
কথা ঘোষণা করা হয় নাই; বরং তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
উক্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে । কারণ অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
৮5৩ (০11480051৮১ ০0 5৫৮5 এ ৮ ০৪৮২ ৮০৩৬ 51 থা 
| EN NBT 21০ 

“কিন্তু যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের চুক্তি করিবার পর তাহারা (চুক্তি অনুসারে 
প্রাপ্য) কোন অধিকার হইতে তোমদিগকে বঞ্চিত করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও 
সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিকে তোমরা তাহাদের ব্যাপারে উহার নির্দিষ্ট 
মেয়াদ পর্যন্ত পালন করিবে । যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে 
ভালবাসেন (৯ : ৪)1) | 

এতদ্যতীত নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহার চুক্তি রহিয়াছে; 
তাহার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে । উক্ত হাদীস শীঘ্রই উল্লেখিত 
হইবে । 

আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকতম যুক্তি সংগত 
অধিকতম শক্তিশালী । ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। কাল্বী এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুর্যী প্রমুখ বহুসংখ্যক তাফসীরকার হইতেও 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 

আলী ইব্‌ন তালহা রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য 
আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রো) বলেন : আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের চুক্তি ছিল, 
তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা চারিমাস সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন । তাহারা চারিমাস 
যাবৎ যথা ইচ্ছা তথায় বিচরণ করিতে পারিবে । 

চারিমাস অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার 
ব্যাপারে আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। উক্ত চারি মাস হইতেছে “যুলহাজ্জ (7৯.৮11)5)' মাসের 
দশ তারিখ হইতে “রবিউস্সানী (551 ৮2১1)” মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত । পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র 
রাসূলের সহিত তাহাদের কোন চুক্তি ছিল না, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা [51 1১5 
”০স]| ৮45৭ এই আয়াতে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে মুহাররম মাসের শেষ তারিখ 
পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ দিন সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন । উক্ত পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইবার 
পর আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দায়িত্‌ থাকিবে না। 
উক্ত দুই শ্রেণীর কাফিরদের যে শ্রেণীর জন্যে যে সময়সীমা আল্লাহ্‌ তা“আলা নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছেন, উহা অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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সূরা তাওবা ৫১৫ 


মু’মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন । অবশ্য কাফিরগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে হত্যা 
করা যাইবে না। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাব কুরযী প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে আবু-মা“শার মাদানী বর্ণনা করিয়াছেন : 
নবী করীম (সা) হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে 
হজ্জে পাঠাইলেন। অতঃপর সূরা বারাআতের ব্রিশটি অথবা চল্িশটি আয়াতসহ আলী (রা)-কে 
পাঠাইলেন। তিনি (আলী রা) লোকদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি মুশরিকগণকে 
জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা চারি মাস যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিবে । 
(অতঃপর, তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে 
না।) তিনি (আলী রা) আরাফাতের দিনে মুশরিকদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। 
তিনি তাহাদের জন্যে যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত 
এই চারি মাস সময় নির্ধারিত করিয়া দিলেন । তিনি তাহাদের সমাবেশ স্থানসমূহে গিয়া গিয়া 
তাহাদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে আরো ঘোষণা 
করিলেন : আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে 
আর কেহ উলঙ্গ হইয়া কাবা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না ।' 

মুজাহিদ রে) হইতে ইব্‌ন আবৃ নাজীহ্‌ (র) বর্ণনা করিয়াছেন : মুজাহিদ (র) বলেন : “যে 
সকল মুশরিক গোত্রের সহিত মুসলমানদের চুক্তি ছিল; যেমন : খুযাআ গোত্র এবং মাদ্‌লেজ 
গোত্র সেই সকল গোত্র এবং যে সকল মুশরিক গোত্রের সহিত মুসলমানদের কোন চুক্তি ছিল 
না, সেই সকল গোত্র ইহাদের সকলের প্রতিই (4:১1 ০3) এই আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দায়িত্‌ মুক্তির বিষয় ঘোষণা 
করিয়াছেন’ 

মুজাহিদ (র) আরো বলেন : ‘নবী করীম (সা) তাবুকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনস্থ 
করিলেন, ‘তিনি সেই বৎসর হজ্জ পালন করিবেন,’ কিন্তু মুশরিকগণ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর 
তাওয়াফ করিয়া থাকে _-এই বিষয় তাহার স্মরণে আসিলে উক্ত নির্লজ্জ কার্য বন্ধ না হওয়া 
_ পৰ্যন্ত তিনি হজ্জ পালন করা স্থগিত রাখিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) আবৃ 
বকর সিদ্দীক (রা) এবং আলী (রা)-কে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। তাহারা বিভিন্ন জনসমাবেশ 
স্থানে গিয়া মুসলমানদের সহিত চুক্তিবদ্ধ মুশরিকগণ এবং তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পর্কহীন 
মুশরিকগণ__এই উভয় শ্রেণীর লোকদের নিকট ঘোষণা করিলেন যে, তাহাদিগকে চারি মাস 
সময় দেওয়া হইল । উক্ত চারি মাস যাবৎ তাহারা নিরাপদে সর্বত্র চলাফেরা করিতে পারিবে । 
অতঃপর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইবে; তবে তাহারা ঈমান আনিলে তাহাদিগকে হত্যা 
করা হইবে না। উক্তচারি মাস হইতেছে : যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্সানী 
মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত সময়। 

সুদ্দী এবং কাতাদা (র) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। যুহ্রী (র) বলেন : 
“মুশরিকদিগকে যে চারি মাস সময়ের জন্যে নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছিল, উহা ছিল “শাওয়াল' 
হইতে মুহাররম মাস পর্যন্ত চারিমাস।" যুহ্রীর উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে; আর গ্রহণযোগ্য হয় 


কী রূপে ? উক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে । সে সময়ের জন্যে " 
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৫১৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


মুশরিকদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এতদৃ-সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচারিত হইবার 
পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইকে_ ইহা যুক্তিসংগত হইতে পারে না। উক্ত ঘোষণা যে, যিলহজ্জ 
মাসের দশ তারিখ হইতে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের অব্যবহিত পরবর্তী 
আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
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৩. মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক 
ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সহিত মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রহিল না এবং তাহার রাসূলের 
সহিতও নহে; তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে, আর তোমরা 
যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং 
কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা “হজ্জের সর্বপ্রধান কার্ষের দিন (অর্থাৎ 
যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ) হইতে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের 
উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না-_এই ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতদ্সহ তাহাদিগকে 
কুফ্র ত্যাগ করিয়া ঈমান আনিবার জন্যে আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এইরূপে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহারা তাহাদের কুফর ত্যাগ করিয়া ঈমান না আনে, তবে 
তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করিবেন এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। 
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অর্থাৎ ‘যদি তোমরা শির্ক ও কুফর হইতে ফিরিয়া আসো, তবে উহা তোমাদের জন্যে 
মঙ্গলকর হইবে ; আর যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্রকে পরিত্যাগ না করো, তবে জানিয়া 
রাখিও । তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম ও পরাজিত করিতে পারিবে না; বরং তোমরা তাহার 
ক্ষমতার অধীনই থাকিয়া যাইবে ।' 

শা pl 2৮8৫ 52201 ৮১ অর্থাৎ কাফিরদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্যে 
দুনিয়াতে রহিয়াছে লাঞ্ছনা ও অপমান আর আখিরাতে রহিয়াছে শাস্তিদানের জন্যে ব্যবহৃত 
লাঠি ও গলায় বাঁধা বেড়ীসহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷' 

ইমাম বুখারী রে) ... আৰু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, “আবু হুরায়রা (রা) 
বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেই হজ্জে অন্যান্য ঘোষণাকারীর সহিত আমাকেও একজন 
ঘোষণাকারী হিসাবে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন। আমরা সকলে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ 
মিনায় লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম : “আগামী বৎসর হইতে আর কোন 
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সূরা তাওবা ৫১৭ 


মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘর 
তাওয়াফ করিতে পরিবে না৷’ রাবী হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রে) বলেন : অতঃপর নবী 
করীম (সা) উপরোক্ত ঘোষণা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির 
ঘোষণাসহ আলী (রা)-কে তথায় পাঠাইয়াছিলেন।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : “আলী (রা) 
যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় আমাদের সহিত লোকদের মধ্যে মুশরিকদের নিরাপত্তার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দাযিতৃ-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন । তিনি আরো ঘোষণা 
করিয়াছিলেন : আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন 
হইতে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় আর কাবা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না ।' 

ইমাম বুখারী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু হুরায়রা 
(রা) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ধিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে এই ঘোষণাসহ একদল 
ঘোষণাকারীর সহিত আমাকে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন__“আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক 
আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় আর কাবা ঘর তাওয়াফ 
করিতে পারিবে না।' | 0415 হইতেছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ । এই স্থলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হজ্জকে “বৃহত্তম হজ্জ নামে এই কারণে অভিহিত করিয়াছেন যে, লোকে হজ্জকে 
ক্ষুদ্রতম হজ্জ’ নামে অভিহিত করিত । আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেই বৎসর লোকদের মধ্যে 
উক্ত ঘোষণা প্রচার করিবার ফলে পরবর্তী বৎসরে বিদায় হজ্জের বৎসরে কোন মুশরিক হজ্জ 
করিতে আসে নাই ।' এই শেষোক্ত রিওয়ায়েতটিকে ইমাম বুখারী (র) ‘জিহাদ’ অধ্যায়ে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

আবদুর রাষ্যাক (র) ... আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু হুরায়রা 
(রা) 41:42) 401 0240 এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : হুনায়েনের যুদ্ধের বৎসরে নবী 
করীম (সা) 'জি'রানা' নামক স্থানে উমরা পালন করত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃতে 
একদল সাহাবীকে হজ্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন রাবী যুহরী রে) বলিয়াছেন : আবূ হুরায়রা (রা) 
বর্ণনা করিতেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় হজ্জে তাহাকে উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িতৃ-মুক্তির 
ঘোষণা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবু বকর সিদ্দীক 
(রা)-কে হজ্জে প্রেরণ করিবার পর নবী করীম (সা) আলী রো)-এর উপর উক্ত আয়াতে বর্ণিত 
দায়িতৃ-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িতৃ অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মন্ধায় প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। তখনও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের আমীর হিসাবে পূর্ব-প্রদ্ত দায়িত 
নিয়োজিত ছিলেন। 

উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত এই তথ্যটি সঠিক নহে যে, নবী করীম (সা) 'উমরাতুল জি'রানা' 
এর বৎসরে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে 
উমরাতুল জি“রানার বৎসরে হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন__আত্তাব ইব্‌ন উসায়েদ । আর . 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন হিজরী নবম সনে। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা আবু হুরায়রা 
(রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন আলী (রা)-এর উপর দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার 
দায়িত্‌ অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মন্ধায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাহার সহিত 
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পবিত্র মক্কায় গিয়াছিলাম । রাবী বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনারা তথায় কী 
ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, আমরা সেখানে এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম: 
“মুমিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন হইতে উলঙ্গ 
অবস্থায় কেহ কাবা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না; আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যুহাদের চুক্তি 
রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইতেছে । চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর 
সেই সকল মুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্‌ 
থাকিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।' তিনি আরও 
বলিলেন : আমি উক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম। উহা প্রচার করিতে করিতে আমার গলা 
বসিয়া গিয়াছিল। 

ইমাম শা'বী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, নবী করীম (সো) 
যখন আলী (রা)-এর উপর মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের দায়িতৃ-মুক্তির 
ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন 
আমি তাহার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলাম। তিনি উক্ত ঘোষণা করিতে করিতে তাহার গলা 
বসিয়া গেলে আমি উহা প্রচার করিতাম ৷’ রাবী বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কী 
কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন : আমরা চারিটি বিষয়ে ঘোষণা প্রচার 
করিয়াছিলাম : এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা“বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; 
যাইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর কোন দায়িতৃ 
থাকিবে না; মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং 
আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না!’ 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইব্‌ন জারীর একাধিক সূত্রে শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 
আবার শাবী (র) হইতে মুগীরার সূত্রে শুবা (র)ও উহাই বর্ণনা করিয়াছেন । তবে, শু“বা কর্তৃক 
বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয় ঘোষণাটি হইতেছে এই : “আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের 
সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া যাইতেছে । চারি মাস অতিবাহিত 
হইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর কোন দায়িতৃ 
থাকিবে না।' 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন : আমি মনে করি, কোন রাবী ভুলবশত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সদ্ধিচুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারিমাস সময় দেওয়া 
যাইতেছে। বস্তুত বিপুল-সংখ্যক রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর সহিত 
যাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি ছিল, তাহাদের বিষয়ে অন্যরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল । 
_ (অর্থাৎ তাহাদিগকে সন্ধি-চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে নিরাপত্তা প্রদান 

করা হইয়াছিল ।)' | 
| ইমাম আহমদ (রে) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সা) তাহাকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। 
তাহাদের দায়িত্ব ছিল; মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের দায়িতৃ-মুক্তির 
ঘোষণা প্রচার করা । আবু বকর সিদ্দীক (রা) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছিলে নবী করীম 
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(সা) বলিলেন : দায়িতৃ-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণাকে আমি অথবা আমার পরিবারের কোন সদস্য 
ছাড়া অন্য কেহ প্রচার করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি আলী (রা)-এর উপর উক্ত দায়িতৃ 
অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মন্ধায় প্রেরণ করিলেন। 

ইমাম তিরমিযী (র)ও তাফসীর অধ্যায়ে উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে আনাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়া উহাকে হাসান গরীব বলিয়াছেন । | 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমদ রে) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
সূরা বারাআতের প্রথম দশটি আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) আবু বকর সিদ্দীক . 
(রা)-কে ডাকিয়া তাহার উপর লোকদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইবার দায়িত্ব অর্পণ করত তাহাকে 
পবিত্র মন্কায় প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন : তুমি গিয়া আবূ বকরের 
সহিত মিলিত হও । যেখানে পৌঁছিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে, সেখানেই থাকিয়া চিঠিখানা 
তাহার নিকট হইতে নিজের কাছে লইবে এবং মক্কায় গিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে উহা 
পড়িয়া শুনাইবে। নবী করীম (সা)-এর আদেশ অনুসারে আমি পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা 
হইয়া গেলাম । পথিমধ্যে ‘জুহ্‌ফা’ নামক স্থানে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত মিলিত 
হইয়া তাহার নিকট হইতে চিঠিখানা নিজের কাছে লইলাম। আবূ বকর সিদ্দীক রো) নবী 
করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমার মধ্যে কী কোন 
দোষ দেখা দিয়াছে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : না, তবে জিব্রাঈল (আ) আসিয়া আমাকে 
বলিলেন : আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেহ ছাড়া অন্যকেহ এই দায়িত পালন করিতে 
পারিবে না। 

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ দুর্বল । আর ইহার অর্থ এই নয় যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী 
করীম (সা)-এর নিকট তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন; বরং উহার অর্থ এই যে, তিনি নবী করীম 
(সা) কর্তৃক তাহার প্রতি প্রদত্ত আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালন করিবার পর নবী করীম 
(সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। যাহা অন্য রিওয়ায়েতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমদ রে) ... হযরত আলী (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন : নবী 
করীম (সা) যখন তাহার উপর মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের 
দায়িতৃ-মুক্তি ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িতৃ অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেন, 
তখন তিনি আরয করিলেন : “হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমার ভাষাও সুচারু এবং সাবলীল নহে 
আর আমি বাগ্ীও নহি।' নবী করীম (সা) বলিলেন : আমি এবং তুমি এই দুইজনের 
একজনকেই যাইতে হইবে ৷ আলী (রা) বলিলেন : এইরূপ হইলে নিশ্চয় আমিই যাইব । নবী 
করীম (সা) বলিলেন : তুমি যাও। আল্লাহ্‌ তোমার ভাষাকে ঠিক করিয়া দিবেন এবং তোমাকে 
সঠিক পথে চালাইবেন । অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার মুখ গহবরের উপর হাত রাখিলেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ নামক জনৈক হামদানবাসী হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইয়াধীদ ইব্‌ন ইয়াসীগ বলেন : একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম: আপনি কী কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িতৃ প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র মন্ধায় 
প্রেরিত হইয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন : চারিটি বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্প্রাপ্ত 
হইয়া আমি পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলাম- মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে 
প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে 
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পারিবে না; আল্লাহ্র নবীর সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ 
না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ 
করিতে পারিবে না। 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি উহার সনদকে হাসান সহীহ্‌ 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । শু“বা (র) উহা উপরোক্ত রাবী আবু ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সনদের গোড়ার রাবীর নাম যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ-এর স্থলে যায়েদ 
ইব্‌ন আসীল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতে তার ভুল হইয়াছে। সুফ্ইয়ান সাওরীও 
আলী (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) বলেন 
বারাআত নাধিল হইবার পর নবী করীম (সা) আমাকে এই চারিটি বিষয় ঘোষণা করিবার 
দায়িত্‌ দিয়া পবিত্র মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন : এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘর 
তাওয়াফ করিতে পারিবে না; এই বৎসর পর আর কোন মুশরিক মসজিদুল হারাম এর নিকট 
মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে এবং মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা 
জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 

ইব্‌ন জারীর (র) অপর এক সূত্রে ... আলী (রা) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি ইসরাঈল আবূ ইসহাক (র)-এর সূত্রে যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ বলেন : “বারাআত' (দায়িত-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা) 
নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) প্রথমে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে উক্ত দায়িত্ব দিয়া 
সেখানে পাঠাইলেন। তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট হইতে নিজের 
নিকট লইলেন। ফিরিয়া আসিবার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা করিলেন : আমার মধ্যে কি কোন দোষ আসিয়াছে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : “না; 
তবে, আমাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আদেশ দিয়াছেন যে, উক্ত ঘোষণা যেনো স্বয়ং আমি অথবা 
আমার পরিবারের কোন সদস্য প্রচার করে । আলী (রা) পবিত্র মক্কায় গিয়া লোকদের নিকট 
ঘোষণা করিলেন : আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না; 
এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; মু'মিন আত্মা 
ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না. এবং আল্লাহ্র রাসূলের সহিত 
যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ 
থাকিবে । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আবু জাফর মুহাম্মদ ইবৃন আলী ইব্‌ন হুসায়েন (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জাফর (র) বলেন : নবী করীম (সা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর 
নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইবার পর তার প্রতি বারাআত (অর্থাৎ মুশরিকদের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের দায়িতৃ-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা) নাযিল হইল। 
উহা নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা)-কে কেহ বলিলেন : “হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! যদি আপনি 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর উহা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহার নিকট 
কাহাকেও প্রেরণ করিতেন, তবে ভালো হইত । নবী করীম (সা) বলিলেন : আমার পরিবারের 
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সূরা তাওবা ৫২১ 


কোন সদস্য ছাড়া অন্য কেহ উহাকে আমার পক্ষ হইতে প্রচার করিতে পারিবে না। অতঃপর 
তিনি আলী -(রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বলিলেন : সূরা বারাআতের এই অংশ সঙ্গে 
' লইয়া তুমি মক্কায় যাও। সেখানে মিনার জনসমাবেশে যিলহ্জ্জ মাসের দশ তারিখে ঘোষণা 
করো : কোন কাফির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আগামী বৎসর হইতে আর 
কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘর 
তাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, 
তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে । 

আদেশ পাইয়া আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর উটনী আল-আয্বায় আরোহণ করিয়া 
পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত মিলিত 
হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি আমীর হইয়া প্রেরিত হইয়াছ অথবা মামুর হইয়া ? আলী 
(রা) বলিলেন : আমি মামুর (আপনার নেতৃত্বাধীন) হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। অতঃপর তাহারা 
উভয়ে পবিত্র মক্কার দিকে চলিলেন। তাহাদের পবিত্র মক্কায় পৌছিবার পর আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা) সকল সাহাবীকে লইয়া হজ্জ করিলেন । সে বৎসরও মুশরিকগণ প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম 
অনুসারে হজ্জ করিয়াছিল । আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ ইসলামী বিধান 
মুতাবিক হজ্জ পালন করিলেন । আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক যিলহজ্জ 
মাসের দশ তারিখে মিনায় জন-সমাবেশ দাড়াইয়া বলিলেন : ‘হে লোক সকল ! কোন কাফির 
ব্যক্তি কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এই বৎসর পর আর কোন মুশরিক হজ্জ 
করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে 
না এবং আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ 
না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে ।” ইহার পর কোন মুশরিকও আর হজ্জ করিতে আসে নাই 
এবং উলঙ্গ অবস্থায়ও আর কেহ কাবা ঘর তাওয়াফ করে নাই । যাহা হউক, হজ্জ আদায় করিয়া 
আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং আলী (রা) উভয়ে একসঙ্গে নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া 
আসিলেন। উপরোক্ত ঘোষণা ছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে আবদ্ধ এবং অনির্দিষ্ট চুক্তিতে 
আবদ্ধ সকল মুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের দায়িতৃ-মুক্তির ঘোষণা ৷ 

ইব্‌ন জারীর আবুস সাহবা বকরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা 
আমি আলী (রা)-এর নিকট (, $91 (-)1 7১: ) কোনদিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি 
বলিলেন : নবী করীম (সো) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে 
পাঠাইলেন। তাহাকে পাঠাইবার পর সেই বৎসরই সূরা বারাআতের চল্লিশটি আয়াত সহকারে 
আমাকেও পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। আরাফাতের দিনে (যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে) আবু 
বকর সিদ্দীক রো) জনগণের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিবার পর আমাকে বলিলেন : “হে আলী! 
তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলের বার্তা লোকদের নিকট পৌছাইয়া দাও। আমি দাড়াইয়া লোকদিগকে 
সূরা বারাআতের প্রথম চল্লিশটি আয়াত পড়িয়া শুনাইলাম ৷ অতঃপর আমরা মিনায় আসিলাম। 
এখানে আসিয়া আমি কংকর নিক্ষেপ করিয়া এবং কুরবানী করিয়া মাথা মুগ্তাইলাম। ভাবিলাম, 
আরাফাতের দিনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খুতবা দিবার কালে সকলে আরাফাতের 
ময়দানে উপস্থিত ছিল না; তাই আমি লোকদের তাবুতে তাবুতে গিয়া তাহাদিগকে বারাআতের 


ইবনে কাছীর ৪র্থ __ ৬৬ 
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৫২২ তাফসীরে ইবৃন কাছীর. 


আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলাম ৷ আমার মনে হয়, এইরূপ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ ৫১ 
51) তীবুতে তীবুতে গিয়া লোকদিগকে আমার বারাআতের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইবার . 
কারণে তোমরা মনে করিয়াছ যে, আকবর হজ্জের দিন হইতেছে, যিলহাজ্জ মাসের দশ 
তারিখ। প্রকৃতপক্ষে ইয়াওষুল হজ্জে আকবর হইতেছে আরাফাতের দিন__যিলহজ্জ মাসের 
নয় তারিখ। 

আবদুর রাষ্যাক (র) মুআম্মারের সূত্রে আবু ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : একদা আমি আবূ জুহায়ফাকে “ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবর’ কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন : “উহা হইতেছে আরাফাতের দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের নয় 
তারিখ)। জিজ্ঞাসা করিলাম : উহা কি আপনার নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন অথবা 
সাহাবীদের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন : উহার সবটুকুই সাহাবীদের 
নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন। আবদুর রাষ্যাক ইব্‌ন জুরাইজের সূত্রে আতা (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলেন : 2531 ০) হইতেছে আরাফাতের দিন। 

উমর ইব্‌ন ওয়ালীদ ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা উমর (রা) 
বলিলেন : আজ হইতেছে আরাফাতের দিন: আজ হইতেছে আকবর হজ্জের দিন। এইদিনে 
যেন কেহ রোযা না রাখে। রাবী শিহাব ইব্‌ন আব্বাদ বিসূরী বলেন : পিতার নিকট উক্ত 
রিওয়ায়েত শুনিবার পর একদা আমি হজ্জ পালন করিতে গেলাম । হজ্জ পালন করিয়া আমি 
মদীনায় গমন করত লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহারা 
বলিল : মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন সাঈদ ইবৃন মুসাইয়াব। আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম : আমি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি মদীনার 
শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহারা বলিয়াছে, মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন সাঈদ ইব্‌ন 
মুসাইয়াব। আপনি আমাকে বলুন, আরাফাতের দিনে রোযা রাখা যায় কিনা । তিনি বলিলেন : 
আমার অপেক্ষা একশত গুণ অধিকতর উত্তম ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
তোমাকে জানাইতেছি। সেই উত্তম ব্যক্তি হইতেছেন উমর (রা) অথবা ইব্‌ন উমর (রা) 
(এস্থলে নির্দিষ্ট নামটি রাবী ভুলিয়া গিয়াছেন।) তিনি আরাফাতের দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ 
করিতেন এবং বলিতেন : এই দিন হইতেছে AEN ol 2 

উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইবৃন আবু হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা), মুজাহিদ, ইকরামা এবং তাউস (র) 
হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিয়াছেন : ‘আরাফাতের দিনই হইতেছে ০৭| গে) ০৪ 
নবী করীম (সা) হইতে মুরসাল সনদে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতেও অনুরূপ কথা উল্লেখিত 
হইয়াছে। 

ইব্‌ন জুরাইজ রে) ... ইব্‌ন মাখরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) 
আরাফাতের দিনে খুতবায় বলিয়াছেন যে, এই দিন হইতেছে | 21,4 । উক্ত রিওয়ায়েতের 
সনদে রাবী সাহাবীর নাম উহ্য রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ইব্‌ন জুরাইজ ও মিসওয়ার ইবৃন 
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মাখরামা হইতে অন্য এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) আরাফাতের ময়দানে খুতবা 
দিতে দীড়াইয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলার 

প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিতেছি : আজ হইতেছে ৮:৭1 (1 । উক্ত রিওয়ায়েতের 
সনদেও রাবী সাহাবীর নাম উহ্য রহিয়াছে। ১:৭1 2 ৮ সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি হইল যে, 
তাহা হইল কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশম তারিখ । এই অভিমতের অনুকূল রিওয়ায়েতসমূহ 
হইতেছে এই : 

হুশাইম (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রো). বলিয়াছেন : *% 
+51 | হইতেছে ০» ১৯ (কুরবানীর প্রথম দিন)। ইসহাক সুবাইয়ী রে) হারিস আওয়ার 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হারিস আওয়ার বলেন : একদা আমি আলী (রা)-এর নিকট “১: 
+51 | কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : উহা হইতেছে >| ++, 
(কুরবানীর প্রথম দিন)। 

আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক কুরবানীর দিনে একটি সাদা খচ্চরের পিঠে 
চড়িয়া জাবানা নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি লোক তাহার খচ্চরের লাগাম 
ধরিয়া তাহাকে 7৪৭ ০০) ৯, কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন : উহা 
হইতেছে আজিকার দিন। এখন উহার লাগাম ছাড়িয়া দাও। 

আবদুর রাষ্যাক (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবী আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তিনি বলেন : ৫ 90145 হইতেছে কুরবানীর দিন। উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে প্রায় অনুরূপ 
অর্থে শু“বা, হুশাইম ও অন্যান্য রাবীগণ উহা আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আবী আওফা (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সিনান হইতে আ'“মাশ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সিনান 
(র) বলেন : একদা কুরবানীর দিনে মুগীরা ইবৃন শু“বা একটি উটের পিঠে সওয়ার হইয়া 
আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন : আজিকার দিন হইতেছে .০-০২| ১৯ 
(কুরবানীর দিন); আজিকার দিন হইতেছে , ০11১ (যবাহ করার দিন) এবং আজিকার দিন 
হইতেছে , 9 ০৩1 >; (হজ্জের সর্বপ্রধান কার্যের দিন) ৷ হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ৷ (০ ৮৮ হইতেছে 
21 » (কুরবানীর দিন) । 
যুবায়ের ইব্‌ন মুতইম, শাঁবী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, ইকরামা, আবু জা“ফর বাকির, যুহরী 
এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আসলাম হইতেও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন 
2531221 ৮৮ হইতেছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ । 
ইমাম ইব্‌ন জারীর রে) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 
আবু হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আবু 
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হুরায়রা (রা) বলেন : ছি ০) হইতেছে : কুরবানীর দিন। উপরোক্ত মর্মে আরো 
একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি উল্লেখিত হইতেছে : 

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : নবী করীম 
(সা) বিদায় হজ্জে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্থান 
করিবার কালে বলিয়াছিলেন : আজিকার দিন হইতেছে $9! ৮)! (হজ্জের সর্ব প্রধান 
কার্ষের দিন)। | 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়াও উপরোক্ত রাবী 
আবু জাবির (র) সূত্রে এবং ইব্ন মারদুবিয়া উহাকে রাবী হিশাম ইব্‌ন গাযীর সূত্রে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি আবার উহাকে রাবী নাফি হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। 

শুবা ... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) 
কানের আগা ছেড়া একটি লাল উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় আমাদিগকে বলিলেন : 
আজিকার দিনটি কোন দিন তাহা কি তোমরা বলিতে পারো ? সাহাবীগণ বলিলেন : আজিকার 
দিনটি হইতেছে কুরবানীর দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। 
আজিকার দিনটি | 5৩! ১; ও বটে । 

ইব্‌ন জারীর (র) ... আবু বুকরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু বুকরা বলেন ” 
এই দিনে (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ) নবী করীম (সা) একটি উটের পিঠে বসিলেন। 
লোকেরা উটের লাগাম হাতে লইল। অতঃপর নবী করীম (সা) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন : আজ কোন দিন ? আমরা-চুপ রহিলাম । ভাবিলাম, তিনি এই দিনকে অন্য একটি 
নামে অভিহিত করিবেন । কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন : ইহা কি ৮:41 (1175 নহে ? উক্ত 
রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্‌ । সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা অনুরূপ কথা প্রমাণিত হয়। 

আবুল আহওয়াস ... আমর ইব্‌ন আহ্ওয়াস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আমর ইব্‌ন 
আহ্ওয়াস (রা) বলেন : বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আজ 
কোন দিন ? তাহারা বলিলেন : আজ ৷ ০০৭17 

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব রো) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, থা ol 2৮ 
হইতেছে কুরবানীর দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের এগার তারিখ)। ইমাম ইব্‌ন আবী 
হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

মুজাহিদ বলেন : হজ্জের সবগুলি দিনই হইতেছে , 9 চে: ”৮; | আবু উবায়িদও 
অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । সুফিয়ান রে) বলেন : হজ্জের দিনসমূহ, উটের যুদ্ধের দিন 
এবং সিফ্ফীনের যুদ্ধের দিন : উহাদের সবগুলিই হইতেছে ৮ (০ ১১ । 

সাহল সিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন : একদা লোকে হাসান বসরী রে)-কে ৮৫ 52 
কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, pl ০00৮ কোন দিন তাহা জানিয়া 
নি উঃ রাবি বিনা রেল রানির রাগ TPA 
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সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বৎসরটিই (অর্থাৎ দিন বিশেষ নহে; বরং সমগ্র বৎসরটিই 
হইতেছে ০৮৭। ভে ৮ । 
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৪. বে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদিগের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা 
তোমাদিগের চুক্তিরক্ষায় কোন ক্রেটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য 
করে নাই, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিবে । আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে 
পসন্দ করেন। 

তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বর্ণনা করিয়াছেন : “আল্লাহ্‌র রাসূলের 
সহিত যে সকল মুশরিকের অনির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি 
মাসের সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস সময়ের মধ্যে তাহারা জান বাচাইবার জন্যে পৃথিবীর 
যে কোন স্থানে চলিয়া যাইতে পারিবে । চারি মাস সময় অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না৷’ আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : “কিন্তু তোমাদের সহিত যাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি 
চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে, তাহারা যদি কোনরূপে চুক্তি-ভঙ্গ না করিয়া থাকে এবং তোমাদের 
বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য না করিয়া থাকে, তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা 
তাহাদের সহিত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করিবে । যাহারা চুক্তি ভঙ্গ না করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাহাদিগকে ভালবাসেন । 

ইতিপূর্বে একাধিক সনদে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) আলী (রা) 
প্রমুখ সাহাবীদিগকে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ‘আল্লাহ্র 
রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, (তাহারা চুক্তি মানিয়া চলিলে) চুক্তির মেয়াদ 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত উহা বলবৎ থাকিবে ।' এখানে উক্ত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা 
করিবার প্রয়োজন নাই । 
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অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা 
করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাহাদের জন্যে 
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ওৎ পাতিয়া থাকিবে; কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় 
তবে তাহাদিগের পথ ছাড়িয়া দিবে, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর : আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : “যে সকল মুশরিককে চারি মাস সময় 
দেওয়া হইয়াছে, প্রদত্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, 
সেখানেই হত্যা করিবে । তেমনি তোমরা তাহাদিগকে গ্রেফতার করিবে, অবরোধ করিবে এবং 
তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে সম্ভাব্য সকল পথে ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে; তবে তাহারা কুফরী 
পরিত্যাগ করিয়া ঈমান আনিলে, নামায কায়েম করিলে এবং যাকাত প্রদান করিলে তাহাদিগকে 
পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিবে । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও কৃপাময় |” 

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত >| ৮45৭ (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) কোন কোন মাস এ সম্বন্ধে 
তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন : নিম্নোক্ত আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে চারি মাসকে নিষিদ্ধ চারি মাসরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে 
উল্লেখিত ‘নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে সেই নিষিদ্ধ চারি মাস। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
$০ ০০১২০ ০০ GE dos [$:2 7:2০ Gabe eli uc vl 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌র নিকট (বৎসরের) মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে__বারো মাস। উহাদের মধ্য হইতে 
চারি মাস হইতেছে__নিষিদ্ধ (৯ : ৩৬) । 

উক্ত আয়াতে বর্ণিত “নিষিদ্ধ চারি মাস’ হইতেছে_যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম এবং 
রজব । অতএব, ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতে 
উল্লেখিত “নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে__উক্ত চারি মাস অর্থাৎ যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহার্রম 
এবং রজব ।) 

ইমাম আবু জাফর বাকেরও ইমাম ইব্‌ন জারীরের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। 
তবে ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন : আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর 
যে সকল মুশরিককে হত্যা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত নিষিদ্ধ চারি মাসের 
প্রথম মাস হইতেছে রজব মাস এবং শেষ মাস হইতেছে মুহার্রম মাস । ইমাম ইব্‌ন জারীর 
কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই দাড়ায় : ‘সংশ্লিষ্ট 
মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের দায়িত্-মুক্তির ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর 
মুহাররম মাস শেষ হইলেই তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। 

ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । 
যাহ্হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা ক্রিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। আয়াতের পুরা 
বর্ণনা হইতে যাহা সঠিক মনে হইতেছে তাহা হইল যাহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী 
(র) বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যে নিষিদ্ধ মাসসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে, এগুলি 
হইতেছে : El DNs (৮০১৪ এই আয়াতাংশে উল্লেখিত ‘চারি মাস’ । আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : র 
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উক্ত চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে 
সেখানেই হত্যা করিবে ।' মুজাহিদ, আমর ইবৃন শুআয়েব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, কাতাদা, 
সুদ্দী এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলামও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । 
আয়াতে উল্লেখিত >)! ”£5থু! শবগুচ্ছটি হইতেছে একটি নির্দিষ্ট (45,4) শবপগুচ্ছ। কোন 
অনুল্লেখিত বিষয়কে এইরূপ নির্দিষ্ট শব্দের পদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করা অপেক্ষা ইতিপূর্বে 
উল্লেখিত কোন বিষয়কে উহার পদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়; অতএব ইতিপূর্বে 
যে চারিটি মাস’ উল্লেখিত হইয়াছে উহাকেই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নিষিদ্ধ মাসসমূহের' 
উদ্দিষ্ট হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয় । 

2721 ৮82৭1 51155 অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যে চারি মাস সময় দিয়াছি, সেই 
চারি মাস সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর। 

১৮১53 ৩৩০ 02525 (০0 অর্থাৎ ‘তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যেখানেই পাইবে, 
সেখানেই হত্যা করিবে ।' উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর এই যে, উহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন “তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে হারাম শরীফের বাহিরে যেখানেই 
পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে ।' হারাম শরীফের মধ্যে তাহাদিগকে হত্যা করে যাইবে না। 
নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় : 


#0 430 


. ৮৯৮৩ SEG ১৩ - 45৮5৩ ০1 ০০] al ১৯৯5৩ 9 
অর্থাৎ আর, তোমরা মসজিদুল হারাম-এর নিকটে তাহাদেরইঁ সহিত যুদ্ধ করিও না__যতক্ষণ 
না তাহারা উহার নিকট তোমাদের সহিত অগ্রে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহারা তথায় তোমাদের 
সহিত অথে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তোমরা সেখানেও তাহাদিগকে হত্যা করিও (২ : ১৯১)। 

"৯১৭৬১ অর্থাৎ যদি তোমরা তাহাদিগকে বন্দী করিতে চাও, তবে তাহা কর। 

০০০৮০ ০৫] ০১ '৯৮০৮ অর্থাৎ “তোমরা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় তাহাদিগকে 
নিজেদের সামনে পাইবার ভরসায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিও না; বরং তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে 
তাহাদিগকে অবরোধ করিও এবং ওৎ পাতিবার স্থানসমূহে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিও ৷ এইরূপ 
বিশাল পৃথিবীকে তাহাদের জন্যে সংকীর্ণ করিয়া দিও। ফলে তাহারা হয় নিহত হইবে, অ আর না 
হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে । 
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কিন্তু, যদি তাহারা কুফরী ত্যাগ করিয়া ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত 
প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও 
কৃপাময় ৷ 

উক্ত আয়াতাংশ এবং অনুরূপ. আয়াতসমূহের ভিত্তিতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় 
খিলাফতের যুগে যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছিলেন । উক্ত 
আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ যতদিন কুফরী ত্যাগ করিয়া ফরয কার্যসমূহ 
পালন না করিবে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদিগকে হত্যা 
করিবে । এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা সালাত ও যাকাতকে উল্লেখ করিয়া সকল ফরয কার্যসমূহের 
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প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । অর্থাৎ কাফিরগণ শুধু ঈমান আনিলে এবং সালাত কায়েম করিলে আর 
যাকাত প্রদান করিলেই হত্যা হইতে ক্ষমা পাইবে না; বরং হত্যা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে 
তাহাদিগকে ঈমানের সহিত সকল ফরয কার্য করিতে হইবে । ঈমানের পর বান্দার নিকট প্রাপ্য 
আল্লাহ্র সর্বপ্রধান হক হইতেছে__সালাত। আবার সালাতের পর সর্বপ্রধান পরয 
হইতেছে__যাকাত। উক্ত দুইটি ইবাদতকে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌ সকল ফরয ইবাদতের প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

সালাতের অব্যবহিত পরেই যাকাতের স্থান রহিয়াছে বলিয়াই আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন 
মজীদের অনেক স্থানে সালাতের সহিত যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন । ইব্‌ন উমর (রা) হইতে 
বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : “নবী করীম (সা) বলিয়াছেন_ মানুষ 
যতদিন এই সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র 
রাসূল আর সালাত কায়েম না করিবে এবং যাকাত প্রদান না করিবে, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। 

আবূ ইসহাক (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, “তিনি 
বলেন : তোমাদিগকে নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান না করে, তাহার নামাযের কোন মূল্য নাই।' আবদুর রহমান 
ইবৃন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : “আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাত ছাড়া শুধু নামাযকে কবূল 
করেন না।' তিনি আরো বলেন : “আল্লাহ্‌ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে রহম করুন ! তিনি কত 
বড় ফকীহ্‌ ও জ্ঞানী ছিলেন।' | 

ইমাম আহমদ রে) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন : নবী করীম 
(সা) বলিয়াছেন : মানুষ যতদিন সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মাবৃদ নাই এবং 
মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। যখন তাহারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নাই এবং মুহাম্মদ 
যবাহ্কৃত পশুর গোশৃত খাইতে আপত্তি করিবে না এবং আমাদের নামাযের ন্যায় নামায আদায় 
করিবে, তখন তাহাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্যে হারাম হইয়া 
যাইবে । তবে কেহ জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করিবার মতো অপরাধ করিলে তাহার ব্যাপার 
স্বতন্ত্র হইবে । মুসলমানগণ যে সকল অধিকার ভোগ করিবে, তাহারাও সেই সকল অধিকার 
ভোগ করিবে এবং মুসলমানগণ যে সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিবে, তাহারাও সেই 
সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিবে ।' 

ইমাম ইব্‌ন মাজা ছাড়া “সুনান শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থের সকল সংকলক এবং ইমাম বুখারী 
উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে উপরোক্ত রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর (র) ... ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করিবার অবস্থায় দুনিয়া 
হইতে বিদায় নেয়, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌ রাযী থাকা অবস্থায় সে দুনিয়া হইতে বিদায় 
নেয়'। 
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রবী' ইব্‌ন আনাস (র) বলেন-_আনাস (রা) বলিয়াছেন _-উক্ত হাদীসে নবী করীম (সা) 
তাওহীদভিত্তিক যে ইবাদতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র দীন যাহাকে 
প্রচার করিবার জন্যে নবী (আ)গণ আগমন করিয়াছেন । নবীগণের ইন্তিকালের পর উক্ত দীনকে 
ত্যাগ করিয়া ভিত্তিহীন গল্প ও কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ 
করিয়া গুমরাহ্‌ ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্র দীন নয়। নিম্নের আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই উপরোক্ত তাওহীদভিত্তিক ইবাদতের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন : 


le LS EL 1720 ELL GT, 1৮0 ৩ 
আনাস (রা) বলেন, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত ‘তওবা’ হইতেছে___ূর্তি-পূজাকে ত্যাগ 
করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা । আনাস 
(রো) আরো বলেন : এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন: 
. ৩2011০80953 591 Ll Lal ৮০355 53 

“তবে তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তখন 
তাহারা তোমাদের দীনী ভাই হইয়া যাইবে (৯ : ১১)।” 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া রে) বর্ণনা করিয়াছেন । তেমনি ইমাম মুহাম্মদ 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

আলোচ্য আয়াত হইতেছে যুদ্ধের আদেশ সম্পর্কিত আয়াত । আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে 
যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) বলেন : উক্ত আয়াত, নবী করীম (সা)-এর সহিত সম্পাদিত 
মুশরিকদের যাবতীয় সন্ধি চুক্তিকে রহিত ও বাতিল ঘোষণা করিয়াছে । নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি 
এবং অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি সকল শ্রেণীর চুক্তিই উহা দ্বারা বাতিল ঘোষিত হইয়াছে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, “আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের 
দায়িতৃ-মুক্তির ঘোষণা সম্বলিত আয়াত এবং এই আয়াত নাযিল হইবার পর এই আয়াতে 
উল্লেখিত “নিষিদ্ধ মাসসমূহ’ অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত “নিষিদ্ধ মাসসমূহ' 
গিয়াছে । যাহাদের সহিত মেয়াদী সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত ছিল, তাহাদের বেলায় উক্ত “নিষিদ্ধ 
মাসস্মৃহ' হইতেছে___ধিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্‌ সানী মাসের দশ তারিখ 
পর্যন্ত চারি সাস ৷’ 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদিগকে 
নির্দেশ দিয়াছেন__ “যে সকল মুশুরিকের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা 
ইসলাম গ্রহণ না করিলে “নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা কর।' 
উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইতিপূর্বে মুশরিকদের সহিত মুসলমানগণ কর্তৃক 


ইবনে কাছীর ৪র্থ __.৬৭ 
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সম্পাদিত যাবতীয় সন্ধিচুক্তিকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । পূর্বে যে বিষয়টিকে তিনি 
চুক্তি পালনের শর্ত হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে বাতিল বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন । 

আবূ হাতিম (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নবী করীম (সা)-কে চারিখানা তরবারিসহ পাঠাইয়াছেন : 1 হে 
আরবের মুশরিকদিগকে হত্যা করিবার আদেশ । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ০-5/২! 15 3 
5,5১১ ০ 'মুশরিকদিগকে যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করিও’ । 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আবী হাতিম উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন । আমার 
মনে হয় দ্বিতীয় তরবারিখানা হইতেছে__আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারাকে হত্যা 
রাবার AC রাড রা গালা লেন 


শি ও কাটি 


জিনাত > Eo Sar ১০৯3 ১2 40824: এ 0 ও 
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যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না আর 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া গ্রহণ করে না আর 
সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না (অর্থাৎ আহলে কিতাব জাতিসমূহ) তাহারা যতদিন অধীন হইয়া 
জিষৃয়া প্রদান না করে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (৯ : ২৯)। 

তৃতীয় তরবারিখানা হইতেছে__মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন : 51 94৩1 ৯১ 2521 ৫৮ হে নবী ! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করুন (৯: ৭৩)। 

চতুর্থ তরবারিখানা হইতেছে__বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন : 
৮১৭] এ ২৯৭৬ ০৫৩৩ ০৫2০ lol LE ০৮১৯ ৩০ ০০৪৬ ১৪ 
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আর দুই দল মু'মিন যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, ত তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে 
সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও। যদি তাহাদের একদল অন্য দলের প্রতি অত্যাচার করে, তবে যে দল 
অত্যাচার করে, তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো-_-যতক্ষণ না উহারা আল্লাহ্র ফয়সালার 
দিকে ফিরিয়া আসে (৪৯ : ৯)। 

আলোচ্য আয়াত ১:৮২) 1১০১ সম্বন্ধে যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র) বলেন : উহাতে বর্ণিত 
বিধান নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা 'রহিত ৮: হইয়া গিয়াছে: 


; 9005 12৮6 পে? ০113 ০ ০৩ ০ 
“উহার পর তোমরা হয় মুক্তিপণ গ্রহণ ব্যতিরেকে, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দিবে । যতদিন যুদ্ধ বন্ধ না হইবে, ততদিন তোমরা এইরূপেই তাহাদের সহিত আচরণ 
করিবে (8৭ : 8) ৷” 
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সূরা তাওবা ৫৩১ 


পক্ষান্তরে কাতাদা রে) আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন : আলোচ্য আয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত 
আয়াতে বর্ণিত বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে : 


রানা: ০০256 ০৪ 
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রগ যারা এর 
আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে 
পৌঁছাইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক। 

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন : ‘যে সকল 
মুশরিকের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি এবং যাহাদের জান-মালকে তোমার 
জন্যে হালাল করিয়াছি, তাহাদের কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চাহে, তবে তুমি তাহাকে 
আশ্রয় দিও-__যাহাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনিবার সুযোগ পায়। আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার পর 
সে ব্যক্তি যতক্ষণ নিজস্ব নিরাপদ স্থানে না পৌছে, ততক্ষণ তুমি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান 
করিবে। বস্তুত তাহারা হইতেছে অজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে স্বীয় দীনের দাওয়াত পৌছাইবার 
উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাকে এই নির্দেশ দিতেছেন। তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগ 
প্রদান করিলে ঈমান না আনিবার পক্ষে তাহারা আল্লাহ্র নিকট কোন ওজর বাহানা পেশ 
করিতে পারিবে না। 

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ্‌ বর্ণনা করিয়াছেন : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় 
মুজাহিদ বলেন__কোন মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর 
নিকট আগমন করিলে তাহাকে আল্লাহ্‌র কালাম শুনাইবার জন্যে এবং যতক্ষণ সে স্বীয় নিরাপদ 
স্থানে প্রত্যাবর্তন না করে, ততক্ষণ তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে আদেশ প্রদান করিয়াছেন । 

নবী করীম (সা)-এর নিকট হিদায়েত প্রত্যাশী হইয়া অথবা. কোন ব্যক্তি বা গোত্রের 
প্রতিনিধি হইয়া তাহার নিকট কেহ আগমন করিলে আলোচ্য আয়াতের বিধান অনুসারে তিনি 
তাহাকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিতেন । যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার কালে 
কুরায়েশ গোত্রের উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ, মিকরায ইব্ন হাফস, সুহায়েল ইব্‌ন আমর প্রমুখ 
“একাধিক ব্যক্তি একের পর এক নবী করীম (সা)-এর সহিত বিরোধ-নিম্পত্তির ব্যাপারে 
আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট আগমন করিয়াছিল! নবী করীম (সা) তাহাদিগকে 
পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত 
আলোচনা করিতে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া গিয়াছিল। 
তাহারা দেখিয়াছিল___সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-কে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্মান করে। 
তাহারা রোমক সম্রাট অথবা অন্য কোন পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহ্‌কে স্বীয় অমাত্যগণের 
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নিকট হইতে এইরূপ সম্মান পাইতে দেখে নাই । স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া 
তাহারা তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে অবহিতও করিয়াছিল । ইহা তাহাদের অধিকাংশের হিদায়েত-প্রান্তির 
অন্যতম কারণ হিসাবেও কাজ করিয়াছিল । 

একদা মুসায়লামা কায্যাব নামক ভণ্ড নবীর জনৈক প্রতিনিধি নবী করীম (সা)-এর নিকট 
আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান করো যে, 
সুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলিল : হ্যা! আমি সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করি। নবী করীম 
(সা) বলিলেন : প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করা অন্যায় না হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা 
করিতাম। অবশ্য, ইবৃন মাসউদ (রা) যখন কুফার শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে নিযুক্ত ছিলেন, 
তখন উক্ত ব্যক্তির হত্যা করা হইয়াছিল । তাহার নাম ছিল ইবৃন নাওয়াহা। ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
কুফার শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, মুসায়লামা 
আল্লাহ্র রাসূল । ইবৃন মাসউদ (রা) তাহার নিকট এই কথাসহ লোক পাঠাইলেন যে, যেহেতু 
তুমি এখন কাহারো প্রতিনিধি নও, তাই. তোমাকে হত্যা করায় আর কোন বাধা নাই। অতঃপর 
ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নির্দেশে তাহাকে হত্যা করা হইল । যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতে 
বর্ণিত বিধানের কারণেই নবী করীম (সা) উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইতে বিরত রহিয়াছিলেন। 

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি 
কোন সংবাদ পৌছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে, ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে 
আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে, জিয্য়া প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে 
ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করিলে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মু'মিনীন অথবা তাহার প্রতিনিধির 
নিকট নিরাপত্তার জন্যে আবেদন জানায় ইসলামী রাষ্ট্র তাহাকে নিরাপত্তার সহিত তথায় 
অবস্থান করিতে অনুমতি দিবে । তবে ফকীহ্গণ বলেন : এইরূপ ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রে 
সর্বোচ্চ চারি মাস অবস্থান করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে; তাহাকে এক বৎসর অবস্থান করিতে 
দেওয়া যাইবে না। 

চারি মাসের অধিক এবং এক বৎসরের কম সময় অবস্থান করিবার জন্যে এইরূপ ব্যক্তিকে 
অনুমতি দেওয়া যাইবে কিনা__-সে বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ ফকীহ্গণ হইতে দুইরূপ 
রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে । 
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0৫838 ও টিটি IME পা 
৭. আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বহাল থাকিবে ? 
স্থির থাকিবে, আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন। 
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তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের দায়িত্ব মুক্তি ঘোষণা করিবার হিকমাত ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করিতেছেন । তিনি 
বলিতেছেন : কাফিরগণ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিবে; অথচ তাহাদিগকে 
হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে__ইহা হইতে পারে না । বরং উক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের নিকট তাহাদের জন্যে কোনরূপ নিরাপত্তা নাই__থাকিতে পারে না। তাই 
নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই হত্যা 
করিবে। এতদসহ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন__অবশ্য কুরায়েশ যতদিন হুদায়বিয়ার সন্ধি- 
চুক্তিকে মানিয়া চলিবে, ততদিন তোমরাও উহাকে মানিয়া চলিবে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ চুক্তি 
রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন । 

DI LEG (0৭ CS ০0 ১] এত BE চে এ 
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অর্থাৎ তবে যাহাদের সহিত তোমরা হুদায়বিয়ায় দশ বৎসর মেয়াদী সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন 
করিয়াছ, তাহারা যত দিন উহা মানিয়া চলে, ততদিন তোমরাও উহা মানিয়া চলিবে । নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ চুক্তি রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন । 

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মু'মিনদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে কুরায়শের বাধা 
দিবার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল । মসজিদুল হারামে যাইতে মুমিনদিগকে 
কুরায়েশ গোত্রের বাধা দিবার বিষয়টি আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন : 

2০045 300৮0 ০01০5৫৮০০0৫ ০84 

“তাহারা সেই সকল লোক যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে 
যাইতে বাধা দিয়াছে আর কুরবানীর পশুকে উহার স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে” (৪৮ : ২৫)। 

বস্তুত নবী করীম (সা) এবং মুমিনগণ কুরায়েশের সহিত সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি 
অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়াছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল হিজরী ষষ্ঠ 
সনের যিলকাদ মাসে । এক সময়ে কুরায়েশ গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদের সহিত 
সন্ধিবদ্ধ খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনী বকরের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তাহারা 
বনী বকরের পক্ষাবলম্বন করিয়া হারাম শরীফে খুযাআ গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিল। 
ইহাতে নবী করীম (সা) হিজরী অষ্টম সনের রমাযান মাসে তাহাদের (অর্থাৎ কুরায়েশের) 
বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে পবিত্র মন্কাকে বিজয় করিলেন। সকল 
প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত । 

নবী করীম (সা)-এর মক্কা-বিজয়ের পর কুরায়েশ গোত্রের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল, 
নবী করীম (সা) তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিলেন। এই সকল লোক নিরাপদ ও মুক্ত (. 511) 
নামে অভিহিত হইল । উহাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিল । পক্ষান্তরে যাহারা স্বীয় কুফরে 
অবিচল থাকিয়া পালাইয়া গেল নবী করীম (সো) চারি মাসের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়া 
তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন__এই চারি মাসের মধ্যে 
তাহারা যেখানে যাইতে চাহে সেখানেই চলিয়া যাইতে পাবিরে। তাহাদের মধ্যে সাফওয়ান 
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৫৩৪ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইব্‌ন উমাইয়া এবং ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অবশ্য নবী 
করীম (সা)-এর উক্ত ঘোষণার পর আল্লাহ্‌ তা'আলার মেহেরবানীতে তাহারা হিদায়েত পাইবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তে নিবেদিত । 


(Le ১৮৫১ ৮6৫ 24/ 22/12 
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৮. কেমন করিয়া থাকিবে ? তাহারা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়, তবে তাহারা 
তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদেরকে 
সত্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। 

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা" মুশরিকদের ঘৃণ্য ও জঘন্য চরিত্রকে উল্লেখ 
করিয়া মু'মিনদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন : 
মুশরিকগণ হইতেছে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি কুফরকারী। এতদ্যতীত, তাহারা সুযোগ 
পাইলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইতে মোটেই পিছপা হয় না। তাহারা কোনো চুক্তির 
ধার ধারে না। সুযোগ পাইলেই তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়। তাহারা শুধু 
মৌখিক কথায় মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করে । তাহাদের অন্তর মুসলমানদের অস্তিত্‌ বরদাশত 
করিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে অতিশয় সত্য-বিদ্বেষী ও অত্যাচার প্রবণ । 

শব্দার্থ : ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা, ইকরামা এবং আওফী রে) 
বর্ণনা করিয়াছেন : ইবৃন আব্বাস রো) বলেন : 43 আত্মীয়তার সম্পর্ক $51 চুক্তি; প্রতিশ্রুতি । 
যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র)ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন । কবি তামীম ইবৃন মুকবিল ও নিম্নোক্ত 
কবিতা চরণে 281 শব্দকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন : 
fl 01559 JNU labs * 1১৮ ০১৪৮ ০০৩ sl 

মানুষ যে পরিবর্তনকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহাকে বিকারগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে । তাহারা 
আত্মীয়তা এবং রক্ত-সম্পর্কের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছে। 

হাস্সান ইবৃন সাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতা চরণে উহাকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন : 
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আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আত্মীয়তাকে মিথ্যা পাইয়াছি। অথচ, আত্মীয়তা এবং চুক্তির 
সম্পর্কে আবদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করিতে এবং চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারে না। 

মুজাহিদ রে) হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ্‌ রে) বর্ণনা করিয়াছেন : মুজাহিদ বলেন : এ 
আল্লাহ্‌ । 

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুজাহিদ বলেন : 555 8174০ (৮:52 4 
অর্থাৎ তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ বা চুক্তি কোন কিছুরই পরওয়া করে না। 
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সূরা তাওবা ৫৩৫ 


ইবৃন জারীর আবূ মিজলায হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ০১৯ 4৩৬ এবং 
51০! এই শব্দগুলির অন্তর্গত 51 শব্দটির অর্থ যেরূপে আল্লাহ্‌, সেইরূপে ১২ শব্দটির অর্থও 
হইতেছে আল্লাহ্‌। 

উপরে 93| শব্দের যে দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত শব্দটিই সঠিক 
ও বিখ্যাত। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উহার প্রথমোক্ত অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে 
অন্যত্র বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন.: ০%। চুক্তি; প্রতিশ্রুতি । কাতাদা বলেন : 31 বন্ধুত্বের 
চুক্তি। 
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৯. তাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ও তাহারা লোকদিগকে তাহার 
পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট । 

১০. তাহারা কোন মু’মিনের সহিত আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, 
তাহারাই সীমালংঘনকারী । 

১১. অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে 
তাহারা তোমাদের দীনী ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত 
করি। 

তাফসীর : আয়াতত্রয়ের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরিকদের নিন্দা বর্ণনা 
করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন: 
মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী পরিত্যাগ করিয়া উহার বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে গ্রহণ 
করিয়াছে । তাহাদের এই পরিত্যাগ ও গ্রহণ বড়ই নিন্দনীয়। উহা তাহাদের জন্যে বড়ই 
ক্ষতিকর ও ধ্বংসকর। তাহারা মু'মিনদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তা বা চুক্তি পালনের ধার ধারে 
না। বস্তুত, তাহারা হইতেছে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী | তাহাদের অত্যাচার হইতে 
তা“আলা বলিতেছেন : কিন্তু যদি তাহারা কুফরী হইতে ফিরিয়া আসে, সালাত কায়েম করে 
এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না; কারণ সেই অবস্থায় তাহারা 
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বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। 

1:55 16456 ও এ ৩০ [251 অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে 
অনুসরণ না করিয়া উহার পরিবর্তে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে তাহারা, 
মু'মিনদিগকে সত্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। 

হাফিজ আবু বকর রায্যার (র) ... আনাস (রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-___যে ব্যক্তি শির্ক না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌কে ইবাদত করিবার, 
সালাত কায়েম করিবার এবং যাকাত প্রদান করিবার অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির 
উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই সে দুনিয়া ত্যাগ করে। উক্ত কার্যসমূহই হইতেছে 
আল্লাহ্‌র দীন যাহাকে লইয়া আল্লাহ্‌র রাসূলগণ দুনিয়াতে আগমন করিয়াছেন এবং যাহাকে 
তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মানুষের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের মৃত্যুর পর লোকে 
মিথ্যা মতবাদ রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছে । নিম্নোক্ত আয়াতে 
গাল গস রানির রারানিজ তারে নাও 
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অর্থাৎ যদি তাহারা মূর্তি-পূজা ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে, নামায কায়েম 
করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল ও কৃপাময় (৯ : ৫)। 

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরোক্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন : 
1৯৪ ০১ Lal dl ৰ 5০০৮১ ১ 5 5০] 1,507 170 ১৩ 
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অতঃপর ইমাম বাধ্যার বলিয়াছেন : আমি মনে করি সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌ তা“আলা 
সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই সে দুনিয়া ত্যাগ করে । এই বাক্য পর্যন্ত কথাগুলি নবী করীম (সা)-এর 
বাণী। উহার পরবর্তী কথাগুলি রাবী ববী’ ইব্‌ন আনাস-এর নিজস্ব উক্তি। আল্লাহই অধিকতম 
নারী 
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১২. তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের 
দীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, তবে কাফিরগণের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ করিবে; ইহারা এমন 
লোক যাহাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নহে। সম্ভবত তাহারা নিরস্ত হইতে পারে। 
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তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন : যে সকল মুশরিকের 
সহিত তোমাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং 
ধারণ কর; কারণ, তাহারা হইতেছে চুক্তিভঙ্গকারী । হয়তো তাহারা কুঠরী ত্যাগ করিয়া ঈমান 
আনিবে। 

1৫১ [,"55, অর্থাৎ আর যদি তাহারা তোমাদের দীনকে নিন্দা করে ও গালি দেয় ৷ 

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা ফকীহ্গণ প্রমাণ করেন যে, কোন কাফির ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে 
অথবা আল্লাহ্‌র দীন ইসলামকে গালি দিলে বা নিন্দা করিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে । 

কাতাদা (রি) প্রমুখ তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কাফিরদের নেতাগণ এর 
মধ্য হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণসহ কতগুলি মুশরিক নেতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন : আবৃ 
জাহেল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া ইব্‌ন খালফ। 

মুসআব ইবন সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস রো) বলেন : একদা সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস 
(রা) খারিজী সম্প্রদায়ের একটি লোকের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া লোকটি 
বলিল : এই ব্যক্তি কাফিরদের একজন নেতা । সা“দ ইব্‌ন আবী ওয়ান্কাস (রা) বলিলেন : তুমি 
মিথ্যা কথা বলিয়াছ। আমি বরং কাফিরদের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি । উক্ত রিওয়ায়েতকে 
ইমাম ইবৃন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 

আ'“মাশ (র) যায়েদ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) সূত্রে হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে হুযায়ফা (রা) বলেন : এই আয়াতে যে সকল কাফিরের বিষয় বর্ণিত 
(রা) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, উহা 
কুরায়েশ গোত্রের মুশরিকদের কার্য উপলক্ষে নাযিল হইলেও উহাতে বর্ণিত বিধান শুধু তাহাদের 
প্রতি প্রযোজ্য হইবে না; বরং উহা তাহাদের প্রতি এবং অনুরূপ সকল কাফিরদের প্রতি 
প্রযোজ্য হইবে । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) আবদুর রহমান ইবৃন যুবায়ের ইব্‌ন নাফী (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের যুগে সিরিয়ার 
দিকে তৎ-কর্তৃক প্রেরিত একটি সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম । তিনি আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন : তোমরা একদল নির্বোধ লোকের সাক্ষাৎ পাইবে । তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা 
করিও । আল্লাহ্‌র কসম ! তাহাদের একজনকে হত্যা করা অন্য সত্তর জনকে হত্যা করা 
অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর শ্রেয় । উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন [৫3 


215511 উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন.আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 
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ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে ? উহারাই তোমাদের প্রথম 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে । তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর ? মু'মিন হইলে আল্লাহ্‌কে ভয় 
করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন । 

১৪. তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবে । তোমাদের হাতে আল্লাহ্‌ উহাদিগকে 
শান্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন 
ও মু'মিনগণের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন। 

১৫. অনন্তর উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন । আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি 
ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরিকদের মানবাধিকার বিরোধী হিংস্র কার্যাবলী 
বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি 
হইতে বাহির করিয়াছে এবং নিজেরা প্রথমে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাদের 
বিরুদ্ধে তোমরা কোন যুদ্ধ করিবে না? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ ? বস্তুত আল্লাহ্‌র 
শাস্তি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ভীতিযোগ্য । যদি তোমরা প্রকৃত 
মুমিন হইয়া থাকো, তবে উহা উপলব্ধি করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।-আল্লাহ্‌ 
তা“আলা মু'মিনদিগকে আরো বলিতেছেন : তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ 
তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে, লাঞ্ছিত করিতে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে 
সাহায্য করিতে এবং মুমিনদের অন্তর জুড়াইতে চাহেন। তিনি চাহেন; মুমিনদের মনের ঝাল 
মিটুক, আর তিনি যাহাকে চাহিবেন, তাহার দিকে সন্তুষ্টি সহকারে আগাইয়া আসিবেন। আর 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় ৷ 

৯৮ 0৮১৮৩ (০১ অর্থাৎ আর যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাহার জন্মভূমি হইতে 
নির্বাসিত করিবার সিন করিয়াছিল। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন: 
ME | 9982? sl 9৮5৫ ০231 এ৫ Se 31, 


SUNS 
আর সেই সময়টি স্বরণযোগ্য, যখন কাফিরগণ চক্রান্ত করিতেছিল : তাহারা তোমাকে 
তোমাদের জন্মভূমিতে থাকিতে দিবে অথবা তোমাকে হত্যা করিবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত 
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করিবে । তাহারা চক্রান্ত করিতেছিল আর তৎসহ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের চক্রান্তকে বানচাল 
করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বোত্তম চক্রান্ত বানচালকারী। 

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন : EL alt LF TEC LB ত তাহারা আল্লাহ্‌র 
রাসূল এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্র রাসূল ও তোমাদের জন্মভূমি হইতে) নির্বাসিত করিয়া 
দেয়। তোমাদের অপরাধ হইতেছে এই যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর উপর ঈমান আনো 
(৬০ : ১)। 

তিনি আরো বলিতেছেন : 

তে ৯:৯৪ ১০০খ। ! ্ 2] [9১৬ ৩ 
তাহারা তোমাকে তোমার জন্মভূমি হইতে বহি করিয়া দিবার আঁয়োজস করিয়াছিল 
(১৭ : ৭৬)। 

১৮০0511594429 আয়াতা আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একদল তাফসীরকার বলেন : উহাতে বদরের 
যুদ্ধের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মক্কার মুশরিক বাহিনী স্বীয় বনিকদের সাহায্য 
করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে আগমন করিয়াছিল । বণিকদল নিরাপদে পথ অতিক্রম করিয়া 
চলিয়া গিয়াছে ইহা জানিয়াও মুশরিক বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে 
মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইরূপে মুশরিকগণ আক্রমণকারী এবং মুসলমানগণ আক্রান্ত হিসাবে বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। 

ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে । আলোচ্য আয়াতাংশে মুশরিকদের 
উপরোক্ত আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 

আরেকদল তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশে মক্কার মুশরিকদের হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি 
খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনী বকরের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল । ইহাতে নবী 
করীম (সা) হিজরী অষ্টম সনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া মক্কা বিজয় করিয়াছিলেন। 

প্রশংসা আল্লাহৃতে নিবেদিত । আলোচ্য আয়াতাংশে মুশরিকদের উপরোক্ত চুক্তি ভঙ্গের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 

5১4 01 9 103 47,2341 অর্থাৎ তোমরা কাফিরদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে, 
আমার আযাব ও শাস্তিকে ভয় কর, কারণ আমার আযাব ও শাস্তি ভয় করিবার মত । আমার 
ক্ষমতা নিরঙ্কুশ আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই হয় এবং যাহা ইচ্ছা করি না, ত তাহা হয় না। 


, 0৯০৮ ১8 7১4০ A ile Sra 1 ৯১০৯) Sul AUPE ৮৩৩ 
উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিহাদের হিকমত বর্ণনা করিয়া মু'মিনদিগকে জিহাদ 
করিতে আদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে 
আদেশ না দিয়া আমি অন্য পন্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি; কিন্তু আমি চাই 
তাহারা তোমাদের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত ও লাঞ্চিত হউক, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে 
সাহায্য করি এবং উহাতে তোমাদের প্রাণ জুড়াক। 
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৫৪০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


১১728 ie Lt রণ তিক গর অহা রবিন লহ, 
ইকরামা এবং সুদ্দী (র) বলেন : bi pd ie LY অর্থাৎ তিনি খুযাআ গোত্রের 
লোকদের অন্তর জুড়াইবেন। 

তাহারা অনুরূপভাবে বলেন : "4৫5 ১ ৮৯5৩ অর্থাৎ তিনি খুযাআ গোত্রের লোকদের 
অন্তরের ক্রোধ ও জ্বালা দূর করিবেন । ৰ 

ইমাম ইব্‌ন আসাকির রে) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা রো) 
বলেন : আমি রাগাবিত হইলে নবী করীম (সা) আমার নাক ধরিয়া বলিতেন : হে আয়িশা ! 
তুমি বলো : হে আল্লাহ্‌ ! নবী মুহাম্মদের প্রতিপালক প্রভূ! আমার গুনাহ মাফ করিয়া দাও, 
আমার অন্তরের গোস্বা দূর করিয়া দাও এবং যে বিপদাপদ মানুষকে গুমরাহ্‌ ও বিপথগামী 
করিয়া দেয় তাহা হইতে আমাকে বাচাও। 

71545 409 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কিসে বান্দাদের কল্যাণ হইবে, ত তাহা জানেন এবং তিনি 
প্রকৃতি সম্পর্কিত কথা ও কার্য এবং শরীআত সম্পর্কিত কথা ও কার্য হিকমাতের সহিত বলিয়া 
থাকেন এবং করিয়া থাকেন। তিনি যেইরূপ চাহেন সেইরূপ বিধানই জারী করেন এবং যাহা 
চাহেন তাহাই করেন। তিনি ন্যায়বিচারক । তিনি কখনো জুলুম করেন না। তিনি স্বীয় বান্দার 
সামান্য নেক বা বদ আমলকেও ধ্বংস করেন না; বরং ছোট বড় নেক বদ সকল আমলের 
জন্যেই বান্দাকে দুনিয়ায় বা আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি দিয়া থাকেন এবং দিবেন। 
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১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দিবেন, যখন তিনি 
এ প্রকাশ করেন নাই, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তাহার 
রাসূল ও মু’মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করেন নাই ? তোমরা যাহা কর, সে 
সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত । 
তাফসীর : আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : হে মুমিনগণ ! তোমরা কি মনে 
করিয়াছ আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া তোমাদের দাবীর উপর তোমাদিগকে ছাড়িয়া 
দিবেন ? না, তিনি তাহা করিবেন না বরং তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া লইবেন; কাহারা 
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল এবং মু'মিনগণের বিরুদ্ধে কাহাকেও 
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না। পরক্তু তাহারা মুখে ও অন্তরে উভয় দিকে আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল 
এবং মু'মিনদিগকে ভালবাসেন । তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়চেতা কর্মবীর মু'মিনদিগকে দুর্বল ও 
বাক-সর্বন্ব ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
অবগত রহিয়াছেন। 
dl ০০০০৮] 49 1৮৮১ এও এ) ০১১৩৯ hi শি? 
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সূরা তাওবা ৫৪১ 


অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাহাকেও গোপন বন্ধু 
হিসাবে গ্রহণ করে না বরং যাহারা আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল ও মুমিনগণ এবং কাফিরগণ এই দুই 
দলের একদলকে (অর্থাৎ প্রথমোক্ত দলকে) বাছিয়া লইয়াছে। কবি বলেন : 
, ০৭ Lal ৮৯ 529] ক ৮৪০ ০০৮ 1১1 ১১1 ০১ 
“আর মঙ্গলের সন্ধানে যখন আমি কোন স্থানে গমন করি, তখন জানি না- মঙ্গল ও 
অমঙ্গল এই দুইটির কোনটি আমার ভাগ্যে জুটিবে। (অর্থাৎ কবি, মঙ্গল ও অমঙ্গল এই 
উভয়টিকে সন্ধান করেন না; বরং তিনি শুধু কল্যাণই সন্ধান করেন ৷) 
আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
85 ৮০2 ও 3938 9০ CODE ST LEA, Ol পি। 
চিএ দত] দি 
“আলিফ-লাম-মীম । লোকেরা কি মনে করিয়াছে যে, তাহারা বলিবে : আমরা ঈমান 
আনিয়াছি, আর তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই তদবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইবে ? (না তাহা 
কোনক্রমে হইবে না বরং আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব ।)তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে 
আমি নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছি। নিশ্চয় আমি (ঈমানের দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদীকে জানিয়া 
লইব আর নিশ্চয় আমি (উহার দাবীর ব্যাপারে) মিথ্যাবাদীকে জানিয়া লইব” (২৯ : ১-৩)। 
আরো বলিতেছেন : | 
০৮18, ৩ ৩ পি 20০৩০ ০১৭ এ সিসি ps pt 
54010 SACD পিএ 005 0৮502 ০০ (7 20০, 
“তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমন্রা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের উপর 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায় অবস্থা আসিবে না? কঠিন বিপদ ও মুসীবত তাহাদিগকে 
এইরূপে জর্জরিত করিয়াছে যে, রাসূল এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা 
বলিয়াছে : কোথায় আল্লাহ্‌র সাহায্য ? শুনো ! আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী” (২: ২১৪)। 
তিনি অন্যত্র বলিতেছেন : ্‌ 
ls CBI Gl পে LE LETC UE ১০128 4 ৬ ও 
তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ্‌ কোনক্রমে তোমাদিগকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন 
না; বরং তিনি (পরীক্ষার মাধ্যমে) অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবেন (৩ : 
১৭৯)। 
মোটকথা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা“আলা জিহাদকে ফরয করিবার পর 
আলোচ্য আয়াতে উহার হিকমাত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছেন । উহার হিকমাত ও উদ্দেশ্য 
এই যে, তিনি জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন__কে তাহার প্রতি প্রকৃত অনুগত এবং কে 
আনুগত্যের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী । তিনি সর্ববিষয়ে অবগত রহিয়াছেন। অস্তিত্শীল বস্তু 
কোন অবস্থায় আছে এবং অস্তিতৃহীন বস্তু অস্তিত্বশীল হইলে কোন অবস্থায় থাকিত__ সবই 
তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ ও প্রভু নাই। তিনি যে বিধান প্রদান করেন, তাহা 
কেহ রদ করিতে পারে না। 
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১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহ্‌র 
মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদের সমস্ত কর্ম 
ব্যর্থ এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে । 

১৮. তাহারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যাহারা ঈমান আনে 
আল্লাহ্‌ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কাহাকেও ভয় করে না, উহাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে। 

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাহারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করিবার 
অধিকারী এবং কাহারা উহাদিগকে আবাদ করিবার অধিকারী নহে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। 
তিনি বলিতেছেন : মুশরিকগণ কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার অবস্থায় কোনক্রমে আল্লাহ্‌র 
মসজিদসমূহে ইবাদত করিতে পারিবে না। বস্তুত তাহাদের আমলসমূহ আখিরাতে তাহাদের 
কোন কাজে আসিবে না; আর তাহারা চিরদিন দোযখে জুলিবে । আল্লাহর 
ইবাদত করিতে পারিবে একমাত্র তাহারা যাহারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, 
সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না। আশা 
করা যায়_এই সকল লোক হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে। 

কেহ এ) ৮% -এর স্থলে 41 ১১. পড়িয়াছেন। | ৮% অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম 
যাহা পৃথিবীর অধিকতম ফযীলত ও মর্যাদার মসজিদ এবং যাঁহা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের 
ঘর হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে। 

০৪৩৩৮০০১০৯৩ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে কাফির বলিয়া পরিচিত করিবে এবং 
কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে--এই অবস্থায় ...। সুদ্দী (র) বলেন : কোন খুষ্টানের 
নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি? সস ০ আমার ধর্ম হইতেছে 
খৃষ্টান ধর্ম । কোন ইয়াহুদীর নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় 
বলিবে : আমার ধর্ম হইতেছে ইয়াহুদী ধর্ম। কোন সাবীর (নক্ষত্রপূজক) নিকট যদি জিজ্ঞাসা 
করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে আমার ধর্ম হইতেছে “সাবীদের ধর্ম । আবার 
কোন মুশরিকের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি? তবে সে নিশ্চয় বলিবে : 
আমার ধর্ম হইতেছে শিরকের ধর্ম । 
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SIL UNG, SUE Eh 5 অর্থাৎ তাহাদের শিরকের কারণে তাহাদের 
আমলসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা চিরদিন জাহান্নামে বসবাস করিবে । এইরূপে 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 


৩ বল ০9৪2 JAE ১7০০০, ১২০০০ 021 ৮৯? al ei Ne es 


#540 


. 0০৭ 375: ১45৮০ 3 পেস 
“তাহাদের পক্ষে কি যুক্তি রহিয়াছে যে, তাহারা “মসজিদুল হারাম’ হইতে (লোকদিগকে) 
বাধা দিবে তথাপি আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না ? আর তাহারা তো তাহার প্রিয়পাত্র 
নহে। তাহার প্রিয় পাত্র হইতেছে একমাত্র মুত্তাকিগণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই (উহা) জানে 
না” (৮: ৩৪) 
3 ds 8৯৪9] Gl jal LG, 5S 500 ADL 2০ 5 4০ এ ls শক ও 
- rl 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে শুধু তাহারাই আবাদ করিতে পারিবে__যাহারা আল্লাহ্‌ ও 
আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য 
কাহাকেও ভয় করে না। 
উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে 
আবাদ করে অর্থাৎ উহাতে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাহারা মু'মিন । 
ইমাম আহমদ রে) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন- নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা যখন কোন লোককে (আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে) মসজিদে 
যাতায়াত করিতে দেখিবে, তখন তাহাকে মু'মিন বলিয়া সাক্ষ্য দিবে । আল্লাহপাক বলেন : ৩ 
404051540০০ ৮ 
উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া এবং হাকিম (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
ওয়াহাবের সুত্রে অভিন্ন উর্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 
আবদুর রহমান ইব্‌ন হুমাইদ (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সো) বলিয়াছেন : যাহারা মসজিদসমূহকে আল্লাহ্‌র ইবাদত দ্বারা) আবাদ 
করে, তাহারা আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র ছাড়া আর কিছু নহে। 
উক্ত হাদীসকে হাফিয আবু বকর আল-বায্যার রে) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলিয়াছেন : 
উক্ত হাদীস “সাবিত'-এর নিকট হইতে “সালিহ্‌* ভিন্ন অন্য কোন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া 
আমার জানা নাই । 
দারে-কৃতনী (র) ... আনাস (রা) ইহতে সনদে স্বীয় 'আফরাদ' নামক হাদীস সংকলনে 
রা ৮ সদা এ ক. লা) রা 
যখন কোন জাতির উপর গযব নাযিল করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই জাতির মধ্যে যাহারা 
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ফিরাইয়া রাখেন। উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম দারে কুত্নী বলিয়াছেন : উক্ত 
রিওয়ায়েতকে আনাস (রা) হইতে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন । 

হাকিম বাহায়ী (র) ... আনাস (রা) হইতে “আল-মুসতাকসা' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । 
আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন__আমার ইয্যত ও 
পরাক্রমের কসম! আমি পৃথিবীবাসীদের উপর আযাব নাধিল করিতে মনস্থ করি। অতঃপর 
আমার ঘরসমূহকে যাহারা আবাদ করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাহারা একে অপরের সহিত 
মহব্বত রাখে এবং যাহারা শেষ রাত্রিতে উঠিয়া গুনাহ্‌ মাফ পাইবার জন্যে আমার নিকট) 
দু'আ করে, তাহাদের দিকে চাহিয়া আমি পৃথিবীবাসিগণ হইতে আযাবকে ফিরাইয়া রাখি। উক্ত 
রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিবার পর হাফিজ ইবৃন আসাকির রে) বলিয়াছেন : উক্ত রিওয়ায়েতটি 
গরীব সনদে বর্ণিত হইয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : শয়তান হইতেছে মানুষের জন্যে “নেকড়ে' সমতুল্য । নেকড়ে 
যেরূপ পাল হইতে বিচ্ছিন্ন ছাগলটিকে ধরিয়া লইয়া যায়, শয়তান সেইরূপে দল হইতে বিচ্ছিন্ন 
মানুষটিকে বিপথগামী করে । অতএব, তোমরা কিছুতেই দল ছাড়িও না। তোমরা জামাআতবদ্ধ 
হইয়া থাকিও আর তোমরা মসজিদকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিও। 

আবদুর রায্যাক রে) ... সূত্রে আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সা)-এর একাধিক সাহাবীকে দেখিয়াছি__যাহারা বলিয়াছেন নিশ্চয় 
মসজিদসমূহ হইতেছে যমীনে আল্লাহ্র ঘর ৷ যে ব্যক্তি তাহার ঘরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যায়, তাহাকে সম্মানিত করা আল্লাহ্‌র একটি দায়িতৃ। 

মাসউদী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি 
নামাযের আযান শুনিয়া উহার উত্তর দেয় না এবং মসজিদে না আসিয়া অন্যত্র নামায আদায় 
করিল, তাহার নামায কোন নামায হইল না এবং সে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আদেশ অমান্য 
করিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 

৩০০ ০এ] ৯০০ CH 

নিচ রান ৪: 0 NP He রি বারন 
অন্য এক মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরজ্ভু একাধিক 
সনদে উক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে । উহাদিগকে উল্লেখ করিবার স্থান 
নহে। 

. 022৮] ie EE 04 LS এ]। ঘা ০৫589 ঠা ডঃ 

অর্থাৎ আর যাহারা নামায যাহা শ্রেষ্ঠতম দৈহিক ইবাদত-___কায়েম করে, যাকাত___যাহা 
শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি-সেবামূলক ইবাদত-_ প্রদান করে আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে 
না। এই রূপ ব্যক্তিই নিশ্চয়ই হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবৃন আবী তালহা রে) বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন : 
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06024] ৪০০৭ 4 

অর্থাৎ আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে একমাত্র তাহারাই আবাদ করিবে যাহারা একমাত্র আল্লাহ্‌কে 
মা'বৃদ বলিয়া বিশ্বাস করে, তিনি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উপর ঈয়ান রাখে, পাচ 
ওয়াক্ত নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করে 
জুন তাহারা নিশ্চয় হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে । ইব্‌ন আব্বাস (রা) 

বলেন : ১১ ৩৫ EE Bal অর্থাৎ বস্তুত তাহারা নিশ্চয় হিদায়েতপ্রাপ্ত 
বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে । এ স্থলে , ০ শব্দটি নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
যেমন_ নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উহা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে : 

[১০ 5০ 5255194, ১5 অৰ্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে নিশ্চয় মাকাম-ই- 
মাহমূদ (প্রসংশনীয় মর্যাদার স্তর) শাফাআতের স্তরে পৌঁছাইবেন। এইরূপে কুরআন মজীদে 
ব্যবহৃত প্রতিটি ৬.০ ই নিশ্যয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা ৬. ৮ শব্দটি দ্বারা 
যেখানেই বান্দাকে কোন বিষয়ের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, সেখানেই বুঝিতে হইবে উহা 
তিনি নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন । দি 

(02 ঠা ১৯ ৪9৩৪ 5 2 ৩৩৫ ৪ ৯] (3৭) 
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৫৪৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্র নিকট উহারা সমতুল্য নহে। আল্লাহ্‌ 
জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। 

২০. যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে 

২১. উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং 
জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি । 

২২. সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে । আল্লাহ্‌র নিকটই আছে মহা-পুরক্কার। 

তাফসীর : আয়াতচতুষ্টয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমান ও জিহাদের উচ্চ মর্যাদার বিষয় বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : যাহারা আল্লাহ্র উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান না আনিয়া 
শুধু হাজীদিগকে পানি পান করায় এবং মসজিদুল হারামের খিদমত করে, তাহারা এবং যাহারা 
আল্লাহ্র উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারা সমান 
নহে, কখনো সমান হইতে পারে না; বরং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র নিকট প্রথমোক্ত 
ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী । তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে 
মহা-পুরঙ্কার, তাহার সন্তুষ্টি ও জান্নাত । উহাতে তাহারা চিরদিন অবস্থান করিবে । পক্ষান্তরে 
যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহাদের আমলসমূহ তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহারা 
চিরদিন দোযখে পুড়িবে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের 
প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা মুশরিকগণ বলিল, আল্লাহ্‌র ঘরকে 
নির্মাণ করা, উহার খিদমত করা ও উহাকে আবাদ রাখা এবং হাজীদিগকে পানি পান করানো 
ঈমান আনা ও জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয় । মুশরিকগণ হারাম শরীফের আধিবাসী 
হইবার কারণে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী হইবার কারণে গর্ব প্রকাশ করিত। 
এই উপলক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন : 

Sh 

অর্থাৎ তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা 
উহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে; মসজিদুল হারামের খিদমত লইয়া গর্ব করিতে, উহা লইয়া গল্প 
করিতে এবং আমার কালাম ও আমার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিতে (২৩ : ৬৬-৬৭) 

আলোচ্য [৮০ 55:4৮! এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শির্ক 
করিবার অবস্থায় কাবা ঘর ও হাজীদের সেবা করা অপেক্ষা আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল, তাঁহার 
কিতাব এবং আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অধিকতর শ্রেয়! 
বস্তুত মুশরিকের সকল আমলই বাতিল ও অকার্যকর হইয়া যাইবে । যাহারা আল্লাহ্র ঘর এবং 
হাজীদের সেবা করা সত্বেও শির্ক করে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে 
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সূরা তাওবা ৫৪৭ 


জালিম অর্থাৎ কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহাদের আমল বাতিল ও অকার্যকর হইয়া 
যাইবার কারণ তাহাদের এই শির্ক । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস্‌ রো) বলেন__উক্ত আয়াত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব 
সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিবার পর তিনি মুসলমানদিগকে 
বলিয়াছিলেন : ইহা সত্য যে, তোমরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছ, হিজরত করিয়াছ এবং 
জিহাদ করিয়াছ কিন্তু ইহাও তো সত্য যে, আমরা মসজিদুল হারামের খিদমত করিতাম, 
হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম এবং বন্দী ব্যক্তিকে মুক্ত করিতাম ৷ ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এই আয়াত নাযিল করিলেন : রা 

rll dl ls 0০1 ৫৬০ | 

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র ঘরের খিদমত ও জনসেবা শিরকের অবস্থায় করিয়াছিলে। অথচ 
শিরকের অবস্থায় কেহ কোন নেক আমল করিলে আমি উহা কবুল করি না। অতএব তোমাদের 
আমলসমূহ বাতিল ও অকার্যকর হইয়া গিয়াছে। 

যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) বলেন : বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ বন্দী হইয়া আসিলে 
মুসলমানগণ তাহদিগকে তাহাদের শিরকের জন্যে লজ্জা দিতে লাগিলেন । ইহাতে আব্বাস 
(রা) যিনি অন্যতম যুদ্ধবন্দী ছিলেন : বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা মসজিদুল হারামকে 
আবাদ রাখিতাম, বন্দী ব্যক্তি মুক্ত করিতাম, আল্লাহ্‌র ঘরকে গেলাফে আবৃত করিতাম এবং 
হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 

- pl dl les ০৩ ৪৬০ ৮2০1 

আবদুর রায্যাক (র) ... ... শাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আলোচ্য 
আয়াতটি আলী (রা) এবং আব্বাস (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে । তাহারা দুইজনে আলোচ্য 
আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়া কথা বলিয়াছিলেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কারযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা বনী আবৃদিদ্দার গোত্রের তালহা ইবৃন শায়বা, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং 
আলী (রা) পরস্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত হইলেন । তালহা ইব্‌ন শায়বা বলিলেন : আমি আল্লাহ্‌র 
ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছি। আমার হাতে কা'বা ঘরের চাবি থাকে । 
আমি ইচ্ছা করিলে কাবা ঘরের মধ্যে রাত্রি-যাপন করিতে পারি ' আব্বাস রো) বলিলেন : 
আমি হাজীদিগকে পানি পান করাবার এবং যমযম কুপ দেখাশুনা করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত 
রহিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে মসজিদুল হারামে রাত্রিযাপন করিতে। পারি । আলী (রা) 
বলিলেন : তোমরা যে কী বলো বুঝি না। আমি লোকদের পূর্বে ছয় মাস ধরিয়া কেবলার 
(অর্থাৎ কা“বা ঘরের) দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি । আর আমি হইতেছি জিহাদে 
যোগদানকারী ব্যক্তি । ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা : 0৯] 5.451 এই আয়াতটি নাযিল 
করিলেন। সুদ্দীও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তিনি তালহা ইব্‌ন শায়বার 
স্থলে শায়বা ইবৃন উসমান এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
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৫৪৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আব্দুর রায্যাক (র) ... ... হাসান রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলেন : 
আলোচ্য আয়াতটি আলী (রা), আব্বাস (রা) এবং শায়বা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা 
আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। আব্বাস (রা) বলিলেন : ‘আমি 
নিশ্চয় হাজীদিগকে পানি পান করানো ত্যাগ করিব ।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন_ আপনারা 
হাজীদিগকে পানি পান করাইবার কাজ করিতে থাকুন; কারণ, উহাতে আপনাদের জন্যে 
কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে । উক্ত রিওয়ায়েতের মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওব মুআম্মারের সূত্রে হাসান (র) 
. হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি মারফু’ হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে । এখানে উহা উল্লেখ 
করা আবশ্যক । 

আব্দুর রাষ্যাক রে) মুআম্মার ... ... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : জুমআর দিনে মসজিদে নববীতে একটি লোক বলিল, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর 
আমি হাজীদিগকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন 
পরোয়া করিব না।' আরেকটি লোক বলিল : “ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি মসজিদুল 
হারামের খিদমত ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না। 
আরেকটি লোক বলিল : তোমরা যে কাজগুলিকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত 
করিয়াছ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উহা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতের কাজ । ইহাতে উমর 
(রা) তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন, তোমরা জুমআর দিনে আল্লাহ্‌র রাসূলের মিশ্বারের কাছে 
বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না। জুমআর নামায আদায় করিবার পর আমরা নবী করীম 
(সা)-এর নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক কথা জানিয়া লইব। ইহাতে এ 21 
- 0০) 28 এই আয়াত নাযিল হইল ৷’ 

উক্ত রিওয়ায়েত অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম আবূ সালাম 
আসওয়াদ ও মুআবিয়া ইব্‌ন সালামের সূত্রে নু'মান ইব্‌ন বাশীর আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি একদল সাহাবীর সহিত নবী করীম (সা)-এর 
মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম । তাহাদের একজন বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি 
হাজীদিগকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন 
পরোয়া করিব না। অন্য একজন বলিলেন, না; বরং ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি মসজিদুল 
হারাম-এর খিদমত করা ছাড়া অন্য কোন নেক আমল করিব না। অন্য একজন বলিলেন, না; 
তোমরা যে কাজগুলিকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র পথে 
জিহাদ করা উহা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতের কাজ। ইহাতে উমর (রা) তাহাদিগকে 
কথা বলিও না। নামায আদায় করিবার পর আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে 
তাহার নিকট হইতে সঠিক কথা জানিয়া লইব । নামাযের পর উমর (রো) নবী করীম (সা)-এর 
' নিকট উক্ত বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন । ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল 
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গ্রন্থে, ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম ইব্‌ন হিব্বান স্বীয় ‘সহীহ’ 
নামীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। 
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৮৬৫ রি (৪৪৫ 2)? 2 


২৩. হে মুমিনগণ! তোমাদিগের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় 
জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা 
উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই জালিম । 

২৪. বল, “তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্‌, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ 
করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের 
ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা 
ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত । আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে ' 
সৎপথ দেখান না। 

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা“আলা কাফির আত্মীয়দিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে 
মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন এবং যাহারা আল্লাহ্র, তাহার রাসূল ও তাহার পথে 
জিহাদের উপর আত্মীয়-স্বজন এবং পার্থিব ধন-সম্পত্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়, তাহাদিগকে 
উহার পরকালীন ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এইরূপে অন্যত্র বলিয়াছেন : 

ds 401? ১৮১০০১১% FS ৯৯০ দাও ১৯০ ৬ এ এ 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাওয়াব রো) হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে হাফিজ বায়হাকী বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাওয়াব (রা) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিনে আবূ উবায়দা 
(রা)-এর পিতা জার্রাহ্‌ তাহার সম্মুখে বাতিল মা“বুদসমূহের প্রশংসা বর্ণনা করিতেছিল আর 
তিনি বার বার পিতাকে বাধা দিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা জার্রাহ ক্ষান্ত হইতেছিল না। 
এইরূপে সে অত্যধিক বার স্বীয় বাতিল মা'বৃদসমূহের প্রশংসা বর্ণনা করিলে তিনি (আবু 
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“যে জাতি আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, ETE লোকদিগকে 
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে দেখিবে না যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের সহিত শক্রতা রাখে; 
এইসব লোক যদিও তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা স্বগোত্রীয় লোক হয়, তথাপি তাহাদেরকে 
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। মু’মিনদের অন্তরে তিনি ঈমানকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন 
এবং তাহাদিগকে এইরূপ উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাইবেন__যাহার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান 
থাকিবে । তাহারা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে। আল্লাহ্‌ও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন 
এবং তাহারাও তীহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহারা হইতেছে আল্লাহ্র জামা'আত । জানিয়া 
রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জামা'আত সফলকাম হইবে” (৫৮ : ২২)। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা নিম্নোক্ত আয়াতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন তিনি 
যেন যাহারা আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল এবং তাহার পথে জিহাদের উপর নিজেদের আত্মীয় ও 
বন্ধুদের আত্মীয়তা ও বন্ধুতৃকে শ্রেষ্ঠতৃ দেয়, তাহাদিগকে আখিরাতের আযাব সম্বন্ধে সতর্ক 
করিয়া দেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 

৩৮০ ঠিক STUN ৩। এ 

অর্থাৎ “তুমি তাহাদিগকে বল : যদি তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের 
ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের জ্ঞাতিগণ, যে ধন-সম্পত্তি তোমরা উপার্জন করিয়াছ 
তাহা, যে ব্যবসা বন্ধ থাকিবে বলিয়া তোমরা আশংকা করো তাহা, যে বাসস্থানসমূহকে 
তোমরা উহার সৌন্দর্যের কারণে ভালবাস তাহা তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল এবং 
তাহার পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর। দেখিকে আল্লাহ্‌, 
তাহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদের উপর আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের ভালবাসাকে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিবার শাস্তি কত ভয়ানক । আর আল্লাহ্‌ পাপপ্রবণ জাতিকে হিদায়েত করেন না ।' 

ইমাম আহমদ রে) ... ... যুহ্রা ইব্‌ন মা“বাদ-এর পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সংগে কোথাও যাইতেছিলাম । নবী করীম 
(সা) উমর (রা)-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া পথ চলিতেছিলেন। এক সময়ে উমর 
(রো) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমি ছাড়া অন্য সকল বস্তু 
অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় । নবী করীম (সা) বলিলেন, কোন ব্যক্তির নিকট আমি যতক্ষণ তাহার 
নিজ সত্তা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না।" হযরত উমর 
(রা) বলিলেন : ‘আল্লাহ্র কসম! এখন আপিন আমার নিকট আমার নিজ সত্তা অপেক্ষা 
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অধিকতর প্রিয় ।' নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! এখন তুমি (মু'মিন হইলে ।) উক্ত 
হাদীস ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

সহীহ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে সত্তার হস্তে আমার 
প্রাণ রহিয়াছে, তাহার কসম! কোন ব্যক্তির নিকট আমি যতক্ষণ তাহার পিতা, তাহার সন্তান 
এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না। 

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ (র) ... ... হযরত ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন তোমরা যখন জিহাদকে ত্যাগ করিয়া 
ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হইবে, গরুর লেজ ধরিবে এবং কৃষিকার্ষে সন্তুষ্ট থাক। তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের উপর অপমান ও লাঞ্চনাকে চাপাইয়া দিবেন। তোমরা যতদিন স্বীয় দীনে 
ফিরিয়া না আসিবে, তিনি ততদিন উহাকে তুলিয়া লইবেন না ।' 

ইমাম আহমদ (র) ... . আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
উক্ত হাদীস এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীসের মধ্যে সাদৃশ্য 
রহিয়াছে । আল্লাহ্‌ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী । 
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৯১১১৬ 


২৫. অতঃপর আল্লাহ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের 
যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদিগের উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদিগের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা 
তোমাদিগের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য 
সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে । 

২৬. অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহার নিকট হইতে তাহার রাসূল ও মু'মিনদিগের উপর প্রশান্তি 
বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই 
এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফেরদের কর্মফল । 
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২৭ ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ হইতে পারেন; আল্লাহ্‌ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের বিভিন্ন 
যুদ্ধে বিশেষত হুনায়েনের যুদ্ধে মু'মিনদিগকে তাহার সাহায্য করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। 
 হুনায়েনের যুদ্ধ শেষ হইবার পর তিনি যাহাদের কুফরী ত্যাগ ও ঈমান আনা কবুল করিয়াছেন, 
এতদ্সহ তাহাদের বিষয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। 

হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য তাহাদিগকে গর্বিত করিয়াছিল; কিন্তু উহা 
তাহাদিগকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করিতে পারে নাই। সংখ্যায় তাহারা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও 
প্রথম দিকে নবী করীম (সা) সহ কিছুসংখ্যক মু'মিন ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করিতেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহাদের সাহায্যে ফেরেশতাদিগকে নাযিল করিলে 
যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল এবং মুসলমানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন । আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা হুনায়েনের যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তাহার সাহায্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া 
' মু’মিনদিগকে বলিতেছেন : “তোমাদের যুদ্ধজয়ের কারণ তোমাদের সংখ্যাধিক্য নহে; বরং 
উহার কারণ হইতেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য; এবং আল্লাহ্র সাহায্যের কারণেই তোমরা সংখ্যায় 
কোথাও কম এবং কোথাও বেশী হইয়া জয় লাভ করিয়াছ। তেমনি তাহার সাহায্য না আসা 
পর্যন্ত তোমরা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্তেও পরাজিত হইয়াছ। বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা সাহায্য 
করিলে মু'মিনগণ সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও জয়লাভ করিতে পারে । ‘কত ক্ষুদ্র বাহিনী আল্লাহ্র 
আদেশে কত বিরাট বাহিনীর উপর জয় লাভ করিয়াছে । আর আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সহিত 
থাকেন৷” পক্ষান্তরে, তিনি সাহায্য না করিলে তাহারা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্বেও জয়লাভ 
করিতে পারে না। ৃ 

মুজাহিদ (র) হইতে ইবৃন জুরাইজ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘আলোচ্য আয়াতত্রয় সম্বন্ধে 
মুজাহিদ বলেন : উক্ত আয়াতগুলি সূরা বারাআতের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত । 

ইমাম আহমদ (র) ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম 
(সা) বলিয়াছেন : সর্বোত্তম সঙ্গী দল হইতেছে চারি সদস্য বিশিষ্ট সঙ্গীদল; সর্বোত্তম ক্ষুদ্র 
সেনাবাহিনী হইতেছে চারিশত সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; সর্বোত্তম বৃহৎ সেনাবাহিনী হইতেছে 
চারি হাজার সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; এবং বার হাজার সদস্য বিশিষ্ট বিরাট বাহিনী উহার 
প্রতিপক্ষের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও কখনো পরাজিত হইবে না।' 

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম 
তিরমিযী উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, “উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ গ্রহণযোগ্য; কিন্তু 
মাধ্যমে উহা বর্ণিত হয় নাই। অবশ্য যুহ্রী (র) হইতে উহা মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। 
আবার ইমাম ইব্‌ন মাজা, ইমাম বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও উহাকে সাহাবী আক্সাম ইব্‌ন 
জাওন (রা) হইতে মারফু হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের 
অধিকারী । 

হুনায়েনের যুদ্ধ : “হুনায়েনের যুদ্ধ মক্কা-বিজয়ের প্রায় অব্যবহিত পর হিজরী অষ্টম সনের 
শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মন্ধা বিজয়ের পর তখন নবী করীম (সা) উহার প্রশাসন-ব্যবস্থাকে 
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ংহত করিলেন, উহার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নবী করীম (সা) 
তাহাদিগকে শাস্তিমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন । তখন নবী করীম (সা)-এর নিকট সংবাদ 
আসিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত 
হইয়াছে । তাহাদের নেতা হইতেছে-_ মালিক ইব্‌ন আওফ নাযারী। তাহার সহিত রহিয়াছে 
হাওয়াযেন গোত্রসহ সমগ্র সাকীফ গোত্র, জাশাম গোত্র, সাদ ইব্‌ন বাকর গোত্র, হিলাল 
গোত্রের একটি ক্ষুদ্রদল এবং আমর ইব্‌ন আমির ও “বনী ইব্‌ন আমির গোত্রদ্বয়ের কিছুসংখ্যক 
ভিউ দো রর বতা রানার কার রসাগার রা হুর পশুসমূহকেও 
সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছে। 

মুসলমানদের দিকে তাহাদের অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইয়া নবী করীম (সা) মুসলিম 
বাহিনীসহ তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন । মুসিলম বাহিনীতে তখন লোক ছিল বার হাজার । 
মুহাজির, আনসার এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত মক্কা বিজয়ী দশ 
পক্ষ মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'হুনায়েন নামক উপত্যকায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল । উষার 
অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী এই স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল-_শক্র বাহিনী পূর্বেই এখানে 
পৌছাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ও২-পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে । মুসলিম 
বাহিনী এখানে পৌছিবা মাত্র শক্র-বাহিনী উহার সেনাপতির পূর্ব-নির্দেশ মুতাবিক তীর ও 
তলোয়ার লইয়া অতর্কিতে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাপাইয়া পড়িল । ইহাতে মুসলিম 
বাহিনীর লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদের পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । এই অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে অবিচল ও নির্বিকার 
থাকিয়া চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও নিভীকিতার সহিত যিনি যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন___তিনি 
হইতেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই 
মহান সেনাপতি তখন কালো ডোরাবিশিষ্ট একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন । 
তাহার চাচা আব্বাস (রা) তাহার বাহনের পিঠের গদীর ডান প্রান্ত ধরিয়া নিয়া তাহার সহিত 
অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহার চাচাতো ভাই আবূ সুফইয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব 
তাহার বাহনের পিঠের গদীর বাম প্রান্ত দিয়া তাহার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহারা 
উভয়ে খচ্চরটির পিঠের গদীকে নীচের দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ঠাসিয়া রাখিতেছিলেন যাহাতে 
উহার বোঝা বাড়িয়া যায় এবং উহা আবাঞ্ছিত দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারে। 
নবী করীম (সা) উচ্চৈঃস্বরে নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। 
তিনি বলিতেছিলেন : “হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমার নিকট ফিরিয়া আসো! আমার নিকট 
বলিতে ছিলেন : | 
+ albus 011 017 ৮ মি AU 
“আমি আল্লাহ্‌র নবী; আমি মিথ্যাবাদী নহি । আমি আবদুল মুস্তালিবের উত্তর পুরুষ ।” 
এই সময়ে প্রায় একশত সাহাবী নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকিয়া 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৭০ 
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৫৫৪ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


শক্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন আবু 
বকর সিদ্দীক (রা), আলী (রা), আব্বাস রো), ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবু সুফইয়ান ইব্‌ন 
হারিস ইবৃন আবদুল মুত্তালিব, আয়মান ইব্‌ন উম্মু আইমান (রা) এবং উসামা ইব্‌ন যায়েদ 
(রা)। আব্বাস (রা)-এর কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ । নবী করীম (সা) তাহাকে উচ্চৈঃস্করে এই আহ্বান 
জানাইতে আদেশ দিলেন : হে বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণকারিগণ [অর্থাৎ যে সকল মুহাজির 
করীম (সা)-এর হাতে হাত রাখিয়া এই অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন যে, তাহারা অবিচল থাকিয়া 
নবী করীম (সা)-এর সহিত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে । উক্ত বায়আত “বায়আতে- 
রিযওয়ান 'নামে পরিচিত] আব্বাস (রা) এই বলিয়া পলায়নপর মুসলমানদিগকে ডাকিতে 
লাগিলেন : হে বাবলাগাছের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ! তিনি কখনো কখনো এই বলিয়া ডাকিতে 
লাগিলেন : হে সূরা বাকারার অধিকারীগণ! মুসলমানগণ এই বলিয়া সাড়া দিতে লাগিলেন : 
“আমরা হাযির হইয়াছি; আমরা হাযির হইয়াছি। এইরূপে তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট 
ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন সাহাবী ফিরিয়া আসিতে 
চাহিয়া দেখিলেন। তাহার বাহন উট তাহার কথা শুনিতেছে না; উহা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিতে 
চাহিতেছে না। সাহাবী স্বীয় লৌহ-বর্মটি পরিধান করিয়া উট হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং 
উটটি ফেলিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহা 
হউক নবী করীম (সা) যখন দেখিলেন যে, তাহার চতুষ্পার্থে ক্ষুদ্র একটি মুসলিম-বাহিনী 
একত্রিত হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে এক সঙ্গে শক্রবাহিনীর উপর ঝীপাইয়া পড়িতে 
নির্দেশ দিলেন। তাহারা তাহাই করিলেন। এই সময়ে নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট দু'আ করিয়া এবং তাহার নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাইয়া এক মুঠা ধূলা হাতে 
লইয়া বলিলেন : “হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পালন করো ।' এই . 
বলিয়া তিনি উক্ত ধূলা-মুঠাকে কাফির বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । উহা শক্ত বাহিনীর 
প্রতিটি লোকের চোখে এবং মুখে প্রবেশ করিল। ইহাতে তাহারা বিব্রতবোধ করিল এবং 
তাহাদের যুদ্ধ কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইল ৷ তাহারা টিকতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল । মুসলামনগণ 
পলায়নপর কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন । তাহারা তাহাদের একদলকে হত্যা এবং 
আরেকদলকে বন্দী করিলেন ৷ জীবিত শক্রদের সকলকেই বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর 
সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। . 

ইমাম আহমদ (রে) ... ... আবূ আবদির রহমান ফাহ্রী (রা) যাহার নাম ইয়াধীদ ইব্‌ন 
উসায়েদ; কেহ কেহ বলেন : যাহার নাম ইয়াধীদ ইবৃন উনায়েস; কেহ কেহ বলেন, যাহার নাম 
কোর্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : সাহাবী আবূ আবদুর রহমান বলেন : আমি নবী করীম 
(সা)-এর সঙ্গে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে যুদ্ধে 
রওয়ানা হইলাম । পথিমধ্যে দ্বিপ্রহরে একস্থানে আমরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লইবার জন্য 
তথায় অবতরণ করিলাম ৷ সূর্য ঢলিয়া পড়িলে আমি স্বীয় লৌহবর্মটি পরিধান করত অশ্বে 
আরোহণ করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করিলাম | এই সময়ে তিনি স্বীয় তাবুতে 
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সূরা তাওবা ৫৫৫ 


বিশ্রাম লইতেছিলেন। আমি আরয করিলাম : আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে কি ? নবী করীম (সা) 
বলিলেন : হ্যা, আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে 
ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া বিলাল (রা) একটি বাবলা গাছের তলা হইতে দৌড়াইয়া তাহার নিকট 
আসিলেন। গাছটির ছায়া একটি পাখীর ছায়ার মত ক্ষুদ্রায়তন ছিল। বিলাল (রা) দৌড়াইয়া 
আসিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল । আমি আপনার সামনে উপস্থিত, আমি আপনার সামনে 
উপস্থিত; আর আমি আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ । নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : 
“আমার বাহনের পিঠে জীন লাগাও বিলাল (রা) একটি জীন বাহির করিলেন । উহার দুই প্রান্ত 
খেজুরের ছাল দ্বারা নির্মিত ছিল। উহাতে বিলাসিতা ও অহংকারের কোন চিহ্ন ছিল না। বিলাল 
(রো) নবী করীম (সা)-এর বাহনে জীন লাগাইবার পর নবী বরীম (সো) উহাতে সওয়ার হইয়া 
সাহাবীদিগকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। 

রাত্রির অন্ধকারে আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ 
হইলাম। মুসলমানগণ টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদের এই পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : ১2৮০ 9 4 (অতঃপর 
তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিলে), নবী করীম (সা) ডাকিয়া পলায়নপর সাহাবীদিগকে 
বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রাসূল । অতঃপর বলিলেন : 
হে মুহাজিরগণ! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রাসূল । অতঃপর নবী করীম (সা) স্বীয় বাহন 
হইতে অবতরণ করিয়া এক মুঠা ধূলা হাতে লইলেন। রাবী আবূ আবদুর রহমান ফাহ্‌্রী (রা) 
বলেন : আমার অপেক্ষা নবী করীম (সা)-এর অধিকতর নিকটে উপস্থিত ছিলেন- এইরূপ 
এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : অতঃপর নবী করীম (সা) উক্ত ধূলা মুঠাকে 
কাফির বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন : »৯৯)। ৩৯ (মুখ মণ্ডলসমূহ মলিন 
হইয়া যাউক)! ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন । 

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইয়া'লা ইব্‌ন আতা বলেন : পরাজিত কাফিরদের পুত্রগণ 
তাহাদের পিতৃগণের নিকট হইতেছে শুনিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছে : তাহাদের পিতৃগণ 
তাহাদিগকে বলিয়াছে__আমাদের প্রতিটি লোকের চক্ষু এবং মুখ গহ্বর সেই ধুলায় ভরিয়া 
গিয়াছিল। আর আমরা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি শব্দ হইতে শুনিয়াছিলাম। 
উক্ত শব্দটি ছিল নব নির্মিত তাত্্রপাত্রের উপর দিয়া লোহাকে টানিয়া নিলে যেরূপ শব্দ হয়, 
সেইরূপ শব্দের ন্যায় । 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বায়হাকীও স্বীয় $৮1 13১ পুস্তকে উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন 
সালিমা হইতে উপরোক্ত সনদে এবং “হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমা হইতে ধারাবাহিক ভাবে আবূ দাউদ 
তয়ালেসী প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) ... , জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেন : মালিক ইব্‌ন আওফের সেনাপতিতে কাফির বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ 
চালাইবার উদ্দেশ্যে হুনায়েন নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হইল । সংবাদ পাইয়া নবী করীম 
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৫৫৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


(সা) মুসলিম-বাহিনী সঙ্গে লইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন । শত্রু বাহিনী পূর্বেই হুনায়েন 
উপত্যকায় পৌছিয়া উহার প্রান্তসমূহে এবং উহার গিরিবর্তুসমূহে ওৎ-পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। 
উষার অন্ধকারে নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীকে লইয়া উপত্যকায় অবতরণ মাত্র শত্রু 
বাহিনী অতর্কিতে প্রবল পরাক্রমে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাপাইয়া পড়িল। মুসলমানগণ 
তাহাদের আক্রমণের সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । 
পলায়নকালে তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। এই সময়ে নবী করীম 
(সা) ডান দিকে ঝুঁকিয়া এই বলিয়া মুসলমানদিগকে ডাক দিলেন__'হে লোকসকল! আমার 
নিকট ফিরিয়া আসো । আমি আল্লাহ্র রাসূল; আমি আল্লাহর রাসূল : আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ । তাহারা উহা শুনিতে পাইলেন না। তাহাদের একটি উট আরেকটি উটের পিছনে 
চলিতে লাগিল। নবী করীম (সা) মুসলমানদের এই অবস্থা দেখিয়া আব্বাস রো)-কে আদেশ 
করিলেন ‘হে আব্বাস ! তুমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলো-_হে আনসারগণ! হে বাবলা গাছের 
নীচে অঙ্গীকারকারিগণ! আব্বাস রো) তাহাই করিলেন । ইহাতে পলায়নপর মুসলমানগণ সাড়া 
দিয়া বলিতে লাগিলেন আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এই সময়ে 
এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন পলায়নপর মুসলমান ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন-_তাহার 
উট যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিতে চাহিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় লৌহ বর্মটি গলায় 
ঝুলাইয়া এবং স্বীয় তরবারি ও ধনুকটি হাতে লইয়া উট হইতে নামিয়া পদাতিক সৈনিক 
হিসাবে আব্বাস (রা)-এর আওয়াষের স্থানের দিকে ছুটিতে লাগিলেন । যাহা হউক, পলায়নপর 
মুসলমানদের মধ্য হইতে একশত লোক নবী করীম (সা)-এর চতুষ্পার্থ্ে সমবেত হইলেন। 
তাহারা শক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ আরন্ত করিলেন । প্রথমদিকে আব্বাস (রা) সাধারণভাবে 
সকল আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। শেষ দিকে তিনি বিশেষ খাযরাজ গোত্রের আনসারকে 
ডাক দিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রণ-ক্ষেত্রে থাকিত অত্যন্ত 
অবিচল ও অনড় ৷ যাহা হউক, নবী করীম (সা) স্বীয় বাহন হইতে রণক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন__এখন যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে । রাবী বলেন__-আল্লাহ্র কসম ! মুসলমানগণ 
ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িবার পরে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। অল্লক্ষণের 
মধ্যে শত্রু বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আনীত 
হইল । এইরূপে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদের হাতে একদল কাফিরকে নিহত এবং একদল 
কাফিরকে বন্দী করিলেন। আর তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিকে মুসলমানদের 
জন্যে গনীমত হিসাবে তাহাদের অধিকারে আনিলেন। 

বুখারী ও মুসলিমে আবূ ইসহাক হইতে এই সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন : একদা 
জনৈক ব্যক্তি বারা ইবৃন আযিব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু উমারা ! হুনায়েনের 
যুদ্ধের দিন কি আপনারা নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন ? বারা ইব্‌ন আযিব (রা) 
বলিলেন : আমরা সত্যই নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু নবী করীম 
(সা) পালান নাই। বারা ইবৃন আযিব (রা) বলিলেন : হাওয়াধিন গোত্র ছিল তীর নিক্ষেপে 
সুনিপুণ । আমরা তাহাদের প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ চালাইলে তাহারা পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। 
ইহাতে মুসলমানগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করিতে লিপ্ত হইল । এই সুযোগে তাহারা তীর-ধনুক 
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সূরা তাওবা ৫৫৭ 


লইয়া আমাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। ইহাতে আমরা পরাজিত হইলাম । এই সময়ে আমি 
নবী করীম (সা)-কে যুদ্ধ করিতে করিতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি : 
Abadi ০৪০ nl ০] * ভন এ AU 


₹ “আমি সত্য নবী আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুস্তালিবের উত্তর পুরুষ ।” 

নবী করীম (সা) নির্বিকার ভাবে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন এবং উক্ত ছন্দৌবদ্ধ কথাগুলি 
আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব 
তাহার বাহন সাদা রঙ-এর খচ্চরটির লাগাম ধরিয়া রাখিতেছিলেন। প্রশ্নকারী রাবী বলেন : 
আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রো)-কে বলিলাম : নবী করীম (সা)-এর উপর যে বিপদ দেখা 
দিয়াছিল, সেই বিপদের মুখে তাহার মুখে ছন্দোবদ্ধ কথা উচ্চারিত হওয়া প্রমাণ করে যে, নবী 
করীম (সা) চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়-চিত্ততার অধিকারী ছিলেন । আরেকটি বিষয়ও নবী 
করীম (সা)-এর চরম বীরত্বের প্রমাণ বহন করে । উহা এই যে, নবী করীম (সা) একটি 
সাধারণ বাহন খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। খচ্চর কোন দ্রুতগামী পশু 
নহে। প্রয়োজনের সময়ে উহা দ্রুত বেগে পলায়নও করিতে পারে না। এতদৃসত্েও নবী করীম 
(সা) সেই বিপদের সময়ে স্বীয় বাহন খচ্চরকে সম্মুখের শত্রুদের দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়া 
তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাও নবী করীম (সা)-এর চরম বীরতৃ ও সাহসিকতার 
প্রমাণ বহন করে । সেই বিপদের মধ্যে নবী করীম (সা) নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় 
প্রদান করিতেছিলেন। ইহা ছিল বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । কারণ, শক্র-বাহিনীর যাহারা নবী করীম 
(সা)-কে চিনিত না, ইহার ফলে তাহারা তাহাকে চিনিয়া. ফেলিয়াছিল। এইরূপে তিনি তখন ' 
শক্র-বাহিনীর লোকদের প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে নবী করীম (সা)-এর 
উক্ত আত্ম-পরিচয় প্রদান করাও তাহার চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে । বস্তুত 
নবী করীম (সা) ছিলেন আল্লাহ্‌ তা“আলার উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল । তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নিশ্চয় তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিবেন, তাহার রাসূলের রিসালাতকে 
পূর্ণ করিবেন এবং তাহার সত্যদীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। কিয়ামত 
পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি তাহার নবীর প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক । 
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অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের তরফ হইতে স্বীয় রাসূল এবং তাহার সঙ্গী 
মুমিনগণের উপর প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা নাযিল করিলেন । 

. 9০ a) চি 09, 

অর্থাৎ আর তিনি এমন কতগুলি সেনাদল নাযিল করিলেন___যাহাদিগকে তোমরা দেখ 
নাই। 

উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত অদৃশ্য সেনাদলগুলি ছিল খু'মিনাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কর্তৃক আকাশ হইতে নাষিলকৃত ফেরেশতাগণ । 

ইমাম আবূ জাফর ইবন জারীর (র) ... ... ইব্‌ন বুরছুনের গোলাম আবদুর রহমান ইহতে 
অন্য রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুশরিকদের পক্ষে থাকিয়া হুনায়নের 
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৫৫৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল- এইরূপ একব্যক্তি আমার নিকট এই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন : 
হুনায়নের যুদ্ধর দিনে মুসলিম বাহিনী এবং আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ 
হইবার পর মুসলিম বাহিনী একটি বকরী দোহাইবার জন্যে যে সামান্য সময়ের দরকার হয়, 
ততটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকিতে পারিল না। আমরা তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া 
তাড়াইয়া দিতে দিতে এক সময়ে সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট একজন মুসলিম যোদ্ধার নিকট 
. পৌঁছাইলাম। | 

এই যোদ্ধা পুরুষটি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। আমরা তাহার নিকট 
পৌঁছিয়া তাহার পার্শ্বে শুভ্র-বন্ত্র পরিহিত সুদর্শন একদল লোক দেখিতে পাইলাম ৷ তাহারা 
আমাদিগকে বলিল : মুখমণ্ডলসমূহ মলিন ও বিঘণ্র হউক । তোমরা ফিরিয়া যাও। অতঃপর 
আমরা পরাজিত হইলাম ৷ তাহারা আমাদের কাধে সওয়ার হইল । আর তাহারা যাহা কামনা 
করিয়াছিল, তাই-ই ঘটিয়া গেল। আমাদের মুখমণ্ডলসমূহ মলিন ও বিষণ্ন হইল। 

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ... ... হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনুধর্ব আশিজন মুহাজির 
ও আনসার ছাড়া অন্য সকলেই নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা নবী 
করীম (সা)-কে ছাড়িয়া যায় নাই, আমি তাহাদের একজন ছিলাম । আমরা এই কয়জন নবী 
করীম (সা)-এর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলাম। এই সকল লোকের উপর-ই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রশান্তি, ধৈর্য ও দৃঢ়তা নাযিল করিয়াছিলেন । নবী করীম (সা) একটি সাদা 
খচ্চরের পিঠে সওয়ার হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি ধীর গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
এক সময়ে তাহার বাহনটি একদিকে ঘ্ৃরিয়া গেল। ইহাতে তিনি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। 
আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ৷ মাথা উচু করেন। আল্লাহ্‌ আপনার মাথা উচু রাখুন ৷ 
তিনি বলিলেন : আমার হাতে এক মুঠা ধূলামাটি দাও তো। আমি তাঁহার হাতে এক মুঠা ধূলা 
মাটি দিলাম । তিনি উহা শক্ত বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহাদের 
চোখ ধুলায় ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন : মুহাজির ও আনসারগণ কোথায় ? আমি বলিলাম : 
তাহারা এখানে আছে। তিনি বলিলেন : তাহাদিগকে ডাকিয়া এদিকে আসিতে বলো । আমি 
তাহাদিগকে ডাকিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতে বলিলাম । তাহারা ফিরিয়া আসিল । 
অতঃপর তাহাদের তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইয়া মুশরিকদের উপর পড়িতে লাগিল । 
মুশরিকগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল । 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী আফৃফান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

ওয়ালীদ ইবৃন মুসলিম (র) ... ... শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ তাহার 
চতুষ্পার্শ হইতে সরিয়া গিয়াছে । এই সময়ে আমার মনে আমার পিতার ও চাচার নিহত হইবার 
স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বদরের যুদ্ধে আলী এবং হামযা এই দুইজনে আমার পিতা ও চাচাকে 
হত্যা করিয়াছিল । ভাবিলাম, আজ মুহাম্মদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আক্রমণ করিবার জন্যে তাহার ডান দিকে 
অগ্রসর হইলাম । দেখিলাম, সেদিকে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব দণ্ডায়মান রহিয়াছে । 
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সূরা তাওবা ৫৫৯ 
তাহার পরিধানে একটি সাদা লোহার বর্ম রহিয়াছে। উহা যেন রৌপ্য নির্মিত। উহার উপর 
ধূলিকণা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে । ভাবিলাম, সে হইতেছে মুহাম্মদের চাচা । সে কোনকব্রমে 
নিজের ভাতিজাকে লাঞ্চিত হইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর বামদিকে অগ্রসর হইলাম । দেখিলাম, সেদিকে আবৃ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইবৃন 
আবদুল মুত্তালিব দণ্ডায়মান রহিয়াছে । ভাবিলাম, সে হইতেছে, মুহাম্মদের চাচাতো ভাই । সে 
কোনক্রমে নিজের চাচাতো ভাইকে লাঞ্চিত হইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে 
ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পিছন দিক দিয়া অগ্রসর হইলাম । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর 
তরবারির আঘাত হানব-__এমন সময় দেখি আমার ও তাহার মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় এক ঝলক 
আগুন আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় হইল উহা আমাকে থাপ্পর মারিবে। আমি চোখের উপর 
হাত রাখিয়া পিছনে হটিয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে 
শায়বা! হে শায়বা! নিকটে আসো । হে আল্লাহ্‌! তুমি তাহার নিকট হইতে শয়তানকে দূর 
করিয়া দাও। আমি চোখ তুলিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দিকে তাকাইলাম। তখন তিনি আমার 
নিকট আমার চক্ষু-কর্ণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হইলেন । তিনি বলিলেন : হে শায়বা! 
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো । 

ত রিওয়ারেতটি ইমাম বায়হাকী উপরোজ রাহী য়ন হইতে উপরোজ অভির ননদ 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম বায়হাকী (র) ... ... শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) হইতে অন্য এক সনদেও বর্ণনা 
করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষে 
হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার গৃহ ত্যাগ 
করিবার কারণ এই ছিল না যে, আমি ইসলামকে বুঝিতাম এবং ভালবাসিতাম। প্রকৃতপক্ষে 
তখন আমি ইসলামকে বুঝিতামও না এবং ভালবাসিতামও না । তবে হাওয়ািন গোত্র কুরায়েশ 
গোত্রের উপর বিজয়ী হইবে ইহা ছিল আমার নিকট অসহনীয় । এই কারণেই আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে এক সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকটে ছিলাম । এই সময়ে তাহাকে বলিলাম : 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি সাদা কালো ডোরা বিশিষ্ট একদল ঘোড়া দেখিতেছি। তিনি 
বললেন : হে শায়বা! কাফির ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ উহাদিগকে দেখিতে পারে না। এই বলিয়া 
তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন । অতঃপর বলিলেন : হে আল্লাহ্‌! তুমি শায়বাকে 
হিদায়েত করো । পুনরায় তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন : হে 
আল্লাহ্‌! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো । পুনরায় তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন । 
অন্তরে সৃষ্টির মধ্যে অধিকতম প্রিয় বলিয়া অনুভূত হইলেন। অতঃপর রাবী শায়বা ইব্‌ন 
উসমান উভয়পক্ষের যুদ্ধের অবতীর্ণ হইবার ঘটনা, যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানদের পরাজিত 
হইবার ঘটনা, ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (সা)-কে সাহায্য করিবার জন্যে পলায়নপর 
মুসলমানদিগকে আব্বাস (রা)-এর উচ্চেঃস্বরে আহ্বান জানাইবার ঘটনা এবং অবশেষে মুশরিক 
বাহিনীর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। 
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৫৬০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... যুবায়ের ইবৃন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ 
করিতেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখিলাম : পাড় বিশিষ্ট কাপড়ের ন্যায় একটি বস্তু আকাশ 
হইতে নামিয়া আসিয়া মুসলিম বাহিনী ও মুশরিক বাহিনীর মাঝে স্থান গ্রহণ করিল । সঙ্গে সঙ্গে 
দেখিলাম : বিপুল পরিমাণ পিপীলিকা সমগ্র হুনায়েন উপত্যকাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর 
অবিলম্বে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হইল । আমাদের মনে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, 
তাহারা ছিলেন___মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে অবতীর্ণ 
ফেরেশতা ৷” 

সাঈদ ইব্‌ন সায়েব ইব্‌ন ইয়াসার তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সায়েব ইব্‌ন 
ইয়াসার বলেন : ইয়াধীদ ইব্‌ন আমের সাওয়াঈ হুনায়েনের যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীতে থাকিয়া 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। 
হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরিকদের অন্তরে যে ভয় ও আতঙ্ক আনিয়া দিয়াছিলেন, 
আমরা তাহার নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একখণ্ড পাথর লইয়া উহা তামার পাত্রে 
নিক্ষেপ করিতেন । ইহাতে পাত্রটি বাজিয়া উঠিত। অতঃপর তিনি বলিতেন : হুনায়েনের যুদ্ধে 
আমরা আমাদের পেটের মধ্যে এইরূপ শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। ইয়াধীদ ইবৃন ওসায়েদ 
কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত ইতিপূর্বে আলোচ্য আয়াতত্রয়ের 
অধীনে উল্লেখিত হইয়াছে । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

ইমাম মুসলিম রে) ... ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা শত্রুর অন্তরে আমার পক্ষ হইতে ভয় ও আতঙ্ক 
সৃষ্টি করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে ব্যাপক 
বিষয় অল্প কথায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । মূল হাদীসটি এই : 
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উক্ত হাদীসে যে ভয় ও আতঙ্কের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুশরিকদের অন্তরে সেই ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়াও নবী করীম (সা)-কে সাহায্য 
করিয়াছিলেন । উহাও মুশরিকদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। 
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অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহিবেন, তাহার তওবা কবুল করিবেন। আর আল্লাহ্‌ 
হইতেছেন ক্ষমাশীল ও কৃপাময় ৷ 

বস্তুত হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াধিন গোত্রের যে সকল লোক পালাইয়া গিয়াছিল, তাহারা 
মন্ধার নিকটবর্তী জি“রানা নামক স্থানে আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইয়াছিল 
এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের তওবা কবুল করিয়াছিলেন । উক্ত 
ঘটনা ঘটিয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইবার আনুমানিক বিশ দিন পর । নবী করীম (সো) তাহাদিগকে 
তাহাদের দলের যুদ্ধ-বন্দীগণ এবং গনীমতের মাল এই দুইটির যে কোন একটিকে গ্রহণ 
করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীগণকেই গ্রহণ করিয়াছিল। 
তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। উহাদের মধ্যে নারী ও শিশুও ছিল। নবী 
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করীম (সা) যুদ্ধ বন্দীদিগকে তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দিলেন এবং গনীমতের মাল মুসলিম 
মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন. 
নও মুসলিমদিগকে তিনি উপহার হিসাবে বিপুল পরিমাণ মাল দান করিলেন__ যাহাতে 
তাহাদের অন্তর ইসলামের,প্রতি অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। নবী করীম (সা) তাহাদের 
কোন কোন লোককে একশত করিয়া উট দান করিলেন। 
নবী করীম (সো) যাহাদিগকে এক শত উট দান করিয়াছেন, তাহাদের সেনাপতি মালিক 
ইব্‌ন আওফ নাযারী তাহাদের অন্যতম ছিলেন'। নবী করীম (সা) তাহাকে তাহাদের গোত্রের 
লোকদের নেতা নিযুক্ত করিলেন। | 
ইতিপূর্বেও তিনি স্বীয় গোত্রের নেতা ছিলেন। মালিন ইব্ন আওফ নাযারী নবী করীম 
(সা)-এর বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত 
হইয়া গেলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রশংসায় একটি কবিতাগাথা রচনা করিলেন । নিম্নে 
উহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল : 
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“সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমি মুহাম্মদের ন্যায় মহান. কোন ব্যক্তিকে দেখিও নাই, তাহার 
ন্যায় মহান কোন ব্যক্তির কথা শুনিও নাই। তাহার নিকট কেহ দান প্রার্থনা করিলে তিনি 
তাহাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দান করিয়া থাকেন। তিনি চাহিলেই আগামীকাল কি 
ঘটিবে তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের বাহন উটগুলি যখন বর্শা ও 
তীক্ষধার তরবারির আঘাতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তখন মুহাম্মদ তাহার ব্যাঘ্ধ সদৃশ প্রতিপক্ষের 
প্রতি সিংহ সদৃশ-বীরত্‌ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি যেন শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া 
পড়িবার জন্যে ওৎপাতিয়া থাকা সিংহ। 
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৫৬২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


২৮. হে মুমিনগণ ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন 
মসজিদুল হারামের নিকট না আসে । যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জানিয়া 
রাখ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তাহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিতে পারেন। 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । 

২৯. যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান 
আনে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা 
নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত 
না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযিয়া দেয়। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দৈহিক ও আত্মিক উভয় 
দিক দিয়া পবিত্র মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন যেহেতু মুশরিকদের আত্মা হইতেছে অপবিত্র; 
তাহারা বাতিল দীনের অনুসারী; অতএব, তাহাদিগকে আর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে 
দিও না। | 

মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের আগমন বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মুসলমানদের যে আর্থিক 
ক্ষতি হইবে, তৎসন্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য পথে তোমাদিগকে 
অভাব মুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সুক্ষ্রজ্ঞানী। তিনি ভালরূপে জানেন- কাহাদের 
বিষয়ে কখন কীরূপ বিধান প্রবর্তন করিতে হইবে । দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা“আলা মু'মিনদিগকে 
আদেশ দিতেছেন : আহলে কিতাব.জাতিসমূহ লাঞ্ছিত অবস্থায় তোমাদিগকে জিযয়া কর না 
দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো । 

আলোচ্য আয়াত দুইটি হিজরী নবম সনে অবতীর্ণ হইয়াছিল । প্রথম আয়াতের নির্দেশ 
অনুসারে নবী করীম (সা) সেই বৎসরই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জে পাঠাইবার পর 
আলী (রা)-কে মুশরিকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন 
যে, এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা“বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আগামী 
বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না । আলী (রা) পবিত্র মক্কায় তাহাদের 
মধ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিলেন। অতঃপর আর কোন মুশরিক উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর 
তওয়াফ করে নাই এবং পরবর্তী বৎসরে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই । 
এইরূপে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিধান বাস্তবায়িত হইল । 
তাহাদের মধ্য হইতে দলে দলে লোকদের ইসলাম গ্রহণ করিবার পর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ 
কাযা ক গত রহ রিনি ও রাজা রাযি কক যয 
করিবার জন্যে মুসলমানদের আদেশ দিয়াছেন | 

উক্ত আদেশ অনুসারে হিজরী নবম সনে নবী করীম (সো) রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
অভিযান চালাইয়াছিলেন। হিজরী নবম সনে এই আয়াত নাযিল হইবার পর সেই বৎসরই নবী 
করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্খস্থ মুসলিম গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, 
তিনি এই বৎসরই রোমক সাম্রাজ্যের অধীনে সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইবেন। 
ঘোষণা অনুসারে ন্যুনাধিক ত্রিশ সহস্র মুসলিম যোদ্ধা নবী করীম (সা)-এর সহিত অভিযানে 


৯, 
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অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল । মদীনা ও উহার চতুল্পার্শ্বস্থ মুনাফিকগণ এবং 
কিছু সংখ্যক মুসলমান এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিল । বৎসরটি ছিল 
অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং সময়টি ছিল প্রচণ্ড গরমের সময় । নবী করীম (সা) 
মুসলিম বাহিনীকে লইয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাবুক নামক স্থানে পৌঁছিয়া 
নবী করীম (সা) এখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর মুসলমানদের দৈহিক 
দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্যে তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইসতিখারা 
(কোন বিষয়ে কল্যাণকর পথের নির্দেশ চাহিয়া আল্লাহর নিকট দু'আ করা) করিলেন । আল্লাহ্‌ 
তাআলার তরফ হইতে পথ-নির্দেশ লাভ করিবার পর নবী করীম (সা) আর অগ্রসর না হইয়া 
তাবৃক হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। এতদসম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা শীত্বই আসিতেছে । 
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মুশরিকগণ হইতেছে অপবিত্র ; অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের 
নিকটে নাআসে। . 

আবদুর রাষ্যাক (র) ... ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের 
নিকটে আসিতে পারিবে না; কিন্তু মুশরিক গোলাম এবং মুশরিক যিন্মী মসজিদুল হারামে 
আগমন করিতে পারিবে । উক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (১১৮ ২) 
হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র) ... ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন__এই বৎসর পর কোন মুশরিক আমাদের মসজিদে 
প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু যিম্মী মুশরিকগণ এবং তাহাদের মুশরিক গোলামগণ উহাতে 
প্রবেশ করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ স্বয়ং নবী করীম 
(সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেন নাই। যে সনদে উহা জাবির (রা)-এর নিজস্ব উক্তি 
(১১৪১, ৩০>) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সনদ অধিকতর সহীহ্‌ । 

ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র) বলেন : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদিগকে লিখিতভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন__-তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের 
লোকদিগকে মুসলমানদের মসজিদসমূহে প্রবেশ করিতে দিও না। তিনি উক্ত নিষেধ-সম্বলিত 
বাক্যের পর কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন : ৮.5 55/2501 3 

আতা রে) বলেন : সমগ্র হারাম শরীফই হইতেছে মসজিদ; কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 

: ০0০01 24৮০] 9০2 93 অর্থাৎ তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে । 

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ব্যক্তি অপবিভ্র। সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত 
রহিয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মুমিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না। মুশরিক ব্যক্তির আত্মা 
যে অপবিত্র, উহা স্পষ্ট; কারণ, সে বাতিল ও অপবিত্র দীনের অনুসারী । মুশরিক ব্যক্তির দেহ 
অপবিত্র কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । অধিকাংশ ফকীহ্‌ বলেন : 
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মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিত্র নহে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা আহলে কিতাব জাতিসমূহের 
খাদ্যকে মুসলমানদের জন্যে হালাল করিয়াছেন। জাহিরী সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন : 
মুশরিক ব্যক্তির দেহও অপবিভ্র। হাসান বসরী হইতে আশআস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি 
বলেন : তল ক বাকারার নি বারা 
(র) হাসান বসরী হইতে এই অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন 
23155 a 0 2৮5 HG is 
-আর যদি তোমরা অভাবে পড়িবার আশংকা কর, তবে আল্লাহ্‌ চাহেন তো তিনি স্বীয় 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) বলেন : মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত 
আমাদের তিজারত ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং মুশরিকদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য 
করিয়া আমরা যাহা আয় করিয়া থাকি, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব | এইরূপে আমাদের 
উপর অভাব ও অর্থ কষ্ট নামিয়া আসিবে । ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল 
করিলেন : 
wil EG, (525 20121? ১১14০ এ] 0৮5 ৮০০৮১০ 
+ 40৩9৮ এ 
অর্থাৎ আর যদি তোমরা অভাবে পড়িবার আশংকা করো, তবে আল্লাহ্‌ চাহেন তো তিনি 
অন্য কোন পথে স্বীয় রহমত দ্বারা তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন । তিনি প্রজ্ঞাবান ও 
সুক্ষজ্ঞানী। তিনি ভালরূপে জানেন : কখন কাহাদের বিষয়ে কিরূপ বিধান প্রবর্তন করিতে 
হইবে ৷ যাহারা আল্লাহ্র প্রতিও ঈমান আনে না আর আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যাহাকে হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং 
সত্য দীনকে মানিয়া চলে না, সেই সকল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না 
তাহারা নিজেদের লাঞ্চিত অবস্থায় এবং তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় জিষিয়া কর প্রদান করে । 
প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরিকদিগকে “মসজিদুল হারাম’ এ প্রবেশ করিতে দিতে 
মু'মিনদিগকে নিষেধ করিবার কারণে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবার এবং উহার 
ফলে তাহাদের উপর অভাব নামিয়া আসিবার যে আশংকা ছিল, দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা মু'মিনদিগকে কিতাবধারীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিবার আদেশ 
দিবার মাধ্যমে সেই আশংকা দূর করিয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস রো), মুজাহিদ, ইকরামা, 
সাঈদ ইবৃন জুবাইর, কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরকার হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত 
হইয়াছে। 
"95.755 401) অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত যে, কোন কাজে তোমরা সংশোধিত 
হইবে। সেই জন্যে তোমাদিগকে তিনি কোন কাজের আদেশ দিবেন আর কোন কাজ করিতে 
নিষেধ করিবেন তাহা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময় । কারণ, তিনি তাহার কাজে ও কথায় 
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সর্বাধিক পারদর্শী ও পরিপক্ক এবং নিজ সৃষ্টি ও তাহাদের প্রতি নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি 
শ্রেষ্ঠতম ইনসাফগার । তাই তিনি তাহাদের জিহাদের বিনিময় দিলেন বিজয় লাভ ও বিজিত 
জিন্মীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর লাভের মাধ্যম । 

ATRL এ 2১ (3 নর বর রাত রা নন নূর 
পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন নবীর প্রতিই ঈমান রাখে না। 
তাহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহ ও সত্য-পিপাসার গুণ নাই। তাহাদের মধ্যে উক্ত গুণ থাকিলে তাহারা 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল___তাহার শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিত । তাহারা 
পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে__তাহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা । তাহারা সত্যই যদি 
পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখিত, তবে তাহরা নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর 
প্রতিও ঈমান আনিত; কারণ পূর্ববর্তী সকল নবীই তো মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে 
ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারেও তাহারা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান 
আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুত কিতারধারীগণ যদি পূর্ববর্তী নবীগণের শরীআতের কোন 
অংশকে মানিয়া চলে, তবে উহার কারণ এই নহে যে, তাহারা প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট নবীর প্রতি 
ঈমান রাখে; বরং উহার কারণ এই যে, উহাকে মানিয়া চলিবার মধ্যে তাহাদের পৈত্রিক 
উত্তরাধিকার বা অনুরূপ কোন পার্থিব সুবিধা ও স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ অনুসরণ 
ঈমানের পরিচায়ক নহে; তাই, উহা তাহাদের কোন কাজেও আসিবে না। 

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একদল ফকীহ্‌ প্রমাণ করিয়া থাকেন যে, আহলে কিতাব জাতিসমূহ 
এবং তাহাদের অনুরূপ জাতি- যেমন : অগ্নি-উপাসক জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি হইতে 
জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে না । অগ্নি-উপাসক জাতির নিকট হইতে এই কারণে জিযিয়া 
কর আদায় করা যাইবে যে, সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) হুজর (৮১) 
নামক এলাকার অগ্নি-উপাসকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। ইমাম 
শাফিঈ (র) এবং মশহুর রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, অনারব প্রতিটি কাফির, সে আহলে কিতাব, ' 
মুশরিক যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন, তাহাদের হইতে জিযিয়া কর আদায় করিতে 
. হইবে। পক্ষান্তরে আরবের শুধু আহলে কিতাব জাতিসমূহের লোকদের নিকট হইতে জিষিয়া 

কর আদায় করিতে হইবে । ইমাম মালিক (র) বলেন, যে কোন কাফির-_-সে আহলে কিতাব, 
অগ্নি-উপাসক, মূর্তি-পুজক অথবা যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন তাহার নিকট হইতে 
জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে । 

উপরোক্ত অভিমতসমূহের পক্ষের বিপক্ষের প্রমাণ আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। 
সুতরাং এখানে উহা উল্লেখিত হইল না। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী । 

১১৮০০০১০৫০০ 2) চির অর্থাৎ যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে 
তাহারা যতক্ষণ না মুসলমানদের বিজয়ী অবস্থায় এবং নিজেদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও. 
অবদমিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করিবে ... ... ৷ উক্ত কারণেই কোন যিশ্মীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা বা তাহাকে কোন ভাবে মুসলমানের উর্ধ্বে রাখা মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ 
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ও নাজায়েয ৷ তাহারা সর্বদা লাঞ্চিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকিবে । আবু হুরায়রা (রো) হইতে 
মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 
তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে আগ বাড়িয়া সালাম দিও না; আর 
তাহাদের কাহারো সহিত রাস্তায় তোমাদের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে রাস্তার সংকীর্ণ তম অংশ 
দিয়া চলিতে বাধ্য করিও। 

উপরোক্ত কারণেই উমর (রো) শাম (বর্তমান সিরিয়া ও উহার পার্শ্ববতী এলাকাসমূহ) 
দেশের খ্রিস্টানদের সহিত সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে খ্রিস্টানদের পক্ষে লাঞ্কনাকর শর্তাবলী 
সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন. একাধিক হাফিজে হাদীস ইমামগণ আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম 
আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : শাম দেশের খ্রিস্টানদের সহিত উমর (রা) 
যখন সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন আমি তাহার পক্ষ হইতে এই 
চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম : 


ইহা হইতেছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র বান্দা 
আমীরুল-মু'মিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ___“আপনারা যখন আমাদের নিকট 
আগমন করিলেন, তখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে, 
আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্যে এবং আমাদের সব ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্যে আপনাদের নিকট 
নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলাম ! উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা 
আমাদের নগরে বা উহার চতুষ্পার্থে কোথাও কোন নূতন গীর্জা ইবাদতখানা নির্মাণ করিব না; 
কোন পুরাতন গির্জা বা ইবাদত খানা মেরামত করিব না; ইতিপূর্বে যে সকল গীর্জা ও 
ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহাদিগকে গির্জা ও ইবাদত 
খানা রূপে পুনঃপ্রচলিত করিব না; আমাদের কোন গির্জায় রাত্রিতে বা দিনে কোন মুসলমান 
অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিব না; আমাদের গির্জাগুলির দ্বারসমূহ পথিক ও 
মুসাফিরদের জন্যে উন্মুক্ত রাখিব; কোন পথিক মুসলমান আমাদের আবাসস্থলের কাছ দিয়া 
গেলে তিনদিন তাহাকে মেহমান রাখিয়া আপ্যায়ন করিব; আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে কোন 
গুপ্তজরকে আশ্রয় দিব না; মুসলমানদের সহিত কোনরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করিব না; 
আমাদের সন্তানদিগকে কুরআন শিখাইব না; কোন প্রকারের 'শিরক'-এর কথা প্রকাশ করিব 
না; কাহাকেও শির্ক'-এর প্রতি আহ্বান জানাইব না; আমাদের কোন আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ 
করিতে চাইলে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিব না; মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিয়া দিব; মুসলমানদের লেবাস-পোশাকের ন্যায় আমরা কোন লেবাস-পোশাক পরিধান 
করিব না; টুপি পরিধান করিব না; পাগড়ী ব্যবহার করিব না; জুতা পরিধান করিব না এবং 
মাথায় সিথি কাটিব না; মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিব না; মুসলমানদের 
উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করিব না; অশ্বাদি বাহনে গদি ব্যবহার করিব না; গলায় তরবারি 
ঝুলাইয়া চলাফেরা করিব না; কোন প্রকারের অস্ত্র রাখিব না; কোন প্রকারের অন্ত্র বহন করিব 
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না; আংটিতে আরবী ভাষায় কোন কিছু খোদাই করিব না; মদের বেচা-কেনা করিব না; 
মস্তকের সম্মুখভাগের চুল ছাটিয়া ফেলিব; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখিব; 
দেহে পৈতাধারণ করিব; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখিব না; মুসলামানদের রাস্তায় বা 
তাহাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করিব না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘণ্টা 
বাজাইব না; মুসলমানের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিব না; 
ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বাহির করিব না; মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার 
সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিব না; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়া মৃতদেহকে বহন 
করিয়া লইয়া যাইব না; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত দাসকে ব্যবহার করিব না; পথিক 
মুসলমানের প্রয়োজনে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিব এবং কোন মুসলমানের ঘরে উকি মারিব 
না। আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম আশআরী বলেন : উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া আমি উমর 
(রা)-এর নিকট পৌঁছাইলে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত করিয়া দিলেন : আর 
আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করিব না। উক্ত শর্তসমূহকে মানিয়া লইয়া আমরা নিরাপত্তা 
লাভ করিলাম । আমরা উক্ত শর্তসমূহের মধ্য হইতে কোন শর্তফে ভঙ্গ করিলে আমাদের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এমতাবস্থায় 
আমাদের সহিত শক্রর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের জন্যে বৈধ ও জায়েয হইয়া যাইবে ।' 
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৩০. ইয়াহুদী বলে, উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র পুত্র । উহা 
তাহাদের মুখের কথা । পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল, উহারা তাহাদের মত কথা বলে। 
আল্লাহ্‌ উহাদিগকে ধ্বংস করুন । উহারা কেমন করিয়া মিথ্যা আরোপকারী হয় ? 

৩১. তাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে আরবাব 
রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারয়াম তনয় মসীহকেও । কিন্তু উহারা এক ইলাহকে ইবাদত 
করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিল । তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই । তাহারা যাহাকে 
শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র! 


তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের ঘৃণা ও অপবিত্র : 
উক্তি, বিশ্বাস ও কার্য উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে 
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উদ্বুদ্ধ করিতেছেন । ইয়াহুদী জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে--উযায়ের (আ) আল্লাহ্‌র 
' পুত্র। আবার নাসারা জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে__ইসা (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র । উভয় 

জাতির লোকেরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজকে প্রভু বানাইয়াছে। 
তাহারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দীনকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত বিধানসমূহকে 
মানিয়া চলে । আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহাদের উক্ত উক্তি, বিশ্বাস ও কার্যকে উল্লেখ 

সুদ্দা (র) প্রমুখ তাফসীরকারক বলেন : ইতিহাসের এক পর্যায়ে আমালিকা জাতি বনী 
ইসরাঈল জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের আলিমদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিল। বনী ইসরাঈল জাতির এই সময়কার অন্যতম বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উযায়ের (আ) আমালিকা জাতির-অত্যাচারের হাত হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া 
জীবিত রহিলেন। তিনি বনী ইসরাঈল জাতির আলিমদের নিহত হইবার ফলে তাহাদের মধ্য 
হইতে তাওরাতের ইল্ম বিদায় লইবার কারণে কাদিতে লাগিলেন। কাদিতে কাদিতে তাহার 
চোখের পাতা পড়িয়া গেল। একদা উযায়ের (আ) একটি কবরস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি 
তুমি মরিয়া যাইবার পর এখন আমাকে কে খাওয়াইবে ?' উযায়ের (আ) স্ত্রী লোকটিকে 
বলিলেন : আচ্ছা! তোমাকে এই মৃত ব্যক্তির খাওয়াইবার পরাইবার পূর্বে কে তোমাকে 
খাওয়াইত পরাইত ? স্ত্রী লোকটি বলিল : আল্লাহ্‌ আমাকে খাওয়াইতেন পরাইতেন। উযায়ের 
(আ) বলিলেন : আল্লাহ্‌ এখনো জীবিত রহিয়াছেন। তিনি কোন দিন মরিবেন না। স্ত্রীলোকটি 
বলিল : হে উযায়ের! বনী ইসরাঈল জাতির সৃষ্টির পূর্বে মানুষকে ইল্ম শিক্ষা দিয়া কে আলিম 
বানাইতেন। উযায়ের বলিলেন : “আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ইলম শিক্ষা দিয়া আলিম বানাইতেন।' 
সত্রীলোকটি বলিল : তবে কেন তুমি বনী ইসরাঈল জাতির আলিমদের নিহত হইবার কারণে 
কাদিতেছ ? উযায়ের (আ) বুঝিলেন, এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্‌ তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন । 
অতঃপর উযায়েরের প্রতি আদেশ হইল : “তুমি অমুক দরিয়ায় গিয়া উহাতে গোসল করত 
দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করো। সেখানে তুমি একজন বৃদ্ধ লোককে 
দেখিবে। সে তোমাকে যাহা খাওয়াইতে চাহে, তাহা খাইবে । আদেশ পাইয়া উযায়ের (আ) 
সেই নদীতে গোসল করিলেন এবং দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন । 
অতঃপর তথায় এক বৃদ্ধকে দেখিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাহাকে বলিল : মুখ হা করো । তিনি মুখ 
হা করিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাহার মুখে বড় এক খণ্ড পাথরের ন্যায় একটি বস্তু প্রবেশ করাইয়া 
দিল। এইরূপে সে অনুরূপ তিনটি বস্তু তাহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। অতঃপর উযায়ের 
(আ) বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাহাদের 
মধ্যে তাওরাত কিতাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হইয়াছেন । স্বজাতীয় লোকদিগকে 
তিনি বলিলেন : “হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট তাওরাত কিতাব লইয়া আসিয়াছি। 
তাহারা বলিল : হে উযায়ের! তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বলো নাই । তিনি হাতের একটি 
আঙ্গুলে কলম বাধিয়া এক আঙ্গুলে সমগ্র তাওরাত কিতাব লিখিয়া ফেলিলেন। লোকেরা 
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শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানিতে পারিল। উযায়ের তাওরাত 
কিতাব শিখিয়া আসিয়া উহাকে না দেখিয়া উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধ 
প্রত্যাগত আলিমগণ পাহাড়ে লুকাইয়া রাখা তাওরাত কিতাব আনিয়া উহার সহিত উযায়ের 
কর্তৃক লিখিত তাওরাতের অনুলিপি মিলাইয়া দেখিলেন__উভয় কিতাব সম্পূর্ণরূপে এক । 
ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতির কিছুসংখ্যক অজ্ঞ ব্যক্তি বলিল : উযায়ের যে না দেখিয়া না 
শিখিয়া নির্ভলভাবে তাওরাত কিতাবকে মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, উহার কারণ এই যে, তিনি 
আল্লাহ্র পুত্র । 
নাসারা জাতি কোন্‌ কারণে ইসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া মনে করে, তাহা সকলের 
নিকট স্পষ্ট । অতএব, উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 
«55555 BG 05 ০ 4 55301 0% ১৯১১০ lil 5 এ); 
অর্থাৎ উহা শুধু তাহাদের মুখের দাবী । উক্ত দাবীর পশ্চাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই, 
থাকিতে পারে না। উহা তাহাদের মনগড়া কল্পিত মিথ্যা দাবী। তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী 
পথভ্রষ্ট লোকদের কথার ন্যায় মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি লা‘নত বর্ষণ করুন! 
তাহারা কিরূপে স্পষ্ট সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া মিথ্যা ও বাতিল আকীদাকে গ্রহণ করে ? 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : 101 ০453 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর লা“নত বর্ষণ করুন । 
I টিািরান সারার পাঠ Sod a Ld Ld LL তারি 
সুস্পষ্ট । তাই কি করিয়া তাহারা সত্যকে মিথ্যায় পর্যবসিত করে? 
. পি nl = এ]| ৩৪১ ০০ 3৩) ৮4৩৯), ১১৩৮ (ssl 
তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে এবং ঈসা ইবৃন মারয়ামকে প্রভু 
বানাইয়া লইয়াছে। 
আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) হইতে বিভিন্ন সনদে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম 
ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন : আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) জাহিলী যুগে খৃষ্টান হইয়া 
গিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে তাহার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিবার পর 
তিনি শাম দেশে পালাইয়া যান। তাহার ভগ্মীসহ তাহার গোত্রের একদল লোক যুদ্ধবন্দী হইয়া 
নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আনীত হইল । নবী করীম (সা) কোনরূপ মুক্তিপণ না লইয়াই 
তাহার ভগ্মীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি তৎসহ তাহাকে কিছু উপহারও প্রদান করিলেন। সে 
স্বীয় ভ্রাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম 
গ্রহণ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। 
আদী ইব্‌ন হাতিম রো) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন । উল্লেখযোগ্য 
যে, আদী ইব্‌ন হাতিম (রো) হইতেছেন- আরবের সুবিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ-এর পুত্র। 
আদী ইবৃন হাতিম (রা) তাহার গোত্র তায় (৮৮) এর নেতা ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর 
সম্মুখে আদী ইবৃন হাতিম (রা)-এর উপস্থিত হইবার সময়ে তাহার গলায় রৌপ্য নির্মিত একটি 
ক্রুশ লটকানো ছিল। নবী করীম (সা) তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন : - 
Dl ১১১৩৪ 0০০৮46০৯০৯৩] 
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আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, তাহারা তাহাদের 
পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মা'বৃদ বানায় নাই। নবী করীম (সা)-বলিলেন : হ্যা, তাহারা নিশ্চয় 
তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মাবুদ বানাইয়াছে। তাহাদের পাদ্রী পুরোহিত আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
হালাল বলিয়া ঘোষিত বিষয়কে তাহাদের জন্যে হারাম বানাইয়াছে; আর তাহারা সেই সব 
বিষয়ে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তথা তাহাদের বিধি ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিয়াছে। ইহাই 
হইতেছে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা'বৃদ বানাইয়া লওয়া। অতঃপর নবী 
করীম (সা) বলিলেন : হে আদী! বলো তো। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ* এই কথা বিশ্বাস করিতে 
তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্‌ অপেক্ষা শ্রে্ঠতর কোন সত্তা আছে বলিয়া কি তুমি জানো ? 
উহাকে বিশ্বাস করায় তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদ আছে বলিয়া কি 
তুমি জানো ? অতঃপর নবী করীম (সা) আদী ইব্‌ন হাতিম রো)-কে ইসলাম গ্রহণ করিবার 
জন্যে আহ্বান জানাইলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান 
করিবার পর নবী করীম (সা)-এর মুখ-মণ্ডল আনন্দোৎফুল্প হইয়া উঠিল। অতঃপর নবী করীম 
(সা) বলিলেন : ইয়াহুদী জাতি হইতেছে ৫4০ ৮,৮২১--| (আল্লাহ্‌র গযবে পতিত জাতি) এবং 
নাসারা জাতি হইতেছে : ১210 (পথভ্রষ্ট জাতি)। 

হ্যায়ফা ইবৃন ইয়ামান (রা) এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ একাধিক তাফসীরকারও 
উপরোক্ত আয়াতাংশ : 

৮ nl < Ri 092 als ৮৩১, ৮১১০৮ ৮০০০] 

এর উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ' 
উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী রে) বলেন : তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে ত্যাগ করিয়া 
পাদ্রী পুরোহিতদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিত । উহাই হইতেছে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে 
তাহাদের মা বৃদ বানাইয়া লওয়া। 

: 33524 ৬৪ 2৬৮ খানা - ০০6 20 040 ৭10৭ ০ 

অর্থাৎ অথচ তাহাদিগকে একমাত্র একক মা'বৃদ আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে । তিনি যে বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হারাম বলিয়া জানিবে ও 
মানিবে এবং তিনি যে বিষয়কে হালাল করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হালাল বলিয়া জানিবে ও 
মানিবে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা“বৃদ নাই । তিনি যে বিধান প্রদান করিবেন, একমাত্র তাহাই 
HTT স্সাড সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্থী নাই। 
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সূরা তাওবা ৫৭১ 


৩২. তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। 
কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্‌ তাহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসর্ন ব্যতীত অন্য 
কিছু চাহেন না। 

৩৩. মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করিবার 
জন্যে তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। 

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : কাফিরগণ আল্লাহ্র-দীনকে দুনিয়া 
হইতে মিটাইয়া দিতে চাহে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে দিবেন না; বরং তিনি 
স্বীয় দীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি সত্য দীনকে সকল বাতিল দীনের উপর 
দীনের উপর বিজয়ী হইবে__ ইহা মুশরিকদের নিকট অসহনীয় । এতদসত্বেও তিনি উহাকে 
সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন__এই উদ্দেশ্যেই স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীনসহ 
পাঠাইয়াছেন।, 

১১০6 40178 (৮842: 5 অর্থাৎ কাফিরগণ আলাহ্‌র দীন ও হিদায়েতকে যুক্তিহীন 
তর্ক এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া দিতে চাহে। কাফিরদের উক্ত চেষ্টা 
হইতেছে_ সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে নির্বাপিত করিয়া দিবার চেষ্টার সমতুল্য । 
সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোতম্নাকে নির্বাপিত করিয়া দেওয়া যেরূপে কাহারো পক্ষে 
সম্ভবপর নহে, আল্লাহ্র দীন ও হিদায়েতকে পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াও সেইরূপে 
কাফিরদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 

EES LEE Sa অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বীয় দীন ও হিদায়েতকে 
পরিপূরণরলপে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ছাড়িবেন না। যদিও কাফিরদের নিকট উহা অসহনীয়, তথাপি 
তিনি উহাই করিয়াই ছাড়িবেন । 

শব্দার্থ : »_5]1 শব্দটির অর্থ হইতেছে, কোন বস্তু বা বিষয়কে গোপনকারী ব্যক্তি। 
রাত্রিকেও ০8 বলা হইয়া থাকে; কারণ, উহা পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে ৷ কৃষককেও 
» 55। বলা হইয়া থাকে; কারণ, সে বীজকে মাটির নীচে লুকাইয়া রাখে । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন : ০ 9511 ৮ উহার (বৃষ্টির) ফসল জন্মাইবার প্রক্রিয়া কৃষকগণকে.বিশ্মিত করিয়া 
Ui PULA রর গিধর বারি টা হারালো পাকার রা 
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অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) হইতেছেন সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়েত ও দীনসহ এই 
উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, তিনি উহাকে সকল বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবেন । 
আল্লাহ্‌র দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে__ইহা যদিও মুশরিকদের নিকট 
অসহনীয়, তথাপি তিনি তাহাই করিবেন । নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ঈমান 
সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ এবং মানুষের 
জন্যে কল্যাণকর যে জ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন, উহা হইতেছে : $৭4]! হিদায়েত ! আর আল্লাহ্‌র 
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৫৭২ ‘ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


নিকট হইতে নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত আমল সম্পর্কিত বিধানাবলী__যাহা দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয় জগতে মানুষের জন্যে কল্যাণকর উহা হইতেছে : 94-1:১ সত্য দীন। 

আল্লাহ্‌র দীন ইসলামকে সমস্ত বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবার বিষয়ে সহীহ্‌ 
হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকের এলাকাসমূহ একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমার উম্মতের রাজত্ব ও শাসন সেই সব 
এলাকায় অচিরেই পৌঁছিবে। 

ইমাম আহমদ (র) ... ... মাসউদ ইব্‌ন কাবীসা অথবা কাবীসা ইব্‌ন মাসউদ হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা একদল মুসলিম যোদ্ধা ফজরের নামায আদায় করিল । 
নামাযের পর তাহাদের মধ্য হইতে একটি যুবক বলিল : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি : নিশ্চয় অচিরেই তোমরা পৃথিবীর পূর্বদিকের এলাকাসমূহ এবং পশ্চিম দিকের 
এলাকাসমূহ জয় করিবে । যাহারা উক্ত এলাকা সমূহের শাসনকর্তা ও কর্মচারী হইবে, তাহাদের 
মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্ভীতি সহকারে কার্য সম্পাদন করিবে এবং আমানতকে উহার সঠিক. 
প্রাপকের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিবে, তাহারা ব্যতীত অন্য সকলে দোযখে যাইবে । 

ইমাম আহমদ (র) ... ... সালীম ইব্‌ন আমির সাফওয়ান ও আবুল মুগীরার সূত্রে তামীম 
দারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি “পৃথিবীর যে সকল স্থান পর্যন্ত রাত্রিদিন পৌঁছিয়াছে, নিশ্চয় সে সকল স্থান পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌র এই দিন পৌঁছাইবে। আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রতিটি ঘরেই উহা মাটির ঘরই হউক অথবা 
পশমের ঘরই হউক, এই দীনকে পৌঁছাইবেন। আল্লাহ্‌ সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান দান করিবেন 
এবং লাঞ্চনীয় ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা দান করিবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা উক্ত সম্মান দ্বারা ইসলামকে 
সম্মানিত করিবেন এবং তিনি উক্ত লাঞ্ছনা দ্বারা কুফরকে লাঞ্ছিত করিবেন” । তামীম দারী রো) . 
বলিতেন : আমার নিজ পরিবারে আমি নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন 
ঘটিতে দেখিয়াছি। আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহারা কল্যাণ, সম্মান এবং ইয্যাত লাভ করিয়াছে আর যাহারা কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহারা লাভ করিয়াছে লাঞ্কনা, অপমান ও জিষ্য়া প্রদান । 

ইমাম আহমদ রে) ... . মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)- কে বলিতে শুনিয়াছি, পৃথিবীতে এইরূপ কোন মাটির ঘর 
বা পশমের ঘর থাকিবে না, যাহাতে ইসলামের কালেমা প্রবেশ করিবে না। (অর্থাৎ প্রতিটি 
ঘরেই ইসলামের কালেমা প্রবেশ করিবে । আল্লাহ্‌ তাআলা সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান 
করিবেন এবং লাঞ্চনীয় ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা প্রদান করিবেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা কাহাকেও মুসলমান 
হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিবার মাধ্যমে তাহাকে সম্মান প্রদান করিবেন । আবার কেহ আল্লাহ্‌র 
দীনকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবে । উহাতেই সে আল্লাহ্‌র নিকট লাঞ্ছিত হইবে। 

ইমাম আহমদ রে) ... ... আদী ইবৃন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন : হে আদী ! 
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সূরা তাওবা ৫৭৩ 


ইসলাম গ্রহণ করো । ইসলাম গ্রহণ করিলে নিরাপদে থাকিবে। আমি বলিলাম __আমি একটি 
ধর্মকে গ্রহণ করিয়া আছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার ধর্ম সম্বন্ধে আমি তোমা 
অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখি। আমি বলিলাম, আমার ধর্ম সম্বন্ধে আপনি আমা অপেক্ষা 
অধিকতর জ্ঞান রাখেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যা, তাহাই । তুমি কি রুকৃসিয়া 
সম্প্রদায়ের লোক নও ? তুমি কি তোমার গোত্রের লোকদের গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ 
নিজে ভক্ষণ করো না? আমি বলিলাম : হ্যা, তাহা ঠিক। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার 
ধর্মে উহা ভক্ষণ করা তোমার জন্যে হালাল নহে। আদী ইবৃন হাতিম রো) বলেন : নবী করীম 
(সা)-এর উপরোক্ত কথার পর আমার মন নরম হইয়া গেল। অতঃপর নবী করীম (সা) 
বলিলেন : কোন বিষয়টি তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধা দিতেছে, তাহা আমি জানি। 
তুমি ভাবো, শুধু কতগুলি দুর্বল লোকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আর আরবের লোকেরা 
তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে । তুমি কি হীরা নামক স্থান চিনো ? আমি বলিলাম, আমি 
উহাকে দেখি নাই; তবে উহার নাম শুনিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : যে সত্তার হাতে, 
আমার জান রহিয়াছে, তাহার কসম! আল্লাহ্‌ এই দীন (ইসলাম)-কে পরিপূর্ণরূপে কায়েম 
করিবেন। এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইবে যে, একটি স্ত্রীলোক কাবা ঘর যিয়ারত করিবার 
উদ্দেশ্যে একাকী অবস্থায় হীরা হইতে রওয়ানা হইবে । এই অবস্থায় সে নিরাপদে কা“বা ঘরে 
পৌঁছিয়া কা'বা ঘর যিয়ারত করিবে । আর তোমরা নিশ্চয় কিসরা ইব্‌ন হুরমুয (হুরমুয এর পুত্র 
কিস্রা উপাধিধারী পারস্য সম্াট)-এর ধন-রত্ব জয় করিবে । আমি বলিলাম : কিস্রা ইব্ন 
হুরমুয! নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যা, কিস্রা ইব্‌ন হুরমুয । তখন মুক্ত হস্তে ধন-দৌলত 
বিতরণ করা হইবে । এইরূপ অবস্থা হইবে যে, উহা কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে না। আদী ইব্‌ন 
হাতিম (রা) বলেন : এখন স্ত্রীলোকগণ একাকী অবস্থায় হীরা হইতে আসিয়া কা“বা ঘর যিয়ারত 


' করিয়া যায়। আর যাহারা কিসরা ইব্‌ন হুরমুয এর ধন-রত্ব জয় করিয়াছে, আমি তাহাদের 


একজন । যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাহার কসম! তৃতীয় 'ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত 
ঘটনাও এক সময়ে ঘটিবে; কারণ, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা) উচ্চারণ করিয়াছেন। 
| মুসলিম রে) ... ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা রো) বলেন : 
একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিলাম, মানুষ পুনরায় 'লাত ও “উযযা নামক 
মূর্তিদ্ধয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিবা-রাত্রের গমনাগমন বন্ধ হইবে না। আমি আরয করিলাম, 
আসিতেছিলাম যে, আল্লাহ্র. দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । 
+ ৬৯০৫১ sl’ PS (i 409৯ 

নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যতদিন চাহেন, ততদিন উহা পরিপূর্ণরূপে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি পবিত্র ও সুঘ্বাণযুক্ত বাতাস পাঠাইবেন। 
যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকিবে, সে উক্ত বাতাসের কারণে মরিয়া যাইবে । যাহাদের 
অন্তরে কোনরূপ ঈমান থাকিবে না, তাহারাই জীবিত থাকিবে । তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার 
ধর্মে ফিরিয়া যাইবে। 
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৩৪. হে মু’মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন 
অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর 
যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, উহাদিগকেও 
মর্মস্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও । 

৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের 
ললাট, পাৰ্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে, সেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা 
নিজদিগের জন্যে পুঞ্জীভূত করিতে । সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা 
আস্বাদন কর। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা দুইটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
প্রথমত অসৎ উলামাকে অনুসরণ করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন । দ্বিতীয়ত যাহারা 
আল্লাহ্র পথে মাল খরচ না করিয়া শুধু উহা জমা করে, তিনি তাহাদিগকে আখিরাতের কঠিন 
শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 

শব্দার্থ : সুদ্দী (র) বলেন : ১:৮১| হইতেছে ইয়াহুদী আলিমগণ এবং ৩৮:৯০ হইতেছে 
হজ সরা রা ডের সুরা বার সার ডর সাদা সারার নান 
১১৮১ শব্দটিকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন : 

| ঠা, Ry ৮৫055, ৩০ ১ম? ১৯5০ ১৫: 3৬ 

(ইয়াহুদীদের) আবিদগণ ও আলিমগণ কেন তাহাদিগকে পাপের কথা বলিতে এবং হারাম 
মাল খাইতে নিষেধ করে না ? (৫ : ৬৩) 

৩১৯০ খৃষ্টানদের আবিদগণ এবং ০৯...) খৃষ্টানদের আলিমগণ। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে 
নাবী তোক সা বার বরা! 
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উহা এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে আলিমগণ ও আবিদগণ রহিয়াছে আর তাহারা 
অহংকার করে না (৫ : ৮২)। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা মু'মিনদের নিকট ইয়াহুদী আলিমদের এবং খৃষ্টান 
আবিদদের বিপথগামিতার বিষয়কে উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, , 
মুসলমানদের মধ্যেও ইয়াহুদী আলিমদের ন্যায় এবং খৃস্টান আবিদদের ন্যায় একদল অসৎ 
আলিম ও একদল অসৎ আবিদ এর আবির্ভাব ঘটিবে। আয়াতে তিনি মু'মিনদিগকে অসৎ 
আলিমগণ ও অসৎ আবিদগণকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন । 
সুফীয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (র) বলেন, মুসলমান জাতির যে সকল আলিম অসৎ হইবে, 
ইয়াহ্দী আলিমগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। পক্ষান্তরে, মুসলমান জাতির যে সকল 
আবিদ অসৎ হইবে, খৃষ্টান আবিদগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে । সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত 
রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিলেন : তীরের একটি পালক যেরূপে অন্যটির সমান হইয়া 
থাকে, নিশ্চয় তোমরা সেইরূপ সাদৃশ্যের সহিত তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচার-আচরণ . 
ও আমল আখলাককে গ্রহণ করিবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? 
তাহারা কি ইয়াহুদী ও নাসারা ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা ছাড়া আর কাহারা ? অন্য 
এক রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে : সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন-পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? 
* তাহারা কি পারসিকগণ ও রোয়গণ ? নবী করীম (সা) বলিলেন : পারসিকগণ ও রোমগণ ছাড়া 
আর কাহারা ? উক্ত হাদীসের সার কথা এই যে, নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে কথায় ও 
কাজে পূর্ববর্তী বিপথগামী জাতিসমূহকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। 
, 4011575505০ 0৮৩৬০] ০০ ১৮৪ 
অর্থাৎ তাহারা অসৎ পথে লোকদের অর্থ-সম্পত্তি উদরস্থ করে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র 
পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে লইয়া যায়। বস্তুত ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্ঘয়ের বিশেষত 
ইয়াহুদী জাতির ধর্মযাজকগণ ধর্মের নামে মূর্খ জনসাধারণের নিকট হইতে ভেট-বেগাড়, 
হাদিয়া-তোহফা, উপহার-উপটোৌকন এবং কর আদায় করিত । তাহারা ধর্মের নামে জনগণের 
উপর শাসন চালাইত। 
র্মযাজকগণ একদিকে জনগণের নিকট হইতে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় অর্থ আদায় 
করিত, অন্যদিকে তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে পরিচালিত 
করিত ৷ তাহারা জনগণকে পরিচালিত করিত দোযখের পথে; কিন্তু তাহাদিগকে বলিত, আমরা 
তোমাদিগকে হক ও সত্যের পথে (অর্থাৎ জান্নাতের পথে) চালাইতেছি। তাই কিয়ামতের দিন 
তাহারা কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না। 
02054005705 UES Yo 2০০ ০9104 5 
আর যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চিত করে এবং উহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, 
তাহাদিগকে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করো । 
সমাজের তিনটি শ্রেণী হইতেছে উহার প্রভাবশালী শ্রেণী। আলিম শ্রেণী, আবিদ শ্রেণী 
এবং ধনিক শ্রেণী। ইহারা বিপথগামী হইলে সমগ্র সমাজই বিপথগামী হইয়া পড়ে । 
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৫৭৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন : 
, 0৩৯১৪৪৮০৬৯১ * ৬১৯] যা ০:১৩ ১০০৪ ০৯১ 

বাদশাহগণ, অসৎ আলিমগণ এবং অসৎ আবিদগণ ছাড়া অন্য কেহ কি দীনকে বিগড়াইয়া 
দিয়াছে ? 

= 50! সঞ্চিত ধন-রতু । 

ইমাম মালিক (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন দীনারের রে) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে অর্থ সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহাই হইল ৮$ | 
সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ ইব্‌ন উমর (রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন উমর.(রা) বলেন 
যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয়, উহা সাত তবক যমীনের নীচে প্রোথিত থাকিলেও 
উহা ১: হইবে না। পক্ষান্তরে, যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহা যমীনের 
উপরে থাকিলেও উহা ৮$ হইবে । ইব্‌ন আব্বাস (রা), জাবির রো) এবং আবু হুরায়রা (রা) 
হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা তাহাদের নিজস্ব উক্তি হিসাবে এবং স্বয়ং নবী করীম (রা)-এর বাণী 
হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে । উমর (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 
যেই সম্পদের যাকাত দেওয়া হইয়াছে তাহা “কান্য' নহে, এমন কি তাহা যদি মাটিতে পুতিয়া 
রাখাও হয়। পক্ষান্তরে যেই ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় নাই, তাহাই কান্য, এমনকি তাহা " 
যদি মাটির উপরেও থাকে । 

ইমাম বুখারী (র) ... ... খালিদ ইব্‌ন আসলাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা আমরা আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত কোথাও যাইতেছিলাম। পথে তিনি 
বলিলেন, 2:8৫ 254 এই আয়াতাংশ যাকাত ফরয হইবার পূর্বে কার্যকর ছিল। যাকাত 
ফরয করিবার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাকে মালের পবিভ্রকারী বানাইয়াছেন। উমর ইব্‌ন 
আবদুল আযীয এবং ইরাক ইবৃন মালিকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন, 
51754 ০2505 এই আয়াতকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করিয়া দিয়াছেন : 
০৪2৫9572৮44 23০7৪৮৮১০5৬ তু তুমি তাহাদের মাল হইতে এই রূপ সাদকা আদায় 
কর-__যাহা তাহাদিগকে পাক ও পবিত্র করিবে (৯: ১০৩)। 

আবূ উমামা রো) হইতে সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবৃন যিয়াদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু 
উমামা (রা) বলিয়াছেন : তরবারিতে লাগানো (স্বর্গ বা রৌপ্যের) অলংকারও ১ হিসাবে গণ্য 
হইবে। তিনি বলিয়াছেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে না শুনিয়া উহা বলিতেছি 
না। 

সাওরী (রা) ... ... আলী রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) বলেন : চারি 
হাজার এবং উহা হইতে কম পরিমাণ মুদ্রা হইতেছে পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্যে 
প্রয়োজনীয় মাল। উহা অপেক্ষা অধিকতর মাল ; হিসাবে গণ্য । উক্ত রিওয়ায়েতমাত্র একটি 
মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। 

বিপুল সংখ্যক হাদীসে স্বর্ণ-পৌপ্য কম রাখিবার প্রশংসা এবং উহা বেশি রাখিবার নিন্দা 
বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের মধ্য হইতে স্বল্প সংখ্যক হাদীস উল্লেখিত হইতেছে : 
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সূরা তাওবা ৫৭৭ 


আবদুর রাষ্যাক রে) ... ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আলী (রা) 254; 
25785 এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 'স্বর্ণ’ ধ্বংস 
হউক। রৌপ্য ধ্বংস হউক । তিনি তিনবার উহা বলিলেন। নবী করীম (সা)-এর উক্ত বাণীর 
কারণে সাহাবীগণ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিলেন । তাহারা বলিলেন : তবে আমরা কোন শ্রেণীর 
মাল নিজেদের কাছে রাখিব ? ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট 
হইতে এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়া তোমাদিগকে জানাইব। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট 
গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাহাবীগণের উপর আপনার বাণী স্বর্ণ ধ্বংস 
হউক! রৌপ্য ধ্বংস হউক! অত্যন্ত ভারী ও দুর্বহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, 
“তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল নিজের কাছে রাখিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা 
একটি অন্তর ও এইরূপ একটি স্ত্রী যে তাহার স্বামীকে দীনী কাজে সহায়তা করিবে । 

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু হুযায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : আমার জনৈক সহচর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন : স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্বংস হউক । উক্ত রাবী আরো বলেন : আমার জনৈক সহচর 
আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : একদা রাসূল (সো) উমর (রা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলেন। 
তখন উমর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি বলিয়াছেন : স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্বংস 
হউক! তবে আমরা কোন বস্তু সঞ্চয় করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র যিকিরকারী 
একটি জিহ্বা, আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কারী একটি অন্তর এবং এইরূপ একটি স্ত্রী যে 
আখিরাতের কার্যে সহায়তা করে । | 

ইমাম আহমদ (র) ... ... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
আল্লাহ্‌ তাআলা যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে স্বীয় বিধান নাযিল করিলেন, অর্থাৎ 358 534) 
225) 250 এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন । তখন সাহাবীগণ বলিলেন : তবে আমরা কোন 
শ্রেণীর মাল সঞ্চয় করিব ? ইহাতে উমর (রা) বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট 
হইতে উহা জানিয়া লইয়া তোমাদিগকে জানাইব। এই বলিয়া তিনি একটি উটের পিঠে চড়িয়া 
দ্রুত গতিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট যাইতে লাগিলেন । আমি তাহার পশ্চাতে চলিলাম । 
নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছাইয়া তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন মাল 
সঞ্চয় করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর, আল্লাহ্র 
যিকিরকারী একিট জিহবা এবং এইরূপ একটি স্ত্রী যে আখিরাতের কার্যে স্বীয় স্বামীকে সহায়তা 
করিবে। 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবৃন মাজা রাবী সালিম ইব্‌ন আবুল 
জা'দের সুত্রে সাওবান (রা) হইতে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী মন্তব্য 
করিয়াছেন, উহার সনদ গ্রহণযোগ্য । ইমাম বুখারী হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি রলিয়াছেন: 
উক্ত রাবী সালিম সাওবান (রা)-এর নিকট হইতে শোনেন নাই । আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, 
উক্ত কারণেই কোন কোন মুহান্দিস উহাকে সালিম হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন! 
আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 


ইবনে কাহীর ৪র্ঘথ__ ৭৩ 
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দহ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : (| 2785 4০4, এই আয়াত নাযিল হইবার পর উহাতে বর্ণিত বিধান মুসলমানদের . 
নিকট অতিশয় কঠিন বিবেচিত হইল। তাহারা বলিল : আমাদের কেহ নিজের সন্তান-সন্ততির 
জন্যে কোন মাল রাখিয়া যাইতে পারিবে না। ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, আমি নবী করীম 
(সা)-এর নিকট হইতে এই সমস্যার সমাধান জানিয়া লইয়া উহা তোমাদিগকে জানাইব। 
অতঃপর তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। সাওবান (রা) তাহার সঙ্গে 
চলিলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! এই 
আয়াত (আর্থাৎ £50157, 555350,) আপনার সাহাবীদের নিকট ভারী বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু এই উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয 
করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করিবেন। আর তিনি 
তোমাদিগকে নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্যে মাল রাখিয়া যাইবার অধিকার দিয়াছেন । ইহা 
শুনিয়া উমর (রা) আল্লাহু আকবার বলিলেন । অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! 
মানুষ যে সকল বস্তু সঞ্চয় করে, আমি কি তোমাকে উহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে 
জ্ঞাত করিব না ? উহা হইতেছে__নেক্কার স্ত্রী, যাহার দিকে চাহিলে তাহার স্বামীর মন 
আনন্দে ভরিয়া যায়; যাহাকে তাহার স্বামী কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং স্বামীর 
অনুপস্থিতিতে যে তাহাকে (অর্থাৎ তাহার গৃহে অবস্থিত সম্পত্তি ও নিজ সতীত্ব) হিফাযত করে । 

উক্ত হাদীসকে ইমাম আবু দাউদ, হাকিম এবং ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
ইয়া'লার সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । উক্ত হাদীস সম্বন্ধে হাকিম (র) মন্তব্য 
করিয়াছেন___উহার সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ, তবে 
তাহারা উহা বর্ণনা করেন নাই। 

ইমাম আহমদ রে) ... ... হাস্সান ইব্‌ন আতিয়্যা ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : একদা শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে অবতরণের পর 
তিনি স্বীয় গোলামকে বলিলেন : খেলার সরঞ্জাম আন; খেলি । তাহার কথায় আমি অসন্তোষ 
প্রকাশ করিলাম । ইহাতে তিনি বলিলেন : ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই কথাটি ছাড়া অন্য 
কোন লাগামহীন কথা আমি বলি নাই। তোমরা আমার এই কথাটিকে ভুলিয়া যাও। এখন 
আমি যাহা বলিব, তাহা মনে রাখিও। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : লোকে 
যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, তোমরা তখন এই কথাগুলিকে সঞ্চয় করিও___হে আল্লাহ্‌! 
আমি তোমার নিকট ইসলামের উপর দৃঢ় থাকিবার মনোবল প্রার্থনা করি ও তোমার নিকট 
সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করিবার তাওফীক প্রার্থনা করি, তোমার নিকট সত্যবাদী একটি 
জিহ্বা প্রার্থনা করি, আর তুমি আমার যে সকল গোনাহের বিষয় জানো, উহাদের সমুদয় 
গোনাহ হইতে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি । নিশ্চয় তুমি অজানা বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত 
রহিয়াছ। 
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অর্থাৎ তাহারা সেইদিনে কী ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইকে__যেদিন তাহাদের সঞ্চিত 
্বর্ণ-রৌপ্যকে উত্তপ্ত করিয়া উহাদের দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের দেহের পার্শদেশে এবং 
তাহাদের পিঠে দাগ দেওয়া হইবে । তাহাদিগকে বলা হইবে, এই হইতেছে সেই স্বর্ণ- 
রৌপ্য-_যাহাকে তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, 
এখন তাহা ভোগ কর (৯ : ৩৫)। 

উক্ত কথা তাহাদিগকে বলা হইবে তাহাদিগকে ধমক দিবার এবং বিদ্রুপ করিবার উদ্দেশ্যে । 
অনুরূপ ধমক বাক্য ও বিদ্রুপ বাক্য যাহা দোযখে শাস্তি ভোগরত কাফিরদের প্রতি উচ্চারিত 
হইবে_ আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
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অতঃপর তোমরা তাহার মাথায় গরম পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও। তাহাকে বলা হইবে মজা 
ভোগ করো; তুমি তো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি (8৪ : ৪৮-৪৯)। 

বস্তুত দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে ব্যবহার করে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আখিরাতে তাহাকে সেই বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করিবেন । এইরূপ শাস্তি প্রদানের 
আরেকটি দৃষ্টান্ত হইতেছে, আবূ লাহাবের শাস্তি। আবূ লাহাব ছিল নবী করীম (সা)-এর প্রতি 
শক্রতাচরণে অতিশয় তৎপর । নবী করীম (সা)-এর প্রতি তাহার শত্রতাচরণে তাহাকে সাহায্য 
করিত তাহার স্ত্রী। দোযখে আল্লাহ্‌ তা'আলা আবূ লাহাবকে অনুরূপ পদ্ধতিতে শান্তি প্রদান 
করিবেন । আবু লাহাবের স্ত্রী নিজের গলায় দোযখের কাষ্ঠের আঁটি ঝুলাইয়া তাহার নিকট বহন 
করিয়া লইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ফেলিয়া দিবে । এইরূপে আল্লাহ্‌ তা'আলা আখিরাতে 
আবু লাহাবকে শাস্তি প্রদান করিবার কার্যে যে তাহাকে দুনিযাতে আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে 
শক্রতাচরণে সাহায্য করিত সেই স্ত্রীকেই নিয়োজিত করিবেন যাহারা দুনিয়াতে তাহার 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, উহাতে তাহাদের প্রাণ জুড়াইবে। 

যাহা হউক, দুনিয়াতে যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় 
করে নাই, আখিরাতে উহা উত্তপ্ত করিয়া তাহাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে উহা দ্বারা দাগ দেওয়া 
হইবে। এইরূপে দুনিয়াতে যে বস্তু তাহাদের নিকট অধিকতম প্রিয় ছিল, আখিরাতে তাহাই 
তাহাদের জন্যে অধিকতম ক্ষতি ও লাঞ্ছনার কারণ হইবে। 

সুফিয়ান (র) ... ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : যে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই, সেই সত্তার কসম! দুনিয়াতে যে ব্যক্তি 
স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিবে, আখিরাতে নিশ্চয় তাহার দেহের চামড়াকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া উহার 
উপর একটি একটি করিয়া উত্তপ্ত দীনার ও দিরহাম ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। 

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া ... ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে স্বয়ং নবী 
করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন । তবে উহাকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী 
হিসাবে বর্ণনা করা সহীহ্‌ নহে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

আবদুর রাষ্যাক (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমার নিকট 
বর্ণিত হইয়াছে যে, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য কিয়ামতের দিন বিষধর স্বর্ণ হইয়া উহার মালিককে 
ধাওয়া করিবে । উহার মালিক ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইতে চেষ্টা করিবে । উহা তাহাকে বলিবে, 
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আমি তোমার সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য। উহা তাহার দেহের যে অংশকেই নাগালে পাইবে, তাহাই 
গিলিয়া ফেলিবে। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... ... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিতেন___যে ব্যক্তি সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য রাখিয়া মরিবে, কিয়ামতের দিনে উহা 
তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে অতিশয় বিষধর স্বর্পের রূপ ধারণ করিবে । উহার প্রত্যেক চক্ষুর 
উপর একটি করিয়া কালো দাগ থাকিবে । উহা তাহাকে অনুসরণ করিবে । সে উহাকে বলিবে : 
তুমি ধ্বংস হও ! তুমি কে? উহা তাহাকে বলিবে : আমি হইতেছি তোমার সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য 
যাহা তুমি মৃত্যুকালে দুনিয়াতে রাখিয়া আসিয়াছিলে। উহা তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে । 
এক সময়ে উহা তাহার হাতকে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে। অতঃপর উহা তাহার দেহের 
অন্যান্য অঙ্গকেও অনুরূপভাবে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে। 

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইবৃন হিব্বান তাহার সহীহ্‌ গ্রন্থে সাঈদ (র)-এর সূত্রে অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের 
অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। 

মুসলিম (র) ... ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করে না, কিয়ামতের দিনে 
তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে আগুনের কতগুলি তক্তা সৃষ্টি হইবে । সেইগুলি দ্বারা তাহার দেহের 
পার্শদেশে, তাহার কপালে এবং তাহার পিঠে দাগ দেওয়া হইবে । বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তাআলার বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বৎসর ধরিয়া উক্ত শাস্তি চলিতে 
থাকিবে । অতঃপর তাহাকে তাহার আমলু অনুসারে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে পথ 
দেখাইয়া দেওয়া হইবে । অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েতের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইমাম বুখারী (রে) ... ... যায়েদ ইবৃন ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা আমি রাবযা নামক স্থান দিয়া যাইবার কালে আবু যার গিফারী (রা)-কে তথায় 
বসবাসরত দেখিতে পাইলাম । আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে বসবাস 
করিতেছেন কেন ? তিনি বলিলেন : আমি পূর্বে শাম দেশে বসবাস করিতাম। সেখানে একদা 
আমি মুআবিয়া (রা)-এর সম্মুখে এই আয়াত তিলাওয়াত করিলাম : 
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মুআবিয়া (রা) বলিলেন, উক্ত আয়াত আমাদের সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই; বরং উহা আহলে 
কিতাব জাতিসমূহের সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে। আমি বলিলাম, উক্ত আয়াত আমাদের এবং 
তাহাদের-সকলের সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে । 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উবাইদ ইব্‌ন কাসিম (র)-এর সূত্রে আবূ যার 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি অতিরিক্ত আরো বলিলেন, অতঃপর এই বিষয়ে আমাদের 
উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ঘটিল । মুআবিয়া রো) আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-এর 
নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে উসমান (রা), আমাকে তাহার 
নিকট যাইবার জন্যে আদেশ দিয়া আমার নিকট পত্র পাঠাইলেন। আদেশ পাইয়া আমি 
মদীনায় চলিয়া আসিলাম । মদীনায় আমার উপস্থিতির পর আমার চারিপার্শ্বে লোকের এইরূপ 
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সূরা তাওবা ৫৮১ 


ভিড় জমিতে লাগিল যে, তাহারা যেন ইতিপূর্বে কোনদিন আমাকে দেখে নাই । আমি আমীরুল 
মু'মিনীন উসমান (রা)-এর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, 
তুমি মদীনার নিকটে কোথাও গিয়া বসবাস করো । আমি আমীরুল মু'মিনীনকে বলিলাম : 
আমি তাহাই করিব । কিন্তু ইতিপূর্বে যাহা বলিতাম, আল্লাহ্‌র কসম! উহা বলা ত্যাগ করিব না। 
আমি গ্রন্থকার) বলিতেছি, ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে আবু যার গিফারী (রা)-এর 
মাযহাব এই ছিল যে, নিজের পরিবার পরিজনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের অতিরিক্ত 
অর্থসম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রতিটি লোকের জন্যেই হারাম । তিনি এইরূপ ফতওয়া দিতেন 
এবং তাহার উক্ত মাযহাব গ্রহণ করিবার জন্যে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। 
তাহার উক্ত মাযহাবের বিরোধী মাযহাবের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন । মুআবিয়া (রা) 
তাহাকে উক্ত মাযহাব প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি উহা মানিতেন না। 
ইহাতে মুআবিয়া (রা) আশংকা করিলেন, আবু যার গিফারী (রা)-এর দ্বারা লোকদের ক্ষতি 
হইবে । তাই, তিনি উসমান (রা)-এর নিকট অনুরোধ জানাইলেন, তিনি যেন আবূ যার গিফারী 
(রা)-কে নিজের কাছে ডাকাইয়া নেন। উসমান (রা) তাহাকে মদীনায় ডাকাইয়া লইয়া রাবযা 
নামক স্থানে বসবাস করিবার জন্যে পাঠাইলেন। তিনি এখানেই একাকী বসবাস করিতে 
লাগিলেন । এই অবস্থায় উসমান (রা)-এর খিলাফাতের যুগেই তিনি এখানে ইন্তিকাল করেন। 
আবু যার গিফারী (রা)-এর সিরিয়ায় অবস্থানকালে মুআবিয়া (রো) তাহাকে পরীক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্যে একদা তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইলেন। মুআবিয়া (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল 
তিনি দেখিবেন, আবূ যার গিফারী (রা) ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিবার বিষয়ে যে ফতওয়া দিয়া 
থাকেন, তাহার উপর নিজে আমল করেন কি না। আবূ যার গিফারী (রা) মুআবিয়া (রা) কর্তৃক 
প্রেরিত দীনারগুলি গ্রহণ করত সেইদিনই উহা বন্টন করিয়া ফেলিলেন। উহা এভাবে খরচ 
করিয়া ফেলিবার পর মুআবিয়া (রা) দীনারসহ তাহার নিকট পূর্বে প্রেরিত লোকটিকে পুনরায় 
তাহার নিকট পাঠাইলেন। সে আসিয়া বলিল, ইতিপূর্বে আমি আপনাকে যে এক হাজার দীনার 
প্রদান করিয়াছি, মুআবিয়া (রা) উহা আপনি ভিন্ন অন্য একটি লোককে প্রদান করিতে আমাকে 
আদেশ করিয়াছিলেন । আমি ভুল করিয়া উহা আপনাকে প্রদান করিয়াছিলাম। এখন আপনি 
উহা আমার নিকট প্রত্যর্পণ করুন । আবূ যার গিফারী (রা) বলিলেন, আমি উহা খরচ করিয়া 
ফেলিয়াছি। তবে, আমার নিকট আবার মাল আসিলে আমি তোমাকে উহা হইতে সেই পরিমাণ 
মাল প্রদান করিব । 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবৃন তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবৃন আব্বাস 
(রা) বলেন : আলোচ্য আয়াত (25558]1 | 5,5, 5519) মুসলিম এবং কাফির- সকলের 
সুদ্দী (র) বলেন.: উহা শুধু আহলে কেবলা অর্থাৎ মুসলমানদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। 
আহনাফ ইবৃন কায়েস (র) বলেন : আমি মদীনায় অবস্থান করিতেছিলাম । একদিন আমি 
তথায় একদল লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম । তাহাদের মধ্যে কুরায়েশ গোত্রের কিছু সংখ্যক 
লোকও ছিল। এক সময়ে তাহাদের নিকট একটি লোক আগমন করিল । লোকটির পরিধানে 
জীর্ণ-শীর্ণ ও ময়লা কাপড়, তাহার মুখ-মণ্ডলসহ সমগ্র দেহে দৈন্য ও দারিদ্র্যের ছাপ। সে 
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চিত তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


দীড়াইয়া সকলের সম্মুখে বলিল, “যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে এই 

ংবাদ দাও যে, দোযখে তাহাদের স্তনের বোটার উপর আগুনের অঙ্গার রাখা হইবে । উহা 
তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বাহির হইবে । আবার উহাকে তাহাদের 
্ন্ধাস্থির উপর রাখা হইবে । উহা তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্তনের বোটার মধ্য দিয়া বাহির 
হইবে । ইহাতে তাহাদের জান বাহির হইয়া যাইতে চাহিবে; কিন্তু বাহির হইবে না। লোকেরা : 
তাহার কথা শুনিয়া মাথা নিচু করিল । তাহারা তাহার সহিত কথা বলিল না। লোকটি তাহাদের 
নিকট হইতে চলিয়া গিয়া একটি খুটির নিকট বসিল। আমি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে 
বলিলাম, ইহারা তো আপনার কথাকে পসন্দ করিল না। লোকটি বলিল- ইহারা কিছুই জানে 
না। 

সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম (সা) আবূ যার গিফারী (রা)-কে 
বলিয়াছিলেন : আমার নিকট যদি উহুদ পর্বতের সম-পরিমাণ স্বর্ণ আসিত, তবে আমি উহার 
মধ্য হইতে খণ পরিশোধ করিবার জন্যে মাত্র একটি দীনার রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় স্বর্ণ তিন 
দিনের মধ্যে খরচ করিয়া ফেলিতাম। তিন দিনের বেশি সময় উহা নিজের কাছে রাখা আমি 
পসন্দ করিতাম না। নবী করীম (রা)-এর উক্ত বাণীই সম্ভবত আবু যার গিফারী (রা)-কে 
উপরোক্তরূপ কথা বলিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল । আল্লাহই ভাল জানেন। 
ইমাম আহমদ (রে) ... ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : 

একদা আমি আবু যার গিফারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম । এই সময়ে বায়তুল মাল 
হইতে তাহার নিকট তাহার ভাতা আসিল । তাহার দাসী উহা দ্বারা তাহার জন্যে প্রয়োজনীয় 
পণ্য খরিদ করিবার পর উহা হইতে সাতটি মুদ্রা বাচিয়া গেল। তিনি উহার বিনিময়ে কতগুলি 
পয়সা আনিবার জন্যে দাসীকে আদেশ দিলেন । আমি তাহাকে বলিলাম : নিজের ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে কোন মেহমান আসিলে তাহাকে আপ্যায়ন 
করিবার জন্যে এই মুদ্রাগুলি আপনি রাখিয়া দিলে ভাল হইত । তিনি বলিলেন, আমার প্রিয়তম 
বন্ধু অর্থাৎ নবী করীম (সা) আমাকে বলিয়া গিয়াছেন : কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য 
সঞ্চিত থাকিলে সে উহাকে যতক্ষণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করিবে, ততক্ষণ উহা তাহার পক্ষে 
আগুনের অঙ্গার হিসাবে রক্ষিত থাকিবে । 

হাকিম ইব্‌ন আসাকির (র) ... ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : দরিদ্র অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
উপস্থিত হও, ধনী অবস্থায় তাহার নিকট উপস্থিত হইও না। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! উহা আমার দ্বারা কীরূপে সম্ভবপর হইবে ? রাসূল (সা) উত্তর করিলেন : তোমার নিকট 
কেহ কিছু চাহিলে উহা তাহাকে দিতে অসম্মতি জানাইও না; আর তুমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে 
যে সম্পত্তি লাভ করো, উহার কথা গোপন রাখিও না। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উহা 
আমার দ্বারা কীরূপে সম্ভবপর হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা এরূপেই তোমার পক্ষে 
সম্ভবপর হইবে । যদি তাহা না করো, তবে দোযখই হইবে তোমার ঠিকানা । উক্ত রিওয়ায়েতের 


সনদ দুর্বল। 


Contents 


সূরা তাওবা ৫৮৩ 


ইমাম আহমদ (র) ... ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা 
দীনার পাওয়া গেল । নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার একটি বস্তু । 
আরেকদিন আরেকজন সুফৃফা দলভুক্ত সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের পর তাহার 
তহবন্দে দুইটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার 
দুইটি বস্তু ৷ 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ... ... নবী করীম (সা) এর গোলাম .সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য রাখিয়া মরিয়া যায়, আখিরাতে তাহার 
স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রতিটি কীরাতকে আগুনের একটি তক্তায় পরিণত করা হইবে । উহা দ্বারা 
তাহার দেহের পা হইতে থুতনী পর্যন্ত সকল স্থানে দাগ দেওয়া হইবে । 

হাকীম আবূ ইয়ালা (র) ... ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যাহারা দীনারের উপর দীনার রাখে অথবা দিরহামের উপর 
দিরহাম রাখে, অর্থাৎ উহাদিগকে সঞ্চয় করে, আখিরাতে তাহাদের দেহের চামড়াকে বিস্তৃত 
করিয়া দিয়া উহা দ্বারা তাহাদের ললাটে, দেহের পার্শদেশে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। 
তাহাদিগকে বলা হইবে ইহা হইতেছে তাহা, যাহা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়াছিলে । তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, এখন তাহার স্বাদ ভোগ করো । 

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে রাবী সায়েফ ইব্‌ন মুহাম্মদ সাওরী একজন মিথ্যাবাদী ও 
পরিত্যক্ত রাবী । 
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৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট 
মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং 
ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত 
এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন । 
তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাহার বিধান অনুসারে বৎসরের 
মাসের সংখ্যা হইতেছে বারো-_-যাহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। উহা 


Conte 


৫৮৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


হইতেছে আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় বিধান। হে মু’মিনগণ! নিষিদ্ধ মাসগুলিতে তোমরা অগ্নে 
কাফিরদিগকে আক্রমণ করিও না। বৎসরের অন্য সময়ে তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেরূপে তাহারা সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে । আর 
জানিয়া রাখিও, যাহারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে না, আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে 
রহিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবু বকর (রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) স্বীয় বক্তৃতায় বলিলেন _ আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সময়ের যে বিধানে চলিয়া আসিতেছে, উহার হিসাব সেই বিধানের 
নিকট ফিরিয়া আসিল । বৎসর হইতেছে বারো মাসের সমষ্টি । উহাদের মধ্য হইতে চারিমাস 
হইতেছে “নিষিদ্ধ মাস” | উহাদের মধ্য হইতে তিন মাস হইতেছে পম্পর অব্যবহিত ও 
বিরতিহীন; যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম | উহাদের মধ্য হইতে চতুর্থ মাস হইতেছে মুদার 
গোত্রের রজব যাহা জামাদিউসসানি ও শাবান এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর নবী 
করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন : এই দিনটি কোন দিন? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলই 
এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । নবী করীম (সা) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে 
আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন । অতঃপর বলিলেন, এই দিনটি কি কুরবানীর 
দিন নহে? আমরা বলালাম, নিশ্চয় তাহাই । অতঃপর নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন : এই 
মাসটি কোন মাস ? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের 
অধিকারী । নবী করীম (সা) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে 
নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন : এই মাসটি কি যিলহজ্জ মাস নহে ? আমরা বলিলাম, 
নিশ্চয়, তাহাই । অতঃপর নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, এই শহরটি কোন শহর ? আমরা 
বলিলাম, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী ৷ নবী করীম (সা) 
কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নৃতন নাম দিবেন। অতঃপর 
বলিলেন : এই শহরটি কি মক্কা শহর নহে ? আমরা বলিলাম, নিশ্চয় তাহাই । নবী করীম (সা) 
বলিলেন : তোমাদের একের রক্ত, মাল__রাবী বলেন, আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) 
উহার সহিত বলিয়াছেন : এবং ইয্যাত, অপরের জন্যে হারাম ৷ যেমন হারাম তোমাদের এই 
দিনটি তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে । তোমরা অচিরেই স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর 
সম্মুখে উপস্থিত হইবে । তিনি তখন তোমাদিগকে তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন । 
সাবধান! আমার তিরোধানের পর তোমরা বিপথগামী হইয়া যাইও না! যাহাতে একে অপরের 
গর্দান কাটিতে লাগিয়া যাও । শুনো! আমি কি (তোমাদের নিকট যাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরী 
ছিল, তাহা) পৌঁছাইয়া দিয়াছি ? শুনো ! যাহারা এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা যেন অনুপস্থিত 
লোকদের নিকট (উহা) পৌঁছাইয়া দেয়। এইরূপ হইতে পারে যে, ফাহাদের নিকট উহা 
পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে, তাহারা উপস্থিত লোকদের কাহারো কাহারো অপেক্ষা অধিকতর 
সংরক্ষণকারী হইবে। 

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) আইয়ুবের (রা) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
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সূরা তাওবা ৫৮৫ 


ইব্‌ন জারীর (র) ... ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী 'সৃষ্টি করিয়াছেন, 
সেই দিন হইতে যে বিধানে সময় চলিয়া আসিতেছে, উহার গণনা সেই বিধান অনুসারে 
হইবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিনই 
তাহার বিধানে তাহার নিকট (বৎসরের) মাসসমূহের সংখ্যা বারো নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। 
উহাদের মধ্য হইতে চারিটি হইতেছে নিষিদ্ধ মাস । তিনটি হইতেছে পরস্পর অব্যবহিত ও 
বিরতিহীন মাস; যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মুহার্রম । চতুর্থটি হইতেছে মুদার গোত্রের রজব মাস 
যাহা জামাদিউসসানি এবং শাবান এই দুই মাসের মধ্যে অবস্থিত মাস। 

বায্যার রে) উক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআম্মার রে) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর 
তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীস আবু হুরায়রা (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের মাধ্যম 
ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই । উক্ত হাদীস ইবৃন আওন এবং কুররা ইব্‌ন সীরীনের 
(র) সূত্রে আবদুর রহমান ইবৃন আবু বুকরা মাধ্যমে আবু বুকরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন, বিদায় হজ্জে মিনায় আইয়ামে তাশরীক (১১ ই ধিলহজ্জ হইতে ১৩ই ই যিলহজ্জ)-এর 
মধ্যতী দিনে নবী করীম (সা) খুতবায় বলিয়াছিলেন : হে লোক সকল! সময় পূর্বের অবস্থায় 
ফিরিয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 
সেইদিন উহা যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, এখন উহাকে সেইরূপে গণনা করিবার বিধান প্রবর্তিত 
হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে বারো মাস! উহাদের 
মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস : জামাদিউসসানি এবং শা‘বান-_এই দুই মাসের 
মধ্যবতী মাস মুদার গোত্রের রজব মাস, যিলকাদ, যিলহাজ্জ এবং মুহাররম । ইমাম ইব্‌ন 
মারদুবিয়া (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন দীনার ও মুসা ইব্‌ন উবায়দা প্রমুখের সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) 
হইতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাম্মাদ ইবন সালামা ... ... আবূ হামযা রাক্কাশীর চাচা (যিনি একজন সাহাবী ছিলেন) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরীক-এর মধ্যবর্তা দিনে 
আমি নবী করীম (সা)-এর বাহন উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া নবী করীম (সা)-এর সম্মুখ 
হইতে ভিড় সরাইয়া দিলাম । এই সময় নবী করীম (সা) জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান 
করিলেন! তিনি বলিলেন : হে লোক সকল ! তোমরা শুনো, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দিন 
আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সময় ফে বিধানের অধীন হইয়া 
চলিয়াছে, উহার গণনা এখন হইতে সেই বিধান মুতাবিক হইবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা যেদিন 
আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধান মুতাবিক 
তাহার নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে বারো মাস; উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে 
নিষিদ্ধ মাস। উক্ত চারি মাসে তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ _ ৭৪ 
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৫৮৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (র) ... ... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশে 
ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস বলেন : উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত নিষিদ্ধ মাসসমূহ হইতেছে_ মুহাররম, 
রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ ।' ্‌ 

উপরে উল্লেখিত হইয়াছে যে, বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 

. ০৮১31901১৯৮] 3৬ on ES ১০৭ ও Gb Ol 

“আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন সময় যে 
অবস্থায় ছিল, উহা এখন সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে ।” 

উক্ত বাণীতে নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত একটি বিধানকে 
প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই. 
দিনই তিনি যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্যতীত 
তিনি নিষিদ্ধ মাস হিসাবে কতগুলি মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ উহাকে এবং 
উহাদিগকে অগ্থে বা পশ্চাতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) উপরোক্ত 
বাণীতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত উপরোক্ত বিধানই প্রকাশ করিয়াছেন । আলোচ্য 
আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত বিধানকে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব 
নির্ধারিত কোন বিধানকে স্বীয় বাণীতে নবী করীম (সা)-এর প্রকাশ করিবার একটি দৃষ্টান্ত 
হইতেছে এই যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 
22 sll 51৮2 dl ০০০৭ ০1৮ ১4১ ০০১৪৪ Slot GS px এ ৮০ Al lis ৩। 
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নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেইদিন 
এই শহরকে ‘সম্মানিত’ বানাইয়াছেন। অতএব, উহা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত 
সম্মানে সম্মানিত থাকিবে । 

অবশ্য কেহ কেহ বলেন : জাহিলী যুগের লোকেরা হজ্জের সময় সম্বন্ধে যে নিয়ম বানাইয়া 
লইয়াছিল, তদনুসারে তাহারা যিলহজ্জ মাস ছাড়াও বৎসরের অন্যান্য মাসে হজ্জ করিত। 
তাহারা প্রতি বৎসর একই মাসে হজ্জ করিত না। তাহারা বিভিন্ন বৎসরের বিভিন্ন মাসে হজ্জ 
করিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিনই তিনি 
হজ্জের মাস হিসাবে যিলহজ্জ মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। নবী করীম (সা) তদনুসারেই 
যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করিয়াছিলেন । ঘটনাক্রমে জাহিলী যুগের নিয়ম অনুসারেও সেই বৎসর 
যিলহজ্জ মাসে হজ্জ হইবার কথা ছিল । উপরোল্লেখিত হাদীসে ( ১২০! 5 ১১০)| 5!) নবী 
করীম (সা) ইহা-ই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির দিনে যে 
যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, জাহিলী যুগের নিয়ম 
অনুসারেও তাহার হজ্জের বৎসর সেই যিলহজ্জ মাসে হজ্জ হইবার কথা ছিল ।' 

উক্ত হাদীসের শেষোক্ত ব্যাখ্যায় প্রবক্তাগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, ‘হিজরী নবম সনে আবু 
বকর সিদ্দীক (রা) যে হজ্জ পালন করিয়াছিলেন, উহা তিনি পালন করিয়াছিলেন যিলকাদ 
মাসে।' উক্ত তথ্য সঠিক নহে । উক্ত তথ্য যে সঠিক নহে, তাহা আমি আলোচ্য আয়াতের 


Contents 


সুরা তাওবা ৫৮৭ 


অব্যবহিত পরবর্তী আয়াত ৮৫৩| ৬০ ৯১৩) ৮-41 ৮০ এর ব্যাখ্যায় প্রমাণিত করিব ইনশা 
আল্লাহ্‌ । 

খনির দি রাত রন ররর রা 
অদ্ভুত একটি তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তাবারানী বলেন : উক্ত ইতিহাসকার বলিয়াছেন-“বিদায় 
হজ্জের বৎসরে মুসলমানগণ, ইয়াহুদিগণ এবং খৃষ্টানগণ__ইহাদের সকলের হজ্জই একই দিনে 
অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ।' আল্লাহ্‌ অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 


চান্দ্রমাসসমূহের নাম ও উহাদের তাৎপর্য এবং সপ্তাহের দিনগুলির নাম 

শায়েখ ইলমুদ্দীন সাখাবী (,41; 2531 ০! 5 ১৫০০১) এই নামে একটি পুস্তিকা 
রচনা করিয়াছেন । উহাতে তিনি বলেন : চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাসের নাম হইতেছে > 
অর্থাৎ নিষিদ্ধ সম্মানিত মাস। উক্ত মাস যেহেতু নিষিদ্ধ ও সম্মানিত, তাই উহা উক্ত নামে 
অভিহিত হইয়াছে । 

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি 'আরবগণ উক্ত মাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করিত । তাহারা উহাকে 
কখনো হারাম মাস এবং কখনো হালাল মাস বানাইত । তাহাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদে 
উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।' 

শায়েখ সাখাবী বলেন :%.,> শব্দের বহুবচন হইতেছে ০০০ ৮১৬৮ এবং ২১০, | 

চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাসের নাম হইতেছে :”£:০ অর্থাৎ শূন্য মাস। উক্ত মাসে আরবগণ 
যেহেতু যুদ্ধ ও সফরের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিত এবং উহার কারণে তাহাদের গৃহ শূন্য 
থাকিত, তাই উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। 3)1 ০০ অর্থাৎ ঘর খালি হইয়া গিয়াছে। 
72০ শব্দের বহুবচন হইতেছে 7-$+৮1। যেমন : 2 শব্দের বহুবচন হইতেছে ') 1; চান্দ 
বৎসরের তৃতীয় মাসের নাম হইতেছে 54152) অর্থাৎ বসন্ত-খতুর প্রথম মাস। 

চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাসের নাম হইতেছে ০৯। ৮4১ অর্থাৎ বসন্ত-ঝতুর দ্বিতীয় মাস। উক্ত 
দুই মাস যেহেতু আরবে বসন্তকাল ছিল, তাই উহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ৮4১ অর্থ 
বসস্তকাল। ৫5 বসস্তকালীন ভবনে অবস্থান করিয়াছে। ৫১ শব্দের বহুবচন হইতেছে * 
এবং জা পা SO দার না রা 0 নি গর দা 

চান্দ্র বৎসরের পঞ্চম মাসের নাম হইতেছে 51931 ৪১৬৯ অর্থাৎ বরফ জমিবার প্রথম মাস। 
চান্দ্র বৎসরের ষষ্ঠ মাসের নাম হইতেছে 2, ৪১৩ অর্থাৎ বরফ জমিবার দ্বিতীয় মাস। উক্ত 

শায়েখ সাখাবী বলেন : আগের দিনে আরবদের বৎসরের মাসগুলি ঘুরিয়া আসিত না; বরং 
প্রতিটি মাস সর্বদা বৎসরের একই খতুতে স্থির থাকিত । 
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৫৮৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


আমি গ্রন্থকার) বলিতেছি, "শায়েখ সাখাবীর উক্ত ধারণা সঠিক নহে; কারণ, আরবদের 
গণনায় বৎসরের মাসগুলি চন্দ্রের সহিত সম্পর্কিত ছিল। এমতাবস্থায়, মাসগুলি বৎসরের একই 
ঝতুতে স্থির থাকিতে পারে না। উহারা নিশ্চয় ঘুরিয়া আসিত | তবে মনে হয়, আরবগণ 
সর্বপ্রথম যে বৎসর বৎসরের মাসসমূহরে নামকরণ করিয়াছিল ঘটনাচক্রে সেই বৎসর আলোচ্য 
দুই মাস আরবে বরফ জমিবার কাল ছিল; তাই তাহারা উহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত 
করিয়াছিল। পরবর্তীকালে উক্ত নামের অর্থের সহিত উক্ত মাসঘয়ের প্রাকৃতিক অবস্থার মিল না 
থাকিলেও প্রথম নামকরণের অনুকরণে উহারা উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। 
নিম্নোক্ত কবিতাংশেও কবি বরফ জমিবার মাসকে “৪১৩ নামে অভিহিত করিয়াছেন : 

০1 (6০০০ ০ এ] an) * Ll 95 ৬১৬৯ ৩০ এএ) 
. Gd ৮১৮১৯ ০9০ ০০ এ ঈ ১০১ ০০৪ চি AAS 

“বরফ জমা “ $১১2 * মাসের অনেক রাত্রিতে লোকে অন্ধকারে তাবুর রশ্বিটি পর্যন্ত 
দেখিতে পায় না। উক্ত রাত্রিগুলিতে কুকুর একবারের বেশি ঘেউ ঘেউ করে না। উক্ত রাত্রিতে 
কুকুর দেহের উপর লেজ গুটাইয়া রাখিয়া জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া থাকে ।” 

শায়েখ সাখাবী বলেন, ১৩৯ শব্দের বহুবচন হইতেছে ৩০৬১৬৮৯ যেমন : $)৮৯ শব্দের 
বহুবচন হইতেছে ০৮১৮ -। ৬১, শব্দটি কখনো পুংলিঙ্গ শব্দ হিসাবে আবার কখনো 
স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বলা হইয়া থাকে 4১২] _ ৪১৮৪ “১১৯ 
0১১1- এবং ৪১৯৭] ১৩৯ ও ০৯ ৬১ | 

চান্দ্র বৎসরের সপ্তম মাসের নাম হইতেছে : ৯১ - ₹.+ হইতে উৎপাদিত। ইহার অর্থ 
সম্মান করা; +১ শব্দের বহুবচন হইতেছে ০৮০ ০৬৯) ও ৬০৯) ! 

চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাস হইতেছে ১০ - 18] = হইতে উৎপাদিত । উহার অর্থ 
ছড়াইয়া পড়া । আরবগণ এই মাসে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন 
এলাকায় ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ১._«_এ শব্দের 
বহুবচন হইতেছে ০৯১ ও ০১১৩ ! 

চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম হইতেছে ৩1৩০৮) অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাস । আরবদেশে এই 
মাসে অতিশয় গরম পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ০% ০:০০ 
অর ভীত পিগাসার কারণে গারাদি গর বাছুর গরম হইয়া যাওয়া । ১০৬৭ শব্দের বহুবচন 
হইতেছে ০১৬০০) * ৩১০৩০ ও 2০০। শায়েখ সাখাবী বলেন : কেহ বলিয়াছেন, ১০০ 
হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নাম ।' উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উপেক্ষণীয়। 

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি : ১০) হইতেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নাম__এই মর্মে 
একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু, উহা দুর্বল হাদীস । আমি উক্ত হাদীসকে ০) ০5 
এর প্রথম দিকে উল্লেখ করিয়াছি । 
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সূরা তাওবা ৫৮৯ 


শায়েখ সাখাবী বলেন : চান্দ্র বৎসরের দশম মাসের নাম হইতেছে J(% অর্থাৎ উটের লেজ 
উচাইয়া সংগত হইবার মাস । এই মাসে উট লেজ উচাইয়া পরস্পর সংগত হয় বলিয়া উহাকে 
উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (_$:555431 ০৮ অর্থাৎ উট লেজ উচাইয়া সংগত 
হইয়াছে। J, শব্দের বহু বচন হইতেছে ০১০ * 45১0 ও ০৭৯ | 

চান্দ্র বৎসরের একাদশ মাসের নাম হইতেছে £:52)1) অর্থাৎ বসিয়া থাকিবার মাস। £১41 
অর্থাৎ বসিয়া থাকা । উহার ও বর্ণটি «০.-$ এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে । আমি (গ্রন্থকার) 
বলিতেছি : “উহার ও বর্ণটি ;, এর সহিতও পঠিত হইয়া থাকে । আরবগণ উক্ত মাসে যুদ্ধ ও 
সফর স্থগিত রাখিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
১১2)|১১ শব্দের বহুবচন হইতেছে : ১০০)| ৩,১ | 

চান্দ্র বৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম হইতেছে : 7৯. 5১ অর্থাৎ হজ্জের মাস । 521 হজ্জ ৷ 
উহার ₹ বর্ণটি ১,5 এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে । আমি গ্রন্থকার) বলিতেছি : উহার চ 
বর্ণটি 2.১ এর সহিতও পঠিত হইয়া থাকে । আরবগণ উক্ত মাসে হজ্জ পালন করিত বলিয়া 
উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে : 7249১ শব্দের বহুবচন হইতেছে : 54! 50195 1 

শায়েখ সাখাবী বলেন : সপ্তাহের সাত দিনের আরবী নাম হইতেছে এই : 

১০২| »৯ রবিবার; বহুবচন ১৬৯। ১৬১ ও ১১৯৪1 | 

০১১১। ৯৯ সোমবার; ১১৭। শব্দের বহুবচন হইতেছে : ০০১৭| | 

১5381 as মঙ্গলবার; “ ৩১২ শব্দটি একটি উভয়-লিঙ্গ শব্দ । উহার বহু-বচন হইতেছে 
০0195932013 ৫৩ । 

*১১। ১৯ বুধবার; “৮২১২ শব্দটির বহু-বচন হইতেছে ০1১০)3| ও ০131 | 

০:৫৭ ৬ বৃহস্পতিবার; ৮.1 শব্দের বহুবচন হইতেছে 2.৮ সু! ও ০৬3| । 

12০41,» শুক্রবার; 2৮41 শব্দটির » বর্ণটি কখনো «১৮ এর সহিত, কখনো ১১. এর 
সহিত এবং কখনো 2৮. 5 এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। উহার বহুবচন হইতেছে ০+! ও 
5811 

৩১): শনিবার । ৩-০! শব্দটির অর্থ হইতেছে__কাটিয়া দেওয়া; সমাপ্ত করা 
শনিবার সপ্তাহের সমাপ্তি দিন বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পূর্বে আরবগণ 
Maa ALLL NL AL LL lL ১১ সোমবার; ১১৯ 
মঙ্গলবার; 2৯১ বুধবার; ০ -১১ বৃহস্পতিবার; 75, ৮ শুক্রবার এবং ১ এ শনিবার । প্রাচীন 

১৬৯ 21৩৪৯ 51 095 ৯ ৬০৪ 01১ ০১৪৪1 01 ৬৯০1 
৬৩ 51259531০০১ * 4513৩০৩১০15 
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আমি আশা করি আমি (দীর্ঘদিন) জীবিত থাকিব । আর আমার জন্ম-দিন হইতেছে J! 
অথবা ১৯ অথবা ৯ অথবা ১১ অথবা ১% অথবা 5:১৮ অথবা ৬৩ | 

-/০$০ ৫০ অর্থাৎ বৎসরের বারো মাসের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাহিলী যুগেও আরবের অধিকাংশ লোক বৎসরের 
চারি মাসকে নিষিদ্ধ মাস’ বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু আরবের বাসাল (J!) নামক একটি 
দল বৎসরের আট মাসকে ‘নিষিদ্ধ মাস’ বলিয়া গণ্য করিত। উক্ত দলের উদ্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতি অধিকতর কঠোরতা আরোপ করা । 

উপরে “নিষিদ্ধ চারি মাস'-এর ব্যাখ্যায় যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে আমরা দেখিয়াছি 
যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ চারি মাসের অন্যতম মাস 'রজব'কে মুদার = গোত্রের রজব, 
যাহা ঃ,৯১। ১৮৯ এবং ১৮৮৩ এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস__এই পরিচয়ে পরিচিত 
করিয়াছেন । উক্ত মাসকে নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত পরিচয়ে পরিচিত করিবার কারণ এই: 
জাহিলী যুগে আরবের মুদার ,৩০০ গোত্রের লোকেরা নিষিদ্ধ রজব মাসকে ৮,৯১3 ৪১৮৯৯ এবং 
১৩০১ এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস হিসাবে গণ্য করিত । অন্যদিকে রবীআ 1+ গোত্রের 
লোকেরা উক্ত মাসকে ০ এ এবং J এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস যাহা রমাযান মাস 
হিসাবে পরিচিত রহিয়াছে___হিসাবে গণ্য করিত। বস্তুত রবীআ গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল 
ভ্রান্ত এবং মুদার গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল সঠিক ও অন্রান্ত । উপরোক্ত বিষয়টি লোকদিগকে 
চিনাইবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) রজব মাসকে উপরোক্ত পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন । 

আল্লাহ্‌ তা“আলা বৎসরের বারো মাসের মধ্য হইতে চারিটি মাসকে “নিষিদ্ধ মাস’ বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন হজ্জ এবং উমরা পালনে লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ৷ 
দূরবর্তী এলাকার লোকেরা হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে যিলকাদ মাসে গৃহত্যাগ করিয়া থাকে । দীর্ঘ 
পথ পাড়ি দিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে উক্ত মাসেই গৃহত্যাগ করিতে হয়। এমতাবস্থায় 
যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ না হইলে হজ্জযাত্রীদের হজ্জ যাত্রার পথ নিরাপদ থাকে না। তাই, উক্ত 
মাসকে আল্লাহ্‌ তাআলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যিলহজ্জ মাস হইতেছে 
হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করিবার মাস। হাজীগণ যাহাতে নিরাপদে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন 
করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত মাসকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন । মুহাররম মাস হইতেছে হজ্জ পালন করিবার পর হাজীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিবার মাস। তাহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্যে পথ নিরাপদ থাকা প্রয়োজন। এই 
হেতু উক্ত মাসকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । বৎসরের অন্য 
সময়ে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত করিবার তথা উমরা পালন করিবার সুযোগ দিবার 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা রজব মাসকে__যাহা হজ্জ সমাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর আসিয়া 
থাকে- নিষিদ্ধ মাস’ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 

+201 52411 1; অর্থাৎ ‘আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্বেই বৎসরের যে চারিমাসকে “নিষিদ্ধ মাস’ 
হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহাদিগকে ‘নিষিদ্ধ মাস’ হিসাবে গণ্য করিয়া উহাদের 
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সূরা তাওবা ৫৯১ 


প্রতি তদনুযায়ী আচরণ করাই হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি সঠিক আনুগত্য এবং উহাই 
হইতেছে সঠিক পথ। 

শঠ ১৫-5 ০5 9৩ অর্থাৎ উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলিতে গুনাহ করিয়া তোমরা নিজেদের 
উপর অত্যাচার করিও না। কারণ, অন্যান্য মাসের তুলনায় উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলিতে গুনাহ করা 
অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য; যেমন : অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইতেছে হারাম শরীফের মধ্যে 
থাকিয়া গুনাহ করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 15114055১০8 lly ১০০1০ এ ১555 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি উহার মধ্যে থাকিয়া কোন পাপাচার অত্যাচার করিতে চাহিবে, তাহাকে আমি 
অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইব। উপরোক্ত কারণেই ইমাম শাফিঈ (র)সহ একদল 
ফকীহ বলেন : নিষিদ্ধ মাসসমূহে অথবা হারাম শরীফে কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তজ্জন্য 
অধিকতর পরিমাণে ‘দিয়াত (১ আদায় করিতে হইবে । তাহারা অনুরূপভাবে বলেন : কেহ 
নিজের মুহাররম যাহাকে বিবাহ করা হারাম, সেই নিকট আত্মীয় (ব্যক্তি)-কে হত্যা করিলে 
তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে দিয়াত আদায় করিতে হইবে । 

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : (৫. 1 ০৬১ [৯49 অর্থাৎ তোমরা বৎসরের বারো মাসের কোনো 
মাসেই পাপকার্য করিও না। ৃ 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা রে) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) ০... ০৫১ (445 93 এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : উহাতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিয়াছেন : বৎসরের বারো মাসের কোনো মাসেই তোমরা পাপকার্য করিও না। 
তবে নিষিদ্ধ চারি মাসে কোনো পাপকার্য করা অন্য কোন মাসে পাপকার্য করা অপেক্ষা 
অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। অতএব, উহার শাস্তিও অধিকতর কঠিন ও কঠোর । 
এইরূপে নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত চারি মাসে কোন নেক আমল করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
অধিকতর পসন্দনীয় । অতএব, উহার পুরস্কারও অধিকতর বড় ও 'বেশি। 

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন : যদিও বৎসরের যে কোনো মাসে যে 
কোন সময়ে পাপকার্য তথা অত্যাচার করা অপরাধ তথাপি “নিষিদ্ধ চারি মাসে' পাপকার্য ও 
অত্যাচার করা বৎসরের অন্য যে কোন সময় পাপকার্ষ ও অত্যাচার করা অপেক্ষা অধিকতর 
ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ । এইরূপে আল্লাহ্‌ তা“আলা যে সৃষ্টিকে, যে সময়কে বা যে কার্যকে ইচ্ছা 
করেন, তাহাকে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের 
মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে বার্তাবাহক হিসাবে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে 
অন্যান্য ফেরেশতা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন । তিনি মানুষের মধ্য 
হইতে কিছু সংখ্যক মানুষকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে অন্যান্য মানুষ 
অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন তিনি মানুষের কথার মধ্য হইতে 
আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণে উচ্চারিত কথাকে তাহার অন্যান্য কথা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও 
মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন । তিনি পৃথিবীর স্থান-মূহের মধ্য হইতে মসজিদসমূহকে অন্যান্য স্থান 
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৫৯২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৎসরের মাসগুলির মধ্য হইতে 
রমযান মাসকে এবং নিষিদ্ধ ও সম্মানিত চারিমাসকে অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিকতর সন্মান ও 
মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্য হইতে জুমআর দিনকে সপ্তাহের 
অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন । তিনি বৎসরের দিনসমূহের 
মধ্য হইতে লায়লাতুল কদর (শবে-কদর)-কে বৎসরের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান 
ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের সকলের কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার যে 
সৃষ্টিকে যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে ততটুকু সম্মান ও মর্যাদা প্রদান 
করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কোন সৃষ্টি সম্মানিত বা লাঞ্চিত হইয়া থাকে; উহাকে তাহার 
সম্মানিত বা লাঞ্চিত করিবার কারণে । ইহাই জ্ঞানিগণের সুবিবেচিত প্রত্যয় । 

সাওরী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : $$ 
(০1 ১৫5 (4 অর্থাৎ তোমরা নিষিদ্ধ মাসসমূহের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিও না। এস্থলে 
৭৮ শব্দের তাৎপর্য হইতেছে_ নিষিদ্ধ মাসসমূহের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : ০৫... ১৫০৪ (৯2 93 অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহে যে 
সকল কাজ করাকে হারাম করা হইয়াছে, তোমরা উহাদিগকে হালাল বানাইয়া লইও না এবং 
উক্ত মাসসমূহে যে সকল কাজ করাকে হালাল করা হইয়াছে, তোমরা উহাদিগকে হারাম 
বানাইও না, যেরূপ বানাইয়া লইয়াছিল মুশরিকগণ। তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ 
করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ মাসসমূহকে উহাদের স্থান হইতে আগাইয়া পিছাইয়া দিত । এইরূপে 
তাহারা নিষিদ্ধ মাসসমূহ সম্পর্কিত বিধানাবলীকে লংঘন করিত । আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
ইমাম ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন । ূ্‌ 

dl ও 4001 সখি) - BI BILE ও BT ৮০] LG 

অর্থাৎ আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, 
তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো । আর জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্‌ 
মুত্তাকীদের সহিত রহিয়াছেন । 

নিষিদ্ধ মাসসমুহে কাফিরগণকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধান এখনো বলবৎ 
রহিয়াছে অথবা উহা রহিত (১৯ 4) হইয়া গিয়াছে- সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে 
মতভেদ রহিয়াছে । একদল তাফসীরকার বলেন- নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরগণকে অগ্রে আক্রমণ 
করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের শেষোক্ত অংশ 1১1) 
5৩553 ৩৫ ও ১০১১ সবার রহিত (৮, =) করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আরাতাংশের 
উক্ত ব্যাখ্যাই উহার অধিকতর বিখ্যাত ব্যাখ্যা । উক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন- আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : ০৫. 47১85 (4593 অর্থাৎ তোমরা উক্ত মাসসমূহে 
(কাফিরদের উপর অগ্রে আক্রমণ করিয়া) নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না। এই আয়াতাংশের 
অব্যবহিত পরেই তিনি বলিয়াছেন : $5০ ০5১655, আর 
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সূরা তাওবা ES 
মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপ 
সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করো । ইহাই উক্ত ব্যাখ্যায় যৌক্তিকতা প্রদান করে। 
বস্তুত, নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বোক্ত বিধানকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপরোক্ত আয়াভাংশ দ্বারা রহিত করিয়া না দিলে এতদস্থলে তিনি কেন বলিলেন-“আর 
মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, নিষিদ্ধ মাসসমূহ শেষ 
হইবার পর তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও । মূলত উক্ত 
আয়াতাংশের স্বাভাবিক, তাৎপর্য এই যে, ‘আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসসমূহে 
₹ অন্যান্য মাসে__বৎসরের সকল মাসেই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও ।' | 
এতদ্যতীত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ যিলকাদ মাসে কাফিরদিগকে 
অবরদদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : “মক্কা 
বিজয়ের পর নবী করীম (সা) শাওয়াল মাসে হাওয়ািন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির 
হইলেন । (হুনায়েনের যুদ্ধে) নবী করীম (সা) তাহাদিগকে পরাজিত করিবার পর তাহাদের 
একটি দল ভাগিয়া গিয়া তায়েফে আশ্রয় লইল। নবী করীম (সা) তায়েফে গিয়া চল্লিশ দিন 
ধরিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চল্লিশ দিন পর তাহাদের উপর হইতে অবরোধ 
তুলিয়া লইয়া তায়েফ জয় না করিয়াই নবী করীম (সা) ফিরিয়া আসিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ।' 
আরেক দল তাফসীরকার বলেন- নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে 'অগ্ে আক্রমণ করা 
এখনো হারাম নিষিদ্ধ রহিয়াছে। উহা কোন আয়াত দ্বারা রহিত (6৯০) হয় নাই। নিমোক্ত 
আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অথে অক্রমণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া 
প্রমাণিত হয় : যেমন আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিতেছেন : 

, ০০] প্লাস 40103 os bl ৮০150 42 
চিনুন রানার এন দল বৃভি আর নিষিদ্ধ 
মাসের সম্মানও নষ্ট করিও না (৫: ২)। | 
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“নিষিদ্ধ মাস নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে, চিন ররর দান হত উহা 
সমতুল্য কার্য । যদি কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তবে সে তোমাদের উপর যতটুকু 
অত্যাচার করে, তোমরা তাহার প্রতি ততটুকু পাল্টা আচরণ করিও (২ : ১৯৪)। 
কিনি সারা বনি 


০ &০ 320 


নি হি ই পর পির নেনে পাইলে সেখানেই 
তাহাদিগকে হত্যা করিবে” (৯: ৫)। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-__ ৭৫ 


Conte 


৫৯৪ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন- আলোচ্য আয়াতাংশ 23৫ 2:৮1 6,555 দ্বারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে আক্রমণ 
করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে’ রহিত করেন নাই; বরং উহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা অতিরিক্ত 
একটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরজ্দর বিরুদ্ধে 
ংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ 
তাহারা কখন করিবে ? বৎসরের যে কোন মাসে অথবা নিষিদ্ধ মাসসমূহের বাহিরে ? -সে 
বিষয়ে উহাতে কিছু বর্ণিত হয় নাই। সে বিষয়ে অন্যান্য একাধিক আয়াতে যে বিধান বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা স্বভাবতই সর্বক্ষেত্রে বলবৎ রহিয়াছে। 
অথবা আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা মু*মিনদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ 
মাসসমূহেই যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন । তবে উক্ত যুদ্ধ তাহারা করিতে পারিবে একমাত্র 
তখন যখন তাহারা কাফিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায়__মু'মিনগণ নিষিদ্ধ 
মাসে কাফিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
পারিবে- আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। 
যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
15018 ১৩ 451858 ০০০০, ক] ২০ pb থু) 


রা এ লা ওরা বব নাত 
তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তাহারাই তোমাদিগকে আক্রমণ 
করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর (২ : ১৯১)। 

আর নিষিদ্ধ মাসে তায়েফবাসী মুশরিকদিগকে নবী করীম (সা)-এর অবরুদ্ধ করিয়া রাখা 
সম্পর্কিত যে ঘটনাকে প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ নিজেদের সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছেন, 
তৎসম্বন্ষে শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন- উক্ত অবরোধের ঘটনাটি ছিল হুনায়নের 
যুদ্ধের পরিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল হুনায়েনের যুদ্ধের একটি অংশ । (আর হুনায়েনের 
যুদ্ধেও প্রথম আক্রমণকারী ছিল মুশরিকগণ মুমিনগণ নহে) । আর ইহা সুবিদিত যে, হুনায়েনের 
যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল শাওয়াল মাসে । এতদ্যতীত তায়েফবাসীদের প্রতি নবী করীম (সা)-এর 
অবরোধ আরম্ভ হইয়াছিল শাওয়াল মাসে । নবী করীম (সা) মানজানিক (পাথর নিক্ষেপকারী 
যন্ত্র) ইত্যাদি দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অভিযানে 
মুশরিকদের হাতে একদল মুসলমান শাহাদাতও বরণ করিয়াছিলেন । সে যাহা হউক, উক্ত 
অবরোধ প্রায় চল্লিশ দিন স্থায়ী হইয়াছিল । এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উক্ত অবরোধ নিষিদ্ধ 
মাসের আগমনের পূর্বে আরম্ভ হইয়া উহা চলিতে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাস আসিয়া গিয়াছিল। 
আর নিষিদ্ধ মাসে অবরোধ আরম্ভ করা জায়েয না হইলেও পূর্ব অবরোধকে নিষিদ্ধ মাসে 
অব্যাহত রাখা নাজায়েয নহে। ইহা একটি প্রমাণিত বিষয় । এই বিষয়টির অনুরূপ বহু সংখ্যক 
দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । আমি গ্রন্থকার) এই বিষয়ের 
সহিত সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে ইনশাআল্লাহ্‌ উল্লেখ করিব । সীরাত সম্পর্কিত পুস্তকে আমি এই 
বিষয়ে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি। 
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৩৭. এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা যাহা দ্বারা কাফিরদিগকে 
বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা কোন বৎসর উহাকে বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে 
যাহাতে তাহারা, আল্লাহ্‌ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন সেইগুলি গণনা পূর্ণ করিতে পারে, 
তাহাদের জন্যে শোভনীয় করা হইয়াছে; আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন 
না। 
তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া 
লইবার কার্যের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন । মুহার্রম মাস হইতেছে অন্যতম ‘হারাম’ মাস। 
জাহিলী যুগে মুশরিকগণ মুহাররম মাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত। এইরূপে তাহারা আল্লাহ্র 
বিধানের বিরুদ্ধে উহাকে হালাল করিয়া লইত। তাহারা কোন বৎসর উহাকে হালাল বানাইত 
এবং কোন বৎসর উহাকে হারাম বলিয়া মান্য করিত । আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তৎ 
নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। 
মুশরিকগণ ছিল বিনা কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত একটি বর্বর ও 
অসভ্য জাতি । এক সঙ্গে তিন মাস ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিরত থাকা তাহাদের বর্বর 
প্রবৃত্তির বিরোধী ছিল। এই জন্যে তাহারা জাহিলী যুগে মুহার্রম মাসকে যাহা অন্যতম হারাম 
মাস ছিল- হালাল করিয়া লইত। জাহিলী যুগে হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া 
লইবার বিষয়টি উল্লেখ তৎকালে রচিত কবিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায় । কবি উমায়ের ইব্‌ন 
কায়েস- যে “জাযলুত্তআন' নামে সমধিক পরিচিত ছিল-_বলিতেছে : 
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‘নিশ্চয় “মাআদ' গোত্র জানিয়াছে যে, “আমার গোত্র হইতেছে লোকদের মধ্যে সম্মানিত, 
তাহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোক রহিয়াছেন।' আমরা কি হারাম মাসকে পিছাইয়া দিয়া 
হারাম মাসেই মাআদ গোত্রের উপর আক্রমণ চালাই নাই ? আমরা আবার হালাল মাসকে 
হারাম মাস বানাইয়া থাকি । আমরা কি কোন গোত্রের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করি নাই ? 
আর আমরা কি কোন গোত্রের উপর আক্রমণ চালাই নাই £, 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন : জাহিলী যুগে জুনাদা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উমাইয়া 
কিনানী নামক একটি লোক প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে আসিত। তাহার উপনাম ছিল আবু 
সুমামা। সে লোকদিগকে বলিত : “শুন হে ! আবু সুমামার কথার বিরোধিতা করিতে পারে 
এমন কোন লোক নাই; আবু সুমামার কথায় দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক 
- নাই। শুন হে ! এক বৎসর মুহারর্ম মাস ‘হালাল’ হইবে এবং সফর মাস ‘হারাম’ হইবে; অন্য 
বৎসর মুহার্রম মাস হারাম হইবে এবং সফর মাস হালাল হইবে ।' লোকে তাহার কথা 
অনুসারে মুহাররম মাসকে এক বৎসর হালাল এবং অন্য বৎসর হারাম বানাইত । মুহার্রম 
মাসের ‘হুরমাত (নিষিদ্ধ হওয়া)'-কে এরূপে গিছাইয়া দিবার বিষয়কেই আল্লাহ্‌ তা“আলা 
আলোচ্য আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে বর্ণনা করিয়াছেন : 

০520155500০: 03 অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কুফ্রকে বৃদ্ধি করা 
ছাড়া অন্য কিছু নহে।)  . 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

মুজাহিদ হইতে লায়েস ইব্‌ন আবু সুলায়েম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, “আলোচ্য আয়াতের 
ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন : জাহিলী যুগে কিনানা গোত্রের একটি লোক গাধার পিঠে সওয়ার 
হইয়া প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে আসিত। সে লোকদিগকে বলিত-_'হে লোক সকল ! আমার 
কথার বিরোধিতা করিতে পারে অথবা উহাতে দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক 
নাই। আমি যাহা বলি, তাহা অনড় থাকে । শুন, এই বৎসরের জন্যে আমি মুহাররম মাসকে 
হারাম এবং সফর মাসকে হালাল করিলাম ।" পরবর্তী বৎসর সে অনুরূপ ভূমিকা প্রদান করিয়া 
বলিত : এই বৎসরের জন্যে মুহার্রম মাসকে হালাল এবং সফর মাসকে হারাম করিলাম ।' 
মুজাহিদ বলেন : তাহারা যে বৎসরের মুহাররম মাসকে হালাল করিয়া লইত, সেই বৎসরের 
সফর মাসকে তাহারা হারাম করিয়া লইত। এইরূপে তাহারা হারামকে হালাল করিয়া লইত 
এবং সমগ্র বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম 
মাস বানাইয়া লইত। সমগ্র বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার উদ্দেশ্যে 
হালাল মাসকে তাহাদের হারাম করিবার বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতাংশে 

এু)| 2৮৮ ০৪১০ ঠ:৮1৮ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌ যে সকল মাসকে হারাম করিয়াছেন, 
তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হালাল মাসকে হারাম করিয়া লয়” 

আবূ ওয়ায়েল, যাহ্হাক এবং কাতাদা হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার 
অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 
যুগেও লোকে নিষিদ্ধ মাসে লুটরাজ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত না। এমনকি নিষিদ্ধ মাসে কেহ স্বীয় 
পিতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইলেও তাহার প্রতি হাত বাড়াইত না। এক সময়ে উক্ত 
অবস্থার পরিবর্তন আসিল । একদা কিনানা গোত্রের কালাম্মাস নামক জনৈক ব্যক্তি মুহার্রম 
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মাসে লোকদিগকে বলিল-আসো, আমরা যুদ্ধে যাই ।' লোকেরা বলিল-‘ইহা যে মুহার্রম 
মাস ।’ সে বলিল : এই বৎসর আমরা উহাকে পিছাইয়া দিব। এই বৎসর মুহার্রম ও 
সফর উভয় মাসই সফর মাস । আগামী বৎসর আমরা উহাকে কাযা করিব । আগামী বৎসর 
মুহার্রম ও সফর উভয় মাসই মুহার্রম মাস হইবে । এইরূপে কোন বৎসরের মুহার্রম মাসকে 
পরবর্তী বৎসরের সফর মাস পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়াকে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
‘| (পিছাইয়া দেওয়া, বিলম্বিত করা)’ নামে উল্লেখ করিয়াছেন ।' 

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত “ "2" শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নহে। 
কারণ, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ; 41:৮০ ০ ৮ [4৮0 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
বৎসরের যে কয় মাসকে ‘হারাম’ করিয়াছেন, তাহারা বৎসরে সেই কয় মাসের সংখ্যাটি পূর্ণ 
করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম করিত ।' উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, “মুশরিকগণ 
হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়া বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা 
চারিটিই রাখিত। কিন্তু, উপরোক্ত ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, মুশরিকগণ এক বৎসরে তিন 
মাসকে এবং আরেক বৎসরে পাচ মাসকে হারাম বানাইত । উক্ত ব্যাখ্যা উপরোক্ত আয়াতাংশের 
বিরোধী। 

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্ত একটি ব্যাখ্যা ইমাম আবদুর রায্যাক (র) ... 
মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করা 
ফরয করিয়াছেন। অথচ জাহিলী যুগে মুশরিকগণ যিলহজ্জ মাসকে মুহাররম মাস নাম দিয়া 
যথারীতি মাসগুলির নাম এইরূপ বলিত___মুহার্রম, সফর, রবিউল আউয়াল, যিলকাদ ও 
যিলহজ্জ। এইরূপে তাহারা এক বৎসর যিলকাদ মাসকে যিলহজ্জ মাস নাম দিয়া সেই বৎসর 
প্রকৃতপক্ষে যিলকাদ মাসে হজ্জ করিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্রম মাসকে বাদ দিত। 
উহাকে তাহারা উল্লেখ করিত না। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহজ্জ মাসকে সফর মাস নাম 
দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা রজব মাসকে “জামাদিউল-আখিরী মাস নাম দিত। পরবর্তী 
বৎসর তাহারা শাবান মাসকে রমযান মাস নাম দিত । পরবর্তী বৎসর তাহারা শাওয়াল মাসকে 
রমাযান মাস নাম দিত। পরবতী বৎসর তাহারা যিলকাদ মাসকে শাওয়াল মাস নাম দিত। 
পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহজ্জ মাসকে যিলকাদ মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা 
মুহাররম মাসকে যিলহজ্জ নাম দিত। তাহারা হজ্জ করিত মুহাররম মাসে কিন্তু তাহাদের নিকট 
উহার নাম ছিল যিলহজ্জ । অতঃপর তাহারা পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে মাসসমূহের নাম পরিবর্তন 
করিয়া বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন মাসকে যিলহজ্জ মাস নাম দিয়া সেই মাসে হজ্জ করিত। তবে 
তাহারা একই মাসকে দুই বৎসর ধরিয়া যিলকাদ মাস নাম দিয়া দুই বৎসর ধরিয়া উহাতে হজ্জ 
করিত । হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে হজ্জ করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত পক্ষে 
যিলকাদ মাসে পড়িয়াছিল। উপরে বলা হইয়াছে __মুশরিকগণ একই মাসে দুই বৎসরে দুইটি 
হজ্জ করিত । হিজরী অষ্টম ও নবম সন ছিল যিলকাদ মাসে মুশরিকদের হজ্জ করিবার দুইটি 
বৎসর । অতএব, দেখা যাইতেছে__হিজরী নবম সন ছিল যিলকাদ মাসে তাহাদের হজ্জ 
করিবার দ্বিতীয় বৎসর ৷ হিজরী দশম সনে নবী করীম (সা) যখন বিদায় হজ্জ করেন, তখন 
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ঘটনাচক্রে মুশরিকদের হিসাব অনুযায়ীও যিলহজ্জ মাসে হজ্জ পড়িয়াছিল। বিদায় হজ্জে প্রদত্ত 
নিম্নোক্ত বক্তৃতায় নবী করীম (সা) উপরোক্ত বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। নবী করীম 
(সা) বলিয়াছিলেন ; 
, ০০১২] 51৮৮ এএ। 9৬ 2 SES ১০৮ ও ole Ol 
আল্লাহ্‌ যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন যামানা যে অবস্থায় 
ছিল, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে এখন সেই অবস্থায় আসিয়াছে। 
মুজাহিদের উক্ত বর্ণনাও সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য নহে। মুজাহিদ বলিয়াছেন : আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা) হজ্জ করিয়াছিলেন যিলকাদ মাসে!’ বস্তুত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যিলকাদ মাসে 
হজ্জ করেন নাই বরং তিনি হজ্জ করিয়াছিলেন যিলহজ্জ মাসে । আল্লাহ্‌ তা'আলা আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জের দিনকে ,. $3 421, (হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন : 
1 ১০2৬৮ 4001 SSI ৮৫৪] ৮৮০০১ এ] 2599 
, 4৮5 
অর্থাৎ আর হজ্জের বৃহত্তম কার্ষের দিন আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের 
প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হইতেছে যে, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল মুশরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে 
দায়িতৃমুক্ত (৯ : ৩)। 
উক্ত ঘোষণা হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জের সময়ে প্রচারিত 
হইয়াছিল। তাহার হজ্জ যিলকাদ মাসে পালিত হইলে উহা আদৌ সহীহ হইত না। অথচ 
উপরোক্ত আয়াতে দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার হজ্জের দিনকে ৮4৭1 (-]| 2৮ 
(হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তীহার হজ্জ যিলহাজ্জ মাসে পালিত 
না হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার হজ্জের দিনকে উপরোক্ত নামে অভিহিত করিতেন না। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন । 
জাহিলী যুগে মুশরিকগণ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিত, কিন্তু উহাকে পিছাইয়া দিবার জন্যে 
বৎসরের মাসগুলিকে ঘুরাইয়া দিবার এবং একই মাসে দুই বৎসরে দুইটি হজ্জ করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া বৎসরের সকল মাসকে হজ্জের মাস বানাইবার কোন প্রয়োজন মুশরিকদের ছিল না। 
তাহারা যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে অপরিবর্তিত রাখিয়া নিষিদ্ধ মাস “মুহার্রমকে' 
পিছাইয়া দিয়াই উহা সহজে করিতে পারিত। আর তাহারা করিয়াছিলও তাহাই । তাহারা এক 
বৎসর মুহাররম মাসকে পিছাইয়া দিত অর্থাৎ উহাকে হালাল বানাইয়া উহার পরিবর্তে সফর 
মাসকে হারাম বানাইত । পরবর্তী বৎসরে তাহারা মুহার্রম মাসকে যথাবিধি “হারাম মাস' 
সহজ পথ আর তাহারা উক্ত সহজ পথকেই গ্রহণ করিয়াছিল । 
মুজাহিদ (র) ১২! ১5 ১০০151 এই হাদীসের যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও উহার 
সঠিক ও সহীহ্‌ অর্থ নহে। উহার সঠিক ও সহীহ্‌ অর্থ ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। উহার 
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সঠিক ও সহীহ্‌ অর্থ হইতেছে এই : ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি 
করিয়াছেন, সেইদিন যামানা যে অবস্থায় ছিল, এখন উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিবার দিনেই বৎসরের মাসের সংখ্যা বারো 
নির্ধারিত করিয়াছেন এবং উহাদের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট চারিমাসকে নিষিদ্ধ মাস বানাইয়াছেন। 
জাহিলী যুগে মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র উক্ত বিধানকে অমান্য করিত । ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
আল্লাহ্‌র উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হইল । এইরূপে যামানা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির কালে যে 
অবস্থায় ছিল, নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিল ।' আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যে তিনি বলেন : 
বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) আকাবায় থামিলেন। তাহার সম্মুখে একদল মুসলমান সমবেত 
হইল। নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর জনতার 
উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন । বক্তৃতায় তিনি ইহাও বলিলেন : “আর নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া 
দেওয়া শয়তানের কাজ । উহা কুফরকে বৃদ্ধি করে । কাফিরগণ উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। তাহারা 
নিষিদ্ধ মাসকে এক বৎসর হালাল বানাইয়া লয় এবং আরেক বৎসর হারাম হিসাবে পালন 
করে ।' ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, মুশরিকগণ এক বৎসর মুহার্রম মাসকে হারাম মাস হিসাবে 
এবং সফর মাসকে হালাল মাস হিসাবে পালন করিত । পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহাররম মাসকে 
‘হালাল মাস’ বানাইয়া লইত (এবং তৎপরিবর্তে সফর মাসকে হারাম মাস বানাইত) ৷' 

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক স্বীয় সীরাত পুস্তকে জাহেলী যুগে মুশরিকদের হারাম মাসকে 
হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইবার বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান 
করিয়াছেন । উক্ত পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন : “জহিলী যুগে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ মাসকে 
পিছাইয়া দিয়াছিল তথা হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়াছিল, তাহার 
নাম হইতেছে কালাম্মাস। তাহার আরেক নাম হইতেছে হুযায়ফা। অর্থাৎ হুযায়ফা ইব্‌ন আবৃদু 
ফকাইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা“লাবা ইব্‌ন মালিক ইবৃন কিনানা ইবৃন খুযায়মা ইব্‌ন 
মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আব্বাদ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কলাআ 
ইবৃন আব্বাদ, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইমাইয়া ইব্‌ন কলাআ, তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র আওফ ইব্‌ন উমাইয়া এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবূ সুমামা জুনাদা ইব্‌ন আওফ 
উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির সময়েই ইসলাম কায়েম হইয়া জাহেলী যুগের 
উপরোক্ত ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। 

জাহিলী যুগে লোকেরা হজ্জ সম্পন্ন করিয়া উক্ত আবূ সুমামা ইবন আওফের নিকট সমবেত 
হইত । সে তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিত ৷ বক্তৃতায় সে রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ 
এই তিন মাসকে হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত । মুহাররম মাসকে সে এক বৎসর হালাল 
মাস বলিয়া এবং এক বৎসর হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত । সে যে বৎসর উহাকে হালাল 
মাস বলিয়া ঘোষণা করিত, সেই বৎসর সে উহার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম বলিয়া ঘোষণা 
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করিত যাহাতে বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা চারিটিই থাকে । এইরূপে সে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কর্তৃক নির্ধারিত হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইত। আল্লাহই অধিকতম 
ঠা হেত ॥ 
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৩৮. হে মুমিনগণ ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে 
পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর। 

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্ত্ুদ শাস্তি 
দিবেন. এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাহার কোনই 
ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা“আলা জিহাদ বিমুখ মু'মিনদিগকে তিরষ্কার ও ভসনা 
করিতেছেন। হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শস্থ এলাকার 
মুসলমানদিগকে তাবুকের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন ! তখন ছিল ফল পাকিবার 
মৌসুম এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ঝতু। এই অবস্থায় কেহ জিহাদে অংশগ্রহণ করিলে তাহাকে বিরাট 
আর্থিক ক্ষতি এবং দুঃসহ দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই উহা করিতে হইত । এতদসত্তেও 
পবিত্রাত্মা সাহাবীগণ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের-ডাকে সাড়া দিয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন। 
পক্ষান্তরে উপরোন্লেখিত কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত 
রহিল। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্সনা করিয়াছেন। যাহারা 
জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সুরার বিভিন্ন আয়াতে 
তাহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । আলোচ্য আয়াতদ্বয় উহাদের মধ্য হইতে প্রথম 
দুই আয়াত ৷ 
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অর্থাৎ “হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে যখন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিতে ডাক দেওয়া হয়, 
তখন কেনো তোমরা ডাকে সাড়া না দিয়া গৃহের আরাম-আয়েশকে আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া 
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থাকো ? তোমাদের কী হইল যে, তোমরা আখিরাতের সুখের পরিবর্তে দুনিয়ার সুখকে গ্রহণ 
করিয়াছ ? বস্তুত আখিরাতের সুখের পরিমাণের তুলনায় দুনিয়ার সুখের পরিমাণ অতি সামান্য । 

ইমাম আহমদ (র) মুস্তাওরিদ নামক ফাহ্‌র গোত্রীয় জনৈক সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া 
হইতেছে এইরূপ যেমন কেহ সমুদ্রের পানিতে এই আঙ্গুলটি__এই সময়ে নবী করীম (সা) 
শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন___ডুবাইয়া দিল । ডুবানো আঙ্গুলে যতটুকু পানি 
লাগিয়া থাকে, সমুদ্রের সমগ্র পানির তুলনায় উহার পরিমাণ যতটুকু, আখিরাতের তুলনায় 
দুনিয়া ততটুকু । উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (রে) আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা 
আমি আবু হুরায়রা রো)-কে বলিলাম, হে আবু হুরায়রা ! আমি বসরা শহরে অবস্থিত আমার 
বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়া থাকেন, আমি নবী করীম (সো)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা একটি নেকীর পরিবর্তে দশ লক্ষ নেকী দিয়া থাকেন। উক্ত 
বর্ণনা কি সত্য ? আবু হুরায়রা রো) বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে উহাতো বলিতে 
শুনিয়াছিই; অধিকন্তু তাহাকে উহাও বলিতে শুনিয়াছি__নিশ্যয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা একটি নেকীর 
পরিবর্তে বিশ লক্ষ নেকী দিয়া থাকেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) নিম্নোক্ত আয়াতাংশ 
তিলাওয়াত করিয়া, শুনাইলেন : 

LG এ 3 5/51 ৫৩০ ৬5 অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনের সুখের উপকরণের 
তুলনায় ইহলৌকিক সুখের উপকরণ অতি সামান্য । 

বস্তুত দুনিয়ার বয়সের যে অংশ পিছনে চলিয়া গিয়াছে এবং যে অংশ সামনে রহিয়া 
গিয়াছে__উহাদের উভয়ের সমষ্টি আল্লাহ্‌র নিকট অতি সামান্য । 

আ'মাশ (র) হইতে সাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, অ আ'মাশ | 2১০16 তি 
41 থ। £৯এ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : আখিরাতের সুখের উপকরণের পরিমাণের 
তুলনায় দুনিয়ার সুখের উপকরণের পরিমাণ হইতেছে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পাথেয়র ন্যায় অতি 
সামান্য। 

আযীয ইব্‌ন আবু হাশিম তাহার পিতা আবূ হাযিম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল 
আযীয ইব্‌ন মারওয়ান মৃত্যুকালে লোকদিগকে বলিলেন : যে কাফন পরাইয়া আমার লাশ 
দাফন করা হইবে, তোমরা সেই কাফন খানা আমার নিকট লইয়া আসো । আমি উহা দেখিব। 
তাহার কাফনখানা তাহার নিকট আনা হইলে তিনি উহার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন : দুনিয়ার 
বিপুল সম্পত্তির মধ্য হইতে শুধু এইটুকুই আমি সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, অতঃপর তিনি অন্যদিকে 
মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, হে দুনিয়া ! তুমি কতইনা তুচ্ছ। 
তোমার বিপুল সম্পত্তি হইতেছে স্বল্প; আর তোমার স্বল্প সম্পত্তি হইতেছে অতি স্বল্প । আর 
আমরা তোমার বিষয়ে নিশ্চয় প্রতারণার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। ' 

যা ৩১০7৩541৮85 3 আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনদিগকে 
কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন__হে মু'মিনগণ! যদি 
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তোমরা জিহাদে না যাও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন আর তিনি 
তোমরা জিহাদে না গেলে উহাতে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি-হইবে না কারণ, আল্লাহ্‌ সব কিছু 
করিতে পারেন । 

ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : একদা নবী করীম (সা) আরবের একটি গোত্রকে জিহাদে 
যাইবার জন্যে ডাক দিলেন; কিন্তু তাহারা উহাতে সাড়া দিল না। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাহাদিগকে অনাবৃষ্টিজনিত আকালের মধ্যে ফেলিলেন। উহাই হইল তাহাদের জিহাদে না 
যাইবার শাস্তি। 

₹5০৮- ৮০১ ০০55 অর্থাৎ তিনি স্বীয় দীনের সাহায্যের জন্যে তোমাদিগকে বাদ দিয়া 
অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 

4৩184401455 CF JE পি 9) 

“আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদিগকে ছাড়া অন্য এক জাতিকে আনিবেন। 
হত তাহান ভোগামের স্যার মানেনা (৪5: ৩৮)। 

ও, ১214 415 410) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সব কিছু করিতে সমর্থ রহিয়াছেন। তিনি তোমাদের 
সাহায্য না লইয়া-ই তাহার দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে দীনকে সাহায্য করিতে পারেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা, হাসান এবং যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, তাহারা বলেন : 

Ll 40০ Si 23 bl এই আয়াত 5৩1৮০, ১১, বি ১৫০ ০ 
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(তোমরা ক্ষুদ্র দলে এবং বৃহৎ দলে বাহির হইয়া পড়ো এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের 
জানমাল দিয়া জিহাদ করো ।) এই আয়াত ত এবং 21৮0০৭1০০০৮ ১522850942৬ ৩ 
এ) ০৮০05 ESE (মদীনার অধিবাসিগণ এবং তাহাদের চতুর্পার্্ে যে সকল বেদুঈন 
মু'মিন রহিয়াছে, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না যাইয়া বাড়ীতে বসিয়া 
BUA UA A আহা ত আলম 

চরিত 9 ৪ ১৯০১০] 3৬ ৩ 

মুমিনদের সকলেই যেনো এক সঙ্গে জিহাদে বাহির না হয়। তাহাদের প্রতিটি ঘর হইতে 
কতেক লোক যেনো জিহাদে বাহির হয় (৯ : ১২২)। 

ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত অভিমতকে ভ্রান্ত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন__ 'প্রথমোক্ত আয়াত তিনটি নবী করীম (সা) যাহাদিগকে জিহাদে বাহির হইবার 
জন্যে ডাক দিয়াছিলেন শুধু তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত । জিহাদে বাহির হওয়া শুধু তাহাদের 
প্রত্যেকের জন্যে ফরয ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে বাহির হইত, 
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তবে তাহার প্রতি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য ছিল ও থাকিবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর 
কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 
Prk ৩ বৃর্চক ১১৯০৩ ৫ 
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৪০. যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর, তবে স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ তাহাকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। যখন কাফিরগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুই জনের 
একজন, যখন তাহারা উভয় গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, বিষগ্ন 
হইও না, আল্লাহ্‌ আমাদের সংগে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি 
বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা 
দেখ নাই। বস্তুত তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন; আল্লাহ্র বাণীই সর্বোপরি এবং 
. আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : অত যি আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিমদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন 
যে, তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাহায্য না করিলে আল্লাহ্‌ তাহাকে অন্য পন্থায় সাহায্য 
করিবেন। কারণ, আল্লাহ্‌ সকল ক্ষমতার অধিকারী । ইতিপূর্বেও তিনি তাহার রাসূলকে তোমাদের 
মাধ্যমে ছাড়াই সাহায্য করিয়াছেন। মুশরিকগণ যখন তাহার রাসূলকে দেশত্যাগী করিয়াছিল 

₹ তাহার রাসূল যখন স্বীয় সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক (রা)-সহ গিরিগুহায় আশ্রয় লাইয়াছিলেন, 
তখন তিনি তোমাদের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
তিনি তখন ফেরেশতাদের সাহায্যে স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
এইরূপেই তিনি স্বীয় কালেমাকে কাফিরের কালেমার উপর বিজয়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
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অর্থাৎ ইতি পূর্বেও আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যমে ছাড়া অন্য পন্থায় সাহায্য 
করিয়াছেন। যখন মন্তার মুশরিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে হয় 
হত্যা করিবে, না হয় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে আর না হয় নির্বাসিত করিবে, আর আল্লাহ্‌র 
রাসূল যখন স্বীয় বিশ্বস্ততম ও প্রিয়তম সহচর আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা)-সহ 
হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী (ছাওর ছুর) পর্বতের গুহায় আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, মুশরিকদের 
সন্ধানী দল তাহাদিগকে খুঁজিয়া না পাইয়া এই তিন দিনে ফিরিয়া যাইবে । অতঃপর তাহারা 
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নিরাপদে মদীনায় পৌছাইতে পারিবেন । যখন রাসূল-প্রেমে নিবেদিত প্রাণ প্রিয়তম সহচর আবূ 
বকর এই আশংকায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, মুশরিকদের সন্ধানীদলের কেহ তাহাদের খোজ 
পাইলে মুশরিকদের হাতে আল্লাহ্র রাসূল কষ্ট পাইবেন । এই কারণে আল্লাহ্র রাসূল তাহাকে 
এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন যে, চিন্তা করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। 
সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের উপরোল্লেখিত কঠিন বিপদের সময়ে আল্লাহ্‌ কোন মানুষের 
মাধ্যমে ছাড়া স্বীয় কুদরতে অন্য মাধ্যমে তাহার রাসূলকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এইরূপে 
তিনি যে কোন সময়ে স্বীয় কুদরতে মানুষের সাহায্য ছাড়া অন্য পন্থায় স্বীয় রাসূলকে সাহায্য 
করিতে পারেন। | 
.... ইমাম আহমদ (র) ... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
আমরা যখন গিরি-গুহায় লুকাইয়া রহিয়াছিলাম, তখন আমি নবী করীম (সো)-কে বলিলাম, 
মুশরিকদের সন্ধানীদলের কেহ যদি নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকায়, তবে সে নিশ্চয় 
তাহার পায়ের নীচে আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আবূ বকর! 
যে দুইটি লোকের সহিত তৃতীয় হিসাবে আল্লাহ্‌ রহিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা 
কী? উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রে)ও বর্ণনা করিয়াছেন। 

405 22585 এু)। 0705 তখন আল্লাহ্‌ তাহার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করিলেন । অর্থাৎ 
তখন আল্লাহ্‌ তাহার নিজের সাহায্য নাযিল করিলেন । 

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত “_1০' শব্দে “» সর্বনামটির 
পদবাচ্য হইতেছেন আল্লাহ্র রাসূল। তদনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে এই : তখন 
আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলের উপর প্রশান্তি নাযিল করিলেন। কেহ কেহ বলেন : উহার পদ-বাচ্য 
হইতেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তদনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে এই : তখন 
আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলের সঙ্গী (অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক রা)-এর উপর প্রশান্তি নাযিল করিলেন। 
শেষোক্ত ব্যাখ্যা ইব্‌ন আব্বাস (রো) প্রমুখ তাফসীরকার হইতে বর্ণিত হইয়াছে । তাহারা বলেন, 
নবী করীম (সা)-এর অন্তরে পূর্ব হইতেই প্রশান্তি বিদ্যমান ছিল। অতএব তাহার অন্তরে তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশান্তি নাযিল করিবার প্রয়োজন ছিল না। 

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি__নবী করীম (সা)-এর অন্তরে পূর্ব হইতেই প্রশান্তি বিদ্যমান 
থাকা সম্বেও সেই সময়ে তাহার অন্তরে আল্লাহু তা'আলার ভরফ হইতে বিশেষ প্রশান্তি নাবিল 
' হওয়া অসম্ভব ছিল না। 

১১০ ১১২৭ অর্থাৎ ‘আর তিনি তাহাকে ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। 

2001 MLN, |), 3534| 2214 125) অর্থাৎ তিনি কাফিরদের কালেমাকে 
পরাজিত করিলেন । আর আল্লাহ্র কালেমা বিজয়ীই রহিয়াছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : কাফিরদের কালেমা হইতেছে ‘শিরক’ এবং আল্লাহ্‌র কালেমা 
হইতেছে “| ৭1 ?॥। ৭ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই। 

আবু মুসা আশ'আরী (রা) হইতে বুখারী শরীফে এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, 
আবু মুসা আশ'আরী (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল__এক 
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ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব দেখাইবার জন্যে; SE CT RET GL 
cea ROH EDD RRA SUERTE 
হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ ও বিজয়ী করিবার 
উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধই হইতেছে আল্লাহ্‌র পথে কৃত যুদ্ধ ৷ 

5275 09 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বীয় নেক 
বান্দাদিগকে সাহায্য করিবার ক্ষমতার অধিকারী । যাহারা তাহার কালামকে আঁকড়াইয়া থাকে, 
তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন । তাহারা অত্যাচারিত হয় না । তিনি স্বীয় কথায় ও 
MSY) 


ti PH 3৮) এ 


নিরাকার ফেনা ভার 
সংঘাম কর আল্লাহ্র পক্ষে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, 
যদি তোমরা জানিতে । 

তাফসীর : সুফিয়ান সাওরী (র) আবুয-যোহা মুসলিম ইবৃন সবীহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : 85 3৬৮ (০ আয়াতটি সূরা বারাআতের সর্ব প্রথম অবতীর্ণ আয়াত। 

হাযরামী (রা) হইতে সুলায়মানের সূত্রে মু'তামির (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক দল 
সাহাবীর ব্যাপারে এই আশংকা ছিল যে, তাহাদের কেহ অসুস্থ এবং বৃদ্ধ হইয়া পড়িবার দরুন 
বলিবে, আমি জিহাদে যাইতে সমর্থ নহি। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল 
করিলেন । 

মি? ৬৬১ 1,51 উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রোমক সাম্রাজ্যের অধিবাসী খৃষ্টানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত বাহির হইবার জন্যে মুমিনদিগকে 
আদেশ দিয়াছেন । উহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধনী-নির্ধন, অভাবী-নিরভাব__সকল মু’মিনকে 
নবী করীম (সা)- এর সহিত যুদ্ধে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ (হিজরী নবম সনে 
সংঘটিত) তাবুকের যুদ্ধ নামে পরিচিত । 

আলী ইব্‌ন যায়েদ (রা) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবু 
তালহা (রা) বলিয়াছেন, 15 ১৫৯ (৪) অর্থাৎ তোমরা পৌঢ় ও যুবক সকলেই জিহাদে 
বাহির হও। আবু তালহা (রা) আরো বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিহাদে 
যাওয়া সকলের জন্যে ফরয করিয়াছেন। তিনি কাহারো জন্যে 'ওযর বা অসুবিধা দেখাইয়া 
জিহাদে যোগদান করা হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ রাখেন নাই । আনাস (রা) বলেন : উক্ত 
আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিবার পর আবূ তালহা (রা) শাম দেশে গিয়া জিহাদ 
করিতে করিতে শহীদ হইয়া যান। 

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে : একদা আবূ তালহা (রা) সূরা বারাআত তিলাওয়াত 
করিতেছিলেন । তিনি রে, 3৬ [81 এই আয়াতে পৌছিয়া বলিলেন : আয়াতে দেখিতেছি, 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের বৃদ্ধ ও যুবক সকলকে জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন। 
হে আমার পুত্রগণ ! তোমরা আমার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি জোগাড় করো । 
আমি জিহাদে যাইব । তাহার পুত্রগণ বলিল : আল্লাহ্‌ আপনাকে রহম করুন। আপনি নবী 
করীম (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। অতঃপর উমর 
ফারূক (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন । 

এখন আর আপনাকে জিহাদে যাইতে হইবে না। আমরা আপনার পক্ষ হইতে জিহাদে 
যাইব। আবূ তালহা (রা) উহা মানিলেন না। তিনি সমুদ্র পথে জিহাদে রওয়ানা হইলেন। 
পথিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করিলেন। তাহার সঙ্গীগণ নয় দিনের মধ্যে সমুদ্রে কোন দ্বীপের 
সন্ধান পাইলেন না। তাই এই কয়দিন ধরিয়া তাহার লাশকে তাহারা জাহাজেই রাখিয়া 
দিলেন। নয় দিন পর তাহারা সমুদ্রের একটি দ্বীপের সন্ধান পাইলেন এবং তাহাকে তথায় 
দাফন করিলেন। এই নয় দিনে আবু তালহা (রা)-এর লাশ অবিকৃত রহিয়াছিল। 

আবু তালহা (রা)-এর ন্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা, আবূ সালিহ, হাসান বসরী, 
সুহায়েল ইব্‌ন আতিয়া, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, শা*বী, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, যাহ্হাক প্রমুখ 
বিপুলসংখ্যক তাফসীরকার বলেন : %১৪5 ৮৯ [| অর্থাৎ তোমরা পৌঢ ও যুবক সকলে 
জিহাদে বাহির হও। ৰা মি 

মুজাহিদ, আবু সালিহ প্রমুখ তাফসীরকার বলেন : 9&১ ৬৬ [| অর্থাৎ তোমরা যুবক 
বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন সকলেই জিহাদে বাহির হও । 

হাকাম ইবৃন উতায়বা বলেন : খি$5 ও 18 অর্থাৎ তোমরা কর্মলিপ্ত লোক ও কর্মহীন 
লোক সকলেই জিহাদে বাহির হও। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : 
৭025 ৩৩৯ 1,51 অর্থাৎ তোমরা ধনী, নির্ধন সকলেই জিহাদে বাহির হও। কাতাদাও অনুরূপ 
ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। 

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ্‌ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন : একদা কিছু 
সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, আমাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক, দরিদ্র লোক এবং পেশাজীবী লোক 
রহিয়াছে । তাহারা কীরূপে জিহাদে যাইবে ? ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল 
করিলেন : 85 ৬৬১ (৪1 এবং এই আয়াতে আল্লাহ্‌ সকলের জন্যে জিহাদে যাওয়া ফরয 
করিয়াছিলেন । কাহারো জন্যে কোন ওযরের সুযোগ রাখেন নাই । হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান 
বসরী বলেন : 4১৪ ও | অর্থাৎ তোমরা অভাবের মধ্যে থাকো অথবা এশ্বর্যের মধ্যে 
থাকো-__সর্বাবস্থায় জিহাদে বাহির হও। 

আলোচ্য আয়াতের যে সকল ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার 
মূলকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সকল মুসলমানের জন্যেই জিহাদ ফরয 
করিয়াছেন এবং সকল মুসলমানকেই জিহাদে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন। 
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সূরা তাওবা | ৬০৭ 


ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত মূল কথাকে সঠিক বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবু আমর আওযাঈ (র) বলেন : ‘রোম’ শহর জয় করিবার জন্যে 
মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া (4.5 - অশ্বাদি বাহনের পৃষ্ঠে 
আরূঢ) এবং এই সকল উপকূলীয় অঞ্চল জয় করিবার জন্যে মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে হাটিয়া 
(| পদ্বজে গমনকারী)। ইমাম আওযাঈ তাহার উক্তিতে আলোচ্য আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যার 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কাব, আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ তাফসীরকার হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন : আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত (৯...) 
হইয়া গিয়াছে : 5৬152 HW AVL ত তাহাদের প্রতিটি দল হইতে যেন কতেক 
লোক জিহাদে বাহির হয়. ' | 

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ চাহেন তো যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে। 

সুদ্দী রে) বলেন : 85 0৫৮ (| অর্থাৎ তোমরা ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল-__-সকলেই 
জিহাদে বাহির হও। সুদ্দী (র) আরো বলেন : সেই সময়ে (অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতিরকালে) 
একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিহাদে না যাইবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। বলা হয় উক্ত সাহাবী হইতেছেন__মিকদাদ (রা) । তিনি স্থূলকায় বিরাট বপু লোক 
ছিলেন। তাহার উক্ত অনুমতি প্রার্থনার ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল : ৮93৮ (4) 
po Ff 

সুদ্দী (র) বলেন : উক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান পালন করা মুসলমানদের পক্ষে কষ্টকর 
হইল । ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাকে রহিত (৮...) করিয়া দিলেন : 
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“যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা (যুদ্ধে যাইবার) খরচ জোগাড় করিতে পারে 
না, এই সকল লোকের যুদ্ধ না যাওয়া অপরাধ হইবে না।__যদি তখন তাহারা আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের অনুকূলে কাজ করে” (৯ : ৯১)। 

ইব্‌ন জারীর (র) ... মুহাম্মদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবূ আইয়ুব 
আনসারী (রা) নবী করীম (সা)-এর সহিত বদরের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি একটি যুদ্ধ 
ছাড়া সকল যুদ্ধেই নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলিয়াছেন : 3৩৪5 2 | অর্থাৎ তোমরা (০১৪৯) ও (0) সকলেই জিহাদে 
বাহির হও। আমি হয় (4) আর না হয় (1 ৪)। যে কোন অবস্থায় আলোচ্য আয়াত 
অনুসারে জিহাদে বাহির হওয়া আমার উপরও ফরয । 

ইব্‌ন জারীর ... আবূ রাশিদ হাররানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা 
আমি নবী করীম (সা)-এর অশ্বারোহী যোদ্ধা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)-এর নিকট গমন 
করিলাম । সেই সময়ে তিনি হিম্‌স (১০৯) নগরে মুদ্রা ব্যবসায়ীদের একটি কাঠের সিন্দুকের 
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৬০৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


উপর উপবিষ্ট ছিলেন। বার্ধক্যে তাহার গায়ের চামড়া টিলা হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায়. তিনি 
জিহাদে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম : আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে 
মা'যুর (অক্ষম) বানাইয়াছেন। এখন তো আপনি জিহাদে না গেলে গুনাহ্গার হইবেন না।' 
তিনি বলিলেন : আমাদের নিকট আল্লাহ্‌ তা“আলা সূরা-ই বুউছ (সেনাদলসমূহ সম্পর্কিত সূরা) 
নাযিল করিয়াছেন । উহাতে এই আয়াত রহিয়াছে : 8৩5 ৩৬ 1,51 

হিব্বান ইব্‌ন যায়েদ শারআবী হইতে ইমাম জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন : হিব্বান ইব্‌ন 
যায়েদ শারআবী বলেন : একদা আমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে হিম্‌স নগরের শাসনকর্তা সাফওয়ান 
ইব্‌ন. আমর এর সহিত উফ্সৃস নামক এলাকায় অবস্থিত জারাজেমা নামক স্থানের দিকে 
রওয়ানা হইলাম । আমাদের বাহিনীতে আমি দামেশ্কবাসী অত্যন্ত বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখিতে 
পাইলাম । তাহার ভ্রযুগল চক্ষুদ্বয়ের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তিনি উটের পিঠে চড়িয়া 
জিহাদে যাইতেছিলেন। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম : পিতৃব্য! আল্লাহ্‌ 
আপনাকে অক্ষম বানাইয়াছেন। এখন আপনি জিহাদে না গেলে তো গুনাহগার হইবেন না।' 
তিনি ভ্র-যুগল উন্নীত করিয়া বলিলেন : বৎস! আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে (১৬5) ও (9০) 
সর্বাবস্থায় জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন । শুনো! আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন, 
তিনি তাহাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিবার পর তিনি তাহাকে 
অতিপ্রিয় বান্দাদের মধ্যে স্থান দেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন : যাহারা তাহার শোকর-গোযারী করে, ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্‌কে 
স্মরণ রাখে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও ইবাদত করে না।' 

SA 05805 4] 5 ০8৮509230০5 ৮৯৩১ 

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জান-মাল দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো; উহা তোমাদের 
জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কল্যাণকর; যদি তোমরা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হও, 
তবে উহা বুঝিতে পারিবে । জান-মাল দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা মুমিনের জন্যে 
দুনিয়াতে কল্যাণকর এইরূপে যে, সে জিহাদের জন্যে ব্যয় করে সামান্য অর্থ আর লাভ করে 
বিপুল পরিমাণের গনীমত । পক্ষান্তরে উহা তাহার জন্যে আখিরাতে কল্যাণকর এইরূপে যে, 
মুজাহিদ ব্যক্তির জন্যে রহিয়াছে আল্লাহ্র নিকট আখিরাতের চিরস্থায়ী বিপুল নিয়ামত । 

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ্‌র পথে যে মু'মিন জিহাদ করে, আল্লাহ্‌ তাহার জন্যে 
এই দায়িত্‌ গ্রহণ করেন যে, সে যদি জিহাদে শহীদ হয়, তবে তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল 
করিবেন; আর সে যদি শহীদ না, হইয়া জীবিত থাকে, তবে সে গনীমতের মাল এবং 
আখিরাতের বিপুল নিয়ামতের অধিকারী হইবে। 

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
i এ পপ পি এও LEGG LE তি IELTS 

US মল) এন 100 259৮ 

“যুদ্ধ করা তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় হইলেও উহা তোমাদের উপর ফরয করা 

হইয়াছে । তোমরা একটি বিষয়কে অপসন্দ করিলেও উহা তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর হইতে 


Contents 


সূরা তাওবা ৬০৯ 


পারে। আবার তোমরা একটি বিষয়কে ভালবাসিলেও উহা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর হইতে 
পারে। আল্লাহ্‌ই (প্রকৃত অবস্থা) জানেন; তোমরা (উহা) জান না” (২: ২১৬) । 

বস্তুত মানুষ যাহা অপসন্দ করে, তাহার কোন কোনটি তাহার জন্যে মঙ্গলকর হইয়া 
থাকে। ইমাম আহমদ রে) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আদী ও হুমায়েদের সূত্রে আনাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে বলিলেন, ‘ইসলাম 
গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, “আমার মন ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহে না৷’ নবী করীম (সা) 
তাহাকে বলিলেন : তোমার মন না চাহিলেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো । 


0 5451০612458 ৫ ০8৮ (61) 
5429 ৮ এ EY ০8১৯4 EAA 2s রণ রা 
6856 788,434 264 GB CHUL রব 27% 


রাগ pensar 
অনুসরণ করিত; কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল ।.উহারা আল্লাহ্‌র নামে 
শপথ করিয়া বলিবে, “পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বাহির হইতাম ৷’ উহারা 
নিজদিগকেই ধ্বংস করে । উহারা যে মিথ্যাচারী ইহা তো আল্লাহ্‌ জানেন। 

তাফসীর : অত্র আয়াতে যাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা অজুহাত উপস্থিত 
বসিয়া রহিয়াছিল, আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের স্বরূপ উদয়াটন করিয়া দিয়াছেন । 
আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিতেছেন : 'গনীমতের মালটুকু যদি সহজলভ্য মাল হইত এবং সফরটি যদি 
অল্প পথের সফর হইত, তবে তাহারা নিশ্চয় তোমার সঙ্গে জিহাদে বাহির হইত। কিন্তু সফরটি 
ছিল সুদূর শাম দেশে যাইবার সফর আর গনীমতের মালটুকু ছিল কষ্টলভ্য মাল তাই তাহারা 
তোমার সঙ্গে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল। এখন তাহারা তোমাদের নিকট 
বাহির হইতাম ।' এইরূপে তাহারা আত্ম-প্রতারণার মাধ্যমে নিজদিগকেই ধ্বংস করিতেছে। 
আল্লাহ্‌ সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন__নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী ।' 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ১০১৪ ৮০ অর্থাৎ সহজলভ্য গনীমত, অল্প পথের যুদ্ধে লভ্য 
গনীমত। (১3 [- অর্থাৎ অল্প পথের সফর । 

22] ০55৭, অর্থাৎ সুদূর শামদেশের সফর তাহাদের নিকট অনেক দূরের 
সফর মনে হইয়াছে। 

Ui ১৯ অর্থাৎ যখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে তখন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া 
মিথ্যা ওযর পেশ করিবে । তাহারা বলিবে : ৮০৮৮ ৩০৮ সপ অর্থাৎ আমরা যদি 
পারিতাম তবে তোমাদের সহিত যাইতাম । তাই আল্লাহ্‌ বলেন : এ 409 ET SE 


ইবনে কাছীর ৪৫ _ ৭৭ 
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৬১০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


১১১০৫ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে। আল্লাহ্‌ পাক জানেন, তাহারা 
. অবশ্যই মিথ্যাবাদী । 
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৪৩. আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট 
না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে 
অব্যাহতি দিলে ? 

88. যাহারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা 
জিহাদ করা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না । আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের 
সম্পর্কে সম্যক অবহিত । 

8৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্‌ ও শেষ 
দিবসে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংকল্পে 
দ্বিধাগ্রস্ত । 

তাফসীর : আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন, 
‘যাহারা তাবৃকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি 
চাহিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে কেন অনুমতি দিলে ? অনুমতি না দিলে দেখিতে কে তোমার 
প্রতি অনুগত হইবার দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী এবং কে উহাতে মিথ্যাবাদী । 

তাহারা তোমার নিকট অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি বাহ্য আনুগত্য দেখাইলেও তাহারা 
প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি অনুগত ছিল না। তুমি তাহাদিগকে অনুমতি না দিলেও তাহারা 
জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত। আয়াতের প্রথমাংশেই আল্লাহ্‌ তা নী 
রাসূলকে সন্গেহে বলিয়াছেন : “আল্লাহ্‌ তোমার ভুল ক্ষমা করিয়াছেন।” প্রিয়তম বান্দা 
রাসূলকে তাহার ভুলের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার রাগ কবিকার কি উৎকৃষ্ট পন্থা ! 

আয়াতত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলিতেছেন : 
যাহারা প্রকৃত মু'মিন, তাহারা বিনা কারণে মিথ্যা ওষর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়িতে 
বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চাহে না । এরূপে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
তোমার নিকট অনুমতি চাহে শুধু তাহারা যাহারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। 
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বস্তুত এই সকল লোকের মন সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। ইহারা সেই সন্দেহ লইয়া হয়রান 
পেরেশান অবস্থায় ঘৃরিয়া বেড়ায় । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) .. , আওন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন:যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় প্রিয়তম বান্দা ও রাসূলকে তাহার ভুলের জন্যে মৃদু রাগ করিবার পূর্বেই তাহার 
ভুল মার্জনা করিয়া দিবার কথা বলিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন : 

: CS ats ol ৩৪ 

আল্লাহ্‌ তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি দিলে?’ ... 1) 
আওন (র) বলেন : ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাগ করা কি তোমরা শুনিয়াছ ? মুওয়াররাক 
আজালী প্রমুখ ব্যক্তিগণও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। | 

কাতাদা রে) বলেন : 4২221) ££ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা লোকদিগকে জিহাদে না 
যাইবার জন্যে অনুমতি দিবার কারণে নবী করীম (সা)-এর প্রতি মৃদু রাগ করিয়াছেন। 
পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুমতি প্রার্থীকে অনুমতি দিবার 
জন্যে নবী করীম (সা)-কে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 

ste ০০৩ ০৩১১ ১6৩ ০০০০ ৮১24 193 

“যখন তাহারা তাহাদের কোন কাজের কারণে তোমার নিকট অনুমতি চাহে তখন তুমি 
তাহাদের যাহাকে চাহ, তাহাকে অনুমতি দিও |” ... (২৪ :৬২)। 

আতা খুরাসানী (র) ও কাতাদা উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন! 

ds একদল লোক জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী 

করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিবার পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল_নবী করীম (সা) 
তাহাদিগকে অনুমতি দেন বা না দেন_ সর্বাবস্থায় তাহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদের 
সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা (4 ০3314 ৩% 41 ০) আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন 

BEING, Le AMD LE > OCI অর্থাৎ হে রাসূল ! তুমি 
তাহাদিগকে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিতে কেন অনুমতি দিলে ? তাহাদিগকে 
অনুমতি না দিলে দেখিতে পাইতে, তোমার প্রতি আনুগত্যের দাবীতে তাহাদের কে সত্যবাদী 
এবং কে মিথ্যাবাদী । তাহারা অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি কপট আনুগত্য দেখাইয়াছে। 
তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি অনুগত্য ছিল না। তুমি অনুমতি না দিলেও তাহারা বাড়িতে 
বসিয়া থাকিত । 

2৮4 ৮১! 35০, 3 অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত মু'মিন, তাহারা যুদ্ধ. বাদ দিয়া ঘরে বসিয়া 
থাকার জন্য তোমার নিকট অনুমতি চাইবে না। কারণ, তাহারা জানে জিহাদে গমন করা 
আল্লাহ্‌র নিকট হইতে বিপুল পুরস্কার লাভ করিবার একটি উপায়। 

295% ৭551 45594 ০০ অর্থাৎ যাহারা মু'মিন নহে-_-তাহারাই মিথ্যা ওযর দেখাইয়া 
তোমার নিকট অনুমতি চাহে। বস্তুত এই সকল লোক আখিরাতের নেকী, সওয়াব ও পুরস্কারকে 
বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের নিকট যে সত্য লইয়া 
আসিয়াছে, উহার সত্যতা সম্বন্ধে ইহাদের মনে রহিয়াছে সন্দেহ । সন্দেহের কারণে ইহাদের 
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অন্তর ঈমানের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছনে ফিরিয়া যায়। এইরূপে তাহারা 
সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থাকিয়া ঈমান ও কুফরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় । তাহারা না 
এদিক আর না ওদিক । মূলত আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাহার জন্যে কখনো কোন 
পথ খুঁজিয়া পাইবে না। 
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৪৬. উহারা বাহির হইতে চাইলে নিশ্চয়ই উহার জন্যে তাহারা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, 
কিন্তু উহাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্‌র মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন 
এবং উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সহিত বসিয়া থাক। 

8৭. উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং 
তোমাদের ভিতরে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের 
মধ্যে উহাদের কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্‌ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবগত । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিতেছেন : যাহারা তাবুকের যুদ্ধে না 
গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহারা 
যুদ্ধে যাওয়ার যে ওযর ও অসুবিধা দেখাইয়াছিল, তাহা ছিল মিথ্যা ওযর ও মিথ্যা বাহানা । 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তরে জিহাদে যাইবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তাহাদের অন্তরে সেরূপ 
কোন ইচ্ছা থাকিলে আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ হইতে জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচারিত হইবার 
পর তাহারা তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিত। বস্তুত আল্লাহই চাহিয়াছিলেন তাহারা জিহাদে না 
যাক। তাই তিনি স্বীয় পূর্ব ব্যবস্থায় তাহাদিগকে জিহাদ হইতে বিরত বলিয়া নির্ধারিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। তাহদদের জিহাদে যাওয়া মুমিনদের জন্যে ক্ষতিকর ছিল: তাহারা জিহাদে গেলে 
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকিত। আর মুসলমানদের মধ্যে 
এইরূপ কিছু লোক রহিয়াছে যাহারা উক্ত মুনাফিকদের কথায় বিশ্বাস আনিয়া তদনুসারে 
নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর কার্ষে লিপ্ত হইত ! উক্ত কারণে আল্লাহ্‌ হুনফিকদিগকে মুসলমানদের 
সহিত জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত বলিয়া ছাকদীরে ছি করিয় রাখিয়াছেন ! 
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অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তরে জিহাদে বাহির হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আল্লাহ্র রাসূল 
(সা) জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচার করিবার পর তাহারা উহার জন্যে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় 
উপায়-উপকরণ জোগাড় করিত । আর আল্লাহ্‌ও চাহিয়াছিলেন__-তাহারা জিহাদে না যাক। 
তাই তিনি তাহাদের জন্যে বাড়িতে বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় তাকদীরে 
তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন__-তোমরা জিহাদে না গিয়া বাড়িতে থাক। 


. ই] পি Se 51 %5 থা ২1759১0 be Sle 
অর্থাৎ তাহারা যদি তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইত, তবে শুধু তোমাদের ক্ষতিই 
করিত । কারণ, তাহারা কাপুরুষ । আর তাহারা তোমাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতে 
তৎপর হইত । তাহারা চোগলখুরীর মাধ্যমে তোমাদের একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে 
লাগাইয়া দিত! 

+ ১১০১০ :৩৪) অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি মুসলমান রহিয়াছে__ 
যাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন তাহাদিগকে আপন মনে করিয়া তাহাদের কথা মানে, 
তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তদনুসারে কাজ করে । তাহারা তোমাদের সহিত 
জিহাদে গেলে তোমাদের মধ্যকার সেই সকল অজ্ঞ লোকের মাধ্যমে তাহারা তোমাদের মধ্যে 
বিরোধ ছড়াইত এবং উহার ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে । 

রা রা বান স্ত্ ০৯০৩০ ৮৫০১ 
অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে সেই সকল মুনাফিকের নিজস্ব গোয়েন্দা নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা 
তোমাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে । 

আলোচ্য ৮+ 3১০৮5, আয়াতাংশের দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অর্থ 
হইতেছে : মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে, যাহারা মুসলমান হওয়া 
সত্ত্বেও নিজেদের অজ্ঞতা ও নিরুদ্ধিতার কারণে সেই সকল মুনাফিকের কথা মানিয়া থাকে, 
তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে । উক্ত অর্থকে 
সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বভাবতই বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে তাহার অপসন্দ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ 
করিয়াছেন। মুনাফিকেরা জিহাদে গেলে সেই সকল অজ্ঞ ও নির্বোধ মুসলমানদের সাহায্যে 
যাওয়াকে অপসন্দ করিয়াছেন ! উক্ত আয়াংশ্র দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে : তোমাদের মধ্যে সেই 
সকল মুনাফিককের নিজস্ব গুপ্তচর নিযুক্ত রহিয়াছে তাহারা তোমাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে! 

উক্ত অর্থকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত বিষয়টিকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে অপসন্দ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ 
করেন নাই। উহাকে তিনি মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর মুনাফিকদের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে 
এখানে উল্লেখ করিয়াছেন । আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লোখিত দুইটি অর্থের প্রথমোক্ত 
অর্থটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়৷ 

কাতাদা প্রমুখ তাফসীরকারগণ উহার প্রথমোক্ত অর্থটিই বর্ণনা করিয়াছেন। 
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ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, তাবৃকের যুদ্ধে না 
গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি 
চাহিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় দুইজন মুনাফিকের নাম হইতেছে__আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উবাই ইবন সালুল এবং জুদ্দ ইব্ন কায়েস মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি লোক 
ছিল যাহারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন মুনাফিক নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের কথাকে 
মূল্য দিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা জানিতেন__ মুনাফিকগণ মুসলমানদের সহিত জিহাদে গেলে 
তাহারা উক্ত অজ্ঞ মুসলমানদিগকে কুমন্ত্রণা দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়া মুসলমানদের ক্ষতি সাধন 
করিবে । এই কারণে তিনি স্বীয় তাকদীরে উক্ত মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের 
প্রতি অনুগত কতগুলি লোকের বিদ্যমান থাকিবার বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন : 
১৮০০ পি অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি লোক রহিয়াছে যাহারা 
তাহাদের (মুনাফিকদের) কথা মানে। 
oe ete UG অর্থাৎ ‘জালিমগণ ভবিষ্যতে কখন কোথায় কী করিবে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সে সম্বন্ধে স্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। আর অবগত রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি 
স্বীয় তাকদীরে মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তদনুসারে 
তাহাদিগকে জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ__এই তিন যামানার ঘটনা সম্বন্ধে সমানভাবে এবং সম্যকরূপে 
অবগত রহিয়াছেন। তিনি অতীতে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে যেরূপে অবগত রহিয়াছেন, 
সেইরূপে অবগত রহিয়াছেন অতীতে সংঘটিত কোন ঘটনা যেরূপে ঘটিয়াছে, উহা সেইরূপে 
না ঘটিলে কীরূপে ঘটিত সে সম্বন্ধেও ৷ বর্তমান কালের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা 
সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপভাবে সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরোক্তরূপ সম্যক জ্ঞান থাকিবার কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
. 211 429৬ সা তি SUE USCC KS 2 
অর্থাৎ তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইলে শুধু তোমাদের ক্ষতিই করিত এবং 
তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে চোগলখুরিতে তৎপর থাকিত। 
উপরোক্তরূপ ব্যাপক ও সম্যক জ্ঞানের কারণেই অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
১৮১৬৩ lh 4:০ (৯৫: [ভিউ নি রি ৮5 অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো 
হইত, তবে তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইত, তাহারা নিশ্চয় পুনরায় তাহাই 
করিত । বস্তুত তাহারা হইতেছে মিথ্যাবাদী (৬ : ২৮)। 
তিনি আরো বলিতেছেন : ৰ 
8৬০৪ পুন 0555 0175, 
অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন সদৃগুণ আছে বলিয়া আল্লাহ্‌ যদি জানিতেন, তবে তিনি নিশ্চয় 
তাহাদিগকে শুনাইতেন। আর যদি তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন, তবে তাহারা নিশ্চয় মুখ 
ফিরাইয়া লইত । বস্তুত তাহারা হইতেছে সত্য বিমুখ (৮ : ২৩)। 
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,. তিনি অন্যত্র বলিতেছেন : 

৮5055 | 2১55 ০০১৫১ ৩০ ৯২০৮ ১141 Lol le 0%, 
যে (4১০ ০93 ১, ০ ১5974 ৮০3৩443828০ [১০৫ পি, 

. ৪০০ blo AED Cs 

অর্থাৎ যদি আমি তাহাদিগকে আদেশ করিতাম__তোমরা হত্যা করো অথবা তোমরা 
নিজেদের ঘরবাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাও (অর্থাৎ তোমরা হিজরত করো), তবে তাহাদের 
মধ্য হইতে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশ উহা করিত না। আর তাহাদিগকে যাহা করিতে 
উপদেশ দেওয়া হয়, যদি তাহারা তাহা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলকর 
ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইত। এমতাবস্থায় আমি নিজের নিকট হইতে নিশ্চয় তাহাদিগকে 
বিপুল পুরস্কার প্রদান করিতাম এবং তাহাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিতাম (৪ : ৬৬-৬৮)। 

গালা 


(81৮5 ৮1 39837 ALI IHS CEA) 


৫৫ 414 1266 8 7 


৪৮. ONE ODE VA SAGE OMY 
করিবার জন্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল, যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল 
এবং আল্লাহ্র আদেশ ব্যক্ত হইল । 

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত মুনাফিকদের 
অতীত ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিষয় নবী করীম (সা)-কে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে তাহাদের 
বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে বলিতেছেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন__আজ যাহারা মুনাফিক 
হিসাবে আল্লাহ্‌র রাসূল তথা মুসলমানদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর রহিয়াছে, তাহারা 
ইতিপূর্বেও তাহাদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর ছিল। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের 
পর ইসলাম বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মদীনার ইয়াহুদিগণ আরবের অন্যান্য ইসলাম বিরোধী 
গোত্রের সহযোগিতায় নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদিগকে উড়াইয়া দিবার জন্যে কম চেষ্টা 
করে নাই। বস্তুত মদীনার ইয়াহুদী গোত্রসমূহের ইতিহাস নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদিগকে 
ধ্বংস করিয়া দিবার ঘৃণ্য চেষ্টা ও তৎপরতারই ইতিহাস । বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর 
বিজয় দর্শনে এই সব সত্যদ্বেষী ইয়াহুদিগণ নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদের প্রতি শক্রতাচরণ 
করিবার জন্যে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল । ইতিপূর্বে তাহারা অন্তরে ও বাহিরে উভয় দিকে 
ইসলামের শত্রু ছিল। ইসলামের বিজয় দর্শনে তাহারা বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত 
সাজিল। অতঃপর বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত এবং ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষী এইরূপে সকল 
মুনাফিক মুনাফিকীর পথে ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাইয়া যাইতে লাগিল। 

_ ইসলামের বিজয় যতই ব্যাপকতর হইতে লাগিল, তাহাদের অন্তরজ্বালা তথা শক্রতাচরণ 
ততই বাড়িতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের ইসলাম বিরোধী 
তৎপরতাসমূহের প্রথমাংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । 


Contents 
৬১৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


04947540127) So 5 5 অর্থাৎ যতক্ষণ না সত্য আসিল এবং তাহাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদেশ প্রকাশ পাইল । 

Ad E 22322 
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৪৯. এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং 
আমাকে ফিতনায় ফেলিও না । সাবধান ! উহারাই ফিতনাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো 
কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে। 

তাফসীর : মুনাফিকদের অন্যতম নেতা জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস (১২ 4! >) তাবৃকের যুদ্ধে 
না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিতে গিয়া 
বলিয়াছিল : হে মুহাম্মদ ! আমাকে যুদ্ধে না যাইবার অনুমতি দিন। আমি যুদ্ধে গিয়া খৃষ্টান 
রমণীদিগকে দেখিলে তাহাদের বিষয়ে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে নিয়া 
বিপদে ফেলিবেন না। আয়াতে তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 

(০26 4 এ ১281 ৭৫ ৩৭৮5 অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে__যে 
বলে, হে মুহাম্মদ! আমাকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে থাকিতে অনুমতি দিন। আপনি আমাকে 
অনুমতি না দিলে আমি যুদ্ধে গিয়া রোমীয় রমণীদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িব। তাহাদের 
ব্যাপারে আমি নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আপনি আমাকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়া 
বিপদে ফেলিবেন না । (আল্লাহ্‌ বলেন) শুনো ! তাহারা এরূপ কথা বলিয়াই বিপদে পড়িয়াছে। 
তাহারা নিজেদের কার্যের কারণে দোযখে যাইবে ।আর দোযখের আগুন নিশ্চয় কাফিরদিগকে 
ঘিরিয়া রাখিবে । 
তাফসীরকার হইতে ইমাম মুহাম্মদ-ইবৃন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত তাফসীরকার 
বলেন : তাবৃকের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কালে একদা নবী করীম (সো) সালিমা গোত্রের 
জুদ্দ বিন কায়েসকে বলিলেন___হে জুদ্দ ! এই বৎসর তুমি কি রোমক সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদিগকে 
নির্বাসনে দিবার জন্যে (আমাদের সঙ্গে) যুদ্ধে যাইবে ? সে বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমাকে যুদ্ধে না নিয়া বাড়িতে থাকিতে অনুমতি দিন। আমাকে বিপদে ফেলিবেন না। 
আল্লাহ্‌র কসম ! আমার গোত্রের লোকে জানে যে, আমার অপেক্ষা অধিকতর নারী প্রেমিক 
লোক নাই। আমার আশংকা হইতেছে যুদ্ধে গেলে আমি রোমক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান রমণীদিগকে 
দেখিয়া আত্ম-সংবরণ করিতে পারিব না। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার দিক হইতে মুখ 
লা কা নাঃ 


০] ১9 458 ৩০৫০ 
250 253 ০ সা অর্থাৎ জুদ্দ ইবৃন কায়েস আশংকা করে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের 
নারীদের ব্যাপারে বিপদে জড়াইয়া পড়িতে পারে । উক্ত বিপদের আশংকার কথা একটি মিথ্যা 
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বাহানা মাত্র । অথচ আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া সে যে 
প্রকৃত বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, উহা কতই না বড় বিপদ ! 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকার হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, 
আলোচ্য আয়াতটি জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। উক্ত জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস ছিল 
সালিমা গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম 
(সা) সালিমা গোত্রের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : হে বনী সালিমা ! তোমাদের নেতা 
কে? তাহারা বলিল : আমাদের নেতা জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস; তবে তাহার দোষ এই যে, সে 
কৃপণ! নবী করীম (সা) বলিলেন : কৃপণতা অপেক্ষা অধিকতর বড় রোগ আছে কি? 
তোমাদের নেতা হইবে_ সুদর্শন যুবক বিশ্র ইব্‌ন বারাআ ইব্‌ন মা'রূর। 

১১০০৬৩৬৮৯05? অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন কাফিরদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে । 
তাহাদের জন্যে উহা হইতে পালাইবার কোন পথ থাকিবে না। 
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৫০. 4 দিবো কীড দয তের নিদিল 
উহারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম এবং 
উহারা উৎফুল্ল চিত্তে সরিয়া পড়ে । 

৫১. বল, আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য 
রন সার আমদের নারে রা নানার গহ: লিমার নিলি রর 
উচিত। 

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে 
মুনাফিকদের একটি আচরণের বিষয় সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিয়া তাহাকে 
উহার প্রত্যুত্তর শিক্ষা দিতেছেন। নবী করীম (সা) কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মুনাফিকগণ 
উহাতে তীব্র মর্মজ্বালা অনুভব করিত । পক্ষান্তরে, তিনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহারা 
আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিয়া গর্বের সহিত বলিত-_আমরা এই বিপদের বিষয় পূর্বেই আন্দায 
করিয়াছিলাম এবং তদনুসারে আমাদের জন্যে যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছিলাম ৷ আল্লাহ্‌ 
তাআলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন : তুমি তাহাদিগকে বলো, আমাদের বিপদে তোমাদের 
আনন্দিত হওয়াই সার। আল্লাহ্‌ আমাদের মাওলা ও অভিভাবক ৷ তিনি আমাদের মঙ্গলের 
উদ্দেশ্যে আমাদের ভাগ্যে যে বিপদ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার অতিরিক্ত কোন বিপদ 
তোমরা কামনা করিলেও আমাদের উপর আসিবে না । অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা মু'মিনদিগকে 
একমাত্র তাহাকেই অভিভাবক বানাইতে আদেশ করিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে আদেশ 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৭৮ 
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৬১৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


করিতেছেন-__তাহারা যেন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করিয়া কার্য সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় 
অবশিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। 
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৫২. বল তোমরা কি আমাদের দুইটি মংগলের একটির জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছ ? 
পক্ষান্তরে আমরা পরীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ 
পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্ধারা। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের 
সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি। 

৫৩. বল, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক, তোমাদের 
নিকট হইতে গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায় । 

৫৪. উহাদের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে, এইজন্য যে, উহারা 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং 
অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ সাহায্য করে । 

তাফসীর : ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন : আয়াতত্রয়ের প্রথম 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি মুনাফিকদিগকে বলো : প্রকৃত 
অবস্থা যাহা তাহাতে তোমরা আমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়রে মধ্য হইতে যে কোন একটি 
বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পার। যুদ্ধে আমাদের শহীদ হইয়া যাওয়া অথবা তোমাদের 
বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভ করা । আমাদের ব্যাপারে উক্ত দুইটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় 
ঘটিবে না। অতএব তাহার জন্যে অপেক্ষায় থাকা তোমাদের লাভ নাই । বস্তুত উক্ত দুইটি 
বিষয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ই আমাদের জন্যে মঙ্গলকর । পক্ষান্তরে, আমরা তোমাদের ব্যাপারে 
দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পারি। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা হয় সরাসরি নিজের পক্ষ হইতে, না হয় আমাদের হাতে তোমাদিগকে 
শাস্তি প্রদান করিবেন । আমাদের হাতে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন, আমাদের হাতে 


Contents 
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তোমাদিগকে বন্দী করাইয়া অথবা আমাদের হাতে তোমাদিগকে হত্যা করাইয়া । বস্তুত, উহার 
কোনটিই তোমাদের জন্যে সুখকর নহে; বরং উহার প্রত্যেকটিই তোমাদের জন্যে (মহা) 
শাস্তি। তোমরাও অপেক্ষা করিতে থাকো আর আমরাও অপেক্ষা করিতে থাকি । দেখা যাইবে 
কাহারা সফল মনোরথ হয় এবং কাহারা বিফল মনোরথ হয়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিতেছেন__হমুনাফিকগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
যে ভাবেই সৎ কাজে অর্থ ব্যয় করুক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট উহা কোনক্রমে কবুল হইবে 
না; কারণ, তাহারা পাপাসক্ত জাতি ৷ তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে 
আর মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, তাহারা নামাযে উপস্থিত হইলে অলস ও অনাগ্হী অবস্থায়ই 
উহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে । আর যদি তাহারা নেক কাজে অর্থ ব্যয় করে, তবে অনিচ্ছায়ই 
উহা করিয়া থাকে। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বনিয়াছেন__তোমরা অনিচ্ছুক না হওয়া 
পর্যন্ত আল্লাহ্‌ অনিচ্ছুক হন না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পবিভ্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু 
কবৃল করেন না। বস্তুত মুনাফিকরা কোন নেক কাজ করিলেও অনিচ্ছুক অবস্থায় উহা করিয়া 
আমল এবং কোন অর্থ ব্যয়ই আল্লাহ্র নিকট কোনক্রমে কবৃল হয় না। আল্লাহ্‌ তাআলা শুধু 
মুত্তাকীদের নিকট হইতেই নেক আমল কবুল করিয়া থাকেন। | 
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৫৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্‌ 
তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা 
অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে । 

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা) তথা মু'মিনদিগকে 
বলিতেছেন__-তোমরা মুনাফিকদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত 
হইও না। উহা আমার নিকট তাহাদের প্রিয় হইবার লক্ষণ নহে। বস্তুত উহা দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাহাদিগকে ঢিল দিতেছেন মাত্র । তাহাদের সত্য-বিদ্বেষ এবং পাপাচারের কারণে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি দ্বারা যাকাত ইত্যাদি ব্যয়ের 
মাধ্যমে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহারা কাফির থাকা অবস্থায় মরিবে। 

১১97 ৭7495 এট 93 অর্থাৎ মুনাফিকদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সম্ততির প্রাচুর্য 
দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
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অর্থাৎ আমি তাহাদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনের যে চাকচিক্য ও জৌলুস প্রদান 
করিয়াছি, উহার দিকে তুমি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না। আমি উহা তাহাদিগকে প্রদান 
করিয়াছি উহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে । তোমার প্রতিপালক প্রভুর রিযিক 
অধিকতর শ্রেয় ও অধিকতর স্থায়ী (২০ : ১৩১)। 

তিনি আরো বলিতেছেন : 

BAD 3 05০00 তক US ০20৩ শিস ক ১৮০ 

অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে যে ধন-সম্পত্তি ও পুক্রগণ দিয়া সাহায্য 
করিয়া থাকি, উহা দ্বারা তাহাদিগকে কল্যাণরাজির দিকে অগ্রসর করিয়া থাকি ? না তাহা নহে, 
প্রকৃত অবস্থা তাহারা উপলর্ষিই করে না (২৩ : ৫৫)1  * 

হাসান বসরী (র) বলেন : 9 ১০] 5১ ক] এ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শুধু 
ইহাই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পত্তি দ্বারা দুন্রিয়াতেই শাস্তি প্রদান 
করিবেন । তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি হইতে যাকাত ইত্যাদি দান-খয়রাত প্রদান করিবে_ইহাই 
তাহাদের শাস্তি। কারণ, উহা তাহাদের অন্তরকে ব্যথা দিয়া থাকে। 

কাভাদা বলেন : চারা দারা EE 


পাটি লিলা 


এলি 
হইও না। আল্লাহ্‌ শুধু এই চাহেন যে, তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাচ্যের 
মাধ্যমে আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন (৯ : ৫৫). 

কাতাদা বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশে যথাত্রমিকতার নিয়ম অনুসারে (234 ১১০) ০১ 
এই শব্দগুচ্ছটিকে উহার পূর্বে উল্লেখিত দুইটি বাক্যের প্রথম বাক্য এ. > 53 এর অংশ 
বলিয়া ধরিতে হইবে এবং [৮৯| এ এই উহ্য শব্দ গুচ্ছটিকে দ্বিতীয় বাক্য 11 1 এর 

ংশ বলিয়া ধরিতে হইবে! . 

ইমাম ইব্‌ন জারীর হাসান বসরীর ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত 
হাসান বসরীর ব্যাখ্যই সঠিক ও সহীহ্‌ ব্যাখ্যা । 

১৮৮১৫ ৮৯১ ৮৫৮) 3৯৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক কুফরী অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু দানের ইচ্ছা 
পোষণ করেন যেন পরকালে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিতে পারেন। আল্লাহ্‌ পাকের 
কাছে অনুরূপ অবস্থা হইতে পানাহ চাহিতেছি। ইহা তাহাদিগকে যথাবস্থায় বহাল রাখা ও 
উহাতে স্থায়িত্ব দানের ব্যাপার নহে। 
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সূরা তাওবা ৬২১ 


৫৬. উহারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা 
তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে; বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় পাইয়া থাকে। 

৫৭. উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন 'আশ্রয় স্থান পাইলে উহার 
দিকে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করিবে। 

তাফসীর : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবীর কাছে মুনাফিকদের প্রকৃত 
স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 

SAS HE RES CR ht db Sos 

অর্থাৎ মুনাফিকগণ তোমাদের প্রতি তাহাদের অন্তরে বিরাজমান ভয়ের কারণে তোমাদের 
নিকট আসিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া নিশ্চয়তা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে__তাহারা 
নিশ্চয় তোমাদের দলের লোক । অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা তোমাদের দলের লোক নহে; বরং 
তাহারা হইতেছে একটি ভীরু জাতি । আর এই ভীরুতার কারণেই তাহারা তোমাদের নিকট 
আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া নিশ্চয়তা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা তোমাদের 
দলের লোক। 


১৬১০ ঠা ০1০ 4০ ০১০০ ৮ অর্থাৎ তাহারা তোমাদের বিজয় ও ক্রমবর্ধমান শক্তিতে 
এতই ঈর্ধাবিত যে, তোমাদের দর্শনও তাহাদের নিকট অসহনীয় । তাহারা পারিলে তোমাদের 
নিকট হইতে দূরে যেখানে তোমাদের মুখ দেখা না লাগিত চলিয়া যাইত । তাহারা যদি কোন 
দুর্গ অথবা পর্বতগুহা অথবা ভূ-নিম্স্থ্‌ আশ্রয়স্থানের সন্ধান পাইত, তবে সেখানে চলিয়া গিয়া 
সান্তনা খুঁজিত। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র) বলেন : 545 অর্থাৎ দুর্গ ।,% অর্থাৎ 
গিরিগুহাসমূহ ৷ 4 অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ ভবন, সুড়ঙ্গ । 

চৰ নিও =| [%,] অর্থাৎ তাহারা সেই দিকে দ্রুত পালইয়া যাইত । কারণ, তাহারা 
অগত্যা তোমাদের সহিত থাকিতেছে ও তাহাদের অপসন্দনীয় বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছে। 
ফলে তাহাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্গতির শেষ নাই। মুসলমানদের মর্যাদা, বিজয় ও উন্নতি তাহাদের 
জন্যে ভয়াবহ পীড়াদায়ক । তাই তাহারা পালাইয়া বাচিতে চাহে । 
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হা তাফসীরে ইবৃন কাছীর 

৫৮. উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ 
করে। অতঃপর ইহার কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইলে তাহারা পরিতুষ্ট হয় এবং ইহার কিছু 
তাহাদেরকে না দেওয়া হইলে তাহারা বিক্ষুব্ধ হয় । 

৫৯. ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন 
তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট । আল্লাহ আমাদিগকে 
দিবেন নিজ করুণায় এবং তাহার রাসূলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত । 

তাফসীর : Sill এ ৩১০০৪ ০৮৫০5 অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও 
রহিয়াছে, যাহারা তোমার সাদকার মাল বন্টন করিবার ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ 
করে। তাহারা দীন হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে___তজ্জন্য তাহাদের অন্তরে কোন দুঃখ 
আসে না। তাহাদের অন্তরে দুঃখ আসে শুধু সাদকার মাল না পাইলে । তাহারা সাদকার মাল 
হইতে একটি অংশ পাইলে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু ইহা না পাইলে তাহারা তোমার 
প্রতি রুষ্ট হইয়া যায়। 

ইব্‌ন জুরাইজ ... ... দাউদ ইব্‌ন আবূ আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু সাদকার মাল আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা 
লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা)-এর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আনসার 
গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি বলিল : ইহা ইনসাফ নহে । ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল : 


+ SEL! ০ এপ ০৫৫০১ 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে” একদা 
নবী করীম (সা) লোকদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাহার 
নিকট জনৈক বেদুঈন লোক আগমন করিয়া বলিল : হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ্র কসম ! নিশ্চয় 
তিনি তোমাকে ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই 
স্বর্ণ-রৌপ্য বন্টনে তুমি ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিকে মানিয়া চল নাই । নবী করীম সো) বলিলেন : 
তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ। আমি তোমার প্রতি ইনসাফ না করিয়া থাকিলে কে তোমার প্রতি 
ইনসাফ করিবে ? অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : এই লোকটি এবং এই লোকটির ন্যায় 
লোকসমূহ হইতে তোমরা সাবধান থাকিও। আমার উম্মতের মধ্যে ইহার ন্যায় লোকদের 
আবির্ভাব ঘটিবে। তাহারা কুরআন মাজীদ পড়িবে; উহা তাহাদের গলার নীচে যাইবে না। 
তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত হইলে 
তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে 
হত্যা করিও ৷ কাতাদা বলেন : আমার নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার কসম ! আমি না তোমাদিগকে ধন 
রিনার ররর বার গান নিসা হক যার গন রগ 
নহি।. 

কাতাদা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বুখারী শরীফ এবং মুসলিম 
শরীফে যুহরী রে)-ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) 


Contents 


সূরা তাওবা UE 
বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধে অধিকৃত গনীমতের মাল বন্টন করিবার বিষয়ে যুল খুআইসরা (যাহার 
অপর নাম হুর্কূছ) নামক একটি লোক নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি'উত্থাপন করিয়া 
তীহাকে বলিল : (গনীমতের মাল বণ্টন করিবার ব্যাপারে) আপনি আদল ও ইনসাফের নীতি 
মানিয়া চলুন। কারণ; আপনি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলেন নাই । নবী করীম (সা) 
বলিলেন : আমি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলি নাই __ইহা বলিয়া তুমি নিজের জন্যে 
ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছ। অতঃপর লোকাটি চলিয়া যাইবার পর নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে 
বলিলেন : এই লোকটির বংশ হইতে এইরূপ একদল লোক আবির্ভূত হইবে__যাহাদের 
নামাযের তুলনায় তোমাদের কেহ নিজের নামাযকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং যাহাদের রোযার 
তুলনায় তোমাদের কেহ নিজের রোযাকে তুচ্ছ মনে করিবে । তাহারা দীন হইতে এইরূপ বাহির 
হইবে, যেরূপ বাহির হয় তীর উহার শিকারকে ভেদ করিয়া শিকারের কোন চিহ্ন সঙ্গে না 
লইয়া। তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে । তাহারা. হইবে আকাশের 
রর রসনা টার নী রা 
অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিয়াছেন । 
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থাকিত এবং বলিত, আল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে যথেষ্ট; আল্লাহ্‌ ও তীহার রাসূল অচিরেই 
তবে উহা তাহাদের জন্যে কতই না মঙ্গলকর হইত । 

ভক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষকে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ 
এবং আদব শিক্ষা দিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের দানে সন্তুষ্ট থাকা, 
আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াঞ্চুল তথা ভরসা করা এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আদেশ-নিষেধ 
পালন করিবার জন্যে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করিয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করা-_এই তিনটি বিষয়কে মানুষের জন্যে মহা কল্যাণকর কার্য নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। 
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৬০. সাদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবপ্রস্ত ও তৎসংশ্শিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের 
চিত্ত আকর্ষণ করা হয় উহাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঝণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র 
পথে সংগ্রামকারী ও পথিকের জন্যে । ইহা আল্লাহ্র বিধান; আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : অত্র পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নবী করীম (সা)-এর সাদকা বন্টন 
করিবার ব্যাপারে তাহার প্রতি মুনাফিকদের দোষারোপ করিবার বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। 
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আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা সাদকাপ্রাপক শ্রেণীসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । আলোচ্য 
আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়__-কোন শ্রেণীর লোক সাদকা পাইবার যোগ্য এবং কোন শ্রেণীর ' 
লোক উহা পাইবার যোগ্য নহে, উহা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; 
আল্লাহ্‌র রাসূল উহা নির্ধারিত করেন নাই। 

আবু দাউদ বিভিন্ন রাবীর সনদে যিয়াদ ইব্‌ন হারিস সুদাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহার হাতে বায়আত করিলাম। 
এই সময়ে একটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! 
আমাকে কিছু সাদকার মাল দিন। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : সাদকার মাল বন্টন 
করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন নবী বা অন্য কাহাকেও বিধান রচনা করিবার ক্ষমতা 
না দিয়া এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বিধান দিয়াছেন। তিনি আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের 
প্রাপক হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন । তুমি সেই আট শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে 
. আনআম একজন দুর্বল রাবী । 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক - 
হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদের সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব 
অথবা উহাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে : সে সম্বন্ধে 
ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ রে) সহ একদল ফকীহ্‌ বলেন : আয়াতে 
উল্লেখিত আট শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব। উমর (রা), 
হুযায়ফা রো), ইব্‌ন আব্বাস রো), ইমাম মালিক, আবুল আলিয়া, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের এবং 
মায়মুন ইব্‌ন মিহ্রান (র) সহ পূর্ব ও পরবর্তী একদল ফকীহ্‌ বলেন : আয়াতে উল্লেখিত আট 
শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করা ওয়াজিব নহে বরং উহাদের মধ্য হইতে যে 
কোন এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে । তাহারা বলেন : আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আটটি শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন সকল শ্রেণীকে সাদকা দান করা ওয়াজিব বানাইবার 
উদ্দেশ্যে নহে; বরং সাদকার মাল প্রদানের পাব্রসমূহ বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে । ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (র) বলেন : শেষোক্ত মাযহাব হইতেছে অধিকাংশ ফকীহ্র মাযহাব । উভয় মাযহাবের 
দলীল প্রমাণ উল্লেখ করিবার স্থান ইহা নহে, তাই এখানে উহা অনুন্লেখিত রহিল। আল্লাহ্‌ই 
অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী ! 

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর লোক হইতেছে এই : ফেকীরগণ- 
অভাবী লোকগণ; মিসকীনগণ-নিঃস্বলোকগণ, সাদকা সংগ্রহকারী কর্মচারীগণ, এইরূপ লোকগণ 
যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে; মুক্তিকামী 
দাসগণ; দেনা-পরিশোধকারী দেনাদারগণ; আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীগণ এবং পথিকগণ। 

ফকীর এবং মিসকীন এই উভয় শ্রেণীই হইতেছে অভাবী শ্রেণী । উহারা উভয়েই অভাবী 
শ্রেণী হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কী পার্থক্য রহিয়াছে সে সম্বন্ধে 
তাফসীরকারগণ এবং ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফকীহ্‌ 
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বলেন : ফকীর শ্রেণী হইতেছে__মিসকীন শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর অভাবী শ্রেণী । তাহারা 
বলেন : উক্ত কারণেই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মিসকীন শ্রেণীর পূর্বে ফকীর শ্রেণীকে উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদ রে) বলেন : তুলনামূলকভাবে কম 
অভাবে পতিত লোক হইতেছে ফকীর এবং তুলনামূলকভাবে বেশি অভাবে পতিত লোক 
হইতেছে মিসকীন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : যাহার কোন অর্থ-সম্পর্তি নাই, সে ফকীর নহে; বরং ফকীর হইতেছে উপার্জনক্ষম 
অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি । উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইবৃন আলিয়া বলেন, উক্ত রিওয়ায়েতে 
উল্লেখিত 9৯ ১! শব্দটির অর্থ হইতেছে__অভাবপ্রস্ত ব্যক্তি। 

ইব্‌ন আলিয়া বলেন : “উহা হইতেছে আমাদের অভিমত ৷ তবে অধিকাংশই ফকীহ্‌ উক্ত 
অভিমতের বিরোধী অভিমত পোষণ করেন । ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী এবং 
ইব্‌ন যায়দ রে) হইতেও ফকীর শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) সহ একদল ব্যাখ্যাকার বলেন : ফকীর হইতেছে সেই অভাবী 
ব্যক্তি যে মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে না। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী 
ব্যক্তি, যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায় । কাতাদা রে) বলেন : ফকীর হইতেছে সেই 
অভাবী ব্যক্তি, যাহার দেহের কোন অঙ্গে খঞ্জত্‌ বা বৈকল্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, মিসকীন 
হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি যাহার দেহের কোন অঙ্গে খঞ্জত্ব বা বৈকল্য নাই। সাওরী (র) 
ইবরাহীম নাখঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে 
ফকীরগণকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হইতেছে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ। সুফইয়ান 
সাওরী বলেন : ইবরাহীম নাখঈ-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বেদুঈন 
লোকদিগকে (01,০31) সাদকার মাল দান করা যাইবে না। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের এবং সাঈদ 
ইব্‌ন আবদুর রহমান ইবৃন আবযা হইতেও ফকীর শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 
ইকরামা বলেন : মুসলিম দরিদ্র ও অভাবী লোককে তোমরা মিসকীন নামে অভিহিত করিও 
না। মিসকীন হইতেছে আহলে কিতাব (ইয়াহ্দ ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক । 

এখন আমি (গ্রন্থকার) আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত 
হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিতেছি। 

ফকীর পা টান 

ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : তিনি বলেন যে, নহী করীম (সা) বলিয়াছেন : 
সাদকার মাল ধনী ব্যক্তির জন্যেও হালাল নহে আর সুস্থ সবল মানুষের জন্যেও হালাল নহে। 
উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন । আবু 
হুরায়রা (রা) হইতেও ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজা (র) উপরোক্ত 
হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 

উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ার হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন : আমার 
নিকট দুইজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন__একদা তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-_ ৭৯ 
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হইয়া তাহার নিকট সাদকার মাল চাহিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদের সমগ্র দেহের উপর 
চোখ বুলাইলেন। দেখিলেন, তাহারা শক্ত সামর্থ্যবান দেহের অধিকারী মানুষ । তিনি বলিলেন : 
তোমরা চাহিলে আমি তোমাদিগকে সাদকার মাল দিব; ধনী ব্যক্তির জন্যে এবং শক্তি-সামর্থ্যবান 
উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে। উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ, ইমাম আবু 
দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ উত্তম ও শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম 
জারাহ ও তাদীল কিতাবে বলেন : 

আবু বকর আবসী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত উমর (রা) 4) ০৬১৮০! ০৪ 
এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : এই আয়াতে উল্লেখিত ফকীরগণ হইতেছে__আহলে 
কিতাব হেয়াহুদী ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক । আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি__উক্ত রিওয়ায়েতের 
অন্যতম রাবী আবূ বকর আবসীর অজ্ঞাত পরিচয় হইবার বিষয়টি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) 
" পরিষ্কার উল্লেখ না করিলেও উক্ত রাবী একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য । এতদসত্তবেও 
উক্ত সনদকে সহীহ্‌ বলিয়া ধরিয়া লইলেও এ বক্তব্য অসমর্থিত হওয়ার ফলে মোটেই গ্রহণযোগ্য 
নহে। 

মিসকীন সম্পর্কিত হাদীস : 

আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) 
বলিলেন, মিসকীন সে নহে__যে ভিক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং লোকে তাহাকে 
এক লোকমা দুই লোকমা খাদ্য এবং একটি খেজুর দান করে । সাহাবীগণ আরয করিলেন : হে 
আল্লাহ্র রাসূল ! তবে মিসকীন কে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : মিসকীন হইতেছে সেই 
ব্যক্তি__যাহার নিকট প্রয়োজনীয় মাল বা খাদ্য নাই; কিন্তু তাহার হাবভাব দ্বারা কেহ তাহার 
অভাবের বিষয় টের পায় না যে, তাহাকে কিছু দান করিবে; সে কাহারো নিকট কিছু চাহে না। 
উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন । 

সাদকা সংগ্রহকারী কর্মচারিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করে, 
তাহারা তাহাদের কার্ষের পারিশ্রমিক হিসাবে উহা হইতে একটি অংশ পাইবে তবে নবী করীম 
(সা)-এর নিকটাত্বীয়গণ যাহাদের জন্যে সাদকার মাল খাওয়া হালাল নহে-_এর মধ্য হইতে 
কাহাকেও উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না। 

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিস হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, 
আবদুল মুত্তালিব ইবৃন রাবীআ ইব্‌ন হারিস বলেন : একদা ফযল ইব্‌ন আব্বাস এবং আমি নবী 
করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সাদকার মাল সংগ্রহকারী কর্মচারী হিসাবে 
নিযুক্ত করিবার জন্যে আবেদন জানাইলাম। নবী করীম (সা) বলিলেন : সাদকার মাল 
মুহাম্মদের জন্যে এবং তাহার নিকটাত্মীয় লোকদের জন্যে হালাল নহে । এই সব তো মানুষের 
ময়লাযুক্ত মাল । 

এইরূপ লোকগণ-__যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর মুসলমানদের 
টি কারস রানির রা রর ৮১ £ 2৮) ) তাহারা কয়েক 
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প্রকারে বিভক্ত । তাহাদের এক প্রকার হইতেছে এই সকল লোক___যাহাদিগকে মাল দান 
করিলে তাহাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায় । 

যেমন নবী করীম (সা) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের 
মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। উক্ত সাফওয়ান ইবৃন উমাইয়া মুশরিক থাকা অবস্থায় 
মুসলমানদের পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইবৃন উমাইয়া বলেন : 
এক সময়ে নবী করীম (সা) আমার নিকট অধিকতম বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এই অবস্থায় তিনি 
আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে থাকিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট 
অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... ... সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সা) আমাকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান 
করিয়াছিলেন । তিনি যে সময়ে আমাকে উক্ত মাল দান করিয়াছিলেন, সে সময়ে আমার নিকট 
তিনি ছিলন বিদ্িষ্টতম ব্যক্তি । নবী করীম (সা) আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে লাগিলেন । 
উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি হইয়া গেলেন। 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী রাবী ইউনুসের সূত্রে যুহরী হইতে 
অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 

আরেক প্রকার হইতেছে এইরূপ দুর্বল ঈমানের মুসলমান-__যাহাদিগকে মাল দান করিলে 
তাহাদের ইসলামের উৎকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের ঈমান মযবৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
নবী করীম (সা) মক্কার দুর্বল ঈমানের নও-মুসলিমগণ যাহাদিগকে তিনি মক্কা বিজয়ের পর 
হত্যা না করিয়া এবং অন্য কোনরূপ শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাদের নেতৃবৃন্দকে 
হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছিলেন । তিনি তাহাদের 
একেকজনকে একশত করিয়া উট দান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন__আমি কখনো কখনো 
এইরূপ লোককে যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, অর্থ দান না করিয়া এইরূপ লোককে অর্থ 
দান করি যে আমার নিকট অল্পতর প্রিয় । আমি উহা এই আশংকায় করিয়া থাকি যে, সে ব্যক্তি 
অর্থ না পাইলে ইসলাম ত্যাগ করিবে ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে উলটামুখী করিয়া 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন । 

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা 
আলী (রা) ইয়ামান হইতে নবী করীম (সা)-এর নিকট একখণ হ্বর্ণ__যাহার সহিত উহার 
খনির মাটি মিশ্রিত ছিল___পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) উহাকে চারিজন লোকের মধ্যে বন্টন 
করিয়া দিলেন : আকরা ইবৃন হাবিস্‌, উইয়াইনা ইব্‌ন বদর, আলকামা ইব্‌ন আলাসাহ্‌ এবং 
যায়েদ আল-খায়ের। নবী করীম (সা) বলিলেন-“আমি তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিয়া 
তাহাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অধিকতর মহব্বত সৃষ্টি করিতে চেষ্ট করিতেছি। 

কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে অথবা কোন জন-সমষ্টিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান 
করা হয় যে, উহার ফলে সেই বক্তি অথবা সেই জনসমষ্টি মুসলমারদিগকে অমুসলিমদের 
অত্যাচার বা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে । কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে 


Contents 


৬২৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে সে তাহার এলাকার লোকদের নিকট হইতে 
সাদকা সংগ্রহ করিয়া দিবে । আবার কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল 
দান করা হয় যে, উহার ফলে তাহার ন্যায় অপরাপর ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
মুসলমান হইবে । উপরোক্ত প্রকারের লোকগণও 4/5 24৮৮] __যাহাদিগকে মুসলমানদের 
প্রতি বিনীত অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে_এর অন্তর্ভুক্ত । ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের 
বড় বড় গ্রন্থে এতদ্সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 

নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর 4:45 22) শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল 
দান করা যাইবে কিনা- সে সম্বন্ধে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। উমর (রা) ও আমের 
শা'বীসহ একদল ফকীহ্‌ বলেন : নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর *$1১ 24৯) শ্রেণীর 
লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে না। কারণ, মুসলমানগণ পূর্বের ন্যায় দুর্বল ও : 
অক্ষম নাই; আল্লাহ্‌ তা'আলা এখন ইসলাম ও সুসলমানদিগকে সবল ও শক্তিশালী বানাইয়াছেন। 
মুসলমানগণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় শক্তি পরাক্রম লাভ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় 
কাহারো মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন নাই। 

আরেক দল ফকীহ্‌ বলেন, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পরও *$%5 7৯) শ্রেণীর 
লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে । কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও 
উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে । নবী করীম (সা) 
জীবদ্দশায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও তিনি উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার 
মাল দান করিয়াছিলেন । মন্তা বিজয় এবং হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের পরাজয়ের পর 
নবী করীম (সা) উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন । সকলে জানেন এই 
সময়ে মুসলমানগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সবল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। 

মুক্তিকামী দাসগণ সম্পর্কিত হাদীস : 
ইবরাহীম নাখঈ, যুহরী এবং ইবৃন যায়েদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন : 
আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত (১১৪০1) হইতেছে- “মুকাতাব' দাসগণ ! (৮৩৬)! : অর্থাৎ যে 
দাস তাহার মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে পারিলে মুক্তি পাইবে বলিয়া 
মালিকের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পত্র লাভ করিয়াছে, তাহাকে “মুকাতাব' বলা হয়। অর্থাৎ 
“মুক্তাব' শ্রেণীর দাসকে সাদকার মাল হইতে তাহার মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করা যাইবে। 
অন্য কোন প্রকারের দাসকে সাদকার মাল দ্বারা মুক্ত করা যাইবে না ! আবু মুসা আশআরী (রা) 
হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে! ইমাম শাফিঈ (র) এবং লায়েছও উপরোক্ত ব্যাখ্যা 
বর্ণনা করিয়াছেন । পক্ষান্তরে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হাসান বসরী (র) বলেন, “মুকাতাব' 
এবং গায়ের “মুকাতার' যে কোন প্রকারের দাসকেই সাদকার মাল দ্বারা মুক্ত করা যায়। ইমাম 
আহমদ (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইসহাক (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । 
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বিপুল সংখ্যক হাদীসে দাসকে মুক্ত করিয়া দিবার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস * ্রাফে 
বর্ণিত রহিয়াছে : যে ব্যক্তি কোন দাসকে যুক্ত করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দাসের একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি 
দিবেন। এমনকি দাসের যৌনাঙ্গের পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুক্তিদাতা ব্যক্তির যৌনাঙ্গকে 
দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন। ইহার কারণ হইল এই যে, মানুষের আমল যে শ্রেণীর হইবে, 
উহার ফল সেই শ্রেণীর বস্তু বা বিষয় হইবে__তাহা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় : 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 2১ ৮2: ০ 81 3১৮৮৮ ৮9 আর তোমরা যে আমল 
করিবে, উহার অনুরূপ ফলই তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে (৩৭ : ৩৯)। 

আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তিন শ্রেণীর 
লোককে সাহায্য করা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের প্রতি ওয়াজিব করিয়া লইয়াছেন : আল্লাহ্‌র 
পথে জিহাদকারী লোক; যে সুকাতাব (5৩!) দাস স্বীয় মালিকের প্রতি তাহার মুক্তিপণের 
অর্থ প্রদান করিতে চাহে, সে এবং যে ব্যক্তি যৌন পবিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ 
করিতে ইচ্ছুক অথবা বিবাহ করিয়াছে, সে। ইমাম আবু দাউদ ছাড়া ‘সুনান’ শ্রেণীর হাদীস 
গ্রন্থের সকল সংকলকই উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিয়াছেন। এত দ্যতীত ইমাম আহমদও 
উহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

(ইমাম আহমদ কর্তৃক সংকলিত) ‘মুসনাদ’ সংকলনে বারা ইবৃন আযিব (রো) হইতে বর্ণিত 
রহিয়াছে । বারা ইবন আযিব (রা) বলেন : একদা একটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হইয়া আরয করিল : “হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে এইরূপ একটি আমল শিক্ষা দিন 
যাহা আমাকে দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া আনিবে এবং জান্নাতের নিকটে লইয়া আসিবে ৷ নবী 
করীম (সা) বলিলেন : 55/1 এ$১ =| 95০1 তুমি কোন গোলামকে আযাদ করিয়া দাও এবং 
কোন গোলামের মূল্যের অংশবিশেষ পরিশোধ করিয়া তাহাকে আযাদ করিবার কাজে শরীফ 
হও। লোকটি বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! উভয় কি একই কাজ নহে ? নবী করীম (সা) 
বলিলেন-“না; 24401 ১০ হইতেছে-___একাই সম্পূর্ণ একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়া; 
আর £_৪১]| এ হইতেছে-_একটি গোলামের মুল্যের অংশবিশেষ পরিশোধ করিয়া তাহাকে 
আযাদ করিবার কাজে শরীক হওয়া । 
পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করা যায়। অভাবপগ্রস্ত দেনাদারগণ কয়েক প্রকারের 
হইতে পারে। 

এক প্রকারের দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা-__যাহারা অপরের দেনার জন্যে যামীন হইবার 
পর তাহাদের মাল বিনষ্ট হইয়া যায়; ফলে তাহারা উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। 
আরেক প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা-_যাহারা নিজেরা হালাল কাজে 
লাগাইবার জন্যে অপরের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিবার পর উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ 
হইয়া পড়ে । আরেক প্রকারের অভাবপগ্রস্ত দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা-__যাহারা কোন গুনাহের 
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কাজের জন্যে অপরের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিবার পর গুনাহ্‌ হইতে তওবা করে; কিন্তু 
ঝণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে । উপরোক্ত সকল প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারদিগকেই 
তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবার জন্যে সাদকার মাল হইতে অর্থ দান করা যায়। কুবায়সা 
ইব্‌ন মাখারিক হিলালী (রা) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসই হইতেছে এতদৃসম্পর্কিত বিধানের 
উৎস : 

কুবায়সা ইবৃন মাখারিক হিলালী (রা) বলেন : একদা আমি অপরের একটি দেনার জন্যে 
যামীন হইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া উহা পরিশোধ করিবার জন্যে তাহার 
নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিলাম ৷ নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন : তুমি অপেক্ষা করো। 
আমার নিকট সাদকার মাল আসিলে উহা হইতে তোমাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ প্রদান 
করিতে আদেশ করিব। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে কুবায়সা ! অপরের কাছে 
হাত পাতা তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কাহারো জন্যে হালাল নহে । এক ব্যক্তি হইল যে 
অপরের দেনার জন্যে যামীন হইয়াছে । উক্ত যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে 
অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে । যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার 
জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ পাইবার পর অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল 
থাকিবে না। অপর এক ব্যক্তি কোন বিপত্তি বা দুর্ঘটনার কারণে যাহার অর্থ সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের 
কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে 
হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। আরেক প্রকার লোক যে অভাবের কারণে অনাহারে 
পতিত হইয়াছে । যাহার তিনজন নিকটাত্মীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, সে প্রকৃতই 
অনাহারে পতিত হইয়াছে । এমতাবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ 
সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে । উহার 
অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। উপরোক্ত 
তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেহ অপরের কাছে হাত পাতিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে উক্ত অর্থ 
তাহার জন্যে হারাম মাল হইবে । উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন । 

আবু সাঈদ খুদরী রো) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা একটি 
লোক ফলের বাগান কিনিবার পর কোন দুর্যোগের কারণে উহা নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে 
লোকটি বিপুল পরিমাণের দেনায় ডুবিয়া গেল! নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : 
তোমরা তাহাকে সাদকা দান করো ! সাহাবীগণ তাহাকে সাদকা দান করিলেন! ইহাতেও 
তাহার দেনা পরিশোধ হইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইল না! নবী করীম (সা) 
লোকটির পাওনাদারদিগকে বলিলেন-_তোমরা যে অর্থ তাহার নিকট সংগৃহীত পাইয়াছ, তাহা 
গ্রহণ করো । উহার অতিরিক্ত যে অর্থ তাহার নিকট তোমাদের পাওনা রহিয়াছে, তাহা তোমরা 
পাইবে না । উক্ত হাদীসও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন___কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা অপরের নিকট 
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সন্তান! তুমি এই খণ কোন পথে ব্যয় করিয়া মানুষের হক নষ্ট করিয়াছ ? সে বলিবে : হে 
পরওয়ারদিগার! তুমি নিশ্চয় জানো যে, উক্ত খণ আনিয়া আমি উহাকে আমার পানাহারেও 
ব্যয় করি নাই আর উহাকে অপচয়ও করি নাই । উক্ত খণের অর্থ আমার হাতে আসিবার পর 
আগুনে পড়িয়া গিয়াছে অথবা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন দুর্যোগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন : আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে। (হে বান্দা !) আজ তোমার 
তরফ হইতে উহা পরিশোধ করিয়া দিবার বিষয়ে আমার উপরই অধিকতর দায়িতৃ বর্তায়তেছে। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি বস্তু আনাইয়া উহা তাহার নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া 
দিবেন। ইহাতে তাহার নেক আমলের পাল্লা বদ আমলের পাল্লা অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইয়া 
যাইবে । এইরূপে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার ফযল ও মেহেরবানীতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে । 

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে বেতন বা ভাতা লাভ ' 
করেন না, তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করা হইবে । ইমাম আহমদ, হাসান বসরী এবং 
ইসহাক বলেন : দরিদ্র ও অভাবী হজ্জযাত্রীগণ ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারিগণ এই শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত । তাহারা বলেন : দরিদ্র ও অভাবী হজ্জযাত্রীদিগকেও সাদকার-মাল দান করা হইবে। 
তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে বলেন : হাদীস শরীফে নবী করীম (সা) হজ্জযাত্রী 
ব্যক্তিকেও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। 

অভাবগরস্ত পথিকগণ যে নিজ গৃহ হইতে দূরে রহিয়াছে-_সফরের মধ্যে আর্থিক অভাবে 
পতিত হইলে গৃহে সে অর্থের মালিক থাকিলেও তাহাকে এই পরিমাণের সাদকার মাল দান 
করা যাইকে_যদ্বারা সে গৃহে পৌছিতে পারে । এইরূপে কোন অভাবগ্রস্ত লোক নিজ গৃহ 
হইতে কোন স্থানে সফর করিতে বাধ্য হইলে তাহাকে সাদকার মাল হইতে যাতায়াতের জন্যে 
প্রয়োজনীয় অর্থ দান করা যাইবে। উক্ত বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে আলোচ্য আয়াত। এতদ্যতীত 
নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয় : 

ইমাম আবূ দাউদ ও ইবৃন মাজা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, পাচ প্রকারের ধনী লোক ছাড়া অন্য কোন 
প্রকারের ধনী লোকের জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে : সাদকা সংগ্রহকারী ধনী কর্মচারী; 
তাহাকে সাদকার মাল হইতে বেতন দেওয়া যাইবে । এইরূপ ধনী ব্যক্তি__-যে সাদকার মাল 
খরিদ করিয়া লইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও সে ক্রয়কৃত সাদকার মাল খাইতে 
পারিবে ! ধনী দেনাদার ব্যক্তি__এইরূপ দেনাদার ব্যক্তি ধনী হইলেও সে সাদকার মাল খাইতে 
পারে। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ধনী ব্যক্তি__এইরপ ব্যক্তি ধনী হইলেও সে সাদকার মাল 
গ্রহণ করিতে পারিবে । এইরূপ ধনী ব্যক্তি__যাহাকে দরিদ্র ব্যক্তি তত্কর্তৃক প্রাপ্ত সাদকার মাল 
হাদিয়া হিসাবে প্রদান করিয়াছে । এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও হাদিয়া হিসাবে প্রাপ্ত উক্ত 
সাদকার মাল খাইতে পারে। 

সুফিয়ান ইব্‌ন উইয়াইনা এবং সুফিয়ান সাওরী, আতা ইবৃন ইয়াসার হইতে যায়েদ ইব্‌ন 
আসলামের সুত্রে উহা | সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 
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আবূ দাউদ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন : ধনী ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে; তবে সে যদি আল্লাহ্‌র পথে 
জিহাদাকারী হয় অথবা পথিক হয় অথবা কোন প্রতিবেশী দরিদ্র ব্যক্তি যদি তাহাকে সাদকার 
মাল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করে কিংবা তাহাকে দাওয়াত করিয়া উহা খাওয়ায় তখন খাওয়া 
হালাল হইবে। 

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : AE DG এ) ১০2৮০ 
৫০ অর্থাৎ উহা আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় বিধান। 
আর আল্লাহ্‌ প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের প্রকাশ্য অবস্থা এবং অগ্রকাশ্য অবস্থা__-সবই ভালরূপে 
জানেন । তিনি বান্দার কল্যাণ অকল্যাণ সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, 
তাহার কথা, কার্য ও বিধান প্রজ্ঞাপূর্ণ হইয়া থাকে । তিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ বা রব নাই। 
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আর উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, ‘সে 

তো কান কথা শুনার লোক । বল, তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে। 
সে আল্লাহে ঈমান রাখে এবং মু'মিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন 
সে তাহ:দের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাহাদের জন্যে আছে 
মর্মন্তুদ শাস্তি । 
তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা, মুনাফিকগণ কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর প্রতি 
উচ্চারিত মিথ্যা উক্তি উল্লেখ করিয়া তাহাদের আচরণের কারণে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত 
কঠিন শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন । মুনাফিকগণ বলিত-_মুহাম্মদ কান 
কথা শুনার মানুষ । যে যাহা বলে, তাহাই সে বিশ্বাস করিয়া থাকে । কেহ আমাদের বিরুদ্ধে 
তাহার কানে কোন কথা লাগাইলে সে সহজেই উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলে । আবার আমরা যখন 
তাহার নিকট গিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া উহার প্রতিবাদ করি, তখন সে সহজেই আমাদের 
কথা বিশ্বাস করে। এইরূপে মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌র রাসূলের অন্তরে আঘাত দিত । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা উপরোক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ অর্থই 
বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
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অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল সকলের কথাই সহজে বিশ্বাস করে তাহা ঠিক নহে; বরং তোমাদের 
সকলের জন্যে যাহা মঙ্গলকর, আল্লাহ্‌র রাসূল শুধু তাহাই সহজে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্‌র রাসূল 
আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে। সে প্রকৃত মুমিনদের কথা সহজেই বিশ্বাস করে। আল্লাহ্‌র 
রাসূল হইতেছে মু'মিনদের জন্যে রহমতন্বরূপ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ । 

এ LEE এ 0৮. 3358 55501? অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ ! যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের 
অন্তরে আঘাত দেয় তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌ কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
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৬২. উহারা তোমাদিগকে খুশি করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শপথ করে। 


আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল ইহারই অধিক হকদার যে, উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি 
উহারা মু'মিন হয়। 

৬৩. উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের বিরোধিতা করে 
তাহার জন্য আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে স্থায়ী হইবে ? উহাই চরম লাঞ্চনা । 

তাফসীর : কাতাদা (র) বলেন যে, আমার নিকট বর্ণিত 'হইয়াছে : একদা জনৈক 
মুনাফিক বলিল : “আল্লাহ্র কসম ! আমাদের এইসব নেতা হইতেছে : আমাদের মধ্যকার 
উৎকৃষ্টতম ও অধিকতম ভদ্র লোক । মুহাম্মদ যাহা বলিয়া থাকে, তাহা সত্য হইলে আমাদের 
এই সকল নেতা উহাকে সত্য বলিয়া মানিত। নিশ্চয় মুসলমানগণ গাধা অপেক্ষা অধিকতর 
নির্বোধ। জনৈক সাহাবী উহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন : আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা) যাহা 
বলিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয় সত্য আর তুমি গাধা অপেক্ষা অধিকতর নির্বোধ । লোকেরা উক্ত 
ঘটনার সংবাদ নবী করীম (সা)-এর কানে পৌছাইল। অতঃপর উক্ত সাহাবী নবী করীম 
(সা)-এর নিকট উক্ত ঘটনা বিকৃত করিলেন। নবী করীম (সো) উক্ত মুনাফিককে ডাকাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কেন এরূপ কথা বলিলে ? মুনাফিকটি কসম করিয়া বলিল যে, সে 
এরূপ কথা বলে নাই । মু'মিন লোকটি বলিতে লাগিলেন : “হে আল্লাহ্‌ ! তুমি সত্যবাদী ব্যক্তির 
সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত করো এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত করো?” 
ইহাতে আল্লাহ্‌ তা“আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 


৮৮৮) ৮4 40৩৭ 
আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকগণ মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট 
করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া দাবী করে যে, তাহারা ঈমান 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৮০ 
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৬৩৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আনিয়াছে আর তাহারা মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনা করে। তাহারা সত্যই মু'মিন হইলে 
আল্লাহ্‌ ও তীহার রাসূলকেই তাহারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত । কারণ, আল্লাহ্‌ ও তাহার 
রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই মু'মিনের কাজ । এই সকল মুনাফিক কি জানে না যে, যাহারা আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের বিরোধিতা করিবে, আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্যে দোযখের কঠিন শাস্তি নির্ধারিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে তাহারা চিরদিন থকিবে। বস্তুত দোযখের শাস্তি হইতেছে জঘন্য 
শাড়ি ও জলা শাখা 
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৬৪. মুনাফিকেরা ভয় করে, এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয়, যাহা উহাদের অন্তরের 
কথা ব্যক্ত করিবে । বল, “বিদ্রপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্‌ তাহা প্রকাশ 
করিয়া দিবেন। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌, রাসূল 
ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে গোপনে কোন কথা বলিয়া আশংকা করিত-__আন্লাহ্‌ 
হয়ত কোন সুরা নাযিল করিয়া আমাদের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন। 

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
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অর্থাৎ যখন তাহারা তোমার নিকট আগমন করে, তখন তাহারা তোমার প্রতি এইরূপ 
দু'আসুচক বাক্য উচ্চারণ করে, যাহা আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি প্রয়োগ করেন নাই। আর তাহারা 
নিজেদের অন্তরে বলে : আমরা যাহা বলি, তাহার কারণে আল্লাহ্‌ যদি আমাদিগকে শাস্তি না 
দিতেন, তবে কত ভালো হইত ! তাহাদের যোগ্য বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম । তাহারা উহাতে 
প্রবেশ করিবে । ইহা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান (৫৮ : ৮)। 
bis Co নি (১2:10 অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌, তাহার 
রাসূল এবং সু*মিনদের প্রতি উপহাস-বিদ্রাপ করিতে থাক । ভাবিও না আল্লাহ্‌ উহা প্রকাশ 
করিয়া দিবেন না। নিশ্চয় তোমাদের গোপন কথা আল্লাহ্‌ ওয়াহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূল ও 
মুমিনদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন । 
এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
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সূরা তাওবা ৬৩৫ 


অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে, তাহারা কি মনে করিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ কখনো 
তাহাদের অন্তরের বিদ্বেষকে প্রকাশ করিয়া দিবেন না ? যদি আমি 'চাহিতাম, তবে নিশ্চয় 
তোমার নিকট তাহাদের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া দিতাম___ফলে তুমি তাহাদের চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে 
চিনিতে পারিতে ৷ তুমি তাহাদের কথার সুর ভঙ্গিমায় তাহাদিগকে নিশ্চয় চিনিতে পারিবে । আর 
আল্লাহ্‌ তাহাদের আমলসমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন (8৭ : ২৯)। : 
কাতাদা (র) বলেন : “সূরা বারাআত'-এ যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিকদের ঘৃণ্য 
আচরণসমূহ এবং তাহাদের অন্তরের কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাই উহার আরেক নাম 
হইতেছে ‘আল ফাযেহা’ (লজ্জাদানকারিণী) অর্থাৎ মুনাফিকদের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া 
উহা লজ্জাদান করে। 
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৬৫. এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয় বলিবে, আমরা তো আলাপ- 
আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌, তাহার নিদর্শন ও 
তাহার রাসূলকে বিদ্রাপ করিতেছিলে ? 

৬৬. দোষ স্বালনের চেষ্টা করিও না; তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ। 
তোমাদের মধ্যকার কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব- কারণ তাহারা 
অপরাধী। 

তাফসীর : আবু মা“শার মাদীনী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কারবী প্রমুখ একাধিক 
ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা বলেন : একদা জনৈক মুনাফিক বলিল, এইসব পুস্তক 
পাঠকারী মুসলমান আমাদের মধ্যে অধিকতম পেটুক, অধিকতম মিথ্যাবাদী এবং অধিকতম 
ভীরু । তাহার উক্ত উক্তি নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছিলে মুনাফিক লোকটি নবী করীম 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে নবী করীম (সা) উটের পিঠে চড়িয়া পথ 
চলিতেছিলেন। 
বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা শুধু আমোদ-ফুর্তি করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ কথা 
বলিয়াছিলাম | নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : 
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৬৩৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌, তাহার আয়াতসমূহ এবং তাহার রাসূলকে লইয়া উপহাস করো ? 
তোমরা বাহানা পেশ করিও না। তোমরা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করিবার পর কুফরের কথা 
প্রকাশ করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের এক দলকে ক্ষমা করিয়া দেই, তবে অন্য একদলকে 
শাস্তি প্রদান করিব । কারণ, তাহারা জঘন্যরূপে অপরাধী হইয়াছে। 

এই সময়ে মুনাফিক লোকটি__নবী করীম (সা)-এর তরবারি ধরিয়া তাহার উটের সঙ্গে 
দ্রুতবেগে চলিতেছিল। তাহার পা দুইটি রাস্তার পাথরের সহিত লাগিয়া আঘাত খাইতেছিল। 
নবী করীম (সা) তাহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিতেছিলেন না। 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াহাব বিভিন্ন বর্ণনাকারীর পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা তাবৃকের যুদ্ধে জনৈক মুনাফিক 
একটি মজলিসে বলিল : এইসব পুস্তক পাঠক মুসলমানগণ অপেক্ষা অধিকতর পেটুক, 
অধিকতর মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে অধিকতর ভীরু লোক আমি দেখি নাই । ইহাতে 
মজলিসে উপস্থিত একজন মু'মিন ব্যক্তি বলিলেন : তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তুমি একজন 
মুনাফিক । আমি উহা নবী করীম (সা)-কে জানাইব। অতঃপর উক্ত সংবাদ নবী করীম 
(সা)-এর নিকট পৌঁছিল এবং এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন। আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : আমি সেই মুনাফিক লোকটিকে দেখিয়াছি যে, সে নবী করীম 
(সা)-এর উটের পিঠের গদী ধরিয়া উহার সঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতেছিল এবং তাহার পা দুইটি 
রাস্তার পাথরের সহিত ধাক্কা খাইয়া যখম হইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় সে বলিতেছিল, “হে 
আল্লাহ্র রাসূল! আমরা শুধু আনন্দ-ফুর্তি করিবার উদ্দেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। নবী করীম 
(সা) বলিতেছিলেন__ দা 
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হিশাম ইব্‌ন সাদ হইতে লায়িস (র) উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নবী করীম (সা) যখন তাবৃকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাহার 
সঙ্গে একদল মুনাফিকও যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহাদের মধ্য হইতে দুইজনের নাম ছিল-__ওয়াদীআ 
ইব্‌ন সাবিত এবং মাখশী ইবৃন হামীর ৷ প্রথমজন ছিল বনু উমাইয়া ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন আওফ গোত্রের লোক । দ্বিতীয়জন ছিল “আশজা' গোত্রের লোক । আশজা গোত্র ছিল 
সালিমা গোত্রের মিত্র । পথিমধ্যে তাহাদের কয়েকজন অন্য কতেককে বলিল : রোমক বীরদের 
যুদ্ধ আরবদের যুদ্ধের ন্যায় সাধারণ যুদ্ধ নহে। আল্লাহ্র কসম! আগামীকাল আমরা মুসলমানদিগকে 
পরাজিত করিয়া তাহাদের সবগুলিকে এক দড়িতে বাধিব ! ইহাতে মাখৃশী ইব্‌ন হামীর বলিল : 
আমি আশংকা করিতেছি তোমাদের এই কথোপকথনের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিবার জন্যে 
কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হইবে । আল্লাহ্র কসম! উক্ত লাঞ্কনা আমাদের প্রত্যেকের 
একশত করিয়া দোররা খাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর অপমানকর। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, এদিকে নবী করীম (সা) 
আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে বলিলেন : তুমি এই সব মুনাফিকের নিকট যাও। তাহারা 
জুলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে । তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা, করো, তাহারা কি কথা বলিয়াছে ? যদি 
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তাহারা স্বীকার না করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলো, তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। আম্মার 
ইব্‌ন ইয়াসির (রা) তাহাদের নিকট গিয়া নবী করীম (সা) তাহাকে যাহা তাহাদিগকে বলিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন । ইহাতে তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
হইয়া নিজেদের পক্ষে ওযর পেশ করিতে লাগিল । নবী করীম (সো) উটের পিঠে উপবিষ্ট 
ছিলেন। এই অবস্থায় ওয়াদীআ ইব্‌ন সাবিত নবী করীম (সা)-এর উটের পিঠের গদি ধরিয়া 
বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শুধু আনন্দ-ফুর্তি করিবার উদ্দেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। 
মাখশী ইব্‌ন হামীর বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতার নামের অর্থের দোষটি এবং 
আমার নিজের নামের অর্থের দোষটি আমার স্বভাবের মধ্যে আসিয়াছে । ইব্‌ন ইসহাক রে) 
বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, উক্ত “মাখৃশী ইবৃন হামীর' তাহাদের অন্যতম ছিল । পরবর্তীকালে সে নিজের নাম 
আবদুর রহমান রাখিয়াছিল। সে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট দু'আ করিয়াছিল : তিনি যেন 
তাহাকে শাহাদাতের মৃত্য দান করেন! সে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট এই দু'আ করিয়াছিল, 
তিনি যেন কাহাকেও তাহার লাশের সন্ধান পাইতে না দেন। উক্ত আবদুর রহমান ইয়ামামার 
যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহার লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

কাতাদা (র) বলেন : নবী করীম (সা) যখন তাবৃকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাহার 
সঙ্গে একদল মুনাফিকও উটের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম (সা)-এর 
সম্মুখে ছিল। একদা তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, এই লোকটি [নবী করীম (সো)-কে 
ইংগিত করিয়া] আশা করিতেছে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের প্রাসাদসমূহ এবং দুর্গসমূহ জয় 
করিবে । তাহা কখনো হইবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবীকে তাহাদের উক্ত কথা বলিবার 
সংবাদ জানাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন :: এই সকল লোককে 
আমার নিকট লইয়া আসো । তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি এই এই কথা বলিয়াছ ? তাহারা আল্লাহ্র কসম করিয়া 
বলিল--আমরা শুধু আনন্দ-ফুর্তি করিবার জন্যে উহা বলিতেছিলাম। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
1,504 ১2 এই আয়াত নাযিল করিলেন । 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামা বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাদিগকে 
ক্ষমা করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের একজন বলিত, হে আল্লাহ্‌ ! যে আয়াতে 
আমাকে মাফ করিয়া দিবার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা যখন আমি শুনি, তখন আমার 
দেহের লোম শিহরিত হইয়া উঠে এবং আমার হৃদযন্ত্র দুরু দুরু করিয়া কীপিয়া উঠে! হে 
আল্লাহ্‌ ! তুমি আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করে'। কেহ যেন আমার সম্বন্ধে বলিতে ন! 
পারে, আমি তাহাকে গোসল দিয়াছি, আমি তাহাকে কাফন পরাইয়াছি এবং আমি তাহাকে 
দাফন করিয়াছি । ইকরামা বলেন, সেই লোকটি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়া গিয়াছিল। কোন 
মুসলমানই তাহার লাশের সন্ধান পাইল না। 

০1 সে কহ ১5 0522 থ অর্থাৎ তোমরা ওযর পেশ করিও না! ইতিপূর্বে তোমরা 
মুখে ঈমানের কথা বলিবার পর এখন এই উপহাসপূর্ণ কথা উচ্চারণ করিয়া কুফরী করিয়াছ। 
তোমাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে না; বরং তোমাদের মধ্য হইতে একদল লোককে আমরা 
শাস্তি প্রদান করিব । কারণ, তাহারা উপহাসপূর্ণ কথা বলিয়া অপরাধী হইয়াছে। 
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৬৭. মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসকর্মের নির্দেশ দেয় এবং 
সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবদ্ধ করিয়া রাখে । উহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে 
তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকগণ তো পাপাচারী । 

৬৮. মুনাফিক নর ও নারী এবং কাফিরগণকে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের 
অগ্নির, সেখানে উহারা চিরকাল থাকিবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্‌ উহাদিগকে 
লা“নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিকদের চরিত্র এবং উহার কুপরিণতির 
বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকগণ নিজেদের চরিত্র ও 
কার্যকলাপে পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। তাহাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ মুমিনদের চরিত্র ও 
কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অন্যায় কাজ করিবার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেয় 
এবং ন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে । তেমনি তাহারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে না। 

০৫43 40 97৪ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র উপদেশকে ভুলিয়া রহিয়াছে; ফলে আল্লাহ্‌ 
তাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করিবেন, যেরূপ আচরণ করা হয় যাহাকে ভুলিয়া যাওয়া হয়, 
তাহার প্রতি । 

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 

5৯০১৫ De ৫৫০৩ 2৮001 অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের সহিত বিস্মৃত 
লোকের সহিত যেরূপ আচরণ করা হয়, সেইরূপ আচরণ করিব__যেরূপে তোমরা তোমাদের 
এই দিনের সম্মুখীন হইবার বিষয়কে বিস্থৃত হইয়া রহিয়াছিলে। 

১৮৪৪।০১৩ ETE | অর্থাৎ মুনাফিকগণ নিশ্চয় সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া 
মিথ্যার পথে প্রবেশ করিয়াছে। 

৮৫৯93788319 SUBS ১৭ 25101 101: ১০) অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত অপরাধের অপরাধী 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাহাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি হইল জাহান্নামের আগুন । 
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=; ০:-1৬ অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিররা সেখানে অনন্তকাল কাটাবে। 
+৫-- ৯ অর্থাৎ তাহারা পর্যাপ্ত শান্তি ভোগ করিবে। 

040, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন । 
(55:05 অৰ্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে থা শাতি 
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৬৯. মিনির 
ছিল এবং যাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক এবং 
উহারা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে । তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল 
তোমরাও তাহা ভোগ করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল 
তাহা ভোগ করিয়াছে; উহারা যেরূপ অনর্থক আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও 
তদ্রপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ; উহারাই তাহারা যাহাদের কর্ম ইহলোকে 
ও পরলোকে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের সহিত নবী 
করীম (সা)-এর যুগের কাফিরদের সাদৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিতেছেন__ 
পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যেরূপে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করিয়াছে এবং আখিরাতেও তাহার 
শাস্তি ভোগ করিবে, সেইরূপে তোমরাও দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করিবে । 
তাহারা ধনবল ও জনবলে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। 

হাসান বসরী বলেন : ৮4১4 (243 অর্থাৎ তাহারা তাহাদের দীনকে অনুসরণ করিয়া 
পার্থিব সুখ-শান্তি এবং আনন্দ ফুর্তি উপভোগ করিয়াছে। 

১৮০৮৮ ০:5৩ ০১ অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগে যাহারা মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত 
রহিয়াছিল, তোমরাও তাহাদের ন্যায় মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছ। 

১১৮.) রি 517, 3১41 ০) s ৮৫০০ ০০৮ 949 অর্থাৎ তাহাদের আমলসমূহ 
দুনিয়া ও আখিরাত কোন কালেই তাহাদের কাজে আসে নাই । আসিবে না; কারণ, তাহাদের 
আমলসমূহ হইতেছে ভ্রান্ত ও মিথ্যাভিত্তিক। বস্তুত, তাহারা হইতেছে .শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । 
কারণ, তাহাদের আমলের কোন সওয়াব বা পুরস্কার তাহারা পাইবে না। 
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৬০ তাফসীরে ইবন কাহীর 


ইবৃন জারীর ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, US ১ US 
RULER UNA ALA অদ্যকার রাত্রিটি গতকল্যকার রাত্রিটির সহিত 

যেরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট, মুহাম্মাদী উন্মত পূর্ববর্তী উম্মাতের সহিত সেইরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট হইবে । 
পূর্ববর্তী উন্মত কাহারা ? তাহারা হইতেছে__বনী ইসরাঈল জাতি। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে তাহাদের সদৃশ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে সত্তার হাতে আমার জান 
. রহিয়াছে, তাহার কসম ! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি-নীতি ও কার্য-কলাপকে 
সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে । এমনকি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ গুই সাপের গর্তে প্রবেশ 
করিয়া থাকিলে তোমরাও উহার গর্তে প্রবেশ করিবে । 

ইব্‌ন জুরাইজ ... (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার কসম ! 
নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ও কার্ষ-কলাপকে এইরূপে অনুসরণ 
করিবে যে, তাহারা কোন কার্ষের দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে 
অর্ধ হাত অগ্রসর হইবে, তাহারা কোন কার্ষের দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও 
উহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইবে এবং তাহারা কোন কার্ষের দিকে দুই হাত অগ্রসর হইয়া 
থাকিলে তোমরাও উহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হইবে । এমন কি তাহারা গুই সাপের গর্তে 
প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরাও উহাতে প্রবেশ করিবে । সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি কিতাবধারী জাতিসমূহ ? নবী 
করীম (সা) বলিলেন : তাহারা কিতাবধারী জাতিসমূহ ছাড়া অন্য কাহারা ? 

উক্ত রিওয়ায়েতটি আবু মা'শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী (সা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । উহাতে নিম্নোক্ত কথাটিও উল্লেখিত হইয়াছে : 

অতঃপর আবু হুরায়রা রো) বলিলেন, এই প্রসঙ্গে তোমরা ইচ্ছা করিলে এই আয়াত 
তিলাওয়াত করিতে পারো : 43 ১৯ 5৬ 

আবু হুরায়রা রো) বলেন, 3১.4। অর্থাৎ দীন। তিনি আরো বলেন : সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! (৮০৬ 2১4 ₹-) এই আয়াতাংশে যাহাদের অনুসরণের 
কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা পারস্যবাসী কাফিরগণ এবং রোমক সাম্রাজের অধিবাসী 
কাফিরগণ নহে কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা ছাড়া আর কাহারা ? উক্ত 
রিওয়ায়েতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয়ে সহীহ্‌ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 
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৭০. উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, “আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং 
মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহার নিকট আসে নাই ? উহাদের 
নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্‌ এমন নহেন যে, তাহাদের 
উপর জুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে । 

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদিগের মধ্যে যাহারা রাসূলগণকে 
অস্বীকার করিয়াছিল, উপদেশ দিতেছেন এবং স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মুনাফিকগণ কি 
অতীত যুগের বিভিন্ন জাতির কুফরের করুণ পরিণতির কথা শুনে নাই ? অতীত যুগে নৃহের 
জাতি, ‘আদ, সামুদ, ইবরাহীমের জাতি, মাদ্য়ানবাসিগণ এবং মু'তাফিকাত নামী এলাকার 
অধিবাসিগণ স্ব-স্ব রাসূলকে অমান্য করিয়াছে এবং তাহার প্রতি কুফরী করিয়াছে । ফলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদিগকে .ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া এবং ধ্বংস 
করিয়া তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই; বরং তাহারা-ই নিজেদের কুফরীর কারণে 
নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে। 

হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তাহাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা মু'মিনগণ ভিন্ন তাহার জাতির সকল লোককেই মহাপ্রাবনে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। 
হযরত হুদ (আ)-এর জাতি তাহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রচণ্ড ঝড়ের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত সালিহ (আ)-এর 
জাতি তাহাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া না মানিবার এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত উটকে হত্যা 
করিবার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা বজ্ দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত 
ইবরাহীম (আ)-এর জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং 
কিনআনীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত শুআয়ব (আ)-এর জাতি মাদয়ানবাসিগণ 
তাহাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভূমিকম্প ও চাদোয়ার 
দিনের শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। 

০৬০৪১ -৮)। হইতেছে হযরত লূত (আ)-এর জাতি । ইহারা মাদয়ান অঞ্চলে বসবাস 
করিত। ইহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা কলিতেছেন : ৬৯১ 8০০১৮)? অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
মু'তাফিকাত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন : ০/$১:। হইতেছে__হযরত 
লুত (আ)-এর জাতির আবাসভূমির প্রধান জনপদের নাম । উক্ত প্রধান জনপদ “সাদুম" নামেও 
পরিচিত। ইহারা আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত লূত (আ)-কে তাহার রাসুল হিসাবে গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করিয়াছিল। ইহারা সমকামের পাপে এইরূপ লিপ্ত ছিল যে উক্ত পাপে ইহারা পৃথিবীর 
সকল পাপী জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

৩৫35 4) 451 অর্থাৎ তাহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলী 
লইয়া তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ-_- ৮১ 
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44220013505 অর্থাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি কোনরূপ 
অবিচার করেন নাই; বরং তাহারা কুফরী করিয়া নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে 
০৮০৮ হইয়া গিয়াছে। 
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৭১. মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্ষের নির্দেশ দেয় এবং অসবকার্ষের 
নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য 
করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ্‌ কৃপা করিবেন এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিকদের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য 
আয়াতে তিনি মুমিনদের পরিচয় বর্ণনা করিতেছেন। 

০০০৫৭ Uda Sal ১১০০9 অর্থাৎ মুমিনগণ একে অপরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল । তাহারা একে অপরের দুঃখে দুঃখিত হয় এবং একে অপরকে তাহার দুঃখে ও 
বিপদে সাহায্য করে । এইরূপে সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 
একজন মু'মিনের সহিত আরেকজন মু'মিনের সম্পর্ক হইতেছে__অট্টালিকার একটি ইটের 
সহিত আরেকটি ইটের সম্পর্কে ন্যায়। এই বলিয়া তিনি তাহার এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে 
অন্যহাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। সহীহ্‌ হাদীসে আরো বর্ণিত 
রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন_ মুমিনগণ পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও মায়া-মহব্বতের 
দিক দিয়া একটি দেহের সমতুল্য । একটি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িলে যেরূপে সমগ্র 
দেহটি উহাতে সাড়া দিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতে না ঘুমাইয়া জাগিয়া থাকে, সেইরূপ 
একজন মু'মিন বিপদে পতিত হইলে সকল মু'মিনই উহাতে সাড়া দিয়া নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত 
মনে করে এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্যে চেষ্টা করে। 

LIE 2৯৫29 ০3,215 9১৮০5 অর্থাৎ মুমিনগণ মানুষকে ভালো কাজ করিতে এবং 
মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেয়। 

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 

. ৫৩৯] ০০ 059 3 AE ০৯০ গাও. 3৮5৯৫ EELS 

“তোমাদের মধ্যে যেন এইরূপ একদল লোক তৈয়ার হয়, যাহারা মানুষকে মঙ্গল ও 
কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদিগকে সৎকাজ করিতে ও অসৎ কাজ হইতে 
বিরত থাকিতে উপদেশ দিবে (৩ : ১০৪) ৷” 
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মানুষের হক যাও প্রদান করে! 

ডি ATER অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আদেশ নিষেধসমূহ মানিয়া 
চলে। 

Ss অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী । তিনি মু’মিনদিগকে 
ইয্যাত দান করিবেন। তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী ও তীহার কার্যাবলী প্রজ্ঞাপূর্ণ। স্বীয় প্রজ্ঞার 
কারণে তিনি মু'মিনদিগকে উপরোক্ত সদগুণাবলীতে বিভূষিত করেন এবং মুনাফিকদিগকে 
ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘৃণ্য অসদগুণাবলী দ্বারা অপবিত্র করেন। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে মু'মিনদিগকে 
রহমত দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। 

9.) পর্পার্ত 
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4 
নদী প্রবাহিত যেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং আদন জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে 
থাকিবে । পরক্তু আল্লাহ্‌র সত্তৃষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য। 

তাফসীর : আর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনদিগকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন। 
তিনি বলিতেছেন মু'মিনদিগকে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে এইরূপ 
জান্নাতে দাখিল করিবেন__ যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবহমান রহিয়াছে । আর সেখানে তাহারা 
চিরকাল থাকিবে । 
£--৮ ১০০০ অর্থাৎ মহামূল্যবান চিত্তাকর্ষক প্রিয়দর্শন উপকরণে নির্মিত স্থায়ী বাসভবনসমূহ। 

বুখারী ও মুসলিম ... আবু মুসা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়েস আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত 
রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : এইরূপ দুইটি স্বর্ণনির্মিত জান্নাত রহিয়াছে _যাহাদের 
পাত্রসমূহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু হইতেছে স্বর্ণনির্মিত। এইরূপ দুইটি রৌপ্যনির্মিত 
জান্নাত রহিয়াছে__যাহাদের পাত্রসমূহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু হইতেছে 
রৌপ্যনির্মিত। আর “আদন' টি Ll SLL la রানির সরা 
থাকিবে শুধু আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের পর্দা। : 

রর রা 44 
করীম (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে জান্নাতে একটি করিয়া শূন্যগর্ভ আস্ত মুক্তায় 
নির্মিত তাবু থাকিবে । উর্ধ্বে উহার দৈর্ঘ্য হইবে ষাট মাইল । উহার মধ্যে তাহার স্ত্রীগণ বসবাস 
করিবে। 

সে তাহাদের একের পর একের নিকট গমন করিবে । তাহাদের কেহ কাহাকেও দেখিতে 
পাইবে না। 
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আবু হুরায়রা রো) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, 
একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, 
সালাত কায়েম করিয়াছে এবং রমাযান মাসে রোযা রাখিয়াছে, তাহার বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজের উপর ইহা জরুরী করিয়া লইয়াছেন যে, সে ব্যক্তি হিজরত করুক অথবা না করুক-__তিনি 
তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন । সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা কি এই 
কথা লোকদিগকে জানাইয়া দিব না ? নবী করীম (সা) বলিলেন : জান্নাতের মধ্যে এইরূপ 
একশতটি স্তর রহিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার পথে জিহাদকারী মুমিনদের 
জন্যে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার একটি স্তর হইতে আরেকটি স্তরের দূরত্ব হইতেছে 
আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। তোমরা যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট (জান্নাত) প্রার্থনা 
করো, তখন তাহার নিকট “জান্নাতুল ফিরদাউস: প্রার্থনা করিও ৷ কারণ, উহা হইতেছে জান্নাতের 
কেন্দ্র ও সর্বোচ্চ স্তর। উক্ত জান্নাতেই সকল জান্নাতের নদীসমূহের উৎস অবস্থিত । উহারই 
উপর অবস্থিত রহিয়াছে মহান আল্লাহ্র আরশ। 

তাবারানী, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) ... মু'আয ইব্‌ন জাবাল 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, 
অতঃপর তিনি উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন । 

ইমাম তিরমিযী আবার উবাদা ইব্‌ন সামিত (র) হইতেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ 
একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আবু হাযিম (র) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন _জান্নাতবাসিগণ তাহাদের (সুবিন্যস্ত 
এবং পৃথক পৃথকভাবে অবস্থিত) কক্ষসমূহ এইরূপে দেখিকে_-যেরূপে তোমরা আকাশে 
নক্ষত্রকে দেখিয়া থাকো । 

অতঃপর ইহা জানা দরকার যে, জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রসাদটির নাম হইতেছে “ওয়াসীলা" । 
উহা উক্ত নামে আখ্যায়িত হইবার কারণ এই যে, উহা আল্লাহ্‌ তা'আলার আরশের অধিকতম 
নিকটবর্তী স্থান। উক্ত প্রাসাদটি হইতেছে__নবী করীম (সা)-এর জন্যে নির্ধারিত জান্নাতের 
প্রাসাদ । 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা যখন আমার জন্যে দু'আ করো, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করিও । নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা 
করা হইল-__হে আল্লাহ্‌র রাসুল ! ওয়াসীলা কী ? নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে 
জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল। মাত্র একটি ব্যক্তিই উহা লাভ করিবে । আশা করি আমিই হইব 


সেই ব্যক্তি । 
মুসলিম (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, নবী করীম 
(সা) বলিয়াছেন : তোমরা যখন মুআযধিনকে আযান দিতে শুনো, তখন সে যাহা বলে, 


তোমরাও তাহা বলিও। যে ব্যক্তি একবার আমার জন্যে দু'আ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার 
প্রতি উহার পরিবর্তে দশটি রহমত নাযিল করেন । অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
আমার জন্যে “ওয়াসীলা' প্রার্থনা করিও । “ওয়াসীলা* হইতেছে জান্নাতের এইরূপ একটি মানযিলের 
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সূরা তাওবা ৬৪৫ 


নাম যেখানে আল্লাহ্‌ তা‘আলার মাত্র একজন বান্দাই বসবাস করিবে । আশা করি আমিই হইব 
সেই বান্দা ৷ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আমার জন্যে ‘ওয়াসীলা’ প্রার্থনা করিবে, 
কিয়ামতের দিনে আমি তাহার জন্যে শাফাআত করিব । 

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি 
বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 
“ওয়াসীলা' প্রার্থনা করো । যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আমার জন্যে উহা 
প্রার্থনা করিবে, আমি নিশ্চয় আখিরাতে তাহার পক্ষে “সাক্ষী” হইব অথবা “শাফাআতকারী" 
হইব। নবী করীম (সা) এই দুইটি শব্দের কোনটি বলিয়াছেন-_সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা 
আমরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাত কোন বস্তুর 
দ্বারা নির্মিত তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন : জান্নাতের 
প্রাসাদের প্রতি দুইটি ইটের একটি হইতেছে স্বর্ণ-নির্মিত এবং অপরটি হইতেছে রৌপ্য-নির্মিত। 
ইহার গাথুনিতে সুরকির স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে মিশক কন্তুরি ৷ উহার পাথর হইতেছে_ মুক্তা 
ও ইয়াকুত। উহার মাটি হইতেছে__যাফরান। যে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবে, সে সুখী 
হইবে, কষ্ট ভোগ করিবে না। সে চিরকাল থাকিবে কোন দিন মরিবে না। তাহার পোশাক 
কোনদিন পুরাতন হইবে না। তাহার যৌবন কোনদিন ফুরাইবে না। 

ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ একটি “মারফৃ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। 

ইমাম তিরমিযী রে) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী 
করীম (সা) বলিলেন : নিশ্চয় জান্নাতের এইরূপ কতগুলি কক্ষ রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে 
উহার বাহিরের বস্তু এবং বাহির হইতে উহার ভিতরের বস্তু দেখা যাইবে । ইহাতে জনৈক 
বেদুঈন লোক দীড়াইয়া আরয করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! সেই কক্ষগুলি কাহাদের জন্যে 
নির্ধারিত রহিয়াছে? নবী করীম (সা) বলিলেন : সেই কক্ষগুলি নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের 
জন্যে যাহারা নেক ও মিষ্ট কথা বলে, অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে অন্নদান করে, সর্বদা রোযা 
রাখে এবং গভীর রাতে লোকে যখন ঘুমাইয়া থাকে, তখন নামাযে মশগুল থাকে । ইমাম 
তিরমিযী উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর উহা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন__উক্ত হাদীস আলী 
(রা) হইতে মাত্র উপরোক্ত একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তাবারানীও অনুরূপ 
একটি রিওয়াতকে সাহাবী আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আমর (রা) এবং সাহাবী আবূ মালিক আশআরী 
(রা) সূত্রে প্রত্যেকে নবী করীম (সো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম 
তাবারানী_-উভয়ের বর্ণিত হাদীসের সনদই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ৷ ইমাম তাবারানী কর্তৃক 
বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উক্ত প্রশ্নুকারী বেদুঈন সাহাবী হইতেছেন-_আবু 
মালিক আশআরী (র)। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । | 

উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : 
ওহে! জান্নাতে যাইবার জন্যে কেহ আগ্রহী রহিয়াছে কি ? জান্নাতে কোন কিছুর বাধা নাই। 
কা'বার রবের কসম ! উহা হইতেছে দ্যুতিমান জ্যোতি, দোদুল্যমান পুষ্পগুচ্ছ, সুউচ্চ সুবৃহৎ 
অট্টালিকা, প্রবহমান নদী, পরিপক্‌ ফল, সুচরিত্রবর্তী সুদর্শনা স্ত্রী, নানারূপ নূতন বস্ত্রের 
সমাহার, শান্তির স্থায়ী আবাসস্থল, ফল-ফলাদি, সবুজ শ্যামলিমা, সুখ ও নিয়ামত । উক্ত সুখ ও 
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৬৪৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


নিয়ামত রহিয়াছে মহান, সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত প্রাসাদে । সাহাবীগণ বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
হ্যা, আমরা জান্নাতে যাইবার জন্যে আগ্রহী রহিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা 
বলো ইনশাআল্লাহ্‌ । সাহাবীগণ বলিলেন, ইনশাআল্লাহ্‌ । 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 

”_ %4)| ১০0০১) অর্থাৎ তাহারা জান্নাতে যে সকল নিয়ামাতের মধ্যে থাকিবে, 
তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইতেছে উহা অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ নিয়ামত । 

ইমাম মালিক (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতবাসীদিগকে বলিবেন : হে জান্নাতবাসিগণ! 
তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আমরা তোমার বাণী শুনিবার জন্যে উপস্থিত ও 
প্রস্তুত রহিয়াছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন : তোমরা 
কি সন্তুষ্ট হইয়াছ ? তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদিগকে এইরূপ 
নিয়ামত দান করিয়াছ__যাহা তোমার অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করো নাই । এমতাবস্থায় আমরা 
কেন সন্তুষ্ট হইব না ? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন : আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর নিয়ামত দান করিব ? তাহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! উহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম নিয়ামাত কী হইতে পারে ? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন : আমি কি তোমাদিগকে উহা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত দান করিব ? তাহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! উহা 
অপেক্ষা শ্রে্ঠতর নিয়ামাত কি হইতে পারে ? আল্লাহ্‌ তাআলা বলিবেন : আমি তোমাদের 
উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করিলাম । অতঃপর আমি কোনদিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব 
না। 

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ইমাম মালিক হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন 
সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 

আবু আবদুল্লাহ্‌ হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল মাহাযিমী (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতিগণ জান্নাতে 
প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন : তোমরা কি আরো কোন নিয়ামত 
পাইতে চাও ? যদি চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তাহাও দিব । তাহারা বলিবে : হে আমাদের 
পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদিগকে যে নিয়ামাত দান করিয়াছ, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম নিয়ামাত 
কী আছে? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন : আমার সন্তুষ্টি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বায্যার স্বীয় ‘মুসনাদ’ সংকলনে সুফিয়ান সাওরীর রে) সূত্রে অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । হাফিজ যিয়া মাকদেসী “জান্নাতের পরিচয়’ নামক পুস্তকে 
উপরোক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন__আমার মতে উক্ত রিওয়ায়েতটি “সহীহ* ৷ 
নর লী 
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৭৩. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর 
হও; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল! 

৭৪. উহারা আল্লাহ্র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো কুফরীর 
কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে । উহারা যাহা সংকল্প 
করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত 
করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল । উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্যে 
ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্‌ ইহলোক ও পরলোকে উহাদিগকে 
মর্মন্ত্দ শাস্তি দিবেন । পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই। 

তফসীর : আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের ঠিকানা 
হইতেছে জাহান্নাম । কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে আদেশ 
দিয়াছেন মুমিনদের প্রতি নরম, নমনীয় ও বিগলিতপ্রাণ হইতে এবং আলোচ্য আয়াতে তিনি 
তাহাকে আদেশ দিয়াছেন কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি শক্ত ও অনমনীয় হইতে । ইতিপূর্বে 
আলী (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতটি এস্থলে উল্লেখযোগ্য ৷ আলী (রা) বলেন : নবী করীম 
(সা) চারিখানা তরবারিসহ প্রেরিত হইয়াছেন : একখানা তরবারি হইতেছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
ব্যবহার্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন: 

Oe রে ১৮৮০০) 91৩ ০৮০) 5৭ 05113 
অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে, 
সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে ... ৯: ৫)। 

আরেকখানা তরবারি হইতেছে কিতাবধারী কাফিরদের (ইয়াহুদী ও নাসারা) বিরুদ্ধে 

ব্যবহার্য । আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিতেছেন : 
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৬৪৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


অর্থাৎ যে সকল কিতাবধারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতিও ঈমান আনে না, আখিরাতের প্রতিও 
ঈমান আনে না, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হারাম করে না এবং 
সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর__যতক্ষণ না তাহারা তোমাদের 
বিজয়ী অবস্থায় এবং তাহাদের অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে (৯: ২৯)। 

আরেক খানা তরবারি হইতেছে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন: 

১2500) 94801 ৬৩ জে ৫ অর্থাৎ হে নবী ! তুমি কাফিরগণ এবং মুনাফিকগণের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করো . . .। আরেক খানা তরবারি হইতেছে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 

এ]| ৮51 001 25 ০৪৮ 1০5 1 5৩ অর্থাৎ তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ 
কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র ফায়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে (৪৯ : ৯)। ্‌ 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা) তথা মু'মিনদিগকে মুনাফিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশের ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকদের 
নিফাকের বিষয় মুমিনদের গোচরে আসিলে তাহাদের বিরুদ্ধে মু'মিনদিগকে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে 
হইবে৷ ইমাম ইবৃন জারীর আলোচ্য আদেশের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

ইব্‌ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মু'মিনদিগকে 
ক্ষমতা না থাকিলে মুখে তাহাদিগকে ধমক দিতে এবং ভ€সনা করিতে হইবে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তলোয়ারের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুখের সাহায্যে 
জিহাদ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন ৷ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কোনরূপ নমনীয়তা দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন । 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহ্‌হাক (র) বলেন ০০৬০) 944৩1 ১১০৯ অর্থাৎ তুমি 
কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মৌখিক ধমক, তিরস্কার ও 
ভসনার সাহায্যে জিহাদ করো । তিনি বলেন : মুনাফিকদিগকে মৌখিক ধমক দেওয়া এবং 
তিরস্কার ও ভঙসনা করাই হইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ৷ মুকাতিল এবং রবী" (র) 
(ইবন আনাস) হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 

হাসান, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার তাৎপর্য 
হইতেছে তাহারা কোন অপরাধ করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে শারীআত সম্মত বিধান মুতাবিক 
শাস্তি প্রদান করা । 

কেহ কেহ বলেন : আলোচ্য আয়াতের উপরোন্নেখিত বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনরূপ 
পরস্পর-বিরোধিতা নাই। বস্তুত মুনাফিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থায় উপরোল্লিখিত বিভিন্ন 
পন্থায় জিহাদ করাই বিধেয়। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 
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অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে_ তাহারা বলে নাই; অথচ তাহারা কুফরী কথা 
বলিয়াছে, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর কুফরী বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে এরূপ কিছু করিতে 
চাহিয়াছিল যাহা করিতে পারে না। 

শানে নুযূল : কাতাদা (র) বলেন-_ উক্ত আয়াত মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উবাইর-এর একটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে । তাহার ঘটনাটি এই : একদা জনৈক 
জুহান গোত্রীয় লোক এবং জনৈক আনসার গোত্রীয় লোক পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। 
উক্ত সংঘর্ষে জুহান গোত্রীয় লোকটি আনসার গোত্রীয় লোকটির উপর বিজয়ী হইল । ইহাতে 
মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবাই ‘আনসার’ গোত্রীয় লোকদিগকে বলিল : তোমরা 
নিজেদের ভাইকে সাহায্য করিতেছ না কেন ? সে বলিল : আল্লাহ্র কসম ! আমাদের অবস্থা ও 
মুহাম্মদের অবস্থা হইতেছে এইরূপ যাহা এই প্রবাদ বাক্যটিতে ব্যক্ত হইয়াছে : নিজের কুকুরকে 
খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোট বানাও; একদিন উহা তোমাকেই কামড়াইবে । সে আরো বলিল : 

এ Ce FAURE আনা এ ৩৩১০৪ 

অর্থাৎ যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাইতে পারি, তবে অধিকতর সম্মানিত দল (মুনাফিকগণ) 
অধিকতর লাঞ্চিত দলকে (মুমিনদিগকে) নিশ্চয় উহা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে । (৬৩ : ৮) 

জনৈক মুসলমান আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর উপরোক্ত কথা নবী করীম (সা)-এর কানে 
পৌছাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকাইয়া সে উহা বলিয়াছে কিনা তাহা তাহার 
নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা 
বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন। 

ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম রে) ... হযরত আনাস (রা) হইতে উর্ধ্বতম রাবী আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন ফযল বলেন : একদা “হাররা" নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে আমার গোত্রের যে সকল লোক 
শোকাতুর হইবার সংবাদ যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে 
সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন : আমি নবী করীম 
(সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : হে আল্লাহ্‌ ! তুমি আনসার এবং তাহাদের সন্তানগণকে ক্ষমা 
করিয়া দাও । রাবী আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন ফযল বলেন : আমার স্মরণে আসিতেছে যে, আমার শায়েখ 
আনাস (রা) উক্ত হাদীসে আনসারদের সন্তানগণের পর তাহাদের পৌত্রগণের কথাও উল্লেখ 
করিয়াছেন। তবে উহা নিশ্চিতরূপে আমার স্মরণে নাই । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ফযল বলেন : 
অতঃপর হযরত আনাস (রা) তাহার নিকট উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একটি লোককে 
যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর মরতবা ও মর্যাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, যায়েদ ইবৃন 
আরকাম (রা) হইতেছেন সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ঘটনায় নবী করীম 
(সা) যায়েদ ইবৃন আরকাম (রা) সম্বন্ধে উপরোল্লেখিত কথা বলিয়াছিলেন। একদা নবী করীম 
(সা) খুতবা প্রদান করিতেছিলেন। এই সময়ে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) জনৈক মুনাফিককে 
বলিতে শুনিলেন : এই ব্যক্তি সত্যবাদী হইলে আমরা নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর । ইহাতে 
যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি সত্যবাদী আর তুমি নিশ্চয় গর্দভ 


ইবনে কাছীর ৪র্থ_ ৮২ 
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৬৫০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। অতঃপর তিনি উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন। নবী করীম 
(সা)- এর নিকট আসিয়া উক্ত মুনাফিক উহা অস্বীকার করিল। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিনোক্ত 
আয়াত নাযিল করিলেন : [,0.$ (2 4)$ ০১:14 এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যায়েদ ইব্‌ন 
আরকাম (রা)-এর কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। 

ইমাম বুখারী রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন উকবা (র) হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন 
সনদে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছেন”, এই বাক্য পর্যন্ত অংশকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার পরবর্তী অংশকে ইমাম বুখারী 
বর্ণনা করেন নাই। উহার পরবর্তী অংশ সম্ভবত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মূসা ইব্ন উকবার 
নিজস্ব বর্ণনা । 

উক্ত রিওয়ায়েতের উপরোল্পেখিত প্রথমাংশ মুহাম্মদ ইবৃন যুলাইহ মূসা ইবৃন উকবার সূত্রে 
বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন : ইব্‌ন শিহাব হইতে মূসা ইবৃন 
উকবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন শিহাব বলেন, এইস্থলে মুহাম্মদ ইব্‌ন যুলাইহ উপরোক্ত 
রিওয়ায়েতের শেষোক্ত অংশ “যাহা ইতিপূর্বে মূসা ইব্‌ন উক্বার নিজস্ব বর্ণনা বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে’ উল্লেখ করিয়াছেন। 

উপরোন্লেখিত রিওয়ায়েতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিখ্যাত এই যে, উহা বনূ 
মুসতালীকার বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে ঘটিয়াছিল। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিতে গিয়া উহার কোন রাবী 
ভুলক্রমে আলোচ্য আয়াতকে (5 2405 ০১9০ ) উল্লেখ করিয়াছেন । রাবী উপরোক্ত 
ঘটনার সহিত সম্পর্কিত আয়াতকে উল্লেখ করিতে চাহিয়া ভুলক্রমে তদস্থলে আলোচ্য আয়াতকে 
উল্লেখ করিয়াছেন । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

উমবী (র) তাহার মাগাধী গ্রন্থে... কা“ব ইবৃন মালিক রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন সে, 
তিনি বলেন : নবী করীম (সা) তাবুকের যুদ্ধ শেষ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে আমার 
গোত্রের লোকগণ আমাকে বলিল, তুমি একজন কবি। ইচ্ছা করিলে তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলের 
নিকট গিয়া যুদ্ধে তোমার অংশ গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোন মিথ্যা ওযর পেশ করত তাহাকে 
সন্তুষ্ট করিতে পার। ইহাতে যে গোনাহ্‌ হইবে, তজ্জন্য পরে তুমি আল্লাহ্র নিকট মাফ চাহিয়া 
লইবে। অতঃপর কা'ব ইবৃন মালিক (রা) দীর্ঘ হাদীসের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত 
অবশিষ্টাংশের শেষাংশ হইতেছে এই : কা'ব ইবৃন মালিক (রা) বলেন, যে সকল মুনাফিক নবী 
করীম (সা)-এর সহিত তাবৃকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিল, জাল্লাস ইব্‌ন সুআয়েদ 
ইব্‌ন সামিত ছিল তাহাদের অন্যতম | কিছু সংখ্যক মুনাফিক অবশ্য নবী করীম (সা)-এর 
সহিত যুদ্ধেও গিয়াছিল। উক্ত জাল্লাস ইব্‌ন সুআয়েদ ইব্‌ন সামিতের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের 
পুত্র উমায়ের ইব্‌ন সা‘দ (রা) তাহার মাতার সহিত জান্লাসের গৃহে থাকিতেন। যাহা হউক, 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের আচার-আচরণ ও কার্য-কলাপের নিন্দা বর্ণনা 
করিয়া আয়াত নাযিল করিলে উক্ত জাল্লাস বলিল : ‘আল্লাহ্র কসম ! এই ব্যক্তি যাহা বলে, 
তাহা সত্য হইলে আমরা নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতম ৷ উমায়ের ইব্‌ন সা'দ (রা) উহা 
শুনিয়া বলিলেন : হে জাল্লাস ! আল্লাহ্‌র কসম ! নিশ্চয় তুমি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি; অন্য 
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সূরা তাওবা ৬৫১ 


যে কোন লোকের উপর বিপদ আসিলে আমি মনে যতটুকু ব্যথিত হই, তোমার উপর বিপদ 
আসিলে তদপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হই । আজ তুমি এইরূপ কথা বলিয়াছ যাহা আমি প্রকাশ 
করিলে নিশ্চয় তুমি আমাকে মন্দ বলিবে; আবার প্রকাশ না করিলে আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। 
তোমার মন্দ শোনা ধ্বংস হইয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর সহজ । তাই, আমি 
উহা প্রকাশ করিয়া দিব। এই বলিয়া উমায়ের ইব্‌ন সা“দ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন । জাল্লাস উহা জানিতে পারিয়া নবী 
করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। সে আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, উমায়ের যে কথা 
বলিয়াছে তাহা সে বলে নাই। উমায়ের ইব্‌ন সা'দ তাহার নামে মিথ্যা কথা লাগাইয়া গিয়াছে। 
ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 146 ও 4) 7১4০ 

নবী করীম (সো) জাল্লাসকে উক্ত আয়াত সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। কথিত আছে 

অতঃপর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এমন কি তওবার পর সে 
নেককার মুসলমান হইয়াছিল। 

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, জাল্লাসের তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া যাইবার বর্ণনাটি 
এইরূপেই কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতের অব্যবহিত পর উল্লেখিত 
রহিয়াছে। উহা সম্ভবত কাব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর উক্তি নহে; বরং উহা উক্ত রিওয়ায়েতের 
অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের নিজস্ব উক্তি । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের বলেন : আলোচ্য আয়াতটি জান্লাস ইব্‌ন সুআয়েদ ইব্‌ন সামিত 
সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে । একদা সে এবং তাহার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর, পক্ষের পুত্র মুসআব (রো) কুবা 
নামক স্থান হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিল। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিল : মুহাম্মদ যাহা লইয়া 
আগমন করিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা আমাদের বাহন এই গাদাটি অপেক্ষা 
নিকৃষ্টতর। ইহাতে মুসআব (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুমি যাহা বলিলে, আল্লাহ্‌র 
কসম ! আমি উহা নিশ্চয় নবী করীম (সা)-কে জানাইব। মুসআব (রা) বলেন : আমার ভয় 
হইল, যদি আমি উহা নবী করীম (সা)-কে না জানাই, তবে আমার নিন্দায় কোন আয়াত 
নাযিল হইতে পারে অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ আপতিত হইতে পারে অথবা 
আমি জাল্লাসের পাপের ভাগী হইয়া যাইতে পারি। তাই আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট 
আসিয়া বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! জাল্লাস এবং আমি কুবা হইতে মদীনার দিকে 
আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিয়াছে : মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা 
সত্য হইলে আমরা আমাদের এই বাহন গাধাটি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। আমার মনে এই ভয় 
আসিয়াছে যে, যদি আমি উহা আপনাকে না জানাই, তবে আমি উক্ত পাপের ভাগী হইয়া 
যাইতে পারি অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ নাযিল হইতে পারে । তাই উহা 
আপনাকে জানাইলাম । নবী করীম (সা) জাল্লাসকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : ওহে 
জাল্লাস ! তুমি যাহা বলিয়া বলিয়া মুসআব আমাকে জানাইয়াছে, তাহা কি তুমি বলিয়াছ ? 
জাল্লাস আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত 
আয়াত নাযিল করিলেন : (6 ৩ 41৬ ০০ 
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৬৫২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে : যে লোকটি আল্লাহ্‌র 
কালাম ও তীহার রাসূলের বিরুদ্ধে উপরোন্লেখিত বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিল, 
তাহার নাম হইতেছে-_জাল্লাস ইব্‌ন সুআয়েদ ইব্‌ন সামিত। তাহার বিদ্বেষপূর্ণ উক্তিটি সম্বন্ধে 
যে সাহাবী নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইতেছে উমায়ের ইব্‌ন 
সাদ (রা)। তিনি ছিলেন জাল্রাসের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র এবং তিনি সেই সময়ে 
জাল্লাসের গৃহেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জাল্লাস 
তাহার উক্তির কথা অস্বীকার করিয়াছিল। সে আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিয়াছিল যে, সে উহা 
বলে নাই৷ ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন । আয়াত নাযিল 
হইবার পর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। তওবার পর দেখা গিয়াছিল সে 
একজন নেককার মুসলমানে পরিণত হইয়াছে। 

ইমাম আবু জা“ফর ইবৃন জারীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
আব্বাস রো) বলেন : একদা নবী করীম (সা) একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণরত ছিলেন। 
এই অবস্থায় এক সময়ে তিনি বলিলেন : কিছুক্ষণ পর তোমাদের নিকট একটি লোক আসিয়া 
শয়তানের দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে তাকাইবে। তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না। কিছুক্ষণ 
পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক তথায় আগমন করিল । নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকিয়া 
নিকটে আনিয়া বলিলেন- তুমি এবং তোমার সঙ্গীগণ কেন আমাকে গালি দাও ? লোকটি কোন 
উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল৷ কিছুক্ষণ পর সে স্বীয় সঙ্গীগণসহ পুনরায় নবী করীম (সা)-এর 
নিকট আগমন করিল । তাহারা সকলে আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল যে, তাহারা উহা বলে 
নাই। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে আর কিছু বলিলেন না। এই ঘটনার পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : । 

বিডি 1158 [90 (০410 2215 

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের কোন ব্যর্থ আকাংক্ষা বা পরিকল্পনার প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । একদল তাফসীরকার 
বলেন, উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা জাল্লাস ইব্‌ন সুআয়েদের একটি ব্যর্থ আকাংক্ষার 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । কুরআন মাজীদ এবং নবী করীম (সা)-এর শানে জাল্লাস বিদ্বেমূলক 
উক্তি করিলে তাহার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র উমায়ের ইব্‌ন সা'দ (রা) (মতাত্তরে-মুসআব 
রা) তাহাকে যখন বলিয়াছিল : আমি নিশ্চয় তোমার এই উক্তি সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে 
অবহিত করিব, তখন জান্লাস তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল : কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ও 
আকাংক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা জাল্লাসের সেই অপূর্ণ আকাংক্ষার 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । আরেক দল তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর একটি ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে নবী করীম 
(সা)-কে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল; কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহার সেই ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন, 
একদল লোক নবী করীম (সা)-এর অনিচ্ছা সত্তেও আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবাইকে নেতা বানাইবার 
জন্যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
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সূরা তাওবা ৬৫৩ 


এইরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধ হইতে নবী করীম (সা)-এর 
প্রত্যাবতন করিবার কালে একদা রাত্রিতে দশজনের অধিক মুনাফিকের একটি দল প্রতারণামূলক 
পন্থায় নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । যাহ্হাক (র) বলেন : উক্ত 
আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের উক্ত ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

নবী করীম (সা)-কে মুনাফিকদের প্রতারণামূলক পন্থায় হত্যা করিবার জন্যে চেষ্টা করিবার 
ঘটনাটি এই : 

ইমাম বায়হাকী রে) ... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) হইতে দালায়িলুন নবুওওয়াহ' নামক 
পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, “তিনি বলেন : (তাবৃকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবারকালে) আমি নবী 
করীম (সা)-এর উটের লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলাম আর আম্মার ইব্‌ন 
ইয়াসির (রা) উটের পিছনে থাকিয়া উহাকে হাকাইতেছিলেন। কখনও আমি উহার পিছনে 
থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলাম এবং তিনি উহার লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছিলেন। আমরা গিরিপর্বতে পৌছিলে আমি বারো জন উট্ট্রারোহী লোকের একটি দল 
দেখিতে পাইলাম । তাহারা সেখানে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে নবী করীম 
(সা) ধমকের সহিত হাকদিয়া তাহাদের নিকট তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা 
পালাইয়া গেল। নবী করীম (সা) আমাদিগকে বলিলেন : এই লোকগুলিকে তোমরা চিনিতে 
পারিয়াছ কি? আমরা আরয করিলাম : “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহারা মুখোশ পরিহিত থাকিবার 
কারণে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু তাহাদের বাহনগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি। 
নবী করীম (সা) বলিলেন : ইহারা হইতেছে মুনাফিক ৷ কিয়ামত পর্যন্ত ইহারা মুনাফিক 
থাকিবে! তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি জানো ? আমরা আরয করিলাম : হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আমরা জানি না। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা 
গিরিপর্বতের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের গতিকে বিঘ্নিত করিয়া তাহাকে উহা হইতে নিম্নে ফেলিয়া 
দিতে চাহিয়াছিল। আমরা আরয করিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা কি এই সকল 
লোকের স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট এই আদেশ পাঠাইব যে, প্রত্যেক গোত্র উহার অপরাধী 
ব্যক্তির খণ্ডিত মস্তক আপনার নিকট পাঠাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : না, আমি ইহা 
চাহি না যে, আরবের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিবে যে, মুহাম্মদ একদল লোককে সঙ্গে 
লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে । যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর সে নিজ সঙ্গীদিগকে হত্য করিয়া ফেলিয়াছে। 
অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌ ! তুমি ইহাদের প্রতি * $1১:01 ' নিক্ষেপ 
করো। আমরা আরয করিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! * 21501” কী ? নবী করীম (সা) 
বলিলেন : উহা হইতেছে আগুনের এইরূপ অঙ্গার যাহা তাহাদের হৃৎপিণ্ডের কেন্্রস্থুলে পতিত 
হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু তুফায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
নবী করীম (সা) তাবুকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে ঘোষক দ্বারা এই ঘোষণা প্রচার করিলেন 
যে, তিনি স্বয়ং গিরিপথ দিয়া যখন যাইবেন; তখন অন্য কেহ যেন সেই পথ দিয়া না যায়। 
নবী করীম (সা) গিরিপথ দিয়া যাইবার কালে হুযায়ফা (রা) তাহার উটের লাগাম ধরিয়া 
অগ্রসর হইতেছিলেন এবং আম্মার ইবৃন ইয়াসির (রা) পিছনে থাকিয়া উহাকে হাকাইতেছিলেন । 
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৬৫৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


এই সময়ে মুখোশ-পরিহিত একদল উদ্ত্রারোহী লোক তথায় উপস্থিত হইয়া আম্মার (রা)-কে 
ঘিরিয়া ফেলিল। আম্মার (রা) তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। নবী করীম 
(সা) হ্যায়ফা (রা)-কে বলিলেন : গিরিপথ অতিক্রম করো; গিরিপথ অতিক্রম করো । গিরিপথ 
অতিক্রম করিবার পর নবী করীম (সা) উট হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে আম্মার (রা) 
নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ফিরিয়া আসিবার পর নবী করীম (সা) 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি লোকগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি ? আম্মার (রা) বলিলেন : 
লোকগুলি মুখোশ পরিহিত থাকিবার কারণে তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; তবে তাহাদের 
সব উটকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি 
জানো ? আম্মার (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞান রাখেন। 
নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের উটকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া উহার পিঠ 
হইতে তাহাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূলকে) নীচে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিল। রাবী বলেন : 
একদা আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) জনৈক সাহাবীকে বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া 
বলিতেছি__গিরিপথে নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কতজন লোক সেখানে 
গিয়াছিল, বলো তো ? উক্ত সাহাবী বলিলেন : সেখানে বারো জন লোক গিয়াছিল। আম্মার 
(রা) বলিলেন : তুমি তাহাদের সহিত থাকিয়া থাকিলে তো সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। 
উক্ত সাহাবী বলিলেন : নবী করীম (সা) তাহাদের মধ্য হইতে তিনজনের নাম উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । তিনি যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট 
আসিয়া বলিল : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা 
শুনিয়াছিলাম না আর আমরা সেই লোকগুলির কুমতলব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলাম না। 
আম্মার (রা) বলিলেন : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, অবশিষ্ট বারোজন লোক দুনিয়া ও আখিরাতে 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের শক্র। 

ইব্‌ন লাহীআ (র) ... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ 
একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন । উক্ত রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখিত হইয়াছে : নবী করীম 
(সা) লোকদিগকে উপত্যকার নিম্নভূমি দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া নিজে হুযায়ফা (রা) 
এবং আম্মার রো)-কে সঙ্গে লইয়া গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন । গিরিপথে নবী করীম 
(সা)-এর নিকট পৌছিবার কুমতলব লইয়া পামরগুলি মুখোশ পরিহিত অবস্থায় তাহাকে 
অনুসরণ করিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাহাদের কুমতলব সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। 
নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-কে তাহাদের উপর চড়াও হইতে আদেশ দিলেন । তিনি 
তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন । ইহাতে তাহারা ভীত 
হইয়া ব্যর্থ মনোরথ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা) এবং আম্মার 
(রা)-এর নিকট তাহাদের নাম এবং তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া দিলে নবী 
করীম (সা) উক্ত সাহাবীদ্বয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তাহারা প্রতারণামূলক পন্থায় 
আল্লাহ্‌র রাসূলকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করিয়াছিল। তিনি সাহাবীদ্বয়কে 
তাহাদের নাম গোপন রাখিতে আদেশ করিলেন ৷ 
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সূরা তাওবা ৬৫৫ 


ইব্‌ন ইসহাক হইতে ইউনুস ইব্‌ন বুকায়েরও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি 
রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন । তবে, তিনি তাহার রিওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনার সহিত সংশিষ্ট 
একদল মুনাফিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করিয়াছেন : ইমাম তাবারানীর “মু'জাম' নামক পুস্তকেও উপরোক্ত 
রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে । 

ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতটিও উপরোল্লোখিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত 
করিতেছে : 

ইমাম মুসলিম (র) ... আবূ তুফায়েল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : সংশ্লিষ্ট 
গিরিপথের এলাকার জনৈক অধিবাসীর সঙ্গে হুযায়ফা (রা)-এর বন্ধুত্ব ছিল। একদা হুযায়ফা 
(রা) তাহাকে বলিলেন : তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলি-_বলো তো গিরিপথের ঘটনার 
সহিত সংশ্লিষ্ট লোকগুলি সংখ্যায় কতজন ছিল ? উপস্থিত লোকেরা উক্ত লোকটিকে বলিল : 
হুযায়ফা যখন তোমার নিকট বিষয়টি জানিতে চাহিতেছে, তখন তাহাকে উহা জানাইয়াই 
দাও। লোকটি বলিল, আমাদের নিকট কথিত হইত যে, তাহারা সংখ্যায় চৌদ্দজন ছিল। তবে 
আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া থাকিলে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া 
সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহাদের মধ্য হইতে বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌ ও তাহার 
রাসূলের শক্র। অবশিষ্ট তিনজন (আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট) ওযর পেশ করিয়াছিল । তাহারা 
বলিয়াছিল, আমরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা শুনিয়াছিলাম না এবং 
মুনাফিকদের কুমতলব সম্বন্ধেও আমরা অবগত ছিলাম না। নবী করীম (সা) প্রচণ্ড গরমের 
মধ্যে পথ চলিতেছিলেন। (গিরিপথের নিকট আসিয়া) তিনি বলিলেন : পানির পরিমাণ কম; 
অতএব, সেখানে যেন আমার পূর্বে কেহ না পৌঁছে। কিন্তু নবী করীম (সা) তথায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিতে পাইলেন_ একদল লোক তাহার সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই পৌছিয়া গিয়াছে। 
ইহাতে তিনি তাহাদের প্রতি বদ-দু'আ করিলেন । 

ইমাম মুসলিম (র) ... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : হুযায়ফা (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমার 
অনুসারীদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রহিয়াছে । তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
তাহারা জান্নাতের ঘ্বাণও পাইবে না। সূচের ছিদ্র দিয়া যদি উট যাইতে পারে তবে তাহারা 
জান্নাতে যাইতে অথবা উহার ঘাণ পাইতে পারে । তাহাদের মধ্য হইতে আটজনের স্কন্ধে 
আগুনের অঙ্গার রাখা হইবে । উহা তাহাদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গিয়া পৌছিবে। 

নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-এর নিকট উপরোক্ত মুনাফিকদের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তিনি অন্য কাহারো নিকট উহা প্রকাশ করেন নাই । এই কারণেই হুযায়ফা (রা)-কে নবী করীম 
(সা)-এর গোপন কথার ধারক নামে অভিহিত করা হইয়াছে । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের 
অধিকারী । : 

ইমাম তাবারানী “মুসনাদ-ই হুযায়ফা' নামক হাদীস সংকলনে গিরিপথের ঘটনার সহিত 
সংশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম_এই নামে একটি পর্ব স্থাপন করিয়াছেন । উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন: 
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৬৫৬, তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


যুবায়ের ইব্‌ন বাক্কার হইতে আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুবায়ের ইব্‌ন 
বান্ধার বলেন : গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম হইতেছে এই : মুআত্তাব 
ইব্‌ন কুশায়ের; ওয়াদীআ ইব্‌ন সাবিত; জাদ্দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাকৃতাল ইবৃন হারিস (এই 
ব্যক্তি আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের লোক ছিল), হারিস ইব্‌ন ইয়াধীদ তাঈ; আওস ইব্‌ন 
কায়যী; হারিস ইব্‌ন সুআয়েদ; সা'দ ইবৃন যারারাহ; কায়েস ইব্‌ন ফাহাদ; সুআয়েদ দায়ীস বনূ 
হুবী; কায়েস ইব্‌ন আমর ইব্ন সাহ্‌ল; যায়েদ ইব্‌ন লাসী এবং সোলালাহ্‌ ইব্‌ন হুমাম; 
শেষোক্ত দুই ব্যক্তি কায়নুকা গোত্রের লোক । এই সকল লোক মুনাফিক ছিল । বাহ্যত ইসলাম 
প্রকাশ করিয়া বলিত : ূ 
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অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় নাই 
যে, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল আল্লাহ্‌র নিয়ামত দ্বারা তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান বানাইয়াছেন। 
অবশ্য তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও দান পরিপূর্ণ হইলে তিনি তাহাদিগকে হিদায়েত দান 
করিতেন। এইরূপে নবী করীম (সা) একদা আনসার গোত্রের লোকদিগকে বলিয়াছিলেন : হে 
আনসারগণ ! আমি কি আসিয়া তোমাদিগকে গোমরাহ দেখি নাই ? অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
আমার দ্বারা তোমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন । তোমরা পরস্পরের প্রতি ছিলে শক্রভাবাপন্ন । 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করিয়াছেন। 
আর আমি আসিয়া তোমাদিগকে দরিদ্র দেখিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দ্বারা 
তোমাদিগকে অর্থ-সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথার উত্তরে 
আনসার সাহাবীগণ বলিয়াছিলেন_ _আন্মাহ্‌ ও তাহার রাসূল শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। 

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের দান 
ও কৃপাকে আল্লাহ্‌র রাসূলের দোষ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন । ইহা এক প্রকারের আলংকারিক 
আখ্যায়িতকরণ মাত্র। কোন ব্যক্তি যখন কোন নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি এইরূপ 
আচরণ করে, যাহা শুধু দোষী ও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি করা যায়, তখন অত্যাচারী ব্যক্তির 
আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উহার 
তাৎপর্য এই হইয়া থাকে যে, অত্যাচারী ব্যক্তি যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ বা 
অপরাধ দেখিতে পাইয়াছে; তাই সে তাহার প্রতি এরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা নহে; বরং সে 
যেহেতু অত্যাচারী ও অসদাচারী-_তাই তাহার প্রতি এরূপ অত্যাচারমূলক আচরণ করিয়াছে। 
বস্তুত অত্যাচারিত ব্যক্তি হইতেছে নির্দোষ ও নিরপরাধ । এতদসন্তেও যদি কেহ তাহাকে দোষী 
ও অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহে, তবে সে তাহার অমুক অমুক গুণকে দোষ হিসাবে 
দেখাইয়াই উহা করিতে পারে । যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ নাই, তাই 
অত্যাচারীর নিকট স্বীয় আচরণের পক্ষে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি নাই। বস্তুত উপরোক্ত প্রকারের 
বাগধারা অন্যায়বাদী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম । 

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিতেছেন : ূ 
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-আর তাহারা (কাফিরগণ) তাহাদের (মু'মিন্দদের) মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ 
পায় নাই যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে (৮৫ : 
৮)। 

এইরূপে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ইব্‌ন জামীল ধন-সম্পদের মালিক হইয়া আল্লাহ্‌ 
তা'আলার মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় না যে, পূর্বে এক সময়ে সে 
দরিদ্র ছিল, এখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন। 

৮6 [75 ৬:৮৮ ১১ অর্থাৎ তাহারা যেন নিফাক ও কুফরী পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে । যদি তাহারা তওবা করে, তবে উহা 
তাহাদের জন্যে মঙ্গলকর হইবে । আর যদি তাহারা সত্য ও ঈমান হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে 
এবং কুফরী ও নিফাককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয় স্থানে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন । তিনি দুনিয়াতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান 
করিবেন মু'মিনদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং বিপদ ও মানসিক অশান্তির মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়া । তিনি আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন তাহাদিগকে দোযখে 
নিক্ষেপ করিয়া। আল্লাহ্‌র শান্তি হইতে তাহাদিগকে কেহই না দুনিয়াতে মুক্তি দিতে পারিবে 
আর না আখিরাতে মুক্তি দিতে পারিবে । র 

০ বি, ৮9০ ০৮১৭ = ক ৮০০ অর্থাৎ তাহারা দুনিয়াতেও এমন কোন বন্ধু ও 
সাহায্যকারী পাইবে না যে লোক তাহার কোন কল্যাণ সাধন করিবে কিংবা কোন অকল্যাণ 
হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে । 
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৭৫. উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র নিকট অংগীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্‌ নিজ 
কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দিব এবং সৎ হইব । 
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৬৫৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই 
বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধাভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল। 

৭৭. পরিণামে উহাদের অন্তরে কপটতা স্থির করিলেন আল্লাহ্র সহিত উহাদের সাক্ষাৎ 
দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল 
ও উহারা ছিল মিথ্যাচারী । 

৭৮. উহারা কি জানিত না যে, উহাদের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদের গোপন 
পরামর্শ আল্লাহ্‌ জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহা তিনি বিশেষভাবে জানেন । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন-_ মুনাফিকদের মধ্যে 
এইরূপ লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদা করিয়াছে, যদি আল্লাহ্‌ আমাদিগকে 
ধন-সম্পদের মালিক বানান, তবে নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র পথে সাদকা প্রদান করিব এবং 
নিশ্চয় আমরা সতকর্মশীল লোকদের দলভুক্ত হইব। কিন্তু, আল্লাহ্‌ যখন তাহাদিগকে ধন-সম্পদের 
মালিক বানাইয়াছেন তখন তাহারা কৃপণতা করিয়াছে এবং টাল-বাহানা করিয়া ওয়াদা পালন 
করা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের ওয়াদা খেলাফীর এবং মিথ্যা 
বলিবার কারণে তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন । তাহারা কি 
জানে না যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের অন্তরের সংবাদ এবং পারস্পরিক গোপন পরামর্শ সবই জানেন? 
তেমনি তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে 
অবগত রহিয়াছেন ? 

শানে নুযূল : ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হাসান বসরীসহ বিপুল সংখ্যক তাফসীরকার 
বলেন : আলোচ্য আয়াতসমূহ “সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। 

ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইবৃন আবী হাতিম (র) “সালাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী 
সম্বন্ধে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েতটি এই : আবু উমামা বাহেলী হইতে 
বিভিন্ন রাবীর সনদে ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
আবু উমামা বাহেলী বলেন : একদা সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী নবী করীম (সা)-কে 
বলিল : আল্লাহ্র নিকট আমার জন্যে এই দু'আ করেন যে, তিনি যেন আমাকে মাল দান 
করেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে সা'লাবা ! আল্লাহ্‌ তোমাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন। 
এইরূপ অল্প মাল তুমি যাহার শোকর আদায় করিবে, এইরূপ অনেক মাল অপেক্ষা অধিকতর 
শ্রেয় তুমি যাহার শোকর আদায় করিতে পারিবা না। নবী করীম (সা)-এর উপদেশ না মানিয়া 
সা'লাবা পুনরায় তাহার নিকট উক্ত বিষয়ের জন্যে অনুরোধ জানাইল ৷ নবী করীম (সা) 
বলিলেন : হে সালাবা ! তুমি আল্লাহ্‌র নবীর ন্যায় থাকিতে রাযী নও ? যে সত্তার হাতে আমার 
প্রাণ রহিয়াছে তাহার শপথ ! আমি যদি চাহিতাম যে, পর্বতসমূহ স্বর্ণ ও রৌপ্য হইয়া আমার 
পশ্চাতে থাকিয়া আমার সহিত চলফেরা করুক, তবে তাহাই হইত । সা'লাবা বলিল : যে সত্তা 
আপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন, তাহার কসম ! যদি আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করেন এবং 
আল্লাহ্‌ আমাকে মাল দান করেন, তবে আমি নিশ্চয় হকদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য হক 
প্রদান করিব । ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌ ! তুমি সা'লাবাকে ধন-দৌলত 
দান করো। অতঃপর সা'লাবা কয়েকটি বকরী পালন করিতে লাগিল । উহারা কীট-পতঙ্গের 
ন্যায় অধিক সংখ্যায় বাচ্চা দিতে লাগিল । কিছু দিনের মধ্যেই তাহার বকরীর সংখ্যা এত 
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অধিক হইয়া গেল যে, উহাদিগকে মদীনায় রাখিয়া পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর রহিল 
না। সে উহাদিগকে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় লইয়া গেল । এই সময়ে সে শুধু যুহরের 
নামায এবং আসরের নামায জামাআতে আদায় করিত । অন্যান্য ওয়াক্তের নামায আদায় করা 
সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া যাওয়ায় সে উহাদিগকে 
লইয়া আরো দূরে চলিয়া গেল। এই সময়ে সে জুমআর নামায ছাড়া অন্য কোন নামায আদায় 
করিত না। কিছু দিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া গেল। এই সময় সে জুমআর 
নার্মায আদায় করাও ত্যাগ করিল। সে জুমআর দিন লোকজনের চলাচলের পথে দাড়াইয়া 
মদীনায় গমনাগমনকারী উন্ট্রারোহী ও অশ্বারোহী লোকদের নিকট নানারূপ সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করিত। একদা নবী করীম (সা) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : সা'লাবার সংবাদ কী? 
তাহাকে দেখা যায় না কেন? লোকেরা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সে কতগুলি বকরী পালন 
করা আরম্ভ করিয়াছিল । উহারা বাচ্চা দিবার পর তাহার বকরীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মদীনায় 
থাকিয়া উহাদিগকে পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর না হইবার কারণে সে মদীনার বাহিরে 
একটি উপত্যকায় চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে লোকেরা সা'লাবার সকল সংবাদ নবী করীম 
(সা)-কে জানাইল । নবী করীম (সা) বলিলেন : হায় ! সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? হায় ! 
সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? সালাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? সা‘লাবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্‌ 
তা“আলা যাকাত ফরয করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 
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অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাল হইতে এইরূপ সাদকা তুলিয়া আনো যাহা তাহাদিগকে পৃত-পবিত্র 
করিবে (৯: ১০৩)। 

আবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা সাদকার মালের প্রাপক অভাবগ্রস্ত শ্রেণীসমূহের 
বর্ণনা প্রদান করিয়া আয়াত নাযিল করিলেন । 

একদা নবী করীম (সা) দুইজন সাহাবীকে লোকদের নিকট হইতে সাদকার মাল সংগ্রহ 
করিয়া আনিবার জন্যে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। উক্ত দুইজন সাহাবীর একজন ছিলেন 
যুহায়না গোত্রের লোক এবং অন্যজন ছিলেন সুলায়েম গোত্রের লোক । তাহারা কোন নিয়মে 
লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবেন__নবী করীম (সা) তাহা তাহাদিগকে লিখিয়া 
দিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে আরো বলিয়া দিলেন : তোমরা সা'লাবা এবং সুলায়েম 
গোত্রের অমুক ব্যক্তি নিকট গিয়া তাহাদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবা। তাহারা 
'সা'লাবার নিকট আসিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর বিধানপত্র দেখাইয়া তাহার নিকট 
তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। ইহাতে সে বলিল : 'ইহা জিয্য়া কর অথবা তততুল্য কর 
ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা কী তাহা আমি জানি না। তোমরা অন্য লোকদের নিকট গিয়া 
তাহাদের মালের সাদকা সংগ্রহ করত আমার নিকট আসিও। তাহারা সুলায়েম গোত্রের 
লোকটির নিকট গিয়া তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। লোকটি নিজের উত্তম উউগুলিকে 
বাছিয়া আনিয়া উহাদিগকে উটের সাদকা হিসাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন । তাহারা 
উহা দেখিয়া বলিলেন : এত উত্তম উট সাদকা হিসাবে দান করা আপনার উপর ফরয নহে। 
আমরা এত উত্তম উট লইতে চাহি না। লোকটি বলিলেন : আপনারা উহা লউন। আমি সন্তুষ্ট 
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হইয়াই উহা সাদকা হিসাবে দান করিতেছি। উহা শুধু সাদকা হিসাবে দান করিবার উদ্দেশ্যে 
রাখিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তাহারা উক্ত উটগুলিকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা 
লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় “সালাবার নিকট গমন করিলেন। 
সা'লাবা তাহাদিগকে বলিল : তোমাদের সঙ্গের বিধানপত্রটি আমাকে দেখাও । তাহারা উহা 
তাহার নিকট প্রদান করিলে সে উহা পাঠ করিয়া বলিল : ইহা জিযৃয়া কর অথবা তত্তুল্য কোন 
কর ছাড়া আর কিছু নহে। তোমরা চলিয়া যাও। আমি চিন্তা করিয়া দেখি-_কী করা যায়। 
তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহারা কিছু 
বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন : হায় ! সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? অতঃপর নবী করীম (সা) 
সুলায়েম গোত্রের সেই যাকাত প্রদানকারী লোকটির জন্যে বরকতের দু'আ করিলেন। ইহার 
পর সাদকা সংগ্রহকারী সাহাবীদ্বয়-__সালাবা যাহা করিয়াছে এবং সুলায়েম গোত্রের লোকটি 
যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন । এই ঘটনার পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন। 8 
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এই সময়ে সা'লাবার জনৈক নিকটাত্মীয় ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। 
সে সা'লাবার নিকট গিয়া বলিল : হে সা'লাবা ! তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমার সম্বন্ধে এই এই কথা (আয়াত) নাযিল করিয়াছেন । শুনিয়া সা'লাবা নবী করীম 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মালের যাকাত গ্রহণ করিবার জন্যে নবী করীম 
(সা)-এর নিকট আবেদন জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার 
নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সা'লাবা 
নিজের মাথায় ধূলা মাটি ফেলিতে লাগিল। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : ইহা হইতেছে 
তোমার কর্মফল । আমি তোমাকে মালের যাকাত দিতে আদেশ করিয়াছিলাম। তুমি আমার 
আদেশ পালন করো নাই । অতঃপর সা'লাবা গৃহে ফিরিয়া গেল। নবী করীম (সা) ইন্তিকাল 
পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই । আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফাতের 
যুগে সা'লাবা তাহার নিকট আসিয়া বলিল : আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট ও আনসারীদের নিকট 
আমার কী মর্যাদা ছিল-__তাহা আপনি জানেন । আপনি আমার মালের যাকাত গ্রহণ করুন। 
আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন 
নাই। অতএব, আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিব না। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) 
ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই । উমর (রা)-এর খিলাফাতের 
যুগে সা'লাবা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার মালের 
যাকাত গ্রহণ করুন। উমর (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা) 
তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ 
করিব ? উমর (রা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই । উসমান 
(রা)-এর খিলাফাতের যুগে সা'লাবা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল : আমার 
মালের যাকাত গ্রহণ করুন । উসমান (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল, আবূ বকর সিদ্দীক এবং 
উমর (রা) তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে 
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উহা গ্রহণ করিব ? এইরূপে উসমান (রা)ও তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিলেন না। 
এই অবস্থায় সা'লাবা উসমান (রা)-এর খিলাফাতের যুগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল । 


Sy Sesh Ss GW irl অর্থাৎ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার এবং 
মিথ্যা কথা বলিবার কারণে আল্লাহ্‌ তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া 
দিয়াছেন । 

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের দুইটি চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য । বুখারী 
শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মুনাফিকের 
তিনটি চিহ্ন রহিয়াছে, সে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা কথা বলে, সে যখন কাহাকেও কোন 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, উহা ভঙ্গ করে এবং কেহ তাহার নিকট কিছু আমানত রাখিলে সে 
উহাতে খিয়ানত করে। একাধিক হাদীসে উপরোক্ত কথার অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে । 
আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

সি 31 (৯ 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের মনের গোপন কথা 
এবং তাহাদের পারস্পরিক গোপন পরামর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি অদৃশ্য 
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তাহারা ধন-দৌলতের মালিক হইলে উহার 
একাংশ সাদকা হিসাবে দান করিবে_ আন্নাহ্‌ ও তাহার রাসূলের নিকট তাহারা এইরূপ 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কালে তাহাদের অন্তরে উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার যে ইচ্ছা 
লুকায়িত ছিল, তিনি তৎসন্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। বস্তুত তিনি যের্‌পে প্রকাশ্য 
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন, অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সেইরূপ অবগত রহিয়াছেন। 
তিনি বান্দাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিশ্বাস ও আমলের জন্যে তাহাদিগকে প্রতিফল দান 
করিবেন। 

৫৫ বি: / পাও el/ 
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৭৯. মু'মিনগণের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম 
ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদিগকে যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রীপ করে, আল্লাহ্‌ 
উহাদিগকে বিদ্রুপ করেন, উহাদের জন্য আছে মর্মন্ত্ুদ শাস্তি। 
তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের আরেকটি দোষ বর্ণনা 
করিয়াছেন; আল্লাহ্র কোন নেক বান্দা বিপুল পরিমাণ মাল আল্লাহ্‌র পথে সাদকা হিসাবে দান 
করিলে মুনাফিকগণ তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে ছাড়িত না। তেমনি আল্লাহ্র কোন দরিদ্র 
নেক বান্দা দিন-মজুরীর মাধ্যমে উপার্জিত সামান্য অর্থের একাংশকে আল্লাহ্‌র পথে সাদকা 
হিসাবে দান করিলে তাহারা তাহার প্রতি দোষারোপ করিতেও ছাড়িত না। কোন মু'মিন ব্যক্তি 
যদি বিপুল পরিমাণ মাল আল্লাহ্‌র পথে সাদকা হিসাবে দান করিত তবে তাহারা এই বলিয়া 
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৬৬২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাহার প্রতি দোষারোপ করিত যে, এই ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার 
উদ্দেশ্যে এত বিপুল ধন দান করিতেছে । তেমনি কোন দরিদ্র মুমিন ব্যক্তি যদি দিন-মজুরীর 
দ্বারা উপার্জিত সামান্য অর্থের অংশকে আল্লাহ্র পথে দান করিত, তবে তাহারা এই বলিয়া 
তাহার প্রতি উপহাস করিত যে, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল এই ব্যক্তির এই সামান্য অর্থের জন্যে 
মুখাপেক্ষী নহে । আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিকদের উপরোক্ত চরিত্র-দোষের বিষয় বর্ণনা 
করিয়া তাহাদের উক্ত কার্ষের কুপরিণতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ, আবু নু'মান বসরী, শু'বা, 
সুলায়মান ও আবু ওয়ায়েলের সূত্রে আবু মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করেন, তখন আমরা 
মুসলমানগণ এইরূপ দরিদ্র ছিলাম যে, জীবন ধারণের জন্যে আমাদিগকে মাথায় বোঝা বহন 
করিবার মত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত । আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাত ফরয করিয়া আয়াত 
নাযিল করিবার পর একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বিপুল 
পরিমাণ মাল যাকাত হিসাবে দান করিলেন । ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল, এই ব্যক্তি মানুষের 
প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে । আরেকজন সাহাবী 
আসিয়া মাত্র এক “সা” অর্থাৎ সাড়ে তিন সের পরিমিত খাদ্য সাদকা হিসাবে দান করিলেন। 
ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল : আল্লাহ্‌ এই ব্যক্তির সাদকার জন্যে মুখাপেক্ষী নহেন। এই ঘটনায় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 


; ০৬০০০ ১ ০০০] ০০ ০2৮০০] ০১০৭৫ ০3 
উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম মুসলিমও রাবী শু“বার (র) সূত্রে অভিন্ন উর্ধতন সনদে বর্ণনা, 
করিয়াছেন । 
ইমাম আহমদ (র) ... আবু সালীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা 
আমরা কিছুসংখ্যক লোক জান্নাতুল বাকী'তে উপবিষ্ট ছিলাম । এই অবস্থায় এক সময়ে সেখানে 
জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল : আমার পিতা অথবা পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) জান্নাতুল বাকী'তে বসিয়া বলিলেন : কিয়ামতের দিনে 
আমি সাদকা প্রদানকারিগণের সাদকা প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিব । নবী করীম 
(সা)-এর বাণী শুনিয়া আমি আমার পাগড়ির একটি বা দুইটি পেঁচ খুলিয়া ফেলিলাম । আমার 
উদ্দেশ্য ছিল__পাগড়ির উক্ত অংশকে সাদকা হিসাবে দান করিব। অতঃপর আমার অন্তরে 
অনিচ্ছা আসিয়া পড়িল। ফলে আমি উহা দান না করিয়া পুনরায় উহাকে পেঁচাইলাম ৷ কিছুক্ষণ 
পর তথায় একটি লোক আগমন করিল । মজলিসে তাহার অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণকায় কোন 
ব্যক্তি অথবা তাহার অপেক্ষা অধিকতর খর্বকায় কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়িল না। তবে 
লোকটি যে উটটিকে হাকাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উট আমি তথায় 
দেখি নাই। লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাদকা 
সংগ্রহ করিতেছেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যা, সাদকা সংগ্রহ করিতেছি । লোকটি 
বলিল : এই উটটিকে সাদকার মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউন। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি লোকটির 
প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিল : এই লোক এইরূপ মাল সাদকা হিসাবে দান করিল ? 
আল্লাহ্‌র কসম ! তাহার উটটি তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর । 
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সূরা তাওবা ৬৬৩ 


নবী করীম (সা) তাহার কথা শুনিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন : তুমি মিথ্যা 
বলিয়াছ। এই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা এবং এই উটটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। নবী করীম (সা) 
উহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : যাহারা শত শত উটের মালিক, তাহারা 
ধ্বংসে পতিত হইবে। তিনি উহা তিনবার বলিলেন। সাহাবীগণ আরয কৃরিলেন : হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! তবে কাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে না ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তবে তাহারা ধ্বংসে 
পতিত হইবে না যাহারা মালকে এইরূপ করিবে । এই বলিয়া নবী করীম (সা) ডাইনে বামে 
অঞ্জলি দেখাইয়া দান করিবার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর তিনবার বলিলেন : যাহারা 
আয়েশ-আরাম কম ভোগ করে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করে, তাহারাই 
আখিরাতে কামিয়াব হইবে । 

ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবৃন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন : একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) চল্লিশ উকিয়া 
(ন্যুনাধিক তিন তোলা) স্বর্ণ লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। আরেকজন 
আনসার সাহাবী এক সা‘ (ন্যুনাধিক সাড়ে তিন সের) খাদ্য লইয়া তাহার খিদমতে উপস্থিত 
হইলেন ইহাতে জনৈক মুনাফিক বলিল, আল্লাহ্র কসম ! আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ শুধু 
লোকদের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবার জন্যেই এইরূপ বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। 
তারপর আনসার সাহাবীর উক্ত দান সম্বন্ধে মুনাফিকগণ বলিল, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল এই 
তুচ্ছ পরিমাণের জিনিস-এক সা খাদ্যের মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত 
আয়াত নাযিল করিলেন : 

; ০৬০৭] এ ০৯০] ০০ ০৪৪৮০] 920 ০, 31 
ইব্‌ন আববাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবৃন আব্বাস রো) বলেন 
একদা নবী করীম (সা) লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন : চস 
সাদকা একত্রিত করো । সাহাবীগণ তাহাদের মালের সাদকা নবী করীম (সা)-এর নিকট 
উপস্থাপিত করিলেন । শেষ দিকে একজন সাহাবী এক সা‘ খেজুর লইয়া নবী করীম (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! গতরাব্রিতে আমি পানি বহন 
করিবার কাজ করিয়া দুই সা‘ খেজুর উপার্জন করিয়াছি । উহা হইতে এক সা" খেজুর পরিবারের 
লোকজনের খাদ্য হিসাবে গৃহে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা‘ খেজুর সাদকা হিসাবে লইয়া আসিয়াছি। 
নবী করীম (সা) তাহাকে উহা সাদকার অন্যান্য মালের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিলেন । উক্ত 
সাদকার পরিমাণের স্বল্পতা দেখিয়া কতগুলি লোক সাদকা-দাতা সাহাবীর প্রতি উপহাস করিয়া 
তাহাকে বলিল : আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল এই সামান্য দানের প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। তোমার 
এই এক সা‘ খেজুরে লোকদের কী কাজ হইবে ? অতঃপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) 
নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আর কোন সাদকা-দাতা 
সাদকা দিতে বাকী রহিয়াছেন কি? নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি ছাড়া আর কেহ বাকী 
নাই । আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! সাদকা হিসাবে 
দান করিবার জন্যে আমি একশত উকিয়া স্বর্ণ আনিয়াছি। ইহা শুনিয়া উমর (রা) তাহাকে 
বলিলেন : আপনি পাগল হইয়াছেন নাকি ? তিনি বলিলেন : না; আমি পাগল হই নাই । উমর 
(রা) বলিলেন : তবে কি যাহা বলিয়াছেন__তাহাই সত্য ? তিনি বলিলেন : হ্যা, তাহাই সত্য । 
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৬৬৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আমার নিকট মোট আট হাজার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে। উহাদের মধ্য হইতে চারি হাজার (স্বর্ণ মুদ্রা) 
আমি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে খণ দিব এবং অবশিষ্ট চারি হাজার (স্বর্ণ মুদ্রা) আমি পরিবারের 
লোকজনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি কিনিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিব । নবী করীম (সা) 
তাহাকে বলিলেন : তুমি যাহা রাখিয়া দিলে এবং তুমি যাহা দান করিলে__উহাদের উভয় 
শ্রেণীর মালে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন । 

মুনাফিকগণ আবদুর রহমান ইবৃন আওফ (রা)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল : 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ শুধু লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই 
সাদকা দান করিয়াছে। বস্তুতঃ মুনাফিকগণ মিথ্যা বলিয়াছিল। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ 
(রা) সাদকা দান করিয়াছিলেন একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে । এই 
ঘটনার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা মাত্র এক সা‘ খেজুর সাদকা হিসাবে দানকারী সাহাবী এবং বিপুল 
পরিমাণ স্বর্ণ সাদকা হিসাবে দানকারী আবদুর রহমান ইবৃন আওফ (রা)-_-এই উভয় নেককার 
বান্দার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 


, ০৬০০০ এট ০৯৯] ০০ ০৪১৪৯] ১০৩: nl 

মুজাহিদ (র) প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি হইতেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত 
বর্ণিত হইয়াছে। 

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : যে সকল সাহাবী বিপুল পরিমাণ মাল সাদকা 
হিসাবে দান করিয়াছিলেন _তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন হইতেছেন : আবদুর রহমান ইবৃন 
আওফ (রা) এবং আসিম ইবৃন আদী (রা)। 

একদা নবী করীম (সা) সাদকা প্রদানে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন । ইহাতে 
আবদুর রহমান ইবৃন আওফ (রা) চারি হাজার দিরহাম এবং আসিম ইবৃন আদী (র) একশত 
ওসাক (আশি তোলার সেরের ন্যনাধিক দুইশত দশ সের)' খেজুর সাদকা হিসাবে দান 
করিলেন । আসিম ইব্‌ন আদী ছিলেন আজলান গোত্রের লোক । মুনাফিকগণ উক্ত সাহাবীদ্বয়ের 
প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল : ইহারা সাদকা দান করিয়াছে শুধু মানুষের নিকট হইতে 
প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে । 

তেমনি যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত উৎসাহ প্রদানে সাড়া দিয়া 
দিন-মজুরী দ্বারা উপার্জিত অল্প পরিমাণ মাল সদকা হিসাবে দান করিয়াছিল__তাহাদের মধ্য 
হইতে একজন হইতেছেন আবু উকায়েল (রা)। তিনি আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের মিত্র গোত্র 
আনীফ আরাশী গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি এক সা“ খেজুর আনিয়া অন্যান্য সাদকার মালের 
মধ্যে ঢালিয়া দিলেন । মুনাফিকগণ উপহাসের সহিত বলিল : আল্লাহ্‌ আবূ উকায়েল-এর এক 
সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নহেন । 

আবু বকর বায্যার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন : তোমরা সাদকা দান করো । আমি একদল 
মুজাহিদকে জিহাদে পাঠাইতে চাহিতেছি। নবী করীম (সা)-এর আদেশ শুনিয়া আবদুর রহমান 
ইব্‌ন আওফ (রা) তাহার নিকট আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট চারি 
হাজার মুদ্রা রহিয়াছে। আমি উহার অর্ধেক আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ধার দিব এবং অর্ধেক আমার 
পরিজনের খরচ হিসাবে রাখিয়া দিব । নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি যাহা দান করিতেছ 
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সূরা তাওবা ৬৬৫ 


এবং যাহা রাখিয়া দিতেছ এই উভয় শ্রেণীর মালে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে বরকত দান 
করুন। নবী করীম (সা)-এর ঘোষণা প্রদান করিবার এক রাত পর জনৈক আনসার সাহাবী দুই 
সা‘ খেজুর উপার্জন করিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি দুই সা“ খেজুর উপার্জন করিয়াছি। উহাদের মধ্য হইতে এক সা' খেজুর 
আমি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে করয দিব এবং অবশিষ্ট এক সা" খেজুর আমি নিজ পরিজনের জন্যে 
রাখিয়া দিব । মুনাফিকগণ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া 
বলিল : আবদুর রহমান ইবৃন আওফ শুধু লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে 
সাদকা দান করিয়াছে । পক্ষান্তরে তাহারা উক্ত আনসার সাহাবীকে উপহাস করিয়া বলিল, এই 
লোকটির এক সা' টিনার বারাক যার রা রিল? সারা 
তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 


: ০৬০০০ এ ০৮০১৯] ০০ ০০০০০] ০১০৩ ৮৫ 
অতঃপর হাফিজ আবূ বকর আল-বাধ্যার আবূ সালিমা হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে 
মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি তালুত ইব্‌ন আব্বাদ ছাড়া অন্য কোন 
রাবীর মাধ্যমে “মুসনাদ' হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয় নাই। 

ইব্‌ন জারীর (রা) ... আবূ উকায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা আমি রাত্রিতে পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা" (ন্যুনাধিক সাড়ে তিনসের) 
খেজুর উপার্জন করত উহার মধ্য হইতে এক সা“ খেজুর স্বীয় পরিবারের লোকদের জন্যে 
রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা“ খেজুর লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম ৷ আমার 
করিব। নবী করীম (সা)-এর নিকট আমি স্বীয় উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে আদেশ 
করিলেন- উহাকে সাদকার মালসমূহের মধ্যে ছড়াইয়া দাও । আমি তাহাই করিলাম । ইহাতে 
একদল লোক উপহাস করিয়া বলিল : আল্লাহ্‌ এই মিসকীনের সাদকার মুখাপেক্ষী নহেন। 
ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন : 

: ০৬০] ১ ১৯০) ০ ০৪৪৮৭] 90৭ nl 

এ উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তাবারানীও রাবী যায়েদ ইব্‌ন হুবাব (র)-এর সূত্রে অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আবু উকায়েল (রা)-এর নাম হইতেছে, 
হুবাব। আবার কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম হইতেছে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
সা'লাবা। 

১, 40)17৯,- +৫4 ১2০৮০ অর্থাৎ মুনাফিকগণ মুমিনদের প্রতি উপহাস করে। উহার 
ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি এইরূপ আচরণ করিবেন যেরূপ আচরণ করা হইয়া 
থাকে উপহাসিত ব্যক্তির প্রতি । মুসাফিকগণ মু'মিনদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা মুমিনদের সমর্থনে দুনিয়াতে ও আখিরাতে মুনাফিকদের প্রতি সেইরূপ 
আচরণ করিবেন । কারণ, কর্মটি যে শ্রেণীর হইবে, উহার ফলটি সেই শ্রেণীরই হইবে। 
দুনিয়াতে তিনি মুনাফিকদিগকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিবেন এবং আখিরাতে তিনি তাহাদিগকে 
কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। 


ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৮৪ 
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৮০. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর 
একই কথা । তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্‌ উহাদিগকে 
কখনই ক্ষমা করিবেন না । ইহা এই জন্য যে, উহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলকে অস্বীকার 
করিয়াছে । আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না । 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকগণ মাগফিরাতের 
দু'আ পাইবার যোগ্য নহে। তাই, হে রাসূল ! তুমি তাহাদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করিও 
না। তাহাদের জন্যে তোমার মাগফিরাতের দু'আ করা আর না করা সমান আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোনক্রমে মুনাফিকদিগকে ক্ষমা করিবেন না। হে রাসূল! যদি তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর 
বারও মাগফিরাতের দু'আ কর তথাপি তিনি তাহাদিগকে কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন না। উহার 
কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি কুফুরী করিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্‌ 
পাপ-পরায়ণ জাতিকে সৎ পথে আনেন না। 

৫] 4)1 785 03 ৮০ ০০০০০০৫৮8৯০ ও। তাহাদের জন্যে তুমি সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেও আল্লাহ্‌ কোনদিন তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। 

উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । একদল 
তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মুনাফিকদের জন্যে 
আল্লাহ্‌র রাসূল যতবারই ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন_ আল্লাহ্‌ কোন অবস্থায়ই তাহাদিগকে 
কোন দিন ক্ষমা করিবেন না। তাহারা বলেন : এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা “সত্তর বার’ সংখ্যাটিকে 
উল্লেখ করিয়াছেন মুনাফিকদিগকে তাহার ক্ষমা না করিবার বিষয়টিকে জোরদার ও শক্তিশালী 
করিবার উদ্দেশ্যে । 

আরেকদল তাফসীরকার বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 
‘মুনাফিকদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে 
কখনো ক্ষমা করিবেন না; কিন্তু তিনি তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক 
বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেও পারেন। 

ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : 


8 40128 052 CA PO 50 1 ৭১1০ ০০০ 
এই আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) বলিলেন- আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমাকে মুনাফিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন । আমি মুনাফিকদের 
জানো নিশ্চয় সর বার অপেক্ষা অধিকতর অং বার কমা প্রার্থনা করিব। ইহাতে আরা 
তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 
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তাহাদের জন্যে আপনার ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা ও না করা সমান। আল্লাহ্‌ কখনো 
তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ... (৬৩ : ৬) । 

উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে। 

শাবী (র) বলেন : মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত 
হইল, তখন তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার পিতা মুমুর্যু 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । আমার আকাংক্ষা আপনি তাহাকে দেখিতে যাইবেন এবং তাহার 
জানাযা নামায পড়িবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার নাম কী ? সে বলিল, আল-হুবাব 
(মহব্বত; ভালবাসা; সাপ) ৷ নবী করীম (সা) বলিলেন : না; তোমার নাম “আল-হুবাব' নহে; 
বরং তোমার নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবদুল্লাহ্‌ । আলহুবাব হইতেছে এক শ্রেণীর 
শয়তানের’ নাম । অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইকে দেখিতে গেলেন । নবী 
করীম (সা) নিজের ঘাম-মাখা জামা তাহার লাশকে পরিধান করাইলেন এবং তাহার জানাযা 
নামায পড়িলেন। Cee HN পুরন 
জানাযা নামায পড়িতেছেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন- আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন : 
ORAM Gass SAE OE inn জন্যে সার হকার করিলে 
আল্লাহ্‌ কখনো তাহাদিগকে মাফ করিবেন না) আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার, সত্তর বার 
এবং সত্তর বার (দুইশত দশবার) ইস্তিগফার করিব । 

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদা ইব্‌ন দুআমাও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের 
অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর উহাকে একাধিক সনদে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
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৮১. যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা রাসূলের বিরদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই 
আনন্দ লাভ করিল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা 
অপসন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না । বল, উত্তাপে 
জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম । যদি তাহারা বুঝিত ! 
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৬৬৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


৮২. অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের 
ফল স্বরূপ । 

তাফসীর : যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবুকের যুদ্ধে না গিয়া 
জাহান্নামের কঠোর শাস্তির বিষয় সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন : যে সকল মুনাফিক তাবৃকের যুদ্ধে যায় নাই, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের ইচ্ছা ও 
আদেশের বিরুদ্ধে বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছে । আল্লাহ্র পথে জান-মাল 
দিয়া জিহাদ করাকে তাহারা অপসন্দ করিয়াছে । তাহারা একে অপরকে বলিয়াছে, তোমরা এই 
প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যুদ্ধ করিতে যাইও না। হে রাসূল ! তুমি তাহাদিগকে বলো, তোমরা যে 
তদপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের বিরোধিতা করিয়া 
তোমরা সেই আগুনে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইয়াছ। এইসব মুনাফিক যদি প্রকৃত অবস্থা 
বুঝিতে চেষ্টা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে কতই না মঙ্গলকর হইত। তাহারা দুনিয়াতে 
অল্প দিন আনন্দ-ফুর্তি করিবার পর আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করিয়া চিরদিন 
কাদিবে। ইহাই তাহাদের কর্ম ফল। 

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) যখন তাবুৃকের যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের 
সময় । প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফরে না গিয়া গৃহের ছায়ায় অবস্থান করা তখন ছিল অত্যন্ত 
আরামদায়ক । তদুপরি এই সময়টি ছিল ফল পাকিবার মওসুম । সুতরাং এই সময়ে কেহ যুদ্ধে 
গেলে তাহাকে বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া উহাতে যাইতে হইত । অধিকন্তু সফরটি ছিল 
দূরের সফর; তাই উহা আরো বেশি কষ্টকর সফর ছিল। উপরোক্ত কারণে মুনাফিকগণ 
তাবুকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিল। 

৮ ১1:47 ১5: অৰ্থাৎ হে রাসূল ! তুমি তাহাদিগকে বল যে, গরম হইতে বাচিবার 
জন্যে তোমরা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছ, অথচ দোযখের আগুন উহা অপেক্ষা 
অধিকতর গরম । এখানে আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না গিয়া তোমরা সেই দোষখে প্রবেশ 
করিবার যোগ্য হইয়া গিয়াছ। শুধু দুনিয়ার গ্রীষ্মের তাপ অপেক্ষা নহে; বরং দুনিয়ার আগুন 
অপেক্ষাও আখিরাতের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত। 

ইমাম মালিক রে) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : যে আগুন তোমরা জ্বালাও উহার তাপ জাহান্নামের আগুনের 
তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ । সাহাবিগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এই আগুনই 
তো যথেষ্ট । নবী করীম (সা) বলিলেন : উহার তাপের সহিত উহার উনসত্তরগুণ তাপ যোগ 
করা হইয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েতে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন 
সনদে ইমাম মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের এই আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপের সত্তর 
ভাগের এক ভাগ । উহাকে আবার দুইবার সমুদ্রের মধ্যে ডুবানো হইয়াছে । তাহা না হইলে উহা 
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মানুষের কোন উপকারে আসিত না । প্রথমোক্ত রিওয়ায়েতের সনদের ন্যায় শেষোক্ত রিওয়ায়েতের 
সনদও সহীহ্‌ । 

ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা দোযখের আগুনকে এক হাজার 
বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন লাল হইয়া গিয়াছে । অতঃপর তিনি 
উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন সাদা হইয়া 
গিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত 
আগুন কালো হইয়া গিয়াছে । এখন উহা অন্ধকারময় রাত্রির ন্যায় কালো । 

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন : উক্ত রিওয়ায়েত রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবু বুকাইর 
ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী : (6১১০৮ ৩২>) হিসাবে 
বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে উক্ত রিওয়ায়েত রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ 
বুকাইর ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইহা ছাড়া ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ... রাবীর সনদে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম 1,04১ 4 [৮6 [৭ 0 ক 
০৮00 "০৩ ৬১, _ এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : দোযখের আগুনকে এক 
হাজার বৎসর উত্তপ্ত করা হইয়াছে । উহার ফলে উক্ত আগুন সাদা হইয়া গিয়াছে । অতঃপর 
উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন লাল হইয়া 
গিয়াছে। অতঃপর উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে উহার ফলে উক্ত 

ন কালো হইয়া গিয়াছে। এখন উহা রাত্রির ন্যায় কালো। উহার শিখা হইতে আলো বাহির 
হয়না। 

ইমাম তাবারানী (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখের আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গকে যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে রাখিয়া 
দেওয়া হইত, তবে নিশ্চয় উহার তাপ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অনুভূত হইত। 

আবু ইয়ালা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : যদি এই মসজিদে এক লক্ষ বা ততোধিক লোক থাকে এবং উহাদের 
মধ্যে একজন দোযখী লোক থাকে, তবে তাহার নিঃশ্বাসের তাপে মসজিদ এবং উহার মধ্যে 
অবস্থানরত লোকগণ পুড়িয়া যাইবে । উক্ত রিওয়ায়েতটি আবু হুরায়রা (রা) হইতে মাত্র একজন 
রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে । উহা একটি ৬২১৪ রিওয়ায়েত। 

আ'“মাশ রে)... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন যে দোযখবাসী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগ 
করিবে তাহার পায়ে আগুনের ফিতাসহ এক জোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে । 
উহার তাপে তাহার মাথার মগজ আগুনে রাখা ডেগে অবস্থিত ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ 
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করিতে থাকিবে । সে মনে করিবে, দোযখবাসীদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক আযাব ভোগ 
করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তি হইবে। 
উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত রাবী আ‘মাশ হইতে বিভিন্ন রাবীর 
মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম মুসলিম বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিনে যে দোযখী লোকটি সর্বাপেক্ষা 
কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পায়ে আগুনের এক জোড়া জুতা থাকিবে । উহার তাপে তাহার 
মাথার মগজ টগবগ করিতে থাকিবে । 

ইমাম আহমদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখবাসিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি ভোগকারী হইবে সেই 
ব্যক্তি যাহার পায়ে একজোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে । উহার তাপে তাহার 
মাথার মগজ টগবগ করিতে থকিবে । 

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ শক্তিশালী । উহার সনদের রাবীগণ ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত 
শর্তে গ্রহণযোগ্য । আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ছাড়া বিপুল সংখ্যক হাদীসে দোযখের আযাবের কঠোরতা ও 
ভয়াবহতা বর্ণিত হইয়াছে। দোযখের আগুনের তীব্রতা ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন : ১12০ ০৫ ৫৫ অর্থাৎ সতর্ক হও ! নিশ্চয় উহা (জাহান্নাম) লেলিহান 
শিখা বিশিষ্ট আগুন। উহা দেহের চামড়াকে অপসারিত করিয়া দেয় (৭) : ১৫-১৬)। 

তিনি আরো বলিতেছেন : 
৮৮৩০) পিস) Cy পা pale hh si 
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অর্থাৎ তাহাদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হইবে । তাহাদের উদরে অবস্থিত সকল বস্তু 
এবং তাহাদের চামড়া গলাইয়া ফেলা হইবে । আর তাহাদের জন্যে থাকিবে লোহার লাঠি। 
তাহারা যখন উহা ও উহার অশান্তি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদিগকে উহার 
মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে । আর তাহাদিগকে বলা হইবে- তোমরা দোযখের আযাবের 


স্বাদ গ্রহণ করিতে থাকো । (২২ : ১৯-২২)। 
তিনি আরো বলিতেছেন : 


৮৮০০৫০2৪৩41 ৮9455 78০ ৮ - ৬ ৬ sos. eo cll 58৮০৮: ও 
৮2 le কাত ১১৮ ডক Ulf LU 9০ ০৮০ জে 25৪ ০:15) 
: 9090 89 
অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে আগুনে 


প্রবিষ্ট করাইব । যখনই তাহাদের চামড়া সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যাইবে, তখনই আমি উহাদের স্থলে 
অন্য চামড়া সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আযাবকে যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে ৫ : ৫৬)। 
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আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : ৯628 15 - 5০2 ৮9505 
অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল- তাহারা রাও গা তে মি 
বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, জাহান্নামের আগুন উহা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র । তাহারা উহা 
বুঝিলে বহুগুণ বেশি তীবৰ দোযখের আযাব হইতে বাচিবার জন্যে নিশ্চয় গরমের মধ্যে আল্লাহ্‌র 
রাসূলের সহিত জিহাদে বাহির হইত । 

বস্তুত, মুনাফিকগণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ততা হইতে পালাইয়া প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে লাফাইয়া 
পড়িয়াছে। কবি বলেন : 
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অর্থাৎ ঠাণ্ডা এবং গরমের ভয়ে উহাদের আক্রমণ হইতে বাচিবার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পশ্চাতে পড়িয়া তুমি নিজের জীবনটিকে শেষ করিয়া দিয়াছ। অথচ 
অধিকতর শ্রেয় । 

ORME CS OO Gz - iS 0৩595 Soil আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুনাফিকদের পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত কার্যের করুণ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকদের পাপাচারের ফল এই যে, তাহারা পৃথিবীতে স্বল্প 
কয়েক দিন আনন্দ-ফুর্তি করিবার পর আখিরাতে চিরদিন ধরিয়া দোযখের আগুনে থাকিয়া 
কাদিবে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 


আব্বাস (রা) বলেন 
_ পি 1৩29 9৩ Son 

অর্থাৎ মুনাফিকগণ দুনিয়াতে স্বল্প কয়েক দিনের জন্যে যত পারে তত আনন্দ-ফুর্তি 
করুক । দুনিয়ার যিন্দেগী শেষ হইবার পর আখিরাতে যখন তাহারা আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত 
হইবে, তখন তাহাদের ক্রন্দন আরম্ভ হইবে । এই ক্রন্দনের কোন শেষ বা সমাপ্তি নাই । উহা 
চিরদিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে । 

আবু রযীন, হাসান বসরী, কাতাদা, রবী” ইব্‌ন খুসাইম, আওন উকায়লী এবং যায়েদ ইব্‌ন 
আসলাম উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । 

আবু ইয়ালা সোহেলী ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী 
করীম (সা) বলিয়াছেন : হে লোক সকল ! তোমরা ক্রন্দন করো । যদি ক্রন্দন না আসে, তবে 
ক্রন্দনের মত ভান কর। কারণ, দোযখবাসিগণ অবিরতভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিবে । তাহাদের 
মুখমণ্তলের উপর দিয়া ক্রমাগত অশ্রু প্রবাহিত হইবার ফলে উহাতে পানির নালার ন্যায় লম্বা 
গর্ত সৃষ্টি হইবে ৷ এক সময়ে তাহাদের চক্ষুর অশ্রু ফুরাইয়া যাইবে । অতঃপর উহা হইতে রক্ত 
প্রবাহিত হইতে থাকিবে উক্ত রক্তে জলাশয়ের ন্যায় রক্তাশয় সৃষ্টি হইবে । উহা এত বড় 
রক্তাশয় হইবে যে, উহাতে নৌকা চালানো যাইবে । 


Contents 


৬৭২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্‌ন মাজা আ'মাশের সূত্রে ইয়াধীদ রাক্কাসী হইতে উক্ত সনদে 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আবুদ্দুনিয়া ... যায়েদ ইব্‌ন রফী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখবাসিগণ দোযখে প্রবেশ করিবার পর অবিরতভাবে ক্রন্দন 
করিতে থাকিবে । এক সময়ে তাহাদের চক্ষুর অশ্রু ফুরাইয়া যাইবে । অতঃপর উহা হইতে পুঁজ 
প্রবাহিত হইতে থাকিবে । এই অবস্থায় যুগ যুগ অতিবাহিত হইবার পর একদিন দোযখের 
দারোগাগণ তাহাদিগকে বলিবেন, হে হতভাগারা! যে দুনিয়াতে দুনিয়াবাসিগণ আল্লাহ্‌ তা“আলার 
তরফ হইতে রহমত লাভ করিত, সেই দুনিয়াতে থাকিয়া তোমরা ক্রন্দন করো নাই । এখন 
তোমরা এমন কোন ব্যক্তি পাইবা কি যাহার নিকট সাহায্য চাহিতে পারো ? তাহারা চীৎকার 
করিয়া জান্নাতবাসীদিগকে বলিবে, হে জান্নাতবাসিগণ! হে আমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান- 
সন্ততিগণ! আমরা কবর হইতে উঠিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়; আমরা (হাশরের ময়দানে) দীর্ঘকাল 
ধরিয়া অবস্থান করিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়; আর আজ এখানে আমরা যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছি 
তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। তোমরা আমাদিগকে কিছু পানি অথবা আল্লাহ্‌ যাহা তোমাদিগকে রিযিক 
হিসাবে দান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু পরিমাণ নিয়ামত আমাদিগকে দান করো । এইরূপে 
তাহারা জান্নাতবাসীদিগকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ডাকিতে থাকিবে; কিন্তু কেহ তাহাদিগকে কোন 
উত্তর দিবে না। অতঃপর এক সময়ে (দোযখের প্রধান দারোগা) মালিক বলিবেন, তোমরা এই 
অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করিবে । ইহাতে তাহারা সর্বপ্রকারের কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে নিরাশ 
আগ 
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অভিযানে বাহির হইবার জন্যে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা 
তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর 
সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রত্যেক বার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে; 
সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক। 

তাফসীর : 4822৩ ০। 40 ০০১3 ৮০৮০০০৪৪৮০ 
পর একদল মুনাফিকের নিকট ফিরাইয়া লন, _. 

আর রা রর রা ও ERE 
১৫ ১155 তাহারা সংখ্যায় বারো জন ছিল। 

bas tx 9৮৩ | ৮০ (৯০৯ 1483 অর্থাৎ মুনাফিকগণ একবার নবী করীম 
(গার সর os CE EE POS CERT HONE HEA 
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সূরা তাওবা ৬৭৩ 


কার্যের জন্যে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত আর কোন 
যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাকে তাহার পাপের জন্যে 
শাস্তি এবং পুণ্যের জন্যে পুরস্কার দিয়া থাকেন । আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার উপরোক্ত বিধান বর্ণনা 
করিতে গিয়া এইরূপে অন্যত্র বলিতেছেন : | 

SAA EEL GEDA পান CF Ca ei এ 

অর্থাৎ তাহারা যেরূপ প্রথমে উহার প্রতি (কুরআন মাজীদের প্রতি) ঈমান আনে নাই, 
সেইরূপে আমি তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহ উল্টাইয়া দিব. (তাহাদের অন্তরসমূহ এবং 
চক্ষুসমূহকে সত্য-দর্শনের অযোগ্য করিয়া দিব) আর আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া 
রাখিব যে, তাহারা নিজেদের পাপাচারের মধ্যে থাকিয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া 
মরিবে (৬ : ১১০)। কারণ, খারাপ কাজের পরিণামে খারাপ ফল পাইবে ও ভাল কাজের 
পরিণামে ভাল ফল পাইবে যেমন : হুদায়বিয়ার উমরার সময়ে তিনি বলিয়াছেন : 


[9255 Sf - ৮০৮০ 2১১১ ৬০১০ ০০০ এ লিড ER EEN EE 
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অর্থাৎ তোমরা যখন গনীমতের মালসমূহ আনিবার জন্য উহাদের দিকে রওয়ানা হইবে, 
তখন ইতিপূর্বে যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা অচিরেই বলিবে, 
আমাদিগকে অনুমতি দাও-__তোমাদের সঙ্গে যাই। তাহারা চাহিবে আল্লাহ্‌র বাণীকে পরিবর্তিত 
করিয়া দিতে । তুমি তাহাদিগকে বলিবে : তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। 
আল্লাহ্‌ ইতিপূর্বেই এইরূপ বিধান দিয়াছেন (৪৮ : ১৫)। 
ALIN 9৮০১৪ অতএব, যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, তোমরা 
তাহাদের সহিত (বাড়িতে) বসিয়া থাকো । 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন : AGIs fan অর্থাৎ অতএব যে সকল পুরুষ 
নাসা পা তোমরা তাহাদের সহিত বাড়িতে বসিয়া থাকো । 
কাতাদা (র) বলেন : AE hail অর্থাৎ অতএব তোমরা মহিলাদের সহিত 
EON বগা পালা তাহাদের মত বাড়িতে বসিয়া থাকো । 
ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন : কাতাদা কর্তৃক বর্ণিত উক্ত তাফসীর সঠিক নহে। কারণ, 
এখানে ১_2/041 শব্দটি ১, (ইয়া ও নূন) এই বর্ণদয়ের সংযোগে গঠিত বহুবচন শব্দ। উক্ত 
বর্ণদ্বয় উহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে উহাকে বহুবচন করিবার জন্যে । যে শব্দের সহিত বহুবচন 
চিহ্ন হিসাবে > সংযুক্ত হয়, উহা স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দ হয় না; বরং উহা পুং-লিঙ্গবাচক শব্দ 
হইয়া থাকে । অতএব, 3! শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দ হইতে পারে না। এখানে বাড়িতে 
বসা স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা UU 3। শব্দটি ব্যবহার না করিয়া 
1১4 | শব্দটি অথবা ০৬/৬ শব্দটি ব্যবহার করিতেন। 


, ইবনে কাছীর ৪র্থ__ ৮৫ 
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৬৭৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌ন আব্বাস (রো) কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরই সঠিক ও শুদ্ধ বলিয়া 
প্রমাণিত হয়। 
Ld MEAL wi dS, 
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৮৪. উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার নামায 
পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্খে দাড়াইবে না । উহারা তো আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলকে 
অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : হে রাসূল! কোন মুনাফিক 
মরিয়া গেলে তুমি কখনো তাহার নামাযে জানাযাও পড়িবে না এবং তাহার জন্যে দু'আ 
করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কবরের পার্শ্বেও দীড়াইবে না। কারণ, এইরূপ ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে এবং কাফির অবস্থায়ই মরিয়াছে। 

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার উপলক্ষ যদিও মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন 
সালুল, তথাপি উহাতে বর্ণিত বিধান সকল মুনাফিকের যোহাদের মুনাফিক হইবার বিষয় জানা 
যায়) প্রতি প্রযোজ্য হইবে । 

ইমাম বুখারী (রে) ... ইব্‌ন উমর (রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
নবী করীম সো)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন জানাইল, তিনি যেন নিজের জামাটি 
তাহাকে প্রদান করেন, যাহাতে সে উহাকে তাহার পিতার কাফন বানাইতে পারে । নবী করীম 
(সা) তাহাকে উহা প্রদান করিলেন। অতঃপর সে আবেদন জানাইল, তিনি যেন তাহার পিতার 
জানাযা নামায পড়েন। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার জানাযা নামায পড়িতে যাইবার জন্যে 
উঠিয়া দীড়াইলেন। ইহা দেখিয়া উমর (রা) উঠিয়া নবী করীম (সা)-এর গায়ের চাদর টানিয়া 
ধরিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আল্লাহ্‌ আপনাকে, তাহার জানাযা নামায পড়িতে নিষেধ 
করিয়াছেন; তথাপি আপনি জানাযা নামায পড়িবেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে উহা 
পড়া ও না পড়া-উভয়ের যে কোনটি করিবার জন্যে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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তাহাদের জন্যে তোমার ইস্তিগফার করা ও না করা সমান। যদি তুমি তাহাদের জন্যে 
সত্তর বারও ইস্তিগফার কর, তথাপি আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে কখনো ক্ষমা করিবেন না। আমি ' 
তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যকবার ইস্তিগফার করিব (৯ : ৮০) । ইহাতে 
উমর (রা) বলিলেন, সে তো নিশ্চয় মুনাফিক। অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উবাইর নামায-ই জানাযা পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন: 
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সূরা তাওবা ৬৭৫ 


WSL SIE এক ৭ 


ইমাম মুসলিমও উক্ত রিওয়ায়েত আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর আমরী 
হইতে উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে__অতঃপর নবী করীম 
(সা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং আমরাও নবী করীম (সা)-এর 
সহিত তাহার নামাযে জানাযা পড়িলাম। 

ইমাম আহমদ রে) উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তানের সূত্রে 
উবায়দুল্লাহ্‌ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 

উমর (রা) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত 

রহিয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র) ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের 
নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর মৃত্যু হইলে নবী করীম (সা)-কে তাহার নামাযে জানাযা 
পড়িবার জন্যে অনুরোধ করা হইল । ইহাতে তিনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে 
তাহার লাশের নিকট গমন করিলেন । নবী করীম (সো) তাহার লাশ সম্মুখে রাখিয়া নামাযে 
জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে গিয়া বলিলাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র যে শত্রু আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা 
বলিয়াছে, আপনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবেন ? নবী করীম (সা) আমার কথা শুনিয়া 
মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমার বলিবার পর তিনি বলিলেন : হে 
উমর! সরিয়া যাও। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ও না পড়া__এই 
উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলিয়াছেন : | 
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যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিলে 
আল্লাহ্‌ তাহাকে ক্ষমা করিবেন, তবে তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিব । 
অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার লাশের পশ্চাতে চলিয়া 
তাহার কবর পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি তাহার লাশ দাফন করিবার কাজ শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত অবস্থান করিলেন । পরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের উপর আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে 
বিস্মিত হইলাম ৷ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলই তো অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । এই ঘটনার 
কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ্‌ তা“আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন : 
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অতঃপর নবী করীম (সা) কোন দিন কোন মুনাফিকের নামাযে জানাযাও পড়েন নাই এবং 
(তাহার জন্যে দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার কবরের পার্শ্বেও দাড়ান নাই। 
উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তিরমিযীও ‘তাফসীর’ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের সূত্রে যুহরী 
(র) হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উহার 
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৬৭৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


সনদ সহীহ্‌ ও গ্রহণযোগ্য (০ ০৯ )। ইমাম বুখারী অনুরূপ একটি হাদীস যুহরী (র) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম বুখারী উহার শেয়াংশকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন : উমর 
(রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! সরিয়া যাও । উক্ত কথাটি কয়েক বার 
আমায় বলিবার পর নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে 
জানাযা পড়া ও না পড়া__এই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন । আমি তাহার নামাযে জানাযা 
পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি 
বার ইস্তিগফার করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন, তবে নিশ্চয় তাহার জন্যে 
অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। নামাযে জানাযা পড়িয়া 
তাহার ফিরিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পর আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন : 
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পরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে বিস্মিত হইলাম ৷ 
আল্লাহ্‌র রাসূলই তো অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

ইমাম আহমদ রে) ... জাবির (রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উবাইর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি আমার পিতার নিকট না গেলে লোকে ইহার জন্যে আমাদিগকে সর্বদা 
লজ্জা দিবে। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার নিকট আগমন করিলেন। নবী করীম (সো) 
দেখিলেন, তাহার পৌঁছিবার পূর্বেই আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবাইর লাশ কবরস্থ করা হইয়া গিয়াছে। 
নবী করীম (সা) লোকদিগকে বলিলেন : তোমরা তাহাকে কবরস্থ করিবার পূর্বেই আমাকে 
এখানে আনিলে না কেন ? ইহাতে লোকেরা তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করিল। নবী 
করীম (সা) তাহার আপাদমস্তক সর্বশরীরে স্বীয় পবিত্র মুখের লালা লাগাইলেন এবং নিজের 
জামাটি তাহাকে পরাইলেন। 

ইমাম নাসাঈ (র) উক্ত রিওয়ায়েত আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মানের সূত্রে অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম বুখারী (র) ... জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবন উবাইর লাশের দাফনকার্য শেষ হইবার পর নবী 
করীম (সা) তাহার কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করাইয়া 
নিজের দুই হাটুর উপর উহাকে রাখিলেন এবং পবিত্র মুখের থু থু উহাতে লাগাইয়া উহাকে 
নিজের জামাটি প্রাইলেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন 
উইয়াইনার মাধ্যমে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবু বকর বায্যার (র) ... জাবির (রা) হইতে স্বীয় ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
জাবির (রা) বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই মদীনাতে মরিবার পূর্বে 
ওসীয়াত করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর 
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পর নবী করীম (সা) নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন এবং তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। 
ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : 


WSL ০ 5 এ ৭ 
আবু বকর বায্যার (র) .. . জাবির (রা) হইতে স্বীয় ‘মুসনাদ’ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, জাবির রো) বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত 
করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার. মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল- আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত 
করিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে যেন আপনার জামা পরিধান করাইয়া দাফন করা হয় । নবী করীম 
(সা) নিজের জামা খুলিয়া আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর পুত্রের হাতে দিলেন । অতঃপর তিনি তাহার 
লাশের নিকট গিয়া তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার কবরের কাছে দীড়াইয়া 
তাহার জন্যে দু'আ করিলেন । এই ঘটনার পর জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট 
নিম্নোক্ত আয়াত লইয়া উপস্থিত হইলেন : 
WSL pes Sle LY, 
উক্ত রিওয়ায়েত দুইটির সনদে কোন দুর্বলতা নাই । ইতিপূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েত উক্ত 
রিওয়ায়েত দুইটিতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 
ইমাম তাবারী (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের 
নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে 
গেলে জিবরাঈল (সা) নবী করীম (সা)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়া বলিলেন : 
: ট্রি ৩৩ el « Le 
উক্ত রিওয়ায়েত হাফিজ আবু ইয়া'লা স্বীয় ‘মুসনাদ’ সংকলনে ইয়াধীদ রাক্কাশীর মাধ্যমে 
বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইয়াধীদ রাক্কাশী একজন দুর্বল রাবী । 
কাতাদা (র) বলেন, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবাই মুমূর্ষু অবস্থায় নবী করীম 
মর রা 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন : "ইয়াহুদী জাতির প্রতি তোমার ভালবাসা 
GOTT হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে এই জন্যে 
সংবাদ দিয়া আনাই নাই যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন; বরং আমি আপনাকে শুধু এই 
জন্যে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছি যে, আপনি আমার জন্যে ইস্তিগফার করিবেন । অতঃপর সে 
নবী করীম (সা)-এর নিকট আবেদন জানাইল, তিনি যেন তাহাকে তাহার জামাটি প্রদান 
করেন__যাহাতে উহা তাহাকে কাফন হিসাবে পরিধান করানো হয় । নবী করীম (সা) তাহাকে 
উহা প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহার নামাযে-জানাযা পড়িলেন ও তাহার কবরের কাছে 
দীড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল 
করিলেন : 
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৬৭৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


জনৈক পূর্বসূরী আলিম উল্লেখ করিয়াছেন : নবী করীম (সা) এই কারণে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উবাইকে নিজের জামা কাফন হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন যে, নবী করীম (সা)-এর চাচা 
আব্বাস (রা)-এর মদীনায় আসিবার পর তাহার জন্যে একটি জামার ব্যবস্থা করিবার জন্যে 
চেষ্টা করা হইতেছিল; দেখা গেল আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর জামা ছাড়া অন্য কাহারো জামা 
আব্বাস (রা)-এর গায়ে লাগিতেছে না। উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবাই ছিল (আব্বাস 
রা-এর ন্যায়) একজন দীর্ঘকায় ও স্থুলাবয়ব ব্যক্তি । আব্বাস (রা)-এর জন্যে তাহার নিকট 
হইতে একটি জামা গ্রহণ করা হইয়াছিল। নবী করীম (সা) তাহার সেই জামাটির পরিবর্তে 
নিজের জামাটি কাফন হিসাবে তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের 
অধিকারী । 

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোন মুনাফিকের জানাযা নামায 
পড়েন নাই এবং কোন মুনাফিকের কবরের কাছে দীড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আও করেন নাই। 

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ কাতাদা লো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন যে, নবী 
করীম (সো)-কে কোন লোকের জানাযা নামায পড়িবার জন্যে অনুরোধ জানানো হইলে তিনি 
লোকদের নিকট তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। লোকে তাহার সম্বন্ধে প্রশংসামূলক উক্তি করিলে 
তিনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িতেন। লোকে তাহার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ উক্তি করিলে নবী করীম 
(সা) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে বলিতেন, “উহার বিষয়ে তোমরা যাহা করিবার তাহা কর।' 
তিনি এইরূপ ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িতেন না । উমর (রা) ততক্ষণ কোন অজ্ঞাত পরিচয় 
ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িতেন না, যতক্ষণ না হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) তাহার জানাযা 
নামায পড়িতেন। হুযায়ফা (রা)-এর উপর তাহার এইরূপ আস্থাবান হইবার কারণ এই যে, 
তিনি মুনাফিকদিগকে চিনিতেন। নবী করীম (সা) তাহার নিকট প্রত্যেক মুনাফিককে স্বতন্ত্রভাবে 
পরিচিত ও পরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই তাহাকে “নবী করীম (সা)-এর গোপন 
কথার আমানতদার নামে অভিহিত করা হইত ।' 

আবু উবায়েদ “কিতাবুল গরীব’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন : “একদা উমর (রা) এক 
ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে হুযায়ফা (রা) তাহাকে মৃদু চিমটি কাটিয়া 
উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন ।' 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়িতে এবং তাহাদের 
কবরের কাছে দীড়াইয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগফার করিতে নবী করীম (সা) তথা মু'মিনদিগকে 
নিষেধ করিয়াছেন । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন ব্যক্তির জানাযা নামায পড়া এবং তাহার 
কবরের কাছে দাড়াইয়া তাহার জন্যে ইস্তিগফার করা অত্যন্ত নেকী ও সওয়াবের কাজ । 

আবু হুরায়রা (রো) হইতে সিহাহ্‌ সিত্তাহ্সহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবু 
হুরায়রা (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : “যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা 
নামায পড়ে, সে ব্যক্তি-এক কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির 
জানাযা পড়ে এবং তাহার দাফনকার্ষে শরীক হয়, সে ব্যক্তি দুই কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ 
করে ।' জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল : দুই কীরাত কী ? নবী করীম (সা) বলিলেন : দুই 
কীরাত-এর ক্ষুদ্ূতর কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান ।' 
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আবূ দাউদ (র) ... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম 
(সা) যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন-কার্য শেষ করিতেন, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে দাড়াইয়া 
সাহাবীদিগকে বলিতেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ইস্তিগফার কর এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট দু'আ কর তিনি যেন তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। এখনই 
তাহার নিকট প্রশ্ন করা হইবে ।' ' 

উক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন 
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৮৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্‌ 
অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করিবে । | 

তাফসীর : এই আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। 
পুনরাবৃত্তি নিম্্রয়োজন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রাপ্য এবং সকল দয়া ও কৃপা 
তাহারই নিকট হইতে আগত । ূ 
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৮৬. আল্লাহে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হইয়া জিহাদ কর। এই মর্মে যখন কোন 
সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট 
অব্যাহতি চাহে এবং বলে, “আমাদিগকে রেহাই দাও যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদের 
সংগেই থাকিব। 

৮৭. উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাই পসন্দ করিয়াছে এবং উহাদের 
অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে উহারা বুঝিতে পারে না। 

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহারা জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া 
থাকে, তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিতেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যখন এই আদেশ দিয়া কোন সুরা নাযিল করেন যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো এবং 
তীহার রাসূলের সহিত থাকিয়া জিহাদ কর, তখন মুনাফিকদের মধ্য হইতে সামর্থ্যবান লোকগণ 
বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চায় এবং বলে-_'আমাদিগকে যুদ্ধে না 
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করে। বস্তুত তাহাদের কার্যের ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, 
কিসে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা 
তাহারা বুঝিবে না৷’ 
মুনাফিকগণ হইতেছে বাকসর্বস্ব ভীরু জাতি । যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন থাকে না, 
তখন মৌখিক বীরত্ব প্রদর্শনে ইহাদের জুড়ি থাকে না। আবার যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন 
আসিয়া পড়ে, তখন ভীরুতা ও কাপুরুষতায়ও ইহাদের জুড়ি থাকে না। ইহাদের উক্ত চরিত্রের 
বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন : 
BG ০৯০] ০ ade এছ IE pel ১৩ এ] ১১০ AD Sl: b BL 
. ১১০ এ 4755, (155 
“যখন (যুদ্ধ ইত্যাদি) ভীতিকর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, 
তাহারা তোমার দিকে মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টাইয়া তাকাইতেছে। ভীতিকর অবস্থার 
অবসান ঘটিবার পর তাহারা তীক্ষ ভাষায় তোমাদিগকে আক্রমণ করে (৩৩ : ১৯)। 
কবি বলেন : ৃ 
. 41৯81 ০৮1 ০৬৩] oA sis Bl, by lll ও 
অর্থাৎ শান্তির সময়ে অত্যাচার ও রুক্ষতায় অগ্রগামী আর যুদ্ধের সময়ে স্বামী-বিদ্বেষী 
স্ত্রীলোকের ন্যায় (যুদ্ধ-বিমুখ) ? 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলিতেছেন : 
হা 00201555505 LI Ln 49 BU Ee ১] এ 45 
সানি 85355010৮০০ ৮25 84138: ০০০০ 5 sl 
৮80 SEG 20520 2৭ 2 ডিও Ss 
“যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে__কেন (যুদ্ধাদেশ পূর্ণ) কোন সূরা নাযিল হয় না? 
অতঃপর যখন কোন সূরা নাযিল হয় এবং উহাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে তখন যাহাদের অন্তরে 
ব্যাধি রহিয়াছে তাহাদিগকে তুমি দেখিয়া থাকো যে, তাহারা মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় (চোখ 
ঘুরাইয়া) তোমার প্রতি তাকায় । তাহারা ধ্বংসে নিপতিত হইয়াছে । আনুগত্য ও ন্যায় কথা 
হইতেছে তাহাদের জন্যে মঙ্গলজনক । যখন বিষয়টি (অর্থাৎ জিহাদ) ফরয হইয়াছে, তখন যদি 
তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সততাপূর্ণ আচরণ করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে মঙ্গলজনক হইত 
(8৭ : ২০-২১)।” 
আল্লাহ্‌ পাক বলেন : ০৪5 ৮০ ০৮) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়া 
আল্লাহ্র পথে জিহাদের অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের 
অন্তরে মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন । 
০৯৫৪৪: ৭ ₹৫$ অর্থাৎ তাহারা কিসে ভাল হইবে আর কিসে মন্দ হইবে সেই বুঝ হারাইয়া 
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ফেলিয়াছে। ফলে তাহারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে ও অকল্যাণের পথ হতে বিরত 
থাকিতে পারিতেছে না। 


2 পর্ণ ১০৮৮৫ তা এটি পা পাঠ হ ৫ ০9১754€ 
821৮3 ১৫ 2০15০ ০৪৬০1205561 ৬০ (AA) 
(229.22 2 ৫1৭7৫52024৫ 224 { we 22৮১ 22 
06১৮৮ DDN 85 7৪ BH 9 eG 
2 3 2 224 ঠ 2234 ধ - 
৫০০] ৪০০ 092১2 5০৪ ৫ 2) ৩ (A) 
£ 951৬ 224 1.1 ৫5৩ 5 টি 
০788০) ৮51 ৬৬১ ১ ২০৪১৯৯ 
৮৮. কিন্তু রাসূল এবং তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা নিজ সম্পদ ও 
জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে; উহাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই 
সফলকাম । 
৮৯. আল্লাহ্‌ উহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিঙ্নদেশে নদী প্রবাহিত, 
যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে । ইহাই মহাসাফল্য। 
তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কার্যাবলী বর্ণনা, তাহাদের প্রতি নিন্দা 
প্রকাশ ও তাহাদের কার্ধাবলীর কুফল বর্ণনা করিবার পর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহার রাসূল ও অন্যান্য মুমিনের কার্যকে প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করত তাহাদিগকে তাহাদের 
জন্যে নির্ধারিত আখিরাতের মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন : 
কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা নিজেদের জান-মাল 
দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে। আর তাহাদের জন্যে আখিরাতে রহিয়াছে নানাবিধ 
পুরস্কার । আর তাহারাই হইতেছে কামিয়াব ও সফল মনোরথ । আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহাদের 


জন্যে এইরূপ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। 
তাহারা সেখানে চিরদিন বাস করিবে । বস্তুত উহা হইতেছে বিরাট কৃতকার্যতা। 


৩৩6৫০ 652 SIEM (৪৩৫0 EG (৭০) 
১5186 0250 ৩০5০5245466 2 GIG 6251 
OES 
৯০. বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করিয়া 'অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য 
আসিল এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ও তাহার রাসূলকে মিথ্যা কথা বলিয়া বসিয়া রহিল । 
উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্মভ্ুদ শাস্তি হইবে । 
তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এইরূপ কতগুলি বেদুঈন লোকের বিষয় বর্ণনা 
করিয়াছেন যাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে সমর্থ ছিল না। তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট 
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উপস্থিত হইয়া নিজেদের অসামর্থ্যের বিষয় তাহার নিকট পেশ করিয়া জিহাদে না যাইবার 
জন্যে অনুমতি লইয়াছিল। তাহারা ছিল মদীনার চতুর্পার্্স্থ এলাকার গ্রামের অধিবাসী | 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিবার পর এইরূপ একদল বেদুঈন লোকের 
বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কোন ওযর না থাকা সত্তেও জিহাদে যায় নাই এবং জিহাদে 
না যাইবার বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট অনুমতি লইতেও আসে নাই। আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাহাদিগকে দোযখের কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 

৫332) ০02৭ ১০ ০১১১১০০01: 59 অর্থাৎ গ্রাম্য লোকদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক 
অসামর্থ্য প্রকাশক লোক অনুমতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
উপরোক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত 2.৮) শব্দটিকে 25--*]| রূপে অর্থাৎ “যাল' বর্ণটিকে 
তাশদীদ না দিয়া পড়িতেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেন-__উহাতে যাহাদের 
বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে অসমর্থ ছিল। 

ইব্‌ন উয়াইনা ... মুজাহিদ (র) হইতে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ 
ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত 
আয়াতাংশে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে তাহারা ছিল বনী গিফার অর্থাৎ খিফাফ ইব্‌ন 
ঈমা ইব্‌ন রাহযার গোত্রের একদল লোক । 

তেমনি মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন জবাহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ রে) বলেন : 
উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা“আলা যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ছিল গিফার 
গোত্রের একদল মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শক লোক । তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া 
মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে অনুমতি চাহিয়াছিল। 
উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান, কাতাদা 
এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)ও উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা 
করিয়াছেন। : 

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য । 
কারণ, যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি অবাধ্য ছিল তাহাদের বিষয় আল্লাহ্‌ তা“আলা 
আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পর উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত 
পর আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন :4৮)) 401 (5৫ 24145, অর্থাৎ আরেক দল গ্রাম্য লোক 
যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান বিরোধী কাজ করিয়াছে ও ওযর প্রদর্শন করিতে 
না আসিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে । 
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৯১. যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন 
অপরাধ নাই, যদি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে । যাহারা 
সৎকর্ম-পরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

৯২. উহাদিগেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসিলে 
তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না; উহারা অর্থব্যয়ে 
অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল? 

৯৩. যাহারা অভাবমুক্ত থাকিয়াও অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে, অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদ্িত্স্ষির সহিত থাকাই পসন্দ করিয়াছিল; 

আল্লাহ্‌ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না। 

৬ যে সকল ওযর ও অসুবিধা থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি জিহাদে না গেলে 
তজ্জন্য সে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট গুনাহগার হইবে না, আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতদ্বয়ে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সকল ওযর ও অসুবিধার বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। পক্ষান্তরে, যে 
অবস্থায় জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা জঘন্য অপরাধ, তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা উহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন । 

যে সকল ওযর ও অসুবিধা থাকা অবস্থায় জিহাদে না যাওয়া গুনাহ্‌ ও অপরাধ নহে, উহা 
দুই প্রকারে বিভক্ত । প্রথম প্রকারের ওযর ও অসুবিধা হইতেছে__সেই সকল ওযর ও অসুবিধা 
যাহা মানুষের সহিত স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকে । যেমন : অন্ধত্, খঞ্জতৃ ইত্যাদি। দ্বিতীয় 
প্রকারের ওযর ও অসুবিধা হইতেছে__সেই সকল ওযর ও অসুবিধা যাহা মানুষের সহিত 
স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকে না। যেমন সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অসামর্থ্য ইত্যাদি। 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রথমে প্রথম প্রকারের ওযর ও অসুবিধার বিষয় এবং পরে দ্বিতীয় 
প্রকারের ওযর ও অসুবিধার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌.বলিতেছেন : অন্ধতৃ, খঞ্জতৃ 
ইত্যাদি স্থায়ী অসামর্থ্যের দরুন যাহারা জিহাদে যাইতে অক্ষম তাহারা জিহাদে না গেলে 
তজ্জন্য তাহারা আল্লাহ্র নিকট গুনাহগার হইবে না । অনুরূপভাবে যাহারা শারীরিক অসুস্থতার 
দরুন অথবা জিহাদের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিবার দরুন জিহাদে যাইতে 
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সমর্থ নহে, তাহারা জিহাদে না গেলে তজ্জন্য তাহারা আল্লাহ্র নিকট গুনাহগার হইবে না; যদি 
উপরোক্ত সকল শ্রেণীর লোক বাড়ীতে থাকিয়া আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি 
কল্যাণকামী থাকিয়া অন্যান্য দীনী কাজ যথাসাধ্য সম্পাদন করে এবং লোকদিগকে যুদ্ধে যাইতে 
নিষেধ না করে ও ভিত্তিহীন গুজব ছড়াইয়া মানুষকে ভীত-সন্ত্স্ত না করে। এরূপ নেক্কার 
লোকদিগকে তাহাদের জিহাদে না যাইবার জন্যে আল্লাহ্‌ কোন শাস্তি দিবেন না_ আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল ও কৃপাময়। অনুরূপভাবে তাহারাও জিহাদে না যাইবার দরুন গুনাহগার হইবে না, 
পাইতেছি না। ইহাতে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবার মতো অর্থ ও বাহন জোগাড় করিতে 
না পারিবার দরুন অশ্রু-সজল নেত্রে ফিরিয়া যায় । গুনাহগার ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে শুধু তাহারা 
যাহারা ধনী হওয়া সত্তেও জিহাদে না যাইবার জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট অনুমতি প্রার্থনা 
করে। এইসব লোক স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া তাহাদের দলভুক্ত হওয়াই পসন্দ 
করে। তাহাদের কার্ষের ফলে আল্লাহ্‌ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন। ফুলে কিসে 
তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে__তাহা 
তাহারা বুঝিতে পারে না। 

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আবু সুমামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : 
একদা ঈসা (আ)-এর শিষ্য হাওয়ারিগণ তাহাকে বলিলেন, হে রূহুল্লাহ্‌! আল্লাহ্র প্রতি 
নিষ্ঠাবান কে তাহা আমাদিগকে বলুন । হযরত ঈসা (আ) বলিলেন : যে ব্যক্তি মানুষের হকের 
উপর আল্লাহ্‌র হককে শ্রেষ্ঠতৃ প্রদান করে এবং যাহার সম্মুখে দুনিয়ার একটি কাজও আখিরাতের 
একটি কাজ একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় হইয়া দেখ দিলে সে প্রথমে আখিরাতের কাজটি সম্পাদন 
করিতে প্রবৃত্ত হয়; উহা সম্পন্ন হইবার পর সে দুনিয়ার কাজটি সম্পাদন করে, এইরূপ ব্যক্তিই 
হইতেছে আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান । 

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন : একদা লোকেরা ইস্তিসকার নামায আদায় করিবার উদ্দেশ্যে 
ময়দানে সমবেত হইল । তাহাদের সহিত বিলাল ইব্‌ন সা“দও ময়দানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে দাড়াইয়া আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া জনতাকে 
উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : উপস্থিত লোক সকল ! আমরা কি নিজেদের গুনাহের বিষয় স্বীকার 
করি না ? তাহারা বলিল : হ্যা, আমরা আমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করি । তিনি বলিলেন : 
হে আল্লাহ্‌! তুমি বলিয়াছ : ১৮০৮ stl এ Le নেক্কারদিগকে শাস্তি দিবার কোন 
পথ নাই। হে আল্লাহ্‌ ! আমরা নিজেদের গুনাহের বিষয় স্বীকার করিতেছি । অতএব, তুমি 
আমদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমাদের প্রতি রহমাত নাযিল করো এবং আমাদের প্রতি বৃষ্টি 
বর্ষণ করো । এই বলিয়া তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে হাত তুলিলেন। লোকেরাও তাহার 
সহিত হাত তুলিল। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। 

কাতাদা রে) বলেন : ial Ge এই আয়াত আয়িয ইবৃন আমর মাযনী (রা) 
সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে । 
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ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... যায়েদ ইবৃন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর ওয়াহী লেখক ছিলাম ৷ যে সময়ে সূরা-ই বারাআত (সূরা 
তাওবা) নাযিল হইতেছিল, তখন একদা আমি কলম কানে গুঁজিয়া বসিয়া রহিয়াছি, এমন 
সময়ে নবী করীম (সা)-এর উপর জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হইল । অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে কোন আয়াত নাযিল হয়’ তাহা জানিবার জন্য নবী করীম (সা) 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈক অন্ধ সাহাবী আসিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট 
আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি তো অন্ধ । আমি কীরূপে জিহাদে যাইব ? ইহাতে 
নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল : 516 এ) * ৫55] 4০ ০ | 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী রে) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন আব্বাস রো) বলেন : 
নবী করীম (সা) তাহার সহিত (তাবুকের যুদ্ধে যাইবার জন্যে সাহাবীদের মধ্যে আদেশ প্রচার 
করিবার পর একদল সাহাবী__যাহাদের মধ্য হইতে একজন হইতেছেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মুগাফ্ফাল ইব্‌ন মুকরিন আল-মাযনী) তাহার নিকট আসিয়া আরয করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমাদিগকে জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন জোগাড় করিয়া দিন। নবী করীম (সা) 
বলিলেন : আল্লাহ্র কসম! তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন আমি জোগাড় করিতে পারিতেছি 
না। ইহাতে উক্ত সাহাবীগণ.কঁদিতে কীদিতে ফিরিয়া গেলেন। এই চিন্তা তাহাদের অন্তরকে 
অত্যন্ত পীড়া দিল যে, তাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করিতে না 
পারায় তাহাদিগকে বাড়িতে বসিয়া থাকিতে হইবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা, আল্লাহ্‌ ও তাহার 
বাধ্য-বাধকতা হইতে মুক্ত ঘোষণা করত নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন : 
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মুজাহিদ বলন : 
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এই আয়াত মুযায়না গোত্রের বনী মুকরিন শাখার লোকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা‘ব (র) বলেন : যাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন পাইবার ' 
উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়াছিলেন, নবী করীম (সা) যাহাদিগকে প্রয়োজনীয় 
বাহন জোগাড় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন না এবং প্রয়োজনীয় বাহনের অভাবে জিহাদে যাইতে 
না পারিবার দরুন যাহারা কাদিতে কাদিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া 
গিয়াছিলেন__তাহারা সংখ্যায় সাতজন ছিলেন। তাহাদের নাম হইতেছে এই : বনী আমর 
ইব্‌ন আওফ গোত্রের সালেম ইব্‌ন আওফ; বনী ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্‌ন আমর; বনী 
'মাযেন ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের আবদুর রহমান ইবৃন কা‘ব-_তাহার্‌ উপনাম ছিল আবু লায়লা; 
বনী মুআল্লা গোত্রের ফাযলুল্লাহ; বনী সালেমা গোত্রের আমর ইব্‌ন উতবা এবং উক্ত গোত্রের 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর মাযনী । 

তাবুকের যুদ্ধের বিবরণের এক স্থানে ইতিহাসকার মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : 
অতঃপর কিছু সংখ্যক সাহাবী কাদিতে কীদিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহার 
নিকট জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন চাহিলেন। তাহারা ছিলেন আনসার ও গায়ের 
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আনসার দরিদ্র সাহাবী । নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন : তোমাদিগকে দিবার মতো 
বাহন জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে তাহারা এই দুঃখে কীদিতে কীদিতে চলিয়া 
গেলেন যে, তাহারা আল্লাহ্র পথে খরচ করিবার মতো অর্থ জোগাড় করিতে পারিতেছিলেন 
না। তাহারা সংখ্যায় ছিলেন সাতজন । তাহাদের নাম হইতেছে এই : বনী আমর ইব্‌ন আওফ 
গোত্রের সালিম ইবৃন উমায়ের; বনী হারিসা গোত্রের উলয়াহ্‌ ইব্‌ন যায়েদ; বনী মাধিন ইব্‌ন 
নাজ্জীর গোত্রের আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্‌ন কা“ব; বনী সালেমা গোত্রের আমর ইব্‌ন 
হুমাম ইব্ন জামূহ; উক্ত গোত্রের আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগাফৃফাল মাযানী, কেহ বলেন, তাহার নাম 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর মাযানী, বনী ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ এবং উক্ত 
গোত্রের ইয়ায ইব্‌ন সারিয়া ফাযারী । 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, জিহাদে 
থাকা অবস্থায় একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : তোমরা মদীনাতে যাহাদিগকে 
রাখিয়া আসিয়াছ তাহাদের মধ্যে এইরূপ একদল লোক রহিয়াছে তাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও 
তোমাদের সহিত জিহাদের সাওয়াবের অংশীদার । জিহাদে তোমাদের কোন অর্থ ব্যয় করা, 
জিহাদে থাকিয়া তোমাদের কোন ময়দান অতিক্রম করা এবং জিহাদে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের 
কোন বিজয় লাভ করা উহার প্রতিটি কার্ষের সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অংশীদার 
থাকে । অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন : 
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উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য বিষয় আনাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে 
বর্ণিত রহিয়াছে। আনাস (রা) বলেন : জিহাদে থাকা অবস্থায় একদা নবী করীম (সা) 
সাহাবীদিগকে বলিলেন : মদীনাতে এইরূপ কতগুলি লোক রহিয়াছে যাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও 
তোমাদের সহিত জিহাদের সওয়াবের অংশীদার থাকে । আল্লাহ্র পথে জিহাদে থাকিয়া তোমাদের 
কোন ময়দান অতিক্রম করা এবং কোন পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি প্রতিটি কার্ষের সাওয়াবে 
তাহারা তোমাদের সহিত অংশীদার থাকে । সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! 
তাহারা মদীনায় থাকিয়াই এইরূপে জিহাদের সাওয়ারের অংশীদার থাকে ? নবী করীম (সা) 
বলিলেন : হ্যা, তাহারা জিহাদে যাইতে পারে না অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের দরুন । 

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা 
নবী করীম (সা) জিহাদে গিয়া সঙ্গী সাহাবীগণকে বলিলেন : তোমরা মদীনাতে এইরূপ 
কতগুলি লোক রাখিয়া আসিয়াছ যাহারা তোমাদের প্রতিটি ময়দান অতিক্রম করিবার কার্যে 
এবং প্রতিটি পথ অতিক্রম করিবার কার্যে তোমাদের সহিত সাওয়াবের অংশীদার রহিয়াছে। 
তাহাদিগকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে তাহাদের রোগ-ব্যাধি। 
ইমাম মুসলিম এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে অভিন্ন 
উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 


চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত 
ইফা রে) ২০১২-২০১৩/৪৩৮৭-৫২৫০ 
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